





শকফরনাথ রায় 


করুণ প্রকাশনী । কজকাতা-১২ 


রি 
আচাধ শঙ্কর 
যাঁতবেণধারী নগ্থাদ্র বালক একাকী পথ আঁতন্রম করি৷ চলিয়াছে। মুত 
ষন্তক, লগ্রপদ, পরিধামে পুধু কৌগীন আর বাঁহাস। হস্তে দও কমণুলু। পথচারীরা 
অকদৃষ্টে তাকাইয়। থাকে এই দিব্যকান্তি, সৌম্যদর্শন বালক স্যাসীর দিকে। সেযেন 
এফ পরম বিস্ময় । বরঈ আট বংসরের বেশী নয়, কিন্তু এই বয়সেই ঘরের মায়। ছাড়িয়া 
কোন্‌ অজানায় উদ্দেশে সে বাহির হইয়া পাঁড়য়াছে ? 
দাক্ষিণাত্যের সুদূর কালাড়ি গ্রাম হইতে শুরু হয় বালকের এই পদযাযা। তারপর 
দীর্ঘ দিন গত হইয়াছে, দ্ধ পথ প্রায় হইয়াছে আতিক্লান্ত। এবার পরি নর্মদার কূলে 
পৌছয়া তাহার আনন্দের অবাধ রাহল না। 
ল্লান তর, পৃজ্া-বঙ্দনা শেষ হইয়। যায়, তায়পর নর্দীর গাঁতপথ ধারিয়া আবার চলে 
পারব্রাজন। নররদার তীরে তীয়ে কোন পরশমণি সে খুশন্রয়। ফিরে, কে জানে! 
কবে কোন্‌ এক শুভ মুহূর্তে মহাযোগী গোবিন্দপাদের নামটি তাহার কানে আসিয়া 
পশে, হৃদয়ে তখনি গীথ হইয়া যায়। তারপর অভ্যাগত সাধুসস্তদের কাছে, চতুম্পাঠীর 
অধ্যাপকদের কাছে এই মহাত্মার কাহনী সে কম পোনে নাই। অপারমেয় তত্বু্ান 
ও যোগাবভাতর আঁধকারী এই গোবিদ্মপাদ স্বামী । সারা দাক্ষণাত্যে তাছার খাদ্ধ- 
“'সা্ধর খ্যাত প্রচাঁরত। জনপ্রুত শোনা ধায়, খাষধর পত্জাল নাক এই মনাস্মার 
. [সিন্ধদেহ আশ্রয় করিয়া আছেন। নিভৃত গারকচ্ছরে লোকগ্সোচনের অন্তরালে দাৰ- 
কাল ইনি রহিয়াছেন সমাধিস্থ 
বালকের হ?য়ে জাঁগয়া উঠিয়াছে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা । কোথায় বিরাজ করেন এই 
বহুজনবাছত মহাযোগী ? জোথায় ঠাহার রহসাঘন সেই সুগোপন ধ্যানগুহা ! ব্যাকুল 
হৃদয়ে সন্ধ'ন সে এধাবং কম করে নাই। পথে প্রান্তরে অরগ্ে পর্বতে কত ঘুরিয়া 
বেড়াইয়াছে, কত মঠ, মান্দির ও সাধকদের দ্বারে ফিরিয়াছে তাহার প্রশ্ন নিয়া । 
ভাগ সৌঁদন বড় প্রসন্ন হইয়া ডাঠল্স। নর্মদার তীরে দৈবক্ধমে এক আঁতিযৃন্ 
স্যাসীর সঙ্গে বালকের দেখা । কৃপাভর়ে তন কাঁহলেন, “বংস, তুমি মহা ভাগ্যবান, 
তাই এ বয়সেই জেগেছে সত্যকার মুমুক্ষা। কিছুটা দূরেই ওজ্কারনাথ। সৌদিকে তুমি 
'গাঁগয়ে বাও। আশীর্বাদ জানাই, লাভ করে৷ তোমার প্রার্থত পরমধন !” 
নর্মদার প্রোতধারা খাণ্তত করিয়া দণ্ডায়মান ওজ্কারনাথ পাহাড় । পুরাণ সাহত্ে 
ইহাকে বঙ্গ। হইয়াছে বৈদূর্যমাঁণ পরত । এক সময়ে ভন্তবীর নাগ্ধাতার রাজধানী ছিল 
এই স্থানে। ওচ্কারনাথ, মহাকাল প্রভীত জাগ্রত শিবাঁলঙ্গ এই পাব পাহাড়ের কোলে 
হ্থ ঘুগ ধরিয়া বরাজিত। আঙ্জও ভারতের দিগাদগস্ত হইতে অগণিত তীর্ঘযাত্ী 
এখানে সমবেত হয়, ভান্তভরে অর্গণ করে প্রদ্থাজাল। 
বৃদ্ধ স্াসীর আগ্থাসবাণী কানে গুজয়ন কারিয়। ফাঁরতেছে। আকুল আগ্রহে বালক 
তাই তাড়াঙাড়ি ওঞ্কারনাথ গার্ধতে আরোহণ কারতে থাকে । পাতি পাত করিয়া সকল 
ছানই খেছ। হইয়। গেল। িদ্তু কই ? নহাত্বার কোনে। সন্ধামই তে৷ নাই ? এমন ফার 


“ইিঠাং চোখে পাড়িল জঈলাবৃত এক অগ্রশগুহাযুখ। 


৮ ভারতের সাধক 


[ভিতরে প্রবেশ করিয়া বালক থমকিয়া দাঁড়ায় । সুড়ঙ্গাট ক্রমে এক প্রশস্ত গার 
কল্দরে আসিয়া মিশিয়াছে। সম্মুখে তাহার দেখা যায় এক বিস্ময়কর দৃখ্য। জটাজুট- 
সমাদ্বত কয়েকজন প্রবীণ যোগী এখানে ধ্যানন্থ রাহয়াছেন, আর স্বপ্পালোকিত গুহার 
অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে অলো কক গাভী্য। 

সাধ্যাসী বালক তাহার হৃদয়াবেগ আর চাপিয়। রাখিতে পারে না। অনতিদূরে নরন 
সুদিয়৷ বাঁসয়া আছেন এক প্রাচীন তাপস, সাধটাঙ্গ প্রণাম করিয়া! বালক উচ্চকণ্ঠে নিবেদন 
করে, প্রভু, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন! মহাযোগী গোবিন্দপাদ স্বামীর করুণাপ্রার্থী 
আমি। বহুণূর থেকে শুধু থই কামনা নিয়েই এসোছ। ঠার সন্ধান বলে দিয়ে এ 
আত বালকের প্রাণ রক্ষা করুন ।” 

বাহা-বিশ্বৃত সাধকের কানে এ স্বর সহজে পৌছাধার নয়। গুহাগান্রে বার বার উহা 
ধ্বনিত হইতে থাকে ৷ খাঁনক বাঙ্গে মৌনী মহাত্বাকে নয়ন উদ্মীলন করতে দেখ! 
যায়। 

নতজানু বালক সম্ব॥্সী বার বার আকুতি নিবেদন করিতেছে, গণ বাহিয়। ঝারতেছে 
জঞুধার৷ । 

তাহার এ ফাতর প্রার্থনা ধ্যানমগ্» মহাপুরুষকে টলাইয়া দিল। কৃপাভরে হস্ত 
উত্তোলন ফাঁরয়। দিলেন বরাভয়। 

ধুনির জাগুন নাড়া 'গয়াছে-প্রদীপ আ্বালাইবার উপায় নাই। দুই খণড প্রস্তর 
ঘাঁষয়া নিয় বৃদ্ধ তাপস আলোক প্রর্থালত করিলেন। তারপর দী'পটি হাতে তুলরা 
নিযস্করে কছিলেন, “বৎস, এসো, আমার অনুসরণ করো] 1 

গারিকক্ষের এক প্রান্তে আসিয়া তাস থামিয়া গেলেন। অঙ্গাল সঙ্ফতে 
দেখাইলেন একট গর্ভগুহা । একটি নাতিবৃহৎ প্রস্তরথণ্ড উহার প্রবেশপণ রুদ্ধ করিয়া 
আছে। ন্নেহমধুর কণ্ঠে কাহলেন, এঁ গুহার ভেতরেই মহাযোগী গোঁবন্দপাদ রয়েছেন 
সম্ধাধস্থ । ওঞ্কারনাথ পাহাড় আর নরদাতীর উল্তাসিত হয়ে রয়েছে এর তপঃপ্রভায় । যার 
সৃক্ষ দৃষ্টি খুলেছে সে-ই শুধু তা দেখতে পায় । দীর্ঘকাল ধরে এখানে আমর| পড়ে রয়েছি 
এরই কপার আশায় । কমু মহাযোগী কবে সমাধি হতে বুযুর্থিত হবেন, তা কেউ জানে 
না । তোমার যা কিছু বলবার আছে ত। এখানে দাঁড়িয়েই জানাও ।” 

শককু প্রভু, আমি বে যোগীরাঞ্রকে দর্শন করার কামন৷ নিয়েই দূর দুর্থম পথ বেরে 
এখানে এসৌছি। শুধু তাই নয়, তার আশ্রয় না পাওয়া অবাধ যে আমার শান্ত নেই।” 

“বৎস, বুঝতে পারছি-_তুমি মহা ভাগ বান। তাই জন্মাস্তরের সাত্তিক সংস্কার এট 
বয়সেই তোমাতে স্ফারত হয়ে উঠেছে। তুমি শান্তধরও বটে। বেশ তে, এই প্রস্তর" 
দ্বার উন্মোচন করে মহাযোগীকে তোমার প্রার্থনা জানাও ।” 

বালক সন্্যাসীর অন্তরতলেও পৌছয়াছে মহাত্মা গোবিন্দপাদের কৃপা ইঙ্গিত। সে 
বুঝায় নিয়াছে-_পাধাণ প্রাচীরের আড়ালে আবাস্িত এই মহাপুরুষই তাহার অধ্যাত্ম- 
জীবনের আলোক-াদশারী, তাহার ইহ-পরকালের পরমাশ্রয়। 

আমততেঞ্জা এই বালক । হৃদয়ে তাহার নিরস্তর ভ্বালতেছে বিশ্বাসের দীপশিখা। 
[নির্ভয়ে গুহার দ্বারে সে হস্তার্পণ করিল । 

গুহাবাসী অপর সাধকদের ধান হীতমধ্যে ভাঁঙয়। গিয়াছে। সম্মুখে আস্মা 
বালকের সঙ্গে ঠাহারাও হাত মিলাইলেন। প্রন্তরদ্ধার ধারে ধীরে খুলয়া৷ গেল। 


আচার্য শঙ্কর ৩ 


প্রদীপের আলোকে অমান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল মহাযোগীর মাহমময় মৃর্তি'। নয়ন 
দুইটি ধ্যান নিমীলিত, তপঠীসন্ধ দেহে বিস্তারিত অলৌকিক জ্োতির আভা। সারা 
দেহে জীবনের ফোনে লক্ষণ নাই, অথচ জবলীলায় মৃত্যুকে পরাজিত করির৷ মহাত্ধা 
সমাসীন রহি়াছেন আত্মজ্ঞানের উত্তঙ্গ চূড়ায় । 

হাতের প্রদীপ ভূতলে নামাইয়। রাখিয়া বালক যুন্তকরে ভ্তবগাথা গাহিতে শুরু করিয়া 
দিল। সমবেত সাধকগণ নীরবে, সাঁবগ্ময়ে তাহারি কাও দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন 
__জভুতকর্মা এই যালক 1 নিশ্চর দৈববলে সে বলীয়ান, নতুবা সমাধিহ্থ গোবিদ্দপাদের 
সম্মুখে কে এমন সাহসে দাড়াইবে, ঠাহাকে আহ্বান জানাইবে ? যোগীগুরু গবে কি 
নিজেই এই চিহুত সাধককে আজ এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন ? 

গোবিদ্দপাদ ধারে ধাঁরে নয়ন উল্মীলন করিলেন। ঝরিয়া পড়িল দিব্য পার 
অমৃতধারা। মুমুক্ষু বালক যোগীবর়ের আশীবাদ ও আশ্রয় লাভে ধন্য হইল । 

সৌদনকার এই ভাগ/বান্‌ নম্র ভ্রাহ্মণতনয়ই ভারতের ব্ুরশ্ুত মহাপুরুষ-- 
শঙ্করাচার্ধ। .কোপীনবন্ত খলু ভাগ্যবস্ত' বলিয়া মহাজ্ঞানী আচার্য উত্তরকালে যে প্লোক 
বচন! করিয়। বান, কোপীনধারী অধ্টববাঁয় বালকরুপেই সে সৌভাগাকে নিজ জীবনে 
তানি আহ্বান করিয়া আনেন। 

ওঞ্কারনাথের 'গিরিগুহায় এমানভাবে সোঁদন শঙ্ষরের অধ্াস্ত্জীবনের দৃশ/পটখানি 
উল্লোলত হয়। এসময়ে তাহার বয়স মান আট বৎসর । চার কসরের মধ্যে অসামান্য 
যোগসিদ্ধি ও শান্ত্রজ্ঞান হয় ঠাহার করায়ত্ড। তারপর গুরু গোবিজ্মপাদের আদেনে 
হমালয়ের 'নিভূত ধাম বদারিকা গ্রমে বেদান্ত ভাষা প্রভীতি রচনায় রত হন। গুরুর আদঙ্ট 
এ দায়িত্বপূর্ন কাজ যোদন সম্পূর্ণ হয় সোঁদন তান এক ষোড়শ ব্যায় কিশোর মার। 

এই নর্বীন আচার্ষের চরণে আয্মনিবেদন করিয়৷ ধন্য হন সমকালান বহু শানতধর 
পণ্ডিত ও সাধক । ঠাহার এইসব অপ্রাতদ্বন্বী শিষাদের সঙ্গে নিয়া শঙ্কর ভারত (বিজয়ে 
বাঁহর হইয়। পড়েন। “হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী, দ্বারক। হইতে কামাথম-বস্তীর্ণ 
অগ্চলে ঘোঁষত হয় লোকোত্তর পুরুষ ও বুগাচার্য শঙ্ঘরের জয় জয়কার। এক টি মানুষের 
স্বীবনের মনীবঝা, কর্মকুশলত। ও অধ্যাত্বশান্তর এমন সমহ্বয় বিরল, সারা বশ্থের হীতহাসে 
ইহার তুলনা নাই। 

শৃধ দাধঞ্জয় করিয়াই শঙ্কর এসময়ে ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের অধ্যাত্মঙ্জীবনে এক 
নৃতন স্রোত তিনি সঞ্টারত করেন, নৃতনতর মনন ব্যাখ্যার মধ্য দয়া করেন অদ্বৈত- 
বেদাস্তে প্রাণপ্রাতষ্ঠ। । জ্ঞানগঙ্গার যে প্রবাহকফে ভারতভূমিতে তান আহ্বান করিয়া 
আনেন, অজন্্র ধারায় সমগ্র বিশ্বমানবের জীবনে তাহা হয় 'বিস্তারিত। 

এই [বিরাট বিষ্ময়কর কাঙ্জ আচার্য সম্পন্ন করেন মানত বাশ বংসরের ঘস্পপরিসর 
জীবনে । এক অন্ভুত নাটকাঁয় দুতভার মধ দিয়া ঘটিতে দেখা যায় শঞ্ষরজজীবনের 
মহাকাশ । নাটকীয় ভঙ্গীতেই হয় 'বাঁচগ্র পট-পরিব্তন। আবার তেমান নাটকায় 
চমংকারিতার মধ্য দিয়াই নামিয়া আসে লীলা-অবসানের যবাঁনক! ৷ 

শঙ্কর ছিলেন যুগ।চার্য-_প্রোরত মানুষ ! তাই দোঁখি নবম শতাবাীর প্রথম পাদে 
এই বিরাট পুরুষের মহাজীবনই হইয়া উঠে এঁশী লীলার এক অপ্র রঙ্রমণ্ট। এদেশের 
সহযাসী ও সাধকদের দৃষ্টিসমক্ষে মহাজ্ঞানী এই আচার্য প্রতিভাত হইতে থাকেন দেবা- 


ধিদেব শঙ্করের অবভরযূপে। 


৪ ভারতের সাধক 


দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কেরল দেশের লাবণ্যশ্লীর তুলনা নাই। ঘন সবুক্ত তবুলত৷ 
আর শ্যামল মৃ্তকা দেখিয়া মনে হয়, সাগরগর্ভ ছইতে সোদননাত বুঝা ইহা। উঠিয়া 
আসিয়াছে। পুরাণে আছে, জামদগ্জ্য পরণুরাম ধোগবলে এক সময়ে এই ভুমিখণ্ডকে 
সমুদ্ুতল ছইতে উত্তোলন করিয়। আনেন। 
কালাঁড় কেরল্লের এক ক্ষুত্র গ্রাম । নিষ্ঠাবান নমথাট্র ব্রাঙ্দণ আচার্য শিবগুরুর বাস 
এই গ্রামে। শান্রচ্চা ও জপধ্যানেই তাহার বেশীর ভাগ সমগ্ন কাটিয়া যায়। পরী 
বিশিষ্ট দেবীও বড় ধর্মপরায়ণা। গ্রামের উপান্তে রাঁহয়াছে চন্দ্রমৌলীশ্বরের মান্দির, 
উভয়ে পরম ভাঞ্ভরে এই জাগ্রত শিবালঙ্রের আরাধনা করেন। 
আচার্য ও তাহার পত্মীর অন্তরে দুঃখ-_বহৃকাল চলিয়া গিয়াছে 'কিস্তু পূরমুখ দর্শনের 
সৌভাগ্য আজে হয় নাই । 
শিবগুরু সৌঁদন মন্দিরে ধ্যানস্থ হইয়৷ বাঁসয়া আছেন। সহসা কানে প্রবেশ করিল 
মহেম্বরের দৈববাণী--“বংস, তোমার প্রতি আমি প্রস্য হয়েছি। বর দান করছি-_ 
শিবকল্প মহাজ্ঞানী এক পুর তুমি লাভ করবে, আর িগবিদিকে ঘোষিত হবে তার 
জয়বাতা ।' 
গৃহে ফিরিয়৷ আসিয়াই শিবগুরু সোৎসাহে পত্ীকে এই দৈববাণীর কথা কাহলেন,। 
্বামী-্রীর সেদিন আনদ্দের সীমা রহিল না। 
৭৮৮ শ্বীহটান্দের কথা । বৈশাখী শুরু। পঞ্চমী [শথির মধ্যাহে শিবগুরুর গৃহে সোদিন 
হঠাৎ আনন্দ কলরব পাঁড়য়া গেল। ভূমিষ্ঠ হইল এক আনন্দ;সুজ্দর পুর ।, নবজ্জাতকের 
নাম দেওয়া হইল শঙ্কর । 
শৈশব হইতেই বালক বড় তীক্ষবুদ্ধি, আর অসামান্য শ্ুতিধর। একবার যাহা ক্ষিছু 
শ্রবণ করে চিরতরে স্মাতপটে তাহা গাথা হইয়া যায় । মান্র তিন বৎসর বয়সে মালয়ালাম 
সাহতোর থে কোনে গ্রন্থ সে পাঠ করিতে পারে, পাঠিত অজস্র বিষয়বস্তু অনায়াসে 
আবৃন্ত করিতে সে সক্ষম। এই তলোকিক মেধ ও প্রাতিভা দর্শনে গ্রামবাসীদের 
বিস্ময়ের অস্ত নাই। এই কচি বয়স হইতেই শিবগুরু সোংসাহে শিশুকে পড়াইতে শূরূ 
করেন। পুনুকে সর্বশাস্ত্রীবদ্‌ করিয়৷ তুলিবেন ইহাই ঠাহার জীবনের বড় আঁডলাষ। 
প্রাতিভাধর পুরের পারণাত দেখার সৌভাগ। পিতার আর হয় নাই, অষ্পকাল মধোই 
তান মরজগৎ আগ কারিয়। যান। বিশিষ্ট। দেবীর মাথায় আকাশ ভাঙয়। পডে। তাই 
তো! কি করিয়া তিনি সংসার চালাইবেন ? বালক শক্করের দারিত্বই বা 1কভাবে 
পালন করবেন ? 
অবশেষে নয়নজল ঘৃঁছয়া সাহসে বৃক বাধিতেই হইল। পাঁতির ইচ্ছা ছিল, মেধাবী 
পুরকে লান্্র অধায়নের সমস্ত সুযোগ দিবেন, বংশের মুখ সে উত্ল করিবে। সেইচ্ছ 
তে অপূর্ণ রাখা চালবে না। শঙ্কর পাঁচ বৎসরে পদাপণণ কর৷ মান্র বিশিষ্ট দেবী 
তাহার উপনয়ন দিলেন, অতঃপর শান্ত্রপাঠের জন্য তাহাকে গুরুশৃহে পাঠানো হইল । 

বালক মেধাবী, সৌম্য ও সৃদর্শন। অধ্যাপকের ম্নেহ লাভ করিতে তাই দেরি হয় 
নাই। টোলের এককোণে বাঁসয়া সে পড়ে, গোড়ার দিকের প্রা্থানক পাঠ আয়ন্ত 
করিতে থাকে । আর অদূরে বাঁসিয়৷ গুর উচ্চশ্রেণীর ছাদের অধ্যাপনা করেন, শাস্্রের 
নান৷ দুরূহ তত্বের আলোচন! তাহাদের মধ্য হয়। 

পাঁচ বদরের বালক হইলে কি হয়, শিক্ষকের অধ্যাপনার সময় শঙ্কর সোঁদন হঠাং 


আচার শঙ্কর €& 


নিঙ্জম্ব এক মতামত প্রকাশ কারয়৷ বসে। এক অদ্ভুত ব্যাপার ! শ্রাতধর বালক এক- 
কোণে বসিয়া কখন যে উচ্চতর শান্তর আয়ত্ত করিয়।৷ ফোলিয়াছে, সে খবর কেউ রাখে 
না। অধপকের চোখ তখানি খুঁলয়া গেল। তিন বুঝিলেন ঈশ্বরদন্ত মহাপ্রাতভা 
নিয়া এ বালক জন্মগ্রহণ কারিয়াছে। এক বিরাট সন্তাবনার বীজ তাহার মধ্যে রাঁহয়াছে 
নাহত। 

এবার হইতে শঙ্কবের জন] নার্দ্ট হইল উচ্চতর পাঠক্রম দুই বংসর অক্রান্ত 
অধ্যয়নের ফলে চতুষ্পাঠীর সমস্ত পাঠই তান আয়ন্ত করিয়া ফোঁললেন। বেদ বেদান্ত, 
স্মৃতি পূরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়৷ যখন গৃহে ফারিলেন তখন ঠাহার বয়স সাত 
বংসরের বেশী হইবে না। 


কৃতী পুত্র ভীন্তভরে মায়ের চরণে সাঙ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বাশ দেবার সৌঁদন 
বড় আনন্দ। পুত্র ঠাহার এ বয়সেই সব শান্তরাবদ্‌ হইয়। ঘরে ফিরিয়৷ আসয়াছেন। 
বদ্যাবত্তা ও লোকোত্তর প্রাতিভার জন্য এই অণ্চলের সবন্ত তাহার খ্যাতি তখন প্রচারিত। 

পুলকাশ্রুতে মায়ের দুই চোখ ছলছল হইয়া উঠে, কহেন, “বাবা, সাতিই আজ পুর 
গবে আমার সার! অন্তর ভরে উঠেছে । তোর 'পতার মুখ তুই উজ্বল করোছস। ঠার 
আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ তোর ভেতর দিয়ে সফল হয়ে উঠেছে ।” 

শঙ্কর ?নবেদন করেন, “মা, আমি ঠিক করোছ, এখন হতে ঘরে বসেই অধ্যাপনা 
করব, আর করব তোমার চরণ সেবায় দিনাতিপাত। আশীবাদ করো, একাজে যেন 
সফল হই।” 

পুরকে কোলে নিয়া জননী বার বার আশিস্‌ জানান। 

আঁবিলম্বে শগ্কর চতুষ্পাঠী খুলিয়া বাসলেন। বালক অধ্যাপকের এ শিক্ষা-কেন্দ্ 
লোকের কাছে এক পরম 'বস্ময়ের বস্তু। ওই নৃতন কর্মজীবনের পথে বাধাও কম 
উপ্পাস্থুত হইল না। স্থানীয় পওতের৷ শ্রঙ্করকে কোনো মতেই আমল 'দিতে চাহেন না। 
অপাঁরণত বয়স্ক, অনাভজ্ঞ বাল ক, সে আবার শাঙ্ছের কি পড়াইবে ? 

কস্তু বালক যে অলোৌকিক' শন্তিধর, তাহা না মানিয়৷ উপায় নাই। এই নবীন 
অধাপকের কাছে বড় বড় শ্রাত-স্মাতাবদ্‌ পাঁগুতকে সৌঁদন মন্তঙ্জ অবনত করিতে হয়। 
শান্ত্রজ্ঞনের এক বিরাট জন্মগত আধকার নিয়! ঠাহার আবর্ভাব! যেমন অমানুষী 
তাহার স্মা তশান্ত, বুদ্ধিমত্তা ও ৩র্ক-প্রতিভা, তেমান অলৌকিক শঙস্তি শাস্ত্রে মম়োদৃ- 
ঘাটনে ! 

যৃগাচার্ষের ভূীমকা গ্রহণের জন্য শঙ্কর আঁসয়াছেন, আর আ সয়াছেন বালক- 
জীবনের এক বিরাট ব্/তিক্রমরূপে। প্রভাতের বাল-সূর্য এ তে নয়, এ যে মধ্যাহ- 
গগনের খরকরবরাঁ মাতও ! 

বালক শুঙ্করের কাছে প্রবীণ পাঁওত ও অধ্যাপকেরা অস্পকাল মধো পরাজর স্বীকার 
কারলেন। অতঃপর ত'হার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র সমাগম বুদ্ধ পাইতে থাকে । 

জননীর প্রাত শঙ্করের শ্রদ্ধার অন্ত নাই। রোজকার পৃঞ্জ অর্চনা ও অধ্যাপনার পর 
দীর্ঘ সময় তাহার সেবায় আতিবাহিত করেন । বৃদ্ধ! মাতাকে কেন্দ্র কারয়াই এ সময়ে 
ঠাহার সমস্ত জীবনটি যেন আবাতিত হইতে থাকে । এই মাতৃভান্তর উদ্দীপনায় শঞ্ষর 
সোঁদন এক অলো কিক ঘটনার স্াঙ্টি করিয়া বসেন। 


ন্৬ ভারতের সাধক 


বিশিষ্ট দেবী কুলদেবত। শ্রীকেশবের পৃজ। দিতে বাহির হইয়াছেন । গ্রাম হইতে 
কিছুটা দূরেই পাঁত্ঘ আলোয়াই নদী, সেখানে প্লান সমাপন করিয়া তবে প্জা মন্দিরে 
ঢাকষেন। বার্ধক্য শরীর আজকাল বড় অপটু হইয়া পড়িয়াছে। তাই পূর্জ। উপচার 
নিয়া অর্পিরের দিকে আগাইয়া চলিলেন। 

বেল! গড়াইয়া গেল। জননী সেই যে ভোরবেলায় কখন বাহির হইয়াছেন, এখনও 
তো ঘরে ফিরিতেছেন না! শঙ্কর বড় উৎকাষ্ঠিত হইয়া পাঁড়লেন। দুতপদে মান্দিরের 
দিকে গিয়া দেখলেন, রাস্তার ধারে তিনি মৃহ্ছিতত। হইয়া পড়িয়া আছেন, বৃদ্ধ বযপসে এ 
পথশ্রম সহ্য হয় নাই। চারিদিকে লোকের ভিড় জাময়৷ গিয়াছে । 

বহুক্ষণ শুশৃষার পর জ্ঞান ফিরিয়। আসিল, কোনোমতে তিনি চক্ষু মেলিয়। 
চাহিলেন। 

মাত। ধালশযায় পাঁড়য়া আছেন--পথ্শ্রমে মৃতকপ্প। শঙ্কর আর নয়নাশ্ু রোধ 
করিতে পারিতেছেন না। 

শুদ্ধ, অপাপাবিদ্ধ মাতৃভন্ত বালকের অন্তর মাথত করিয়। সৌঁদন প্রার্থনাবাণী উদ্‌গীত 
হইল, “ভগবান, জননী আমার বৃদ্ধা হয়েছেন--তার এ পথ্শ্রম, এ দুঃসহ যন্ত্রণা আর 
যেন আমায় দেখতে না হয়। কৃপা ক'রে তুমি আলোয়াইর ম্লোতধারা 'কিছুট। এগিয়ে 
দাও। এহক জীবনের কোনো প্রার্থনাই আমার নেই প্রভু, শুধু আমার বৃদ্ধ! মায়ের 
ল্লানের ঘার্টটি আরো একটু কাছে নিয়ে এস।” 

সতাসন্ধ, নিষ্ছলুষ ব্রহ্গচারী বালকের সৌদনকার এ প্রার্থনা ভগবান্‌ অপূর্ণ রাখেন 
নাই। আঁচিরেই তটদেশ ভাঙতে ভাঙ্িতে আলোয়াই নর্দী শঞ্করের গৃহের সম্মুখে 
আংসয়। উপস্থিত হয় । সঙ্গে সঙ্গে জনমানসের সম্মুখে ফুটিয়। উঠে বালক অধ]াপকের 
আর একি বিশিষ্ট রূপ । অলোক প্রাতভাধর শঙ্কর যে অলৌকিক শঙ্তিও ধারণ 
ফরেন, এ সংবাদ সৌদন প্রচারিত হইয়া পড়ে । 

শঙ্করের প্রাতিভা ও শান্তর নানা কাহিনী ভ্মে কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কানে 
যায়। বালকের অমানুষী 'বিদ্যাবন্তার কাহিনী আলোয়াই নদীর গাঁতি পরিবর্তনের কথা 
দিকে দিকে রটিয়া গিয়াছে । রাজা তাই বড় কৌতৃহলী হইয্লা উঠিলেন। তাছাড়। 
নিজে তিনি বিদ্বান ও 'বিদ্বোৎসাহী। ঠাহারই রাজ্যে শঙ্করের মতো লোকোল্তর প্রতিভার 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে--এ প্রতিভার প্রকৃত মর্ধাদা না দিলে চলিবে কেন? রাজপ্রাসাদে 
ঠাহাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন । 

শগুকরকে 'বিস্তু রাজধানীতে নেওয়া গেল না। তেজোদৃপ্ত বালক অধ্যাপক উত্তর 
1দলেন, “মন্ত্রীর, আমি ভিচ্ষুক ব্রাহ্মণ, রাজসভার গ্রাতি কোনো আকর্ষণই আমার নেই। 
অহ্ছাড়া, আমি তে শ্াস্ত্রব্যবসায়ী নই, শান্ত্রজ্ঞান বিতরণ করে যাওয়াই হচ্ছে আমার 
একমাত্র কাজ । কৃপা ক'রে রাজরাজড়ার সানিধ্যে যেতে আমায় প্রলোভিত করবেন 
না 1১ 

মন্ত্রী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। 

শচ্করের কথা শুনিয়া কেরলরাজের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আরও বাড়িয়া যায় । এ অদ্ভুত 
বালককে দশনের জন্য, তাহার সাহত তন্তালোচনার জন্য, রাজা নিজেই একদিন কালাড়ি 
গ্রামে উপাস্ছিত হন | 

সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর রাজার বিস্ময় চরমে উঠিল । দেখিলেন, এ বালক 


আচার্য শঙ্কর 


সর্বশাগ্নে পারঙ্গম। অলৌকিক এঁশী শান্তর আধিকারী না হইলে এ কখনে৷ সম্ভব হয় না। 
অজন্র সাধুবাদের পর তানি প্রণাম নিবেদন করিলেন, সম্মুখে রাখলেন অজন্র ঘর্ণমুদ্রার 
উপঢোকন। 
নিরাসন্ত বালক একটি মুদ্রাও স্পর্শ কর্লেন না, রাজার অমাতাদের দ্বারাই এগুলি 
দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়। দিলেন । 
রাজা চন্দ্রশেখর তাহার জীবনে কোনোদিনই এই অনন্যসাধারণ বালককে বিস্থৃত 
হইতে পারেন্ত মাই । 
সেবার শঙ্করের গৃহে কয়েকটি বিখ্যাত শাস্্রজ্ ব্রা্দণ আসিয়া উপাঁন্ছত। বালক 
অধ্যাপকের অলৌকিক প্রাতভ৷ ও জ্ঞানের প্রা্সাদ্ধ ঠাহারা শুনিয়াছিলেন, এবার তাহার 
সহিত আলাপ আলোচনার ফলে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। 
কোঁত্হলী হইয়া আগস্তুকেরা 'বাঁশষ্ট৷ দেবীকে পুনের জম্মকুণলী আনতে বাঁললেন। 
জন্মপাতিকার বিচার করিয়। তাহাদের বিস্ময়ের সীম রাছুল না। এ বালক যে উত্তর 
সস যুগাচার্যরূপে আত্মপ্রকাশ কাঁরিবেন, অধ্যাত্ব-জগতের নেতারূপে থাঁকবেন চির- 
| 
জননী ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন, “কম্তু, আমার পুণের আয়ু কত বৎসর তা 
আপনারা দেখেছেন ক » সে দীর্ঘায়ু হবে তো? দয়া ক'রে একবারটি আমায় বলুন ।” 
তাই তে! পাঁওতেরা এমন বিমধ হইলেন কেন? ললাট কুণ্িত করিয়া বহুক্ষণ 
টো গণনা কারলেন। আবার তাহা৷ পরীক্ষ। কারয়া দৌথলেন। তারপর সফলে 
ব। 
বাশষ্ট। দেবী ছাঁড়বার পানী নন, বার বার [তান মিনাত করিতে লাগিলেন। 
এড়াইতে না পারিয়া পাঁওতের৷ বাঁলতে বাধ্য হইলেন, পমা, কি আর বলবো । তোমার 
রঃ নিতান্ত হস্পায়ু। ষোল আর বিশ বংসরে এর জীবন সংশয় যোগ দেখতে 
পা চ্হ 5 
[বধবার নয়নের মাঁণ--শঙ্কর । তাহাক্ষে হারাইতে হইবে ? গণনার ফল শোনামান 
জননী কাতর স্বরে কাদিয়া উঠিলেন। একমান্র পুর শঙ্কর যে তাহার জীবনসর্বস্থ, শশব- 
রাঁ্তরের সল্তে'_-অঞ্চকারময় আ্বাবনে এই বালকই যে ক্ষীণ দীপাঁশিখা। বক্ষপুটে, 
অগ্চলের আড়ালে, রাখিয়। এতকাল এ সন্তানকে 1রান আগজাইয়। চলিয়াছেন। 
সবস্পায়ুর কথা শুনিয়া দৈঝজ্ ব্রাহ্মণের দল চাঁলয়া গেলেন, কিস্তু বালক শঙ্ষরের 
চেতনার মর্মমূলে সোঁদন একথা হানিয়। গেল এক প্রচ আঘাত। ভাঁবতবাতার ইঙ্গিত 
যে ইহাতে রহিক৷ গিয়াছে । কান পাতিয়া শঙ্কর শুনিলেন তাহার জীব'জীবনের দ্বারে 
মহাকালের অস্ফুট পদধ্বান। 
অন্জন্মান্তরের সাক সংস্কার এবার জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে, মুমুক্ষার আকুতি 
নাড়। দিতেছে সবসত্তায় । 
জননী শঙ্ষরের মনের কথ খুলয়া বলেন,__সন্বযাস নিয়। সদ্‌গুরুর সন্ধানে তান 
বাহির হুইয়া পাঁড়তে চান। আত্মজ্ঞান ঠাহাকে অর্জন কাঁরতে হইবে, কারতে হইবে 
€দ্ধলাভ। নাহলে কোথায় এ মানবঙ্জীবনের সার্থকত ? 'বিধির বিধানে সপ্পায়ু হইয়া 
'বতান জাম্ময়াছেন, আর তে ঠাহার সময় নষ্ট করা চলে না। 
জননী মাথায় হাত দিয়। বাঁসয়া৷ পড়েন। অসহায় বৈধবা জীবনের একমার জাশ। 


৬ ভারতে সাধক 


ভরসা এই শঙ্ষর। এ বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে ছারাইয়া কি করিয়া বাঁচবেন 2 কিশোর, 
কমনীয় দেহে কি করিয়াই বা সে সম্বযাস-জীবনের কৃষ্ছু পালন করিবে? অবুঝ সন্তানের 
একি হৃদয় বিদারক কথ ! জননী হাহাকার কারয়৷ উঠেন। , 

সংসার ত্যাগে শঙ্কর দৃঢ়সক্প। কিন্তু জননীর অনুমতি ছাড়া যে গৃহত্যাগ কর চলে 
না। এবার সেই চেষ্টাতেই তিনি রাহলেন। সৌঁদনকার এক ঃআকাম্মক বিপদের মধ্য 
দয়া জীবন বিধাত। আনিয়া দিলেন পরম সুযোগ । 

মায়ের সাহত শঙ্কর সোঁদন নদীতে প্লান করিতে নামিয়াছেন। আলোয়াই নদী 
মোটেই গভ'র নয়, 'কিস্তু কোথ। হুইতে সৌঁদন সেখানে এক কুমীর আদয়া উপশ্থিত। 
অতার্কতে উহা শঙ্খরকে আন্রমণ ক'রিয়৷ বাঁসল। 

আত্মরক্ষার জন্য জলের নমধে; শুনি ছুটাছুটি করিতেছেন, আর কুমীর করিতেছে 
খন্চাদধাবন--সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য । বিশিষ্ট দেবী ও ঘাটের অন্যান্য নরনারী সকলে 
আত্ম্বরে চীৎকার করিতে লাঁগলেন। 

শঙ্কর তাড়াতাড়ি এক ক্ষুদ্র চড়ায় উঠিয়া দীড়াইয়াছেন কিন্তু হিংঘ্র কুমীর কোনো।- 
মতেই তাহাকে ছাড়িবে না, আবার তাড়া করিয়। আসিতেছে । আর নিস্তার নাই, শেষ সমর 
বুঝ আসম্ব। দূর হইতে জননীকে ডাকিয়া কাঁহলেন, “মা গো, আমি মরতে চলেছি। 
কিন্তু দুঃখ রইল যে, আমার সন্ন্যাস নেওয়া আর হল না, মুন্তও ঘটল না জীবনে । তুমি 
শিগ্‌গীর অনুমতি দাও, আম অন্ত্যসব্যাস নিই, ভগবানের নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করি ।” 

জননী তখন দুই চোখে অন্ধকার দোখতেছেন। কাঁদিতে কাদিতে বাঁলয়৷ উঠিলেন, 
শবাবা, তাই হোক, তাই হোক । তোকে সব্্যাস নিতে আম অনুমাত 'দিচ্ছি।” কথা 
কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে নদীতটে লুটাইয়। পড়িল ঠাহার মৃত দেহ. 

নদী তারে এতক্ষণ সোরগোল কম হয় নাই। সকলের আণ্ চীৎকার শুনিয়া কয়েকটি 
জেলে ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসে। সাহসে ভর করিয়া, বশ। 'নিয়। তাহারা কুমীরটিকে 
আক্রমণ করে। কুমীর নিহত হর্ন, আর আহত শঙ্কর দৈব কৃপায় বাঁচয়৷ যান। 

অন্ত/সম্্যাসের কথাটি কিন্তু সত্যসন্ধ বালকের মনে সোঁদন চিরতরে গীঁথা হইয়া যায় । 
ঈশ্বরদত্ত সুষে'গ যেমন আসিয়াছে, তেমনি মালয়'ছে মায়ের অনুমতি । আনুঠানিক ভাবে 
না হোক এখন তিনি যে মনেপ্রাণে সত্য সই সব্ধ্যাসী। 

জননীকে সেই 'দিন দৃঢ়ভাবে জানাইয়। দিলেন, সব্যাসীর পক্ষে গৃহবাস 'নাষদ্ধ, 
তিনি গৃহের বাহিরে বৃক্ষমূলেই রান্রি যাপন করিবেন। তাছাড়া এই বৃক্ষমূলে থাকাও 
ঠাহার চাঁলিরে না॥ কাল প্রতাষেই চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করিবেন । 

?শরে করাধাত হানয়া বাশি। দেবা কাদিতে থাকেন-_-“ওরে, সাতিই 'কি আমি 
তোকে সোঁদিন সন্্্যাস নিতে বলেছি ? সে যে শুধু মুখেরই কথা । অস্তরের কথা তো নয়। 
কোনো মা কি এমন কর্থা কখনো ছেলেকে বলতে পারে 2 তাছাড়া তোর মত শিশু 
কঠোর স্যাস জীবন যাপন কি ক'রে করবে, বলতে ? 

শঙ্কর বুঝান--“মা, ভুমি জননী হয়ে, সত/কার মঙ্গলার্থিনী হয়ে কেন আমায় সংকষ্প- 
চ্যুত করবে £ মিথ্যাচারী ক'রে কেন আমার নরকের মুখে ঠেলে দেবে 2 আচ্ছা, কুমীরের 
আইমণ থেকে, পিশ্িত মৃত্ার হাত থেকে, আধার কে বাচালো, তা একবার ভেবে দেখ 
দেখি! ভগবানূ ছাড়া এমন শঙ্তিমানূ, এমন কুপাময় আর কে আছেন 2 সেই ভগবালের . 


হাতেই তুমি তোমার পুঞ্নকে অজ সপে দাও, মা ।” 


আচার্য শঙ্কর ৯ 


গ্রাক অন্ভুত সংসার-বতৃফ। এই শশুর ? পুহের দৃঢ়ত। দেখিয়। জননী বুঁকলেন 
কোনোমতেই আর তাহাকে ধারয়। রাখ। সম্ভব নর ॥ শক্ষর তাহারে নানাভাবে প্রবেধ 
দিলেন, জ্ঞানগর্ভ শান্ত্রবাক্যও কম শুপাইলেন না ॥ জননী নীরব হইলেন বটে, কিন্তু মল 
ঠাহার প্রবোধ মানিল না। অসহায় বৃদ্ধার বুকের পাঁজর যেন ভাঁঙিয়। বাইতেছে। 
বৃক-জোড়া ধন শঙ্করকে ছাড়িয়া নিজের আস্তত্বের কথা যে তান ভাবেই 
পারেন না। 

সখেদে কহিলেন, “ওরে, তুই চলে গেলে এ বৃদ্ধ বয়সে আমা দু'সুঠো আব কে 
দেবে £ মুন্তিই ঝা পাবে কি ক'রে £₹--ত। একবার ভেবে দেখ দোখ ? শেষ নিশ্বাস 
ছাড়বার সময় পুণের হাতের মুখাগ্রটকুও যে পাবে না।” 

মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া শঙ্কর সবাগ্রে পুণের প্রাথ্থামক দায়ক পালনে অগ্রসর 
হইলেন। ভ্ঞাতিদের ডাঁকয়। বলিলেন, “আমার যে ক'খণ্ড জাম রয়েছে অ আম 
আপনাদের দান ক'রে যাচ্ছি। 1কন্তু আপনারা আমায় রুথ। দিন, এর পাঁরবর্তে জননীর 
ভরণ-পোষণের ভার আপনারা গ্রহণ করবেন।” সকলে সোংসাহে প্রাতিশ্জাত দিলেন। 
শঙ্করের হৃদয় হইতে এক গুরুভ।র নামিয়। গেল। 

বালকের হৃদয়ে আমত আশা, চোখে মুখে আত্মপ্রতায়ের আলো।। জননীকে প্রবোধ 
দিয় কাহলেন, “নাগ, তোনার প্রসদে সাধন। আমার জয়যুস্ত হবেই। আর তোমার 
আমি কথা দিচ্ছি, সন্যাস নিই আর ধেখানেই থাক, তোমার আঁগুমকালে নিশ্চয় আমি 
তোমার কাছে উপাস্থিত হবে৷ । ইঞটদর্শন ক রে পরমানন্দে তুমি অমরধামে যেতে পারবে। 
তোমাব পারলো কিক কাজে কোনে। রকম বাধ'র স্মৃষ্টি হবে না।” 

মুমুক্ষু বালক যুস্করে স্তবগাথা গ্রাহিতেছেন। আবাহনে তাহার উদ্বোধিত হইয়া 
উঠিল কল্যাণময়ী মাতৃশান্ত। বিশিষ্ট। দেবীর মনে পড়িল শঙ্করের জন্মের আগেকার 
কথা। স্বামী শিবগুরুর প্রাপ্ত দৈবাদেশ ও ভাঁবষা্দ্বাণী তান আজো [বস্থত হন নাই। 
সাঞ্ুনয়নে অই উচ্চারণ কারলেন আশাবাণী। 

পুপের সম্বঠাস গ্রহণের সমস্ত কিছু উপচার জননী পরাঁদন নিজেই শান্তমনে সংগ্রহ 
করিয়৷ দিলেন। এ অস্তুত দৃশ্য 'দখিয়। কাল।'ড়ির নরনারী আশ্চর্য হইয়৷ গেল । 

শঙ্কর সবশশাস্ত্রে নিপুণ। নৈষ্ঠিকভাবে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ ও বিরজাহোম সম্পন্ন 
কারলেন। তারপর মুওতমস্তক বালকসম্ন/সী যাঠ। করলেন নর্মদার দিকে ॥ 

পরিব্রাজনের পথে সেদিন তান তৃঙ্গভদ্রার তীরে কদস্ববন নামক অরণ্যে পৌ ছিয়াছেন। 
দার্ঘপথ অতিক্রম কর। হইরাছে। মধ/াহের সূর্ধতাপ হইয়াছে দুঃসহ) শ্রান্ত হইয়া নিকটস্থ 
বৃক্ষমূলে বাঁসলেন। এমন লময়ে দেখ! গেল এক অভ্ভুত দৃশ7। একদল ব্যাঙের ছান। নদী 
জল হইতে লাফাইয়। তীরস্থ একটি প্রন্তরের উপর উঠিয্রা বাসল। রোদ বড় অসহ্য 
হইয়। উঠিয়াছে, বেশীক্ষণ তিষ্ঠবার উপায় নাই। আবার তাহার! জলগে প্রবেশ করিতে 
যাইবে, এমন সময়ে. বিস্ময়কর এক কাও ঘাটতে দেখা গেল। একাট বৃহদাকার সাপ 
ফণ৷ বিস্তার করিয়া সেখানে আসয়া উপস্কিতি। পরমাত্মীয়ের মতে৷ সম্পেহে এই ব্যাঙের 
ছানাগুলকে এ. ছায়৷ দান করিতে লাগিল। 

ব/ড$ দেখিলেই সাপ লুদ্ধ, হয়৷ উঠে, সোৎসাহে উহা ভক্ষণ করে। কিন্তু খাদ 
খাদকের সম্বন্ধের একি অবিশ্বাস্য ঝতিক্রম ! শঞ্করের বুঝিতে দেরি হইল না. যে, তপ 
প্রজাব এ-চ্ছানযক পাবি করিয়। তুরিযাছে। এজন হিং সাপের স্বভাবের এই পরিবর্তন, 


১০ ভারতের পাধক 


ব্যান্ডের প্রাত এই অস্তুত বাৎসলাভাব। তিনি খুরশীজতে বাহির হইলেন, কে সেই মহা- 
তাপস, বাঁহার তপঃশন্তি এমন অলৌকিক কাও ঘটাইতে সক্ষম ? 

অদূরে ক্দগ্বাগার গার্রে দেখা যাইতেছে এক প্রাচীন সাধকের কুটির । হা লক্ষ্য 
করিয়। ধারে ধারে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। এক বৃদ্ধ তাপস এখানে থাকিয়া 
সাফনতজন করেন। শঙ্কর ঠাহার নিকট শৃনিলেন, এই চ্ছানেই অবস্থিত 'ছিল প্রাচীন- 
কালের মহামুনি খাষাশৃঙ্গের আশ্রম । এই অঞ্চলের সর্প কেন তাহার সহজাত খলত। 
বিসঙ্গ'ন দিয়াছে, এবার তাহা বুঝা গেল । 

বহু সাধকের তপস্াাপৃত এই বন নিভৃত সাধনার পক্ষে বড় উপযোগী । এখানে 
একটি আশ্রম প্রতিষ্/ করার ইচ্ছা! শঞ্করের মনে উদিত হয়। এই ইচ্ছার বাঁজই উত্তর- 
কালে আত্মপ্রকাশ করে খ্যাতনাস শঙ্গেরী মঠর্পে। 

পাহাড় হইতে নামিয়া আবার তাহার যা শুরু হয় । 

দ্ুইমাস আবরাম চলার শেষে শঙ্কর প্রাসন্ধ মাহক্ষতী নগর আতক্রম করেন। তারপর 
উপনীত হন ওগুকারনাথের দ্বীপ-শৈলে । এখানকার পবত গুহাতেই ঘটে তাহার 
সৌভাগ্যোদয়, লাভ করেন মহাযোগী গোঁবন্দপাদের আশ্রয় । এই অধ্যাত-স্পর্শমণিই 
রি বালক সম্যাসীকে রূপান্তরিত করে, ষৃগ্াচার্ষের ভূমিকায় তাহাকে করে 

1 

সমাধিব্যুথিত যোগী গোঁবজ্ছপাদ যে কয়াট সাধককে সোঁদন আশ্রয় দেন, শঙ্কর 
তাহাদের অগ্রগণ্য । জন্ম-জল্মান্তরের সাত অধ্যাত্ব-এশ্র্য নিয়া এ বালক আঁবর্ভূত। 
বৈরাগ্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনানষার দিক 'দিয়াও তাহার জুড়ি নাই। মহারক্ষাজঞ গুরুর 
কুপারাশি ধারণ করার শান্ত নিয়াই সে যে উপা্ছিত হইয়াছে । 

গুরুর চরণতলে বসিয়া নবীন সাধক একাপিক্রমে তিন বৎসর কঠোর সাধনা সম্প 
করিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসামান্য যোগাঁসাদ্ধি ও তত্রুজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া 
গেল। গুরুর রোপিত সাধনবীজ পুন্পত ও ফাঁলত হইয়া উঠিল অপরূপ মহিমায়। সতীর্থ 
সাধকেরা সকলেই বুঝিলেন, শঙ্করের এ অলে।কিক প্রাতিভ। ও শস্তির পিছনে রাঁহয়াছে 
এশী লীলান টোর এক গৃঢ় সূচনা । 


গুরু গোবিন্দপাদকে উপলক্ষ করিয়৷ এসময়ে শঙ্করের যোগবিভতির এক চমকগ্রদ 
লীলা প্রকাশিত হইয়্। পড়ে । 

তখন ঘোর বর্যাকাল। আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়। গিয়াছে, বর্ষণের বিরাম নাই। 
নর্মদা ক্রমে স্ফীতকায়া হইয়া উঠে, তারপর দুই কুল ভাসাইয়া হঠাৎ ধারণ করে প্রলয়ঙ্করী 
রূপ। ওগকারনাথ শৈলের গারে বার বার প্রতিহত হইয়৷ বিপুল জলরাশি ফুলিয়। 
ফুলিয়৷ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 

মহাযোগী গোবিন্দপাদ কয়েকদিন যাবৎ তাহার নিজস্ব গুহায় সমাধিমগ্র রাহিয়াছেন। 

শিষোরা শাঙকত হইয়। উঠিলেন, বন্যার বেগ বাড়িতেছে, গুরুদেৰের জীবন বিপনন 
ন হয়। প্লাবনের জল গৃহান্বারেই সোঁদন আসিয়া প়িয়াছে। সকলেরই মুখ শুকাইয়। 
গেল। যত বড় বিপদই হোক না কেন, যোগীরাজের সমাধি তো ভঙ্গ করা যাইবে না। 
অথচ এ-জলম্রোতই বা কে রোধ করিবে ? 

শাশতধর শঙ্কর দৃঢ়পদে আগাইয়া আসিলেন। কহিলেন, “আপনারা কেন শুধু শুধু 


আচার্য শঙ্কর ৬১ 


উদ্বিগ্ন হচ্ছেন; আমাদের গুরু মহারাজ মহারক্ষজ্ঞ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তার অনিষ্ঠ 
করতে পারে না। আর সমাধিমগ্ন অবস্থায় তে৷ আনষের প্রশ্নই উঠে না। আপনভোলা 
মহাযোগীর সাথে সহযোগিতা না ক'রে প্রকৃতির যে কোনো উপায় নেই। তাছাড়া, ঠার 
আশীবাদে এ বন্যার গাতিঞোধ আমি করতে সক্ষম ।” 

একটি মাঁটর ঘড়। আনয়। শঙ্ষর তাহা কাত করিয়া রাখয়া দিলেন। এঁদকে 
জলোচ্ছাস কেবলই বাঁড়া চালয়াছে। িম্তু এঁক বিস্ময়কর কা জলরাশি স্ফীত 
হইয়া গৃহার দ্বারে-আসামা্র এ মৃৎকুন্তের ভিতরে ঢুকিতেছে আর নিমেষে হইতেছে অদৃশ্য । 
এ অলোকিক দৃশ্য দেখিয়া সকলে শঙকরের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । 

সমাধিভঙ্গে পর যোগাঁবর সেদিনকার ঘটন। সব শৃঁনসেন। প্রসম্নকণ্ঠে শঙ্করকে 
বাঁললেন, «বৎস, আমার আশীর্বাগে তৃমি হয়েছ আপ্তকাম, ব্রদ্ধাবদ্যা তুমি লাভ করেছ। 
সর্বশান্ত্রের তত তোমার ভেতর যেমন স্ফারত হয়েছে, তেমান সর্বজ্রান ও যোগাবভুতিও 
হয়েছে করতলগত। তোমার আর 'কিছু প্রার্থনা থাকে ত বল ।” 

সাঙটঙ্গ প্রণাম করিয়া শঙ্কর যুস্তকরে কহিলেন, “প্রভু, আপনার কৃপায় আমার সকল 
অভ্াবই তে দূর হয়েছে । আর কিছুই আমার প্রার্থনীয় নেই। আপনি কৃপা ক'রে 
অনুমতি দিলে এবার সমাধিস্থ হয়ে এ দেহ বর্জন করণে চাই) ব্রহ্মপাগরে বিলীন হতে 
চাই 1% 

গোবিন্দপাদ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। উত্তর দিলেন, “বৎস, দেহ বিসঙ্গনের সমর 
এখনো আসে নি। এঁশ নির্দেশে, বুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্যে তুমি এসেছো, দে কাজ তে৷ 
তোমার এখনো শেষ হয়ান। অদ্বৈত বরহ্গাত্মজ্জান নতুন করে তোমার প্রচার করতে হবে। 
নিতে হবে লুপ্ত তীর্থগুলে৷ উদ্ধারের ভার। সম্ন্যাসীদের মধ্যে নানা পাপ ও অনাচার ঢুকেছে, 
এর সংস্কার সাধন করতে হবে, পুনর্গঠন করতে হবে এদেশের অধ্যাতজীবনকে | সারা 
জনসমাজ আজ হয়ে পড়েছে ঈশ্বরাবমুখ । তাকে টেনে আনতে হবে পরম কল্যাণের 
দিকে ।” 

“আদেশ করুন, কি আমায় এবার করতে হবে ।, 

“তোমার আধাবে অবৈত্জ্ঞানের আলো৷ জ্বলে উঠবে, ত৷ ছাড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, 
এই প্রতীক্ষাই আম করাছলাম। আমার কাজ আজ শেষ হযেছে। তাই এ দেহের 
প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। এবার তুমি কাশীধামের দিকে এাগয়ে যাও, প্রভু বিশ্বেস্বরের 
আদেশ নিয়ে নির্দষ্ট কর্মব্রও উদ্যাপন করো! ।” 

শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়া গোবিদ্দপাদ নিমজ্জিত হন সমাধি সাগরে । এই সমাধি 
হইতে আর তিনি উ্থত হন নাই । 

মহাযোগীর প্রাণবায়ু উৎরুমণ করে ব্রন্গরন্ধু পথে। ভারতের অধ্যাত্মগগনের এক 
অতুঙ্ঘল জ্যোতিষ্ক হয় অস্তার্থত। 


গুরুদেবের আদেশনতো শঙ্কর কাশীতে পৌছিলেন। সার! ভারতে ধর্মজীবনের 
মধ্যমাঁণ এই মহাতীর্ঘ। দণ্তী স্ত্্যাসী, শাস্ত্রাবদ্‌ ও পরিব্রাঙ্জকদের এখানে নিরস্তর আনা- 
গোনা ৷ শান্ত্রালাপ, অন্্রোচ্চারণ ও স্তবগুঞ্জনে এ নগরীর পথঘাট সদাই থাকে মুখারত। 
যত [কিছু নৃতন ধর্মমত প্রচারিত হয়, যত কিছু নৃতন শাস্তব্যাখ্য রচিত হয় তাহার উৎস 
এই বারাণসী । 


৯৯্‌ ভারতের পাধক 


শঙ্কা এখানে 'কদছদনের জন্য অবস্থান করেন। 

মণিকার্ণক ঘাটের নিকটে পাঁরকরবৃন্দসহ [তাঁন আসন পাতলা বাসলেন। তেজ- 
পু্জকলেবর কে এই 1কশোর হল্নযাসী 2? লোকের যেন কৌত্হলের আর অস্ত নাই। 
ঠাহার প্রগারত অদ্বৈতবাদ কাশীর জনজীবনে প্রচও আলোড়ন তৃলিয়। দিল। 

সৌদন আচার্যকে ঘিরিয়া প্রবীণ দওী সন্বযাসী ও শান্ত্রবদের। বাঁসয়া আছেন, আর 
অতুল বিক্লমে তানি প্রাতপক্ষের মত খণ্ডন কারিয়' অদ্বৈতাঁসন্ধান্ত স্থাপন কাঁরতেছেন। 
শাস্বিচারের রণভূমিতে [তাঁন এক অগ্রীতিদন্্রী যোদ্ধ। ৷ আবার মুমুক্ষু সাধনা্থা নরনারীর 
সম্মুখে তিনি অ্মপ্রকাশ করেন পাঁরনরাতার্পে- শুধু, দর্শনে ও উপদেশেই লোকের সংসার 
বন্ধন চিরতরে [শাথল হইয়। যায়। 

অদ্ভুত এই ?কশোর আচার্য। লোকোন্ুর জ্ঞান ও যোগবিভূতির এশ্বর্যে সার৷ 
বারাণসীকে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত কারয়া ফেলিয়াছেন। 

এ সময়ে চোলদেশীয় এক ব্রা্ষণ বুবন্ত তাহাকে দর্শন করিতে আসেন, দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে করেন আত্মসমর্পণ ॥ শান্ত্রাবদঠায় এ চোল ব্রাঙ্ষণের ছিল অস'ধারণ 
পারদর্শিতা । নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীরূপে প্রথম জীবনে জ্ঞানসাধনায় তিনি ব্রতী হন, তারপর 
বৈরাগ্ের হাতগ্থান একদিন ঠাহাকে ঘরের বাহির করিয়া আনে। এতাঁদন পরে মহা- 
সাধক শঙ্করের মধে তিনি খুশীজয়া পাইলেন ঠাহার পরম আশ্রয়। এই নবাগত 
যুবকই আচার্ষের সর্বপ্রথম দীক্ষিত শিষ্য, সনন্দন। ইনিই অসানান/ যোগ্বিতি-খ্যাত 
আচার্য পদ্দপাদ । 

নাব'শেষে পরব্রদ্ধওত্বের অন্যতম গ্রে্ঠ উদগাত। |ছলেন স্বামী গোবিন্দপাদ । শঞ্ষর 
ঠাহারই মানসপুঘ । গুরুর মহাবাণী প্রগার করিবেন, মানবঙ্গাঁতর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত 
করবেন আত্মজ্জানের পরম তত্ব_-এই ইচ্ছাই শঙ্করের মনে এতাঁদন বাস বাঁধয়ছল। 
এবার আদেশ মিিয়াছে, যোগীগুরু তাহার ভতরে শ্রার্ত স্টার করিয়াছেন। কিন্তু 
কোন্‌ পথে তাহার এ কাঞ্জ শুরু করিবেন? পরমগুরু আচার্য গোঁড়পাদ অদ্বৈতবাদের এক 
উৎসম্বরূপ তাহার রচনার ব্যাখ্য। দিয়াই কাজ শুরু করা মন্দ ঠক2 শঙ্কর তই 
মাওক্যকারিক। প্রথমে রচনা কারলেন। কমন্রত শুরু করিলেন গুরুর গুণুকে মযাদ। 'দিয়া। 

একদল গবেষকের ধারণা-_আচার্ধ গৌড়পাদ ছিলেন গোড়দেশীয় ব্রাহ্মণ । 
শচ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ) আচার্য সুরেশ্বরও ( মওন মিশ্র ) এই মত সমর্থন কারিয়। 
গিয়াছেন। 


অন্বিতবাদের ধারা ভারতবর্ষে সোঁদন বড় ক্ষীণ হইয়৷ পাঁড়য়াছে। এ ধারাকে 
উদ্জীধত কিয়। তোলার জন্য শক্ষর ব্রতী হইলেন । উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর 'দিয়। 
শুরু হই্গ ঠাহার নবতর সিদ্ধান্ত স্থাপন ও তত্বের ব্যাথ্যান । 

উদান্ত কণ্ঠে [তান ঘোষণ। করিলেন, ব্রহ্ধই একমান্ন সত্যবন্তু,। এই জগৎ একেবারে 
মধ্য, ত্বপ্লের মতোই অলীক ॥ জীব প্রকৃতপক্ষে ব্র্ধ ছাড়। অন্য কিছু নয়। 

অদ্বৈতবাদের এই ব্যাখ্যাকে চরম পর্যায়ে টানিয। [নিয়া আরো৷ কহিলেন, -নগুণ 
নির্বিশেষে এই ব্রন্মে শান্তরও ্ছান নাই, আর এই নিিশেষে ব্র্ঘই হইতেছে একমাত্র 
পরমারথতুত্ত॥ মুযুক্ষু মানুষকে এই তত্তই জানি,ত হইবে, জীবনে উপলান্ধ কারতে হইবে। 

তরুণ আচাধের আঁতমানুষিক দ্রান ও যোগবিভীতর কথা শুনিয়। দলে দলে লোক 


আচার্য শঙ্কর ১৩ 


 ষাহার উপদেশ গ্রহণ করিতে আসে। পাঁণডত ও মূ, সাধু ও বিষয়ী সবাই উপস্থিত হয় 

ঠাহার ধর্মসভায়। কিন্তু তাহার অদ্বৈতবাদের এই চরম ব্যাখ্যা বুঝবার মতে প্রস্ঠুতি 
কয়জনের ? কে ইহার প্রকৃত আধকারী, কাহার মধ্যে এ তত্রের স্ফুরণ হইবে, একথা 
শঙ্কর উদ্দীপনার তোড়ে বিস্মৃত হইয়াছেন । কাশীর অধিষ্ঠা্রী দেবী অন্বপূর্ণ। সেদিন ত.ই 
ঠাহাকে সতর্ক করিতে আসেন । 

মাণকর্ণিকার ঘাটে শক্ষর প্লান করিতে যাইতেছেন। খানিকটা অগ্রসর হইতে 
দৌঁখল্সেন, এক সদযাবধবা তরুণী তাহার মৃত পাঁতর শব কোলে করিয়া কাদিতেছে। 
রাস্তাটি বড় অপরিষ্কার, ইহার মুখ অবরোধ করিয়া সে বসিয়। আছে। শব সংকারের 
জন্য যে টাকাকড়ির দরকার, তাহার যোগাড় নাই । তাই মাঝে মাঝে পথচারীদের কাছে 
ভিক্ষা চাঁহতেছে। 

পথ বদ্ধ, আগাইবার উপায় কই ? শঙ্ষর কোমল কণ্ঠে কাঁহলেন, “মাগো, শবটিকে 
রমন আড়াআড়ি রেখো না, সোজা ক'রে রাখো । তা হলে আমরা পথ চলতে পারি ।» 

কিস্তু কে কাহার কথা শুনে 2 শোকাকুল৷ নারী কীদিয়াই চ'িয়াছে নাঁড়বার 
নামটি নাই। শিষ্য পাঁরবৃত শঙ্কর বড় বিপদে পড়িয়াছেন। কি করিয়। গঙ্গার 
যাইবেন ? বার বার তাই মিনাঁত জানান । 

নারী হঠাৎ তাক্ষত্থরে বাঁলয়। উঠিল, “সন্ব্যসী, সরে যাওয়ার অনুরোধ যা কিছু করতে 
হয় তা বরং এই শবের কাছেই করো । আঁডরুচি হলে হয়ত সে এক পাশে সরে যেতে 
পারে % 

এ কি অস্ভুত কথা ! তবে ক পাঁতশোকে এ নারা'র মাথা খারাপ হইয়াছে ? 

করুণায় বিগাঁলত শঙ্কর বলিলেন, “মা, তাও কি কখনো হয়? শব ফি ক'রে 
স্থান পারবর্তন করবে ?” 

ধিধবা নারী এবার দৃঢ়ভাবে বাঁলয়৷ উঠিল, “আচার্য, শন্তিশ্ন্য ব্রহ্ম হচ্ছেন জগং- 
কর্তা--এ সিদ্ধান্ত আপাঁন সর্ব স্থাপন ক'রে চলেছেন । আচ্ছা, তাই যাঁদ সত্য হয় তবে 
এই নিশ্াণ শান্তহীন শব কেন নজেকে সরিয়ে নিতে পারবে না 2 

কথা কয়াট বলার পরেই দেখা গেল, শবসহ রমণী মুহূ্তমধ্যে কোথায় অদৃশ্য 
হুইয়৷ গিয়াছে । এক অলৌকিক কা! কোন্‌ নিগৃঢ় তত্বুকে শঙ্করের সম্মুখে সে 
উদৃথাঁটিও করিতে চায় ? 

ধ্যানস্থ হইয়া আচার বুঝিতে পারিলেন, এ লীলার নায়িকা স্বয়ং অন্বপূর্ণ। ৷ বুঝাইয়া 
দিয়া গেলেন, সাধারণ আধকারীর পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম ততের উপদেশ উপযোগী । শ্তিযুস্ত 
ব্রন্দেষ কল্পনাই সহজে সে করিতে পারে। আর বিশেষ পরব্রহ্মতত্ব শুধ সেই 
মুষ্টমেয় সাধঞ্দেরই জনা, ধাহারের আছে উচ্চতর জ্ঞানসাধনা । 


আর এক 'দিনের কথা । শ্রজ্কর গঙ্গার ঘাটে চালয়াছেন, পিছনে ভক্ত ও [শিষোর 
দল। তাকাইয়া দেখেন, সম্মুখে দাড়ানো এক ভীমকায় চণ্ডাল, সঙ্গে কয়েকটা 'বিকট- 
দর্শন কুকুর । 

একে অন্তাজ্ চণ্ডাল, তাহাতে আবার পৃতিগন্ধবয় শ্মশানের নোংরা ঘাঁটিয়া বেড়ায়। 
সন্তর্পণে লোকটির স্পর্শ এড়াইয়। শঙ্কর কিছুটা দূরে দাড়াইলেন। কহিলেন, «ওরে, 
ওধারে একটু সরে দাড়া, বাবা ।” 


৯৪ ভারতের সাধক 


চঙাল অটহাস্যে ফাটয়৷ পাঁড়ল। অরপর অনগল ধারায় তাহায় কণ্ঠ হইতে নির্গত 
হইতে লাগিল জ্ঞানগর্ভ, চমকপ্রদ প্লোকরাজি। 

শঙ্কর বিস্ময়ে হতবাক হহয়। গিয়াছেন। 

যেক্সোক তিনি শুনলেন, তাহার মর্ম এই--“আচার্,, আপনি কাকে সরে যেতে 
ধলছেন? আমার আত্মাকে না দেহকে? আত্মা সর্বব্যাপী, নিক্রিয়, নিফল-_সে 
সরে বাবে কোথায় ? আর, কেনই ব৷ যাবে ? তার পক্ষে পাতা ক, আর অপবিঘতাই 
বাকি? গঙ্গাবক্ষে চন্দ্র হয় প্রাতফাঁলত, সুরূপাঘ্রেও দেখা যায় তারই প্রাতাবস্ব কিন্তু 
এ দু'য়ের পা্ক্য কোথায়, তা আমায় বলতে পারেন? আর আপান যাঁদ আত্মাকে 
সরে যেতে না ব'লে এ দেহকেই অনুরোধ ক'রে থাকেন, সেকি ক'রে তা পালন 
করবে? সে তে৷ জড়। সারযযাসী আচার্যর্ূপে, আত্মজ্ঞানের খ্যাতনামা 
আপনি দেখছি লোককে কেবলই করছেন প্রবগ্ঠনা !” 

এ কি অদ্ভুত ব্যাপার | কে এই ছদ্মবেশী চণ্ডাল ? মুহুঠমধ্যে আচার্য শঙ্ষরের নয়ন 
সম্মুখে উত্তাসত হইয়া উঠে দেবাদদেব মহেশ্বরের চিন্ময় মুঁত'। নিজেও নিজেকে করেন 
উপলান্ধ। সত্যই তো, গুরুর আদেশে যুগাশর্ষের মহান্‌ ভূমিকায় তিনি আজ অবতীর্ণ | 
মহাজ্জানী গুরুর তিনি মানসপুরর। সংস্কারের ?কছুমাতত আবিলতা ঠাহার ব্লাখিলে চলিবে 
কেন? চও'লের ছদ্পবেশে তাই তো বিশ্বেস্বর হয়ং এখানে নামিয়া আসিয়াছেন, জ্ঞানা্জন 
শলাকাবারা করিয়াছেন ঠাহার চক্ষু উন্মীলন। 

রজতাঁগাঁরসান্নিভ, প্রজ্ঞানঘন মূর্তি তাহার সম্মুখ । বড় অপরূপ, বড় মহিমামর 
দেবাদবের এই আবির্ভাব! শঞ্ষর নান“মেষে সোঁদকে তাকাইয়৷ রাহলেন। 

প্রসম্নমধূর কণ্ঠে বিশ্বেশ্বর কহিলেন, “বৎস, সবসংস্কারের উতর উঠে, এবার হতে তুমি 
প্রকৃত অদ্বৈতবাদের ধারক বাহক হও। তোমার কাজে আমি প্রসএ হয়েছি। এবার 
জগং-কল্যাণের জন্যে তুমি এই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রগরে অগ্রসর হও। তার আগে উপনিষদ 
ও ব্রন্মসূণের ভাষ্য রচনা করো, বোদক জ্ঞানের অবরুদ্ধ ধারাকে 'দির্ীদিকে ছড়িয়ে দাও। 
জ্ঞানসাধনায় নতুন ক'রে সগ্টারত করে৷ প্রাণশা্ত।” 


বিশ্বেশ্বরের আদেশ মিলিয়াছে, ভাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আর দেরি হইল না। 
শন্কর শ্থির করলেন, হমাচলের কোপে, বাসদেবের তপস্যাপ্ত ভাঁমতে আসন পাতিয়। 
বাঁসিবেন, আঁদিঙ গ্রন্থরচন। স্থানে সমাপ্ত হইবে। সঙ্গে চলিল সনন্দন এবং আরও 
কয়েকজন ঘানষ্ঠ শিষ্য । কিছুদিনের মধ্যে সকলে হৃধীকেশে পৌঁছলেন । 

পোরা:ণক কালের পরম পাবন্ত যজ্ঞভম এই হৃযধীকেণ। যজ্জেশ্বর শ্রীবিষুর 1ংগ্রহ 
চিরকাল এখানে পৃজ। পাইয়৷ আসতেছে । বহুপ্ৰে একদল চীন দসু। এস্থান আক্রমণ 
করে, পাণ্ডারা তখন ভীত হইয়। 'বগ্রহ1ট তাড়াতা গঙ্গাগর্ভে লুকাইয়। রাখে । দীর্থাদন 
ইহার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এবার সেই হারানে। পাঁবন্ত্র (গ্রহের সন্ধান 
শঙ্কর শুরু কাঁরলেন। 

এই দেবমুর্ত যেখানে আছে সেখানকার চিন্ত একদিন ধ্যানাবষ্ট অবস্থায় ঠাহার 
মানসপটে ভাসয়। উঠে। সবাইকে ডাঁকয়া তখান জলগর্ভ হইতে এটিকে উদ্ধার কর! 
হয়। 

বাঁদুধামের অবস্থাও ছিল অনুর্প। সীমান্ত হইতে দসুারা মাঝে মাঝে আক্রমণ 


আচার্য শঙ্কর ১৫ 


চালাইত, লুঠপাট কারয়া অদৃশা হইত। 'বিগ্রহের পাঁবপ্রুত। ও নিরাপত্ত। রক্ষ। কর! তাই 
কঠিন হইয়া উঠে। অবশেষে উহা নিকটস্থ এক জলকুণ্ডে ডুবাইরা রাখা হর । শঙ্কর 
দেখিরা লুন্ধ হইলেন-_পূর্বের সে বহুখ্যাত নয়নাভিরাম মূর্তি আর নাই, সেম্থলে এক 
শালগ্রাথ শিলার অর্চনা চলিতেছে। 

সবইকে ডাকিয়া তান কাঁহলেন্‌ “নারায়ণের সেই প্রাচীন মৃতি' আমি উদ্ধার করবো 
বলে সঞ্ষপ্প করেছি । আপনার৷ অড়্াতাড়ি বিগ্রহের আভযেক ও প্রাতিষ্ঠার আয়োজন 
করুন।” 

পাঞ্ড ও স্থানীয় লোকের! ভীত হইয়। বলাবাল করিতে থাকে : এই কুণ্ডের তলদেশে 
যেদুরস্ত পার্বত্য নদী অলকানন্দার যোগ রহিয়াছে । এখানে ডুব দিতে গিয়ে অনেকে 
প্রাণ হারায় । তরুণ আচার্য কেন বৃধা এই বিপদের মুখে পা বাড়াইতে চান? ফিন্তু 
কিছুতেই শঙ্ষরকে নিরন্ত করা গেল না। 

ভাবাবিষ্ত হইয়া ধার পদে কুণডেয মধ্ো 'তিনি প্রবেশ কারলেন। পদ্মাসনে উপাবি্$ 
চতুড়ূ'জ মূর্তিটি নিয়া যখন উপরে উাঠয়া আসলেন, সকলের আনন্দের সীমা রাহল 
না। চারদিক কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল- বাদরী বিশাল লালা কি জয়! 


ইহার পর আচার্য সদলবলে আসিয়া উপাচ্ছত হুন ব্যাসতীর্থে। অলকানল্দা ও 
কেশবগক্গার গঙ্গমন্থানের উধ্বে” হিমবস্তের কোলে, বাসদেরের প্রাচীন জাশ্রমগুহা। 
দিব্য ভাবের “স্পঙ্ছনে এখানকার আকাশ-বাতাস পূর্ণ, চারাদকে অপর ধ্যানগন্তীর 
পারবেশ। এই নিভৃত গি রগুহাটি আগর্ধের বড় পছন্দ হইল। 

চার বংসর কঠোর পাঁরশ্রমের ফলে এই গিরকন্দরে রাঁচত হইল যোলখান শান্্র- 
গ্রন্থের মহাভাষ্য। অলোকিক প্রাতভার দাপ্তিতে নিগৃঢ় তত্ব নির্ণয়ে আজও এগুলি 
বিশ্বমানবের জ্র'নভাগ্ডারে অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে । 

শঙ্করের র'চত ব্রদ্মসূত, দ্বাদশ উপানিষদ, ভগবদৃগী প্রভৃ'তর ভাষ্য, বিফুর সহ 
নাম ও সনংসুক্ধাতীয় গ্রথগুরণিলর ব্যাথ্য। সর্ব বস্ময়ের চমক লাগাইয়। দেয়। অধবৈত- 
যাদের নবতর উত্তাসে ভারতের সাধককুলপ ও পাণ্ডতসমাজজ আলোড়িত হইয়া উঠে। 

আরন্ধ কর্মকে সফল্ল করিয়া তোলার সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়া যায়। আচার্ষের 
অলৌকক শাস্ত ও প্রাতিভা দোখয়৷ জ্যোতর্ধামের রাজা মুদ্ধ হন, তাহার চরণাশ্রয় গ্রহণ 
করেন। এই রাজশিষ্যের সহাক্মতায় নব রাঁচিত গ্রন্থযুলর অনুলাপি সর্বনন প্রচারত হইতে 
থাকে । শুধু তাহাই নয় লুপ্ত তাঁথের উদ্ধার ও অদ্বৈতবাদের প্রচারের মধ) দিয়। উত্তরাপথের 
বৌদ্ধ ও তান্রিকপ্রধান অণ্টল্লগুলিতে বেদাচার আবার ধীরে ধাঁরে প্রতিষ্ঠিত হর । জিজ্ঞাস 
সাধক, সম্ব/াসী ও শান্ত্রাবদূদের দল বাসগুহার আশ্রমে ভিড় করিতে থাকেন। 

আশার্য জ্বানেন, তান ত্বপ্পায়ু হইয়৷ জাম্ময়াছেন এবং এই অস্পপারিসর জীবনে 
ঠাহাকে এক বিরাট ভ্রত উদৃধাপন করিতে হইবে । একলা একাজ করা সম্ভব নর। 
এজন্য সর্বাগ্রে চাই একদল শুদ্ধ, বৃদ্ধ, ুস্তাস্ত্া সম্রযাসী শিষ্য । তাই শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞান 
ও শান্তসণ্চারের কার্ষে তান ব্রতী হইলেন । কয়েকজনকে অচিরে যোগাসাদ্ধ ও শান্তর 
জ্ঞান আয়ত্ত করিতে দেখ। গেল। 


শিষাদের মধ্যে সনন্দন শঙ্ষরের বড় প্রিয়, যোগসামর্ধ্য ও শান্রজানের অনেক কিছু 


৯৬ ভারতেন পাক 


সযয্পে তাহাকে তান দান করিয়াছেন। এই গুরুকপার জন্যে কেহ কেহ সনন্দনকে 
বেশ একটু ঈর্ধাও করেন। 

এই 'প্রর শিষের গৃরুভন্তর প্রত স্বরূপ শঙ্কর একাদন সঙ্কলের সন্ম:খে তুলিয়া 
ধরিলেন। 

অরকানম্দার তীরে আচার্য শিষাদল পরিবৃত হইয়। বসিয়া আছেন। সকলেই 
উপচ্ছিত, সনম্পন শুধু সেখানে নাই। ি একট ওষধ সংগ্রহেব জন্য ওপারে গিয়াছেন। 

পার্বত্য নদীটি অপারসর, ক্স বড় খরন্তরোতা, ফেনিল আব তুলিয়া তীব্রবেগে 
সোসো শব্দে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে । কাহারে পক্ষে সাতরাইয়া এ নদী পার হওয়া 
সম্ভব নয় । কয়েক মাইল দূরে গাছের গৃণাড় ও লতাগুল্ম দিয়া একটি সেতু বাধা হইয়াছে 
গঙ্গার ধারা সেখানে খুব সঙ্কীর্ণ। এই সেতুর উপর দিয়৷ সনন্দন কিছুক্ষণ আগে 
অপর তীরে পেশীছিয়াছেন। 

শিষ্যদের কাছে শঙ্কর এ সয়ে নিগৃঢ় দার্শনিক তত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন । হঠাৎ 
একটি কুটতর্কের মীমাংসার জন্য সঙ্লকে তান আহবান জানাইলেন । বড় জাটল প্রশ্ন 
কাহারো মুখে কথা সারতেছে না । 

অচার্ষের চোখে মুখে স্মিত হাসির ঝলক্ত। কহিলেন, “দেখাঁছ, তোমরা কেউ এর 
মীমাংসা করতে পারলে না 2 এ বড় পাঁরতাপের কথা । কিন্তু সনন্দনকে যে দেখাছনে। 
সে কোথায় 2 তাকে একবার ডাকো, দোঁখ সে এর উত্তর দিতে পারে ক না ?” 

জনৈক শিষ্য জানাইলেন, “গুরুদেব, সনন্দন ওপারের অরণ্য অঞ্চলে কি এক কাজে 
গিয়াছেন। এ দেখুন, তান কাক শেষ ক'রে নদীতীরের দিকেই আসছেন। আপাঁন 
নিজে তাকে তড়াতাড়ি আমাদের সভায় অ:সতে বলুন।” 

নদীর অপশন তীরে শঙ্কর নয়ন ফরাইলেন। এ তো, সনন্দন ওপারে পাকদাণর 
বনপথ 'দিয়। এদকে আসতেছেন। 

আচার্য বাগ্রপ্বরে কাহলেন, “সবন্দন, তোমার জন্য সবাই আমরা প্রতীক্ষা করাছি। 
এখাঁন চলে এস, একটুও বিলম্ব ক'রে। না।” 

একথা কানে পৌছামান্র সনন্দন চণ্ল হইয়৷ উঠিলেন। প্রাণপ্রিয় আচার্ষের 
আহ্বান । এক মুহূত্ও ৫ দোর করা চলে না। যে সেতুর উপর পিয়া নগী পার 
হইয়াছেন, তাহা খুব কাছে নরন। সে পথে ফিরিতে ছইলে সময় লাগিবে। তাই গুরু- 
দেবের পাদপদ্ন স্মরণ কারয়া তথাঁন সরাসীর নদীতে নানয়। পড়ে সনন্দন। 

উন্মন্ের মতে। অল্কানন্দ। ছুটিয়। চলিয়াছে। এ ম্রোতে যে কোনো মানুষই তৃণের 
মতে ভাসয়া যাইবে! কিন্তু এসব কোনে। বিপদের কথাই সনন্দনের মনে স্থান পাইল 
না। 

এপারে সকলে রুদ্ধশ্থাসে দাড়াইয়া আছেন। তহনশ'তল, পার্বত্য নদীর খরম্ত্রোতে 
আজ কোন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কে জানে! 

আঁচরে দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য। শষোর দল বিস্ময়ে আনন্দে আভভূত হইয়া 
গেলেন। গুরুগতপ্রাণ সনন্দন পরমানন্দে অগ্রসর হইতেছেন- অলকানন্দার জচ্ধারায় 
এক একবার পা রাথতেছেন, আর পায়ের তলায় ফুটিয়া উঠিতেছে এক একটি ঝরিয়া 
জ্লপণ্র। দেহভার রক্ষার এক অপ্ব অলোকক ব্যবস্থা । শৰ্তিধর গুরুগতপ্রাণ শিষ্য 

/ অবলীলায় এপারে আসিয়া পোছিলেন, গুরুর চরণে করিলেন সাষ্টান প্রণাম । 


আচার্য শঙ্কর ৬৭ 


শঙ্করের নয়নে এবার ফুঁটিয়া উঠিয়াছে 1শষ্যগৌরবের অপর দীপ্ত । আননে প্রসহ- 
মধর হাঁসির আভা । দাক্ষিণযভরা হাতটি তুলিয়া সনন্দনকে আশীবাদ কারিলেন। 
সয়েছে কাহলেন, “বংস সনন্দন, তোমার গুরু দন্ত, যোগৈশ্বর্য আর জ্ঞান সকলের [শক্ষণীয় 
হোক। পদ্মের উপর পদ স্ছাপন ক'রে তুমি অলকানন্দ। আতিক্রম করেছো তাই আজ 
থেকে তুমি আখ্যাত হুবে পদ্মপাদ নামে ।” 

অত্ঃপক সনন্দনের মুখে আচার্ষের তআত্তক প্রশ্নের মীমাংস৷ শুনিয়া সকলে মারো খুশী 
হইয়া উঠেন । 


ভাষ্যাঁদ রচনার মধ্য দিয়া অবৈতজ্ঞানের জো: শচার চলিতেছে, রচিত হইয়াছে জ্ঞান 
সাধনার নৃহনতর ভিত্তি। শিষ্যের। অনেকেই হইয়াছেন সন্ধ, সবশান্্র পারঙগএ॥ শক্কর 
এবার ধীরে ধীরে বাস গুহার নিরভূতি হইতে বাহির হইয়া পড়েন। 

উত্তরাখণ্র দূর দুগ'ম তীর্ঘগুলি দর্শনের পর সণলবলে তিনি উত্তরক।শীতে উপনাঁত 
হুন। এখানে পেশছিবার পর হইতেই তাহার মধ্যে দেখা যায় এক অপূর্ব আাবাস্তর | 
অধ্যাপনা ও তত্বোপদেশ দানে আর পূর্বের সে উৎসাহ উদ্দীপনা নাই । সদাই [তিনি 
থাকেন অগ্তমুখীন, আতসমাহিত। 

জীবনের পাতা উপ্টান আচার্য । অন্তরে চিস্তা খোঁলযা যায় পুবু গে বন্দপাদের 
ইচ্ছানুসারী কাজ ?তাঁন সম্পন্ন করিয়াছেন। পালন করিয়াছেন প্রতু বিশ্বেহগরের আদেশ। 
ভারতের অধ্যাতক্ষেত্রে বেদান্তবাদের জ্ঞানগঞ্গাও আজ ছড়াইয়। পাঁড়য়াছে। অভীষ্ট তাহার 
পূর্ণ হইয়াছে । এবার সমাধিযোগে উত্তয়কাশীর পৃণ্যভাঁমতে এই দেহের খোলস ভাঙা 
ফেলিলে ক্ষতি কি ? 

পদ্পাদ প্রভাতি অন্তরঙ্গ শিষোরা বড় দুশ্চিন্তায় পাঁড়লেন। তাহণে ! আচার্ষের 
বয়স এবার যোল বংসর পূর্ণ হইতে চাঁলয়াছে। ঠাহারা শুনয়াছেন, ইহার বেশী আমু 
ঠাহার নাই । তবে ক সত্য সত্যই তান দেহরক্ষা। করতে চাহিতেছেন £ আসন্ন বপদের 
কথা ভাবিয়া সকলে ম্রিয়মাণ হইয়। পড়িলেন। 

কথিত আছে, এ সময়ে উত্তরকাশীতে শঙ্কর একদিন অলোকিকভাবে বাাসদেবের 
সাক্ষাৎ লাভ করেন। পুরাণের বার্ণত রূপ ধারণ কাঁরয়া, কষ্কবর্ণ বশালবপু মহামুনি 
জটাজ.-সমান্বত হইয়৷ আঁবভূতি হন। শুবে তুষ্ট হইয়া অচর্য শঙকরকে বরদান করেন, 
“বৎস, ঈশ্ববের আদিষ্টকগ্র তুমি সম্পন্ন করেছো । অমি আশীবাদ করাছ, তোমার রচিত 
অদ্বৈ৬বাদের ভাষ্যসমূহ জগতে চির-অক্ষয় হয়ে থাক্‌ ।” 

শৃঙ্কর করজোড়ে নিবেদন খারিলেন, “প্রভু, কৃপা ক'রে তাহলে আম'র অনুমতি দিন, 
এবার আস স্ব-স্বর্ূপে অবাস্থিও হই-_এ দেহের বন্ধন চিরতরে তাগ করি।» 

“না বংস, ধ্শ বিধান অন্রূপ। তোনায় আরও বিছুঞাল বেচে থাকতে হবে, 
(বিশেষ কর্তব/কর্ম রয়েছে । এ কথাটা জানাবার গুনে আম নিজে এখানে এসোছ। 
অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যার ভেতর তি শান্তর 1তাঁন্ত রচনা করেছ, সত্যি। কিন্তু এখনে ত। 
সুপ্রতি/ত হতে পারে ।ন। দিদ্বিজয়ী পাঁওহদের তোনাস স্মতে লাগতে হবে। এ কঠিন 
কাজটা যে এখনো বাঁক । তোমার সিদ্ধান্ত এই মহারথীরা গ্রহণ না করলে দেশের 
সাধারণ লোক ত৷ মানতে চাইবে কেন? ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষরূপে তানি আবিভূতি হয়েছ, 
ভা. সা. স-৩ ১২ 


৯৬ ভারতের সাধক 


এবার নাট কাজকে সম্পূর্ণ ক'রে তেল। আরো যোল বৎসর তুমি এ কাজের জন; 
বেচে থাকবে” 
বি জীবন-নাট্যে এমনি করিয়া আবার এক নৃতনতর অঙ্ক সোঁদন সংযোঁজত 
ৃ 
এবার দিখিজয়ী পাওতদের বিয়ে শঙ্কর বাহিয় হইয়। পড়েন। উত্তরাথও হইতে 
রামেশ্বর, দ্বাক। হইতে পরশুরাম ক্ষেন্র, সর্ব উদ্ডীন করেন অদৈ৩বাদের বিজয়নপতাক।। 
সারা ভারত এই শান্তধর মহাপুরুষের যশঃপ্রভায় উদ্তা।সত হইয়। উঠে। 


আচার্য শঙ্কর কিন্তু অদৈতবাদের প্রবর্তক নন-_এ তত, এ আদর্শ পূব হইতেই এ 
দেশে ছিল। তিনি করিয়াছেন ইহার পুনরুজ্জীবন। তাহার শান্ত্র-ব্যাথ ও প্রচার, 
ঠাহার ব্যান্তত্ব, সংগঠন প্রাতভা ও অলৌকিক শান্ত ভারতের মানসলোকে আনিয়। দেয় 
এক সুদূরপ্রসারী পারবর্তন। যোগাঁবভূতির সাহত মনীষা ও কর্মকুখলতার বিস্ময়কর 
সাঁম্মঘলন দেখা যায় আচার্ষের জীবনে । শুধু এ দেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে ইহার 
তুলনা থু'জয়া পাওয়৷ যাইবে না। 

শঙ্কর কহিয়াছেন- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। নিপুণ নিবুপাধিক ও জ্দানস্থর্প 
পরব্রহ্ধই একমান্র নিত্য বস্তু, ও পরমতত্, আর এই বিশ্বপ্রপণ্টের সমস্ত কিছু হইতেছে 
মায়ার লীলাবৌঁচন্রয._আঁনত্য। এ সত্য পরবতী অদ্ৈতবাদী আচার্ষেরাও ঘোষণ। করিয় 
গিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর ইহাতে আঁনিয়৷ দিলেন নৃওন প্রাণম্পন্দন । নৃতন ভর্ঙ্গের বেগ 
ইহাতে তান সপ্চারত করিয়। তুলিলেন। শত শত বংসরের পর আজও আহার প্রভাব 
অব্/হও রাহয়াছে। 

ভারতের অধ।াতজীবনে বোদক ক্মকাণ্ডের তখন বড় প্রাধান)। যাগযজ্ঞ ও বাহরঙ্গ 
অনুষ্ঠান নয়াই সোঁদনকার মানুষ মত্ত হইয়। পাঁড়য়াছে। শঙ্করের অদ্বৈত ও মায়াবাদ 
এ মানাসকতার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হ।নয়। বাসল। বেদের জ্ঞানকাওের ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হইয়। নিজ মতবাদকে তিনি টানিয়। নিলেন চূড়ান্ত স্তরে। 

সগুণ ও নিগু"ণ বরক্গতত্ব দুই-ই বেদে রাঁহয়াছে। [কত্তু শঙ্কর জোর দিয়া কহিলেন, 
জীবের মুক্তি সাধিত হইবে না, যতক্ষণ সে নিগুণ নিবিশেষে ব্রহ্মকে, মায়ক জগতের 
সাঁহত স্যবন্ধহীন পরমাত্মাকে, উপলান্ধ না কারবে। আরে। ঘোষণ। করিলেন, ব্রহ্ম ও 
জীব আভন্ন-_শুধু মাগার আবরণ দ্বারাই এ দুয়ের পার্থক্য সচিও হয়। জ্ঞানের আলোক- 
সম্পাতে এই মায়ার অন্ধকার দূরে যায়, জীব ও ব্রন্মের অভেদ-তত্ স্ফৃরিত হয়__-উঁদত 
হয় 'তততুমাস' এই মহাজ্জান। 

শ্রীতির সগুণ ব্রহ্ম শগুকর স্বীকার করিয়াছেন কটে, কিস্তু ঠাহার মায়াবাদ এই সগুণ 
বহ্মকেও বলিয়াছে [নথ্যা, আনত্য। শান্ত ও গুণাঁদর অশ্তিত্ব তান ঘ্বাকার করিয়াছেন 
সগুণ ব্রত্দে। তাহার |সদ্ধাণ্ত অনুসারে এই সুণ ত্রদ্ধ মায়ক, আঁনত্য। যুস্তীনষ্ঠার দিক 
'দিয়। শঙ্কর তাই শুধু মানিয়াছেন নিবি'শেষ ব্রহ্মতত্ব। আর এ পরমততৃই তান সার! 
বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করিয়া 'গিয়াছেন। 


আচার্ষের অই্বতবাদ তখনকার দিনে শুধু দার্শানক 'বিতগ্ডাতেই পরিণত হয় নাই, 
ঠাহার প্রদাশত বেদান্ত-বচার ও সাধন-পদ্ধাতির মধ) দিয়। বহু শিষ্য আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ 


আচার্য শঙ্কর ১১ 


হন॥ ইহাদের প্রভাবে ভারতে দিকে দিকে জ্ঞানপন্থী সিদ্ধ ্থাপুর্ষদের প্রকাশ ঘটিতে 
“থাকে । শুধু অসামান্য শান্র বিদৃরূপেই নয়, এক মহাশান্তধর আত্মন্রানী মহাপুরুষন্পে 
শঙ্কর কীর্তিত হন--নিখিল ভারতের অধ্যাস্মনেতার আসন তিনি আধকার করেন। 
মুমুক্ষু সম্্যাসী ও প্রবীণ শান্ত্রবিদি সকলেই এই তরুণ আচার্ষের কাছে আশ্রয় নিতে আসে। 
নৃতন সাধক ও সাধারণ মানুষের বেলায় কিস্তু আচার্য ব্রহ্ম-আরাধনার নানা পথ ও 
পন্ধাত দেখাইয়৷ 'গিয়াছেন, মায়া বাঁলয়৷ এসব উড়াইয্লা দেন নাই । তাই তে এই 
সায়াবাদী অদ্বৈত- বিজ্ঞানীর ভান্ত আপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারত হইতে শুনি অন্নপূর্ণা প্রশস্তি, 
1শবাধ্টক ও গঙ্গা-যসুনা সুতির শ্লোকরাশি। ত্যাগী সব্যাসীর জন্য তিন রাখরাছেন 
জ্ঞানোপাসনা, আর সাধারণ ভস্তের জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন পৃক্রা-অর্চনা ও ভঙ্গনের। 'নি্কল 
নরুপাধিক বরন্গাবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতার লেখনীতে ছান্দত হইয়া উাঠয়াছে- _-ভজ গোবন্দং 
' গজ গোবন্দং ভঙ্গ গো বন্দং মূঢুমতে । এ এক পরম বিস্ময় । 
সারা ভারতে স্থাপন কারতে হইবে বেদান্তের ধর্ম, উদ্ভীন কাঁরতে হইবে অদ্বৈতবাদের 
পতাকা । আর দেরি করা চলে না। শঙ্কর ৩াই তাড়াতাড়ি উত্তরাখও হইতে নামিয়। 
আঁসিলেন। 
চারাদকে তখন কুমারিল ওপরের জয় জয়কাব। মীমাংসাদর্শনের শ্রেঠ আচার্য এই 
চোলদেশীয় পাঁও৩॥ যাগধজ্ঞসমা্থত বোদক কর্মকাণ্ডের পৃনঃপ্রাতষ্ঠা করাই তাহার 
আ্ীবনের প্রধান ব্রত। বৌদ্ধ ও টনধর্ধের বিখ্যাত নেতাগণ তাহার বাট প্রা তার সম্মুখে 
একের পর এক ম্তকক অবনত করিতেছেন। 
প্রয়াগধামে গিয়া শঙ্কর কুমারিলের সম্মুখীন হইলেন। জন্তাষণের পর দৃঢ়গ্বরে 
কাহত্ে, “মহাত্মন্‌, আপনার সঙ্গে সাক্ষাং করবে৷ বলেই এখানে আন এসোছ। বেদাস্তের 
অদ্বৈতাঁসদ্ধান্ত প্রচারের জন্য আম সারা ভারত ভ্রমণ ক'বে বেড়াচ্ছি। কিন্তু আপনার 
মতো 'দাঙজয়ী শান্াবিদের স্বীকাতি না পেলে তে৷ আমার কাজ অগ্রসর হবে না। আম 
জান, আপাঁন বেদের কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সমর্থক । শক্ত আজ আম আপনাকে আমার 
মতবাদই গ্রহণ করাতে চাই। পরাস্ত হবার পর আপাঁন আমার ভাষোব একা বাঁক 
প্রচনা ক'রে দিন। আপনার মতে মহাপাগুতকে দিয়ে এটা করাতে পারলে তবেই অদ্বৈত" 
বাদ সুপ্রা1ষ্5 হতে পারবে ।” 
রোষে কুমারিল ভট্ের নয়ন দুইটি ধক্‌ করিয়। জ্বলিয়। উঠিল । শঞ্ষরের আপাদ- 
মস্তক নান:মেষে নিরীক্ষণ কারতে লাঁগলেন। কে এই ষোড়শ বযাঁয় তরুণ সন্ন্যাসী ? 
কোথায় পাইল সে এমন দুঃসাহস ; এক ঠাহার দ্ধ তা, না দৈবী প্রাতভার শততি ? 
ভট্টপাদের শিষ্ের মহা উত্তোঞ্গিত হইয়াছেন, শঙ্কর ও তাহার অনুগামীদের 
সকলকে ঘিঁরয়া দাড়াইলেন। 
শঙ্ষরের পরিচয় অচিরে সেখানে প্রকাশ হইয়৷ পঙিল। কুমারিল কহিলেন, 
“আচার্য, শ্রম জান, আপাঁন গ্োবিন্দপাদ স্বামীর শিষ্য, আপনার অলৌকিক প্রাতিভা ও 
শান্তর কথাও আমি শুনেছি । উত্তরাখও থেকে যে ভাবযাদি আপান রচনা করিয়াছেন, 
তার খ্যাঁওও দেশে সবন্ প্রচারিত হয়েছে ।” 
[নজের রাঁচত প্রধান ভাষ্য কয়টি দেখাইয়া দিয়া শঙ্কর কহিলেন-_“ভ্টপাদ | 
আমার এ গ্রন্থগুলে৷ পড়ে আপনাকে আজ আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। তা নইলে 
তো চলবে ন।। 
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শকস্তু আচাষ। আপনি বড় অসময়ে এসে পড়েছেন। আমি যে সঞ্কষ্প করেছি 
তুষানলে এ দেহ এবার তআগ করবো |» 

«সে কি কথা ? আপনার মতো মহাপণ্ত কেন আত্মহত্যা করতে ফাবেন ?* 

“তবে সংক্ষেপে শুনুন। বৌদ্ধ ন্যায়শান্ত্র আয়ন্ত করবার জন্য এক সময়ে আম 
নালন্দা বিহারে যাই। সেখানে আচার্য ধর্মকাঁর্তির কাছে কয়েক বংসর অধ্যয়ন করি। 
আমার এই বৌঁদ্ধ আচার্য অবশেষে একদিন আমার কাছেই বিচারে পরাভূত হন। তারপর 
ক্ষোভে দুঃখে তুষানলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আজ আমার জীবন সয়াহে সেই গুরু- 
বধের প্রায়াশ্ন্ত করবো বলে স্থির করোছ। সামনে এঁ তুষের ঢাবি দেখতে পাচ্ছেন, 
এখান আমি তাতে আরোহণ করবো, আগুন জ্বেলে দেবো আত্মাহুতি ।» 

“কত্ত মহাত্বন, আমার প্রার্থত বিচার এঁড়য়ে গেলে যে আপনার অপযশ ঘোষিত 
হবে।” 

, পন আচার্য, সে জন্য চিন্তা নেই- বিচারের ব্যবস্থা আমি ক'রেই যাঁচ্ছ। বেদের 
পুনঃপ্রাতষ্ঠার জন্য আমি আজীবন ঢেষ্ট। ক'রে এসোছ। বৌদ্ধ জৈন প্রভাত অবোদকদের 
উচ্ছেদ করতেই আমার বেশীর ভাগ সময় বায়িত হয়েছে, অবসর আমি মোটেই পাইনি। 
আসলে পূর্ণাঙ্গ বেদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমার কাম্য। এদক দিয়ে আপনার ও আমার 
মতবাদ ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসবে এই আশাই আমি করি। আপানি 
এবার আমার শিষ্য মণ্ডন মিশরের কাছে থান। শিষ্য হলেও সে আমার শ্রদ্ধার পানু । 
প্রতিভা ও 'বিচারনৈপুণ্য তার অতুলনীয় । মণ্ডুন আপনার কাছে পরাস্ত হলে, ধরে নেবেন 
আমারই পরাজয় ঘটেছে !, 

বোদক জগতের অন/ত শ্রেষ্ঠ পাঁওত কুমারিল অতঃপর ধীরপদ্গে আঁগকুণ্ডে প্রবেশ 
কারলেন। 

দক্ষিণের মাহক্সতী নগরে পাশিত মণ্ডন মিশ্রের বাস। লনা ও মাহিষ্ঘতী নদীর 
সঙ্গমের কাছে তাহার প্রাসাদোপম ভবন বিরাজিত। বেদবিদ্যার অপ্রাতছন্থী, প্রসিদ্ধ 
বাজ্রিক ও ধর্মগুরুরূপে তাহার প্রতিপত্তি ও এর্র্যের সীম৷ নাই। 

শঙ্কর সেখানে উপাাচ্ছিত হইয়া দেখেন, প্রাচীরঘেরা বৃহৎ যজ্ঞস্থছল1ট ধূমে সমাচ্ছল্ন। 
বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ ও শিষ্যদের দ্বারা পারিবৃত হইয়। মণ্ডন, নিবিষ্ট মনে হোম করিতেছেন। 
দ্বারপালেরা কিছুতেই শঙ্করকে ঢুকতে 'দিবে না, বার বার অনুনয় 'বিনয় কররিয়াও 
কোনো ফুল হইল না। তিনি মহানুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কথিত আছে, শগ্কর এ সময়ে 
ঠাহার বিভূতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হন--যোগবলে শৃনঃপথে উঠিয্। অবলীলায় তিনি 
প্রাচীর অতিক্রম করেন। 

মওন মিশ্র প্রতাপশালী যাজ্ঞিক । বহু ধনী ব্যন্তি ও রাজরাজড়া তাহার শিষ্য -হহারা- 
ও কেহ কখনো তাহার অনুঘতি ছাড়া যজ্ঞক্ষে৫«্রে প্রবেশ করেন না। কস্তু কে এই 
দুর্ধনীত তরুণ সম্নযাসী 2 এত সাহস তাহার ?ক করিয়া হয়। মণ্ডন মিশ্র সরোষে তাহার 
[কে শুগ্রসর হইয়৷ আসেন। 

শকর প্রশান্ত কণঠে কহিলেন, “আচার্যবর, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। আমি 
মহাযোগী গোঁবন্দপাদ স্বামীর শিষ্য শগকরাচার্য। আপনাকে বিচারছঘন্দে আহ্বান 
করতেই আম আজ এখানে এসেছি । সেদিন আপনার গুরু ভটপাদ কুমারিলকে পরাস্ত 
করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার সুযোগ পাইনি । মরদেহ ত্যাগ করার আগে তিনি 
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' বলে 'গিয়েছেন_ আপনার পরাজয় নাক তারই পরাজয় বলে গণ্য হবে । আম চাই 
বেদের কর্মকাণ্ড ছেড়ে আপাঁন আমার প্রসারিত জ্ঞান সাধনা ও অদ্বৈতবেদাস্ত গ্রহণ 
% 
বাস্মত কুন্ধ মগ্ন একদৃষ্টে চাঁহয়া আছেন আর ভাঁবতেছেন, অধাচীন সন্ন্যাসী 
জানে না কাহার সাহত সে ক বালতেছে। 
কস্তু মণ্ডন মিশ্রের ভুল ভাঙতে বেশা দোঁর হয় নাই। কিছুটা আলাপ কারয়াই 
বুঝলেন, এই তরুণ সামান্য ব্যন্তি নয়, অলোিক শরান্ততে সে শাস্তনান। তাছাড়া, এ 
আহবান শোনার পর তর্বযুদ্ধে না নাময়। উপায় নাই । 


মণ্ন কাঁহলেন, “যাঁতিবর, আপনার বিচার দ্বন্দ্বের এ আহবান আম গ্রহণ করলাম। 
1কস্ত আগে থাকতে ঠিক কর! হোক, যিনি পরাস্ত হবেন তাকে কি দও নিতে হবে” 

দৃপ্ত ভঙ্গীতে শঙ্কর উত্তর দিলেন-_-“আচার্য, শর্ত রইলো-_তাকে গ্রহণ করতে হবে 
বিজয়ী প্রাতিদন্দ্বীর শিব্যত্ব । আপান যাঁদ হেরে যান আমাকে গুরুত্বে বরণ করবেন, 
পার্বস্থ্য ছেড়ে নেবেন সন্নযাস। আর আম পরাভৃত হলে নেবো আপনার শিষাত্ব, এই 
দণ্ডকমণ্ডলু চিরতরে ত্যাগ করবো ।” 

ন্উত্তম কথা । কিন্তু এ বিচাবসভায় মধ্যস্থ কে হবেন ৮” 

“আচার্য, বহুদ্থানে আপনার সহধাম'ণী উডয়ভারতী দেবীর খ্যাঁতর কথা আমি শুনে 
এসোছি। এ বিচারসভার নেত্রী হয়ে তিনিই করুন জয়-পরাজয় নিরধধারণ।” 

«এ প্রস্তাব আবার ভেবে দেখুন । উভয়ভারতী একে নাবী, তার ওপর আমারই গৃহিণী । 
ঠার কাছে সুবিচার পাবেন বলে ক আপনার বিশ্বাস আছে ?” 

“হাঁ । আম জেনেছি, আপনার স্ত্রী শুধু অসামান্য মনীবা৷ ও শান্্রজ্ঞানেরই আঁধকারিণী 
নন, স৩/নিষ্ঠার দিক দিয়েও তার তুলনা বিরল । আমার ইচ্ছে, তিনিই আমাদের মধাস্থ 
হোন 1% 

মণ্ডন এ প্রস্তাব নানয়া নেন। ৩ঙারপর মাহ্ততী নগরেব পাঁওতসমাজের সম্মুখে 
উভয়ের এই বিচার [বতর্ক চলে প্রায় আঠার দিন ব্যাঁপয়া । বিচারের শেষে উভয়ভারতী 
আচার্য শঙ্করের জয় ঘোষণা করেন। পরাক্রান্ত বেদাবদ্‌ মন মিশ্রের এ পরাজয়ে 
চারাদকে আলোড়ন পাঁড়ন্্রা যায় । 


শুঙ্করের আননে ফুটিয়। উঠিয়াছে জয়গোৌরবের আনন্দ। বোঁদক কর্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ 
আচার্য আদ্র তাহার কাছে পরাস্ত । ইহার ফলে অদ্বৈতবাদ প্রচারের প্রধান বাধাটি 
অপসারিত হইয়া গেল। মণ্নকে এবার নিতে হইবে ঠাহার শিব্যত্ব । সন্ম্যাসদীক্ষা 
দিবার জন্য শঙ্কর উদ্যোগী হইলেন। 

বাধ। "দয় উভয়ভারতী কহিলেন, “যতিবর, একটু থামুন। এখান কিন্তু আমার 
হ্ামীকে আপাঁন সন্ব্যাস গ্রহণ করাতে পারেন না । স্বামীর অধাঁঙ্গনী মাম । কই আমাকে 
তো এখন অবাধ আপান তর্কঘুদ্ধে হারাতে পারেন নি। ভেবে দেখতে গেলে প্রকৃতপক্ষে 
আপনার জয় হয়েছে অধ“সমাপ্ত। তবে আসুন, এবার আমি আপনাকে আহ্বান বরছ 
শান্ত্র-বিচারে 1» 

বড় অদ্ভুত এই দ্বন্্'আহ্বান ॥। যৌন্তকত৷ ইহার কছু থাক বা না থাক শঙ্কর 
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এ ঘন এড়াইয়া যাইতে রাজী নন। উভয়ভারতীকে পরাস্ত করিরা শুধু মওন-গঁহেই নল 
সার! দক্ষিণদেশে যে তাহাকে বেদান্তের জয়পতাকা উড়াইতে হইবে । 

সহাস্যে শঙ্কর কছিলেন- -“আচার্যপত্রী, এ আহবান গ্রহণ করলাম আমি । কিন্তু 
কোন শাস্ত্র নিয়ে বিচার হবে, আপানিই তা ঠিক করুন ।” 

“যতিবর, আমাদের এ তর্কবুদ্ধ হবে কামশাস্ত্র নিয়ে।” 

শঙ্কর চমাকয়া উঠিলেন। এ আবার কি কথা? বিশাল শান্ত্রবারিধির তুলনায় 
এযে কুপোদক ! তাছাড়া আজীবন তান ব্রহ্মচর্য ও সম্্যাস ব্রত নিয়া আছেন, শেষটায় 
কি কামশাস্ত্রের বিচারে তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে ১ তাহার পক্ষে এযে বড় কঠিন 
ব্যাপার । প্রমাদ গণলেন তিনি । 

সানুনয়ে কহিলেন, «“দেবাঁ, আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া ক'রে এ বিষয়বস্তু ছেড়ে 
অন্য কিছু নিয়ে অপানি তর্ক করুন।” 

“আচর্য, সরবশান্ত্রবদ ও মহাজ্ঞানী বলে আপনার খ্যাতি রটেছে। তবে আমার 
উত্যাপিত কামশাস্ত্রের প্রশ্ন আপনার জ্ঞানের বাইরে থাকবে কেন ? তাছাড়া আপনি ব্র্মাবিদৃ। 
বলুন তো, এ আলোচনা করতে আপনার মনে শতকাই বা ওঠে কেন ? আরও একট। কথা 
আমার স্বামী তার শর্ত অনুযায়ী আপনার কাছে সন্বযাস নিতে যাচ্ছেন, তার আগে আমি 
পরীক্ষা করতে চাই আপনার জ্ঞানের পাঁরধি কতটা, আর আপনার যোগ্-সামর্থ/ই বা 
কতটুক 1৮ 

শঞ্করকে এ নারী-প্রতিঘন্দীর আহবান গ্রহণ করিতেই ছইল । কিস্তু প্রস্তর জন্য 
[তিনি একমাসের সময় নিলেন । 


মাহিত্বতী নগরের উপকণ্ঠে, এক অরণ্যে আচার্য শঙ্কর সোঁদন শিষ্যগ্লণসহ বাঁসর। 
আছেন। আসন্ব বিচারের কথা ভাবিয়া তিনি বড় চিন্তাকুল । কামশাস্ত্রের শুধু তাত্বক 
দিক জানিলেই তে জয়ী হইতে পারিবেন না__এ শাস্ত্রের ব্যবহারিক দিকটি সম্বন্ধে যে 
[তান অন্ঞ। প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও জ্ঞান ছাড়া এ প্রতিভাশালনী নারীর সম্মুথে কতক্ষণ আর 
টাকতে পারিবেন ? নিজে তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী । কাজেই ঠাহার পক্ষে প্রন্ুত হওয়ার 
এঁকমাণ্র পথ পরকারায় প্রবেশ । অপর কাহারো দেহের মাধ্যমে এ তত্তের বাবহারিক 
দিকটি আয়ত্ত করিতে হইবে । কিন্তু সে সুযোগই বা কোথায় ? 

ভাগ্াক্মে অচিরে এক যোগাযোগ দেখা গেল। সংবাদ মাঁলল, অদূরে বনের ভিতর 
এক শব সংকারের আয়োজন চলিতেছে । মৃতদেহটি অমরুক নামক এক তরুণ রাজার । 

আচার্য মান চ্ছির করিলেন, এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। গহন বনের মধ্য দিয়া 
চাঁলয়াছে দীর্ঘ পাহাড়ের শ্রেণী । উহার এক দুগ্গম গুহায় উপনীত হইয়া শিষ্যদের 
কহিলেন, “দ্যাখো, মণ্রনপর্জীর 'বিদ্যাদর্প আমায় চূর্ণ করতেই হবে। নইলে বেদান্ত 
প্রচারের ব্রত আমাদের থেকে যাবে অস্মাপ্ত। এখান যোগবলে আমি এঁ মৃত রাজার 
দেহে প্রবেশ করছি। একমাস শেষ হখার আগেই আমার নিজ দেহে ফিরে আসবো । 
তোমরা এ ক'দিন আমার পরিতান্ত দেহকে সতকভাবে পাহার! দেবে । সাবধান ! এ গুপ্ত 
স্থানের সন্ধান কেউ যেন না৷ পার, কেউ যেন এ দেহ স্পর্শ না করে।” 


এদিকে রাজদেহের সংকারের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ । ভারে ভারে চচ্ছন কাঠ ও ঘত 


আচার্ষ শঙ্কর ২৩ 


আনিয়া জড়ো করা হইয়াছে । অমাত্য ও পুরোহিতেরা আনুষ্ঠানিক কর্মে বাস্ত। হঠাং 
শবাধারটি নড়িয়া উঠিল। তারপর দেখ! গেল মৃত রাজা ধীরে ধীরে নয়ন উশ্মীলন 
করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলের 'বিস্মষের সীম রহিল না। 

অমরুকের দেহে প্রাণ সণ্টারত হইল, বস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্যের বোঝ৷ ঠোঁলয়৷ তান 
উঠিয়া বাসলেন। 

দেব কৃপায় রাজা বাচিয়া উঠিয়াছেন, আত্মীযস্বজন ও অনুচরদের তাই আনন্দের সীমা 
নাই। বাদ্য ভাওসহ সাড়ম্বরে ঠাহাকে প্রাসাদে ফিরাইয়। নেওষা হইল । 

শুধু বাঁচিয়া উঠাই নয্ন, রাজা যেন এক নৃতন মানুষরুপে ফিরিয়া আসিষাছেন। 
আগেকার সেই রাজসিক মনোবৃত্ত আর নাই। ভোগসুখ আর বলাস-ব্যসনেব সম্মুখে 
কেন বেন আজ্মকাল বড় সংকুচিত হইয়া পড়েন । রাঙ্জকার্ষে বুদ্ধমন্ত৷ ও জ্ঞানের প্রকাশ 
দেখা যায়, 'কস্তু সে কুটকোশলী রাজাকে তে৷ আর পাওয়৷ যাইতেছে না । 

রাজমাহষীব সন্দেহ জাগিল, রাজার মৃতদেহে যোগাবিভাতিসম্পন্ন কোনে মহাপুরুষ 
প্রবেশ করেন নাই তো ? মন্ত্রীর মনেও অনুবৃপ চিত্ত জাগিযা উঠিয়াছে। 


রাণী ও মন্ত্রী উভয়ে মিিয়া পরামর্শ করিলেন। সৃক্ষষ লোকাণাবী যোগী ব৷ সন্বাসী 
বাঁনই এ দেহে বিহার করুন না কেন, আর ঠাহাকে 'ফিরিয়া। যাইতে দেওয়া হইবে না। 
যে কোনো উপায়ে রাজাকে জীবিত রাখিতেই হইবে। 

মনত্রীবর প্রবীণ, কৃটবুদ্ধি । ঠাহার বিশ্বাস পরকায়ার প্রবেশে সমর্থ যোগীর নিজস্ব দেহ 
নিশ্যয়ই নিকটস্থ কোনো নিভৃত অগ্চলে সংবাক্ষত আছে । খুজয়া বাঁহর করিফ। সবার 
সোঁট বিনষ্ট করা প্রয়োজন । তবেই রাজদেহবাসী সৃক্ষমদেহা সাধক আর তাহার এই বরমান 
আধার ছাড়িয়া যাইতে পাবিবেন না। 

কঠোর আদেশ প্রচার করা হইল, কোনো যোগী বা সম্ব্যাসীর শব দোথিলে তখনি 
আহা পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে । 


রাজানুচরের৷ সকল হ্ছান পাতি পাতি করিয়া খুরণীজতেছে। শঙ্করের শিষোর৷ বড় 
ভীত হইলেন। কোনোমতে একবার যদ তাহারা গুবুদেবের দেহের সঙ্কান পায়, তবে আর 
রক্ষা নাই। 

প্রধান শিষ্য পদ্পপাদ ঠিক করলেন, আর 'বিলম্ব করা উাঁচত নয়, সময় থাঁকতে 
আচার্যকে সতর্ক কর! দরকার । ভিঙ্ষার্থারূপে কয়েকজন গুরুদ্রাতাসহ অমরুকের কাছে 
উপস্থিত হলেন। 

রাজদেহচাবী শঙ্করকে নিষেদ 7 কর! হইল, 'প্রভূ, রাজার লোকের! সর্ব ঘোরাঘুরি 
করছে। আপনার পাঁরতান্ত দেহ একবার দেখতে পেলে ছাড়বে না, জোর কে দাহ 
ক'রে ফেলবে । আর দেরি না করে আপান ভ্ব-দেহে ফিরে আসুন । 

মৃত ভোগীর দেহে বাসের প্রয়োজন শঞ্ষরের ফুবাইয়াছে। ইহারই মধ্যে কাম- 
শাস্ত্রের সকল তন্ত ও তথ্য তানি আয়ন্ত করিয়া ফেলির়াছেন। চাঁপ ছাপ শিষ্যদের 
আস্থাস দিয়া কাঁহলেন, “ভয় নেই। তোমরা তাড়াতাড়ি গিরিগুহায় ফিরে গে 
অপেক্ষ। করো । আজই এ দেহ আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।” 


৪ ভারতের সাধক 


এদিকে 1কস্তু যে বিপদের আশঙ্ক। করা 'গিয়াছিল তাহাই ঘাঁটল। একদল রাজ 
সৈন্য বনের মধ্যে সম্ব্যাসীদের আড্ড৷ দেখিয়৷ সান্দহান হইয়া পড়ে । 
তল্লানী চালানোর জন্য রাঙজ-সনিকেরা পর্বত গুহার সম্মুখে আঁসয়া দাড়ায় । 
আচার্ষের শিষোরাও প্রাতরোধের জন্য প্রস্তুত আছেন, কোনোমতেই গুরুর দেহ তাহারা 
স্পর্শ করিতে দিবেন না। 
ঘোর 'বিতর্ক ও দ্বম্্ চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অচেতন দেহটি নাঁড়য়৷ চাঁড়য়া 
। 


তারপর নিদ্রোখিতের মতো শঙ্কর ধীরে ধীরে শয্যার উপর উীঁঠয়৷ বাঁসলেন। এ 
অলৌকিক দৃশ্য দৌঁখিয়া রাজসৈন্যরা তে৷ হতবাক । কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা 
রাজধানীতে ফিরিয়া গেল । 

শঞ্করের নিজদেহে ফারিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে, সেদন ঠিক সেই সময়ে রাজা 
অমরুকের ঘটে প্রাণবিয়োগ । 

শঙ্করের এই অত্যান্চর্য যোগবিভূতির কথা দাবানলের মতে৷ চারাদিকে ছড়াইয়া 
পড়ে । মাহক্ষতী নগর ও তংসাশ্লিহিত অণ্চল আচার্ষের কথ 'নিয়। মুখর হইয়া উঠে । 


দৃপ্তভঙ্গীতে শঙ্কর এবার মও্ন মিশ্রের গৃহদ্ধারে আসির়। উপন্থিত। উভয়ভারতীর 
সহিত তর্কযুদ্ধের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। 

মণ্ডন-পত্রী বড় ভয় পাইয়া গেলেন । আচার্য কামশাস্ত্রে সুপাগুত হইয়া ফিরিয়া 
আসিম্লাছেন, এবার আর তাহাকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অলৌকিক শল্তিধর 
তরুণ এই সন্্যাসীর স্বরূপও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। ইশ্বরপ্রেরিত আচার্য ও ধুগ- 
মানবরূপে তাহার আবির্ভাব ! তাই সর্বরই রাহয়াছেন অপ্রাতিদবন্্রী। উভগ়নভারতী বুন্তকরে 
পরান্য় স্বীকার করিলেন। করিত আছে, ইহার অল্পকাল পরেই এই মহীয়সী মাহলা 
যোগবলে মরদেহ ত্যাগ করেন। 

শঞ্করকে গুরুরূপে বরণ করিয়৷ মণ্ন তাহার নিকট সম্ম্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন। 
ঠাহার নামকরণ হয় সুরেম্বরাচার্য । ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকরূপে উত্তরকালে তিনি 
প্রুসিদ্ধি লাভ করেন। 

মণ্ডন মিশ্রের পরাজয়ের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। সারা দাক্ষিণাত্যের পাত- 
সমাজে শঙ্করের অছৈত বেদাস্তের প্রভাব অচিরে বিস্তারিত হয় । বেদের কর্মকাণ্ডের 
পরিবর্তে জ্ঞানমাগাঁয় শাস্ত্র ও সাধনার ধার। নৃতন করিয্লা উৎসারিত হয়। 


ধনজের মতবাদ প্রচারের জন্য শঙ্কর এ সময়ে নাঁসক ও পন্ঢারপুর অণ্চল পারশ্রমণ 
করিতে থাকেন। তারপর 'দিিজয়ী আচার্যরূপে উপনীত হন শ্রীশৈলে। পুণাতোয়া 
কৃফ। ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমন্থলে, এখানকার শৈলচুড়ায়, এক জাগ্রত শিবালঙ্গ বিরার্জিত। 
মল্লিকার্জুন নামে পৌরাণিক কাল হইতে রাহয়াছে হহার প্রাসাদ্ধ। এই শিবালঙ্গকে 
কেন্দ্র করিয়া বহু শান্ত, শৈব ও কাপ।িক সাধক এখানে তুপস্যারত রহিয়াছেন। শন্তিধর 
আচার্য শও্করের সম্মুখে তাহাদের অনেকেই সৌদন মস্তক অবনত কারলেন। 

উগ্রভৈরব নামে এক প্রবীণ কাপাসিক এখানে সাধনা করেন। এ অগলে শিষ্য ও 
অনুচরের সংখয। তাহার কম নয়। শঞঙ্করের বেদাস্তবাদের তিনি ঘোর বিরোধী, তাছাড়া 


আচার শঙ্কর ২৫ 


দঘিজয়ী তরুণ আচার্ষের প্রভাব ঠাহার কাছে অসহ্য হইয়া পাড়য়াছে। হক্রকচ নামক 
উগ্রভৈরবের অনুরাগী এক রাজা 'নিকটেই অবস্থান করেন। উভয়ে মালয়া চক্রান্ত 
করিলেন শহ্করকে হত্যা করিয়া মনের জ্বালা মিটাইবেন, এই সঙ্গে অধৈতবাদেরও হইবে 
মূলোৎপাটন। 

নিভৃত শৈলাশখরে বাঁসয়া শঙ্কর সোঁদন সবেমাত্র ঠাহার সায়ং কৃত্যাদ শেষ 
করিয়াছেন । এন সময়ে ক্রকচের প্রেরিত একদল আততায়ী হঠাং তাহাকে আক্রমণ করে, 
বন্দী করিয়। দূরশ্মিত এক প্বতগুহায় তাহাকে টানিয়া নেয় । 

অমাবস্যার দুর্ভেদয অন্ধকার । কাপালিকের অনুচরদের মশালের আলোয় ঝকৃবক্‌ 
কারতেছে বর্শার তীক্ষ ফলক ॥। একদল প্রেতের মতো৷ তাহারা আগার্কে 'ঘিরর। 
রহিয়াছে । নিকটেই গুহার ভিতরে িরাঞ্জত মহাভৈরব বিগ্রহ । এই পীঠচ্ছানে 
আচার্যকে বাল দিয়া আজ সকলে গ্রাতাহংসার বাসনা পুরাইবে। 

ধ্যানস্তিমিত নেঘ্ে নিস্পন্দভাবে শঙ্কর বাসা আছেন। বাঁভরাগভত্সক্রোধ মহা- 


পুরুষের কোনো কিছুতেই ভ্ুক্ষেপ নাই। 


এদিকে শঙ্করের শিষোরা সবাই বড় চিস্তাকুল হইয়া পাতিয়াছেন । রাত্রি গভীর 
হইয়া আসিল কিন্তু আচার্ষের দেখা নাই কেন? নিভৃতে কোথাও কি ধ্যানমগ্ন 
হইয়া রাহলেন ? এই নৃতন জায়গায় কোনো বিপদে পাঁড়য়াছেন কিনা তাহাই ঝ কে 
বলিবে 2 


কুটিরের এক প্রান্তে শিষ্য পদ্মপাদ বহুক্ষণ যাবৎ ধ্যানন্থ ছিলেন। হঠাৎ তাহার 
ধ্যান ভাঙ্গা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল এক বিস্ময়কর দিব) আবেশ । তেজোদৃপ্ত 
কণ্ঠে গ্রচও হুঙ্কার দিয়া তিনি ছুটিয়৷ বাহর হইলেন । আচার্য শিষ্য ও অনুগামীরা 
ব্গ্রভাবে তাহাকে অনুসরণ করিয়া চাললেন। 

দুর্গম পার্বতা অগ্চলের অনেকটা পথ চলিয়া আসার পর সকলে উপনীত হইলেন 
ভৈরবগুহায়। ইতিমধ্যে আচার্যকে হত্যা করার সমস্ত আয়োজন আততায়ীরা করিয়া 
ফোলয়াছে। চুদ্ধ শ্রিষ্যের প্রচ বিক্রমে তাহাদের আক্রমণ কারিল । 

হঠাৎ দশাঁদক সচাঁকত করিয়৷ ধ্বনিত হইল ভাবাবিষ$ পদ্পপাদ্ধের হৃগ্কার | প্রচও 
বিকুমে নিমেষ মধ্যে কাপালিকদের উপর 'তান ঝাঁপাইয়া পাঁড়লেন। শঙ্করকে বধ করার 
জন্য রাখা হইয়াছে 'সন্দুর চা্চত এক বৃহৎ খড়া। বিদ্যুংবেগে এই খড়াটি তুলিয়া নিয়া 
পদ্মপাদ কাপালিক গুরুর গলায় বসাইয়া দিলেন । দু্কবুদ্ধি উপ্লভৈরব 'হল্নমুও 
হইয়া ভূতলে পড়িলেন, আর তাহার অনুচরের৷ উধ্ব-স্থাসে সেখান হইতে পলায়ন করিল । 

পদ্পাদের সোদনকার 'এ ভাবোন্মন্ততা বড় বিস্ময়কর ৷ ইহার কারণ নির্শয়ের 
জন্য সকলে কৌত্হলী হইয়। উঠিলেন। পোনা গেল, সাধন-জীবনের গোড়ার দিকে 
একবার তিনি নৃসিংহদেবের আরাধনায় রত হন। অচিরে সিদ্ধিলাভও ঘটে এবং সে 
লময়ে তান বরলাভ করেন-যে কোনো সত্যকার সঙ্কটে নৃসিহেদেব তাহার 
পারতাতারূপে হইবেন আবিভূ্তি। গুরুদেবের বিপদের দিনে আজ অই ডাহায় মধ 
বটিয়াছে নসিহদেবের সেই আবেশ ! 


শিষ্য ও পার্ধদগণসহ শঙ্ষর এবারে গোকর্ণে আসিলেন । বিখনভ শৈষ পর্ডিত 


৬ গারতের সাধিক 


নীলকণ্ঠের বাস এই স্ছানে। এই পাঁওতকে বেদাস্তমতে আনার পর মৌনাম্বকা নামক 
শান্তপীঠে আচার্য উপনীত হন। 

এ সময়ে কোনে৷ অঞ্চলে পৌছিবার প্ৰেই তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে রটিয়া যাইত। 
এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । 

দেবী দর্শন শেষ করার পর শঙ্কর মান্দর ত্যাগ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন 
অদূরে এক দরিয্ধ ব্রাহ্মণ এবং তাহার ভ্রী আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। সম্মুখে শায়িত 
রাঁহয়াছে সদ্যমৃত এক' বালক ॥ এটি তাহাদের একমান্ পুত সবস্থধন। শোকে দুঃখে 
স্বামী-স্ত্রী একেবারে পাগলের মতে৷ হইয়াছেন । 

শঙ্করের অলোৌ কিক শন্তির কাহনী ইহাদেরও কানে পৌছিয়াছে। 'তাঁন আজ 
মন্দির দর্শনে আসবেন, উভয়ে তাই মৃত পুন্র্ট কোলে নিয়া এখানে আঁসয়াছেন। 
আচার্ষের চরণে লুটাইয়। ব্রাহ্মণ ও তাহার পত্রী মর্মভেদী কান্নায় ভাঙিয়া পাঁড়িলেন। 

মহাপুরুষের হৃদয় বিগলিত হইল, ফুটিয়া৷ উঠিল করুণাঘন রূপ । দেবীর নির্মাল্যাট 
তখনে৷ তাহার হাতে জড়ানো ছিল, মৃত বালকের শিরে সন্নেহে স্থাপন করিলেন। 

মুহূর্তমধ্যে দেখা গেল এক অলৌকিক দৃশ্য । বালকের নয়ন ও ও্ঠাধর কাঁপিতেছে, 
দেহ ধীরে ধীরে নাঁড়য়৷ উাঠতেছে। মুত্র দেহে প্রাণ সণ্টারিত হইতে দোখয়া জনতা 
সোল্লাসে আচার্ষের জয়ধ্বান শুরু করিয়। ?দিল। শঙ্কর দ্ুতপদে তখনি সেম্থান ত্যাগ 
করিলেন। 

বিরাট এঁশ কর্মের গুরুভার রাঁহয়াছে আচার্ষের শিরে। সম্মুখে দীর্ঘায়ত বন্ধুর পথ । 
কিন্তু স্বষ্পায়ু তান--হাতে সময় নিতান্ত কম। তাই এ সময় প্রায়ই কর্মক্ষেত্রে ঠাহাকে 
মনীষা ও বিদ্যাবস্তার সাহত প্রকটিত করিতে হইয়াছে যোগবিভূতর এশ্বর্য ৷ যখন যেখানে 
তিনি গিয়াহেন, সেইখানেই স্ব্পকাল মধ্যে বিশিষ্ট সাধক ও আচার্যদের আকর্ষণ 
করিয়া আনয়াছেন - লৌকিক ও অলোকিক উভয় শন্তিবলে করিয়াছেন তাহাদের 
আত্মসাৎ । 

আচার্ষের বেদান্তমতের বিরাট প্রাতষ্া সৌদন কিন্তু বিজয়ীর রথচকের পেষণেই 
গড়িয়া উঠে নাই । পরিক্রমার পথে পথে নব নব প্রাতভার আবিষ্কার তিনি করিয়াছেন 
অলৌকিক শন্তিবলে তাহাদের টানিয়া আনিয়াছেন নিজের ছনচ্ছায়ায়। এই শিষ্যদের 
দধ্য হইতে সুখি করিয়া গরিয়াছেন বেদান্তের এক একটি দিকপাল । সৃজনীপ্রাতিভা ও 
সংগঠনের অপরূপ »মন্বয় তাহার সমগ্র অথ্যাত্বকর্মে ফুটিয়। উঠিয়াছে । 


শ্রীবলীর জনসাধারণের মধ্যে সেদিন আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছে । আচার্য শঙ্কর 
ঠাহার দিখিজয়ী বাহনী 'নিয়। সেখানে উপাাস্থিত | স্থানীয় প্রাচীন সাধক ও শাস্ত্রজ্রের 
চণ্টল হইয়৷ উণয়াছেন। 
শাওত প্রজ্জাকর এ অঞ্চলের এক প্রতাপাশ্বিত আচার্য । খ্যাতি, সমৃদ্ধি উভয়ই ঠাহার 
যথেউ, কিন্তু মনে বিন্দুমাত্র সুখখ নাই। একমাত্র পুরনটি জড়ভাবাপন্ন। বুদ্ধি ও মননশীলতার 
চিহ্ তে। নাই-ই, কোনে সময়ে ভীহার বাকস্ফূর্ত হইতেও শোনা যার না। 
এ যেন মানুষ নর-_মাংসাঁপগুবিশেষ। এ ছেলের দুঃখে পাঁওত ও তাহার স্ত্রীর জীবন 
হইতে হাসি ও আনন্দ চিরতরে গুছিয়৷ গিয়াছে । 
শঙ্ফরের মাহমা ও যোগৈম্বর্ষের কথ গ্রাকর শুনিয়াছেন। ভাবিলেন, পুত্রের 
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নিরাময়ের জন্য এই মহাপূরুষের কাছেই একবার শেষ চেষ্টা করিয়। দেখা যাক না। 
ছেলেকে আচার্ষের পদতলে রাখিয়া সাশ্ুনয়নে নিবেদন করিলেন-__প্প্রভ. একবার চেয়ে 
দেখুন, এ দুর্ভগার কি অবর্ণনীয় দুর্দশা । একে 'নিষে আমব। জীবন্মৃত হয়ে কাল 
কাটাচ্ছি। আপাঁন একবার কৃপা কবুন । শুনেছি, আপনার চরণাশ্রষ পেয়ে্ষৃত প্রাণ 
ফিরে পেয়েছে. তবে আমার ছেলের কি বাকস্ফাঁত'টুকুও হবে না 2” 

বালক একেবারে জড়াঁপণ্ডের মতো-_4নবাক, অচল ॥ শঙ্কবেব চরণতলে বসিয়া 
উদাস নয়নে সে তাকাইয়া আছে, আর পিত প্রভাকর কাতবন্ববে বার বার মিনাত 


জানাইতেছেন। 


বৃদ্ধের আকুতি আচার্ষের অন্তব স্পর্শ কবিল। করুণামাথা কণ্ঠে বালককে প্রশ্থ 
করিলেন, “বৎস, আমায় বল দোখ-_তুমি কে? কোথা থেকে এসেছে 2? আবার 
কোথাষই বা চলে যাবে ৪ এ জগণঠে তোমাব আকাঙ্ক্ষাব বস্তুই বাকি আছে ০" 

জড়পিও্ডের আজ এক অলৌকিক প্রিবর্তন ! চকিতে তাহাব মধো দেখা দিল 
চৈতন্যেব বিদ্যুং ঝলক | নয়ন দুইটি ঝকঝক করিযা উঠল , বাকহান ম্বৃহৃতমধ্যে 
হইয়! উিল বাঙময়। অপ্র দৈব শান্ততে সে আজ উদ্দীপিত। কণ্ঠ হইতে অনর্গল 
ধারায় নির্গত হইতেছে সংস্কত শ্লোকরাজ-_যেমন তাহার উচ্চাবণভঙ্গী তখনই ভাবের 


গভীবত ও ভাষার ব্যঙ্জনা । 


বালকের 'পিত৷ প্রভাকর ও উপাগ্থত দর্শনার্থীরা এ দৃশ্য দোখর। একেবাবে অবাক্‌ 
হইর৷ গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পদ্পাদ, সুরেশ্বরাচার্য প্রভা৩ শঙ্করের দিকপাল 
শিষাদের বিস্ময়ও এদিন চরমে উাঠল। এ স্তোতরাশি যে অপরূপ, অনুপম | আত্মস্বর্প- 
বোধের এমন বর্ণনা পৃৰে ঠাহারা আর শোনেন নাই। 

ভাবগন্তীর কণ্ঠে শঙ্কর 'শিষ।দের কহিলেন, “তোমরা সবাই শুনে রাখো, এ হচ্ছে 
হুস্তামলক স্তোন্' ৷ এর নি।হতার্থ উপলান্ধ করতে পারলে সাধকের কাছে আত্মজ্ঞান 
হয়ে ওঠে সহজবোধ্য-_করধৃত আমলকাঁ ফলের ঘতো৷ তা আয়ত্তে এসে পড়ে । তোমরা 
সবাই এ চৈতন্যময় স্তোত্র রোজ অভ্যাস করবে ।” 

অকর্মণ্য, জড়ভরত পুণের একি অপ্রত্যাশিত রূপান্তর ! পাঁওত প্রভাকর ভাবাবেগে 
আত্মহারা হইয়া 'গিয়াছেন, দুই চোখ দিয়া আবরাম ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। 

রিফমধুর কণ্ঠে শঙ্কর কহিলেন, “পাঁওত, আপনার এ পুন সামান্য নয়-_ অসামান্য । 
জড়ীপও মোটেই নয়--এ যে চৈতন্যের পুঞ্জ। এ'র ভেতরকার আত্মজ্ঞানের আলোক 
আন্ত হঠাং স্ফুরিত হয়ে উঠেছে । প্রকৃতপক্ষে ইনি হচ্ছেন এক অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ । 
আরো শুনুন, সংসারে আবদ্ধ থাকবার মানুষও ইনি নন। আপনার কোনো প্রয়োজনেও 
কখনো আসবেন না। একে আমার হাতেই সপে দিতে হবে। আজ থেকে আমিই এর 
ভার গ্রহণ করলাম ।” 

পাঁওত প্রভাকরের নয়নে আবার দেখা দিল অগুধারা। এবার পুলকের অশ্রু 
নয়-__দুঃখের। পুত্রকে হ্থাভাবিক অবস্থার ফিরিয়া পাইয়া আবার তাহাকে হারাইলেন, 
তই এ কল্দন। 

শঙ্করের আবিষ্কৃত এই পরমজ্ঞানী, বালক শিষ্য এখন হইতে ঠাহার নিকটে রাহ) 


ষ্ঠ ভারতের পাধক 


গেলেন। সন্ব্যাসদাক্ষা গ্রহণের পর ইহার নৃতন নামকরণ হয়, হস্তামল কাচার্য। পদ্মপাদ 
ও সুরেশ্বরাচার্ষের মতোই শতঙ্করমগুলীতে হঁহার মর্যাদ! ছিল অসামান্য । 


ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য সে-বার শৃঙ্গেরীতে আসিয়াছেন। এ অগ্চলটি পৌরাণিক 
থাঁষ বিভাওক ও খষ।শৃঙ্গের তপস্যায় পবি্ন। এক সময়ে শঙ্করের ইচ্ছ৷ ছিল, এখানে 
এক টি আশ্রম গাড়িয়া তুলিবেন । এখানকার মনোরম পারবেশ দেখিয়া অন্তরঙ্গ শিষে রা 
এবার তাই উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। কর্ণাটকের রাজা সুধন্থ৷ ইতিমধ্যে আচার্ষের চরণে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই রাজ্য ও তাহার 'শিষাদের উৎসাহে প্রাতষ্ঠিত হইল 
সুপ্রাসন্ধ শৃঙ্গেরী মঠ। আচার্য এখানে মহাসমারোহে সারদাদেবীর বিগ্রহ প্রাতি্ 
করিলেন | 

এই মঠে শঙ্কর বেশ কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তাহার বহু গ্রন্থ এখানে রচিত 
হয়। শ্রান্ত্রালোচনায় ও সাধ্য-সাধন নির্ণপ্লে আচার্য এক একদিন উদ্দীপিত হইয়া 
উঠিতেন, অমূল্য তত্ত্রাজি তাহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইতে থাঁকত। সুপাওত শিষ্যের৷ 
তখনই পেগুল সয়ে লিখিয়া রাখতেন । | 

শৃঙ্গেরীতে থাকা কালে শিষাদের কাছে উপাচ্ছিত হয় গুবুসান্িধোর সুবর্ণ সুযোগ । 
আচার্ষের অন্তরঙ্গত৷ ও ব্যন্তিত্বের স্পর্শে সকলেই এ সময়ে প্রভাবিত হইতে থাকেন। 
গুরুকুপার অমৃতাসিণচন সাধক শিষ্যদের মধ্যে আনিয়। দেয় অপ্ব রূপান্তর ! 


পর্যটন, তকর্বুদ্ধ ও সংগঠন কর্মের নানা ভিড়ের মধ্যে শঙ্করের জীবনে বিশ্রামের 
অবকাশ খুব কমই মিলিয়াছে। কিন্তু এত কিছু ব্যস্ততার মধ্যেও ঘনিষ্ঠ শিষাদের 
অন্তর্লোকের কোনে থুাটনাঁটি সংবাদই তাহার কাছে কখনো অঙ্জানা থাকে নাই। 
সতকণ অতন্দ্র দৃষ্টি নিয়া আশ্রিতদের সাধনা ও 'সীদ্ধির ধারাকে সদাই তিনি কারিতেল 
জন্‌ ॥ তাহাদের অহংবোধের সৃক্ষাতম তরঙ্গাটি সঝোজ্ঞ আচার্ষের তীক্ষ দৃষ্টি এড়াইতে 

না। 

উচ্চকোঁটর শিষ্যদের শিক্ষার জন্য, তাহাদের প্রদন্ন আত্মাঁভমান দূর করার জনা, 
আচার্য শৃঙ্গেরীতে বাঁসয়া সোঁদন এক অলৌকিক যোগাবিভতি প্রদর্শন করিলেন। 

গিরি নামক এক নিরক্ষর শিষ্কে তিনি বড় ভালবাসেন। সেবা, ভান্তি ও সাধন- 
নিষ্ঠার দিক দিয়া গরির তুলনা সত/ই বিরল । কিন্তু শান্ত্রজ্ঞান তাহার কিছুই নাই, 
আর এই দৈন্য ও তুঁটি নিয়া কখনে। মাথা ঘামাইতেও তাহাকে দেখা যায় না। 

শিষ৷ ও ভন্তদের নিকট শঙ্কর অনেক সময় উৎসাহভরে নানা দুরৃহ তত্ব ব্যাথ্য 
করেন, সকলে মনপ্রাণ দিয়া তাহার ভাষণ শুনিতে থাকে । কিন্তু গিরি এসব বিষয়ে 
একেবারে নিম্পৃহ । কোনো ওৎসুকা, কোনে প্রশ্থই অহার নাই । বিচার-বিতকের অরণোো 
প্রবেশ ন৷ করিয়া গুরুসেব৷ ও গৃরুকুপার উপরই সে নির্ভর করিয়া বাঁসয়া আহে। সে 
উপলাঞ্ধ কাঁরয়াছে-_গুরুসেবাই সকল 'বিদয। ও সকল 'সীদ্ধর মূলে । 

আচার্ষের শাস্ত্রব্যাখ্যার কালে নিরক্ষর গিরর প্রাতাদদনকার কাজ-_-এককোণে 
করজোড়ে দাড়াইয়। থাক।। শাস্ত্রের একবর্ণ সে বোঝে না, বুঝতেও চাহে না । কিন্তু গুরুর 
অমৃত ভাষণ রোজ কানে না শুনলে তাহার দিন চলে না। 

সৌঁদন এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ব ব্যাখ্যা করা হইবে। শিষ্যগণ উৎকষ্ঠিত হইয়া নীরবে 


আনার শঙ্কর ২৯ 


বসরা আছেন। কিন্তু কই, গুরুদেব তে গ্রন্থের ডোর উদ্মোচন কারতেছেন না। কাহার 
জন্য তিনি অপেক্ষমান 2 সকলে মুখ চাওয়াগা্ডায় করিতেছেন, নানা কথা ভাবিতেছেন। 

কিছুক্ষণ পরে পদ্মপাদ সাহস সয় করিয়া কহিলেন, “প্রভূ, আমরা সবাই উপাস্থিত। 
কূপা ক'রে এবার তবে ব্যাখ্যা শুরু করুন ।” 

শঙ্কর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “দেখাছ, তোমরা সবাই রয়েছো, কিন্তু গিরি কই, 
বলতে ? তাকে তো দেখছিনে ?” 

মেবকশিষ্য গারর থোঁজে কয়েকজন বাহর হইলেন । শোনা গেল নিকটেই নঙ্দী 
স্রোতে সে গুরুদেবের বাহধাস ও কমওলু প্রক্ষালন কাঁরতে গিয়াছে । আসতে একটু 
দেরি হইবে। 

আচার্ষ কিন্তু নিশ্চলভাবেই বাঁসয়া আছেন, পুশথ থুলিবার কোনে লক্ষণই নাই। 

পদ্মপাদ আর কৌত্হল চাপিয়া রাঁথতে পারিলেন না। প্রশ্ন করিয়া বাঁসলেন, 
“প্রভু, গিরি তো একেবারে নিরক্ষর, আজকের এই দুরূহ শাস্ত্র বাখ্যার মর্ম কি সে বুঝতে 
পারবে ৮ 

প্রকৃত উত্তরটি আচার্য এড়াইয়া গেলেন। মৃদুক্্ঠে শুধু কহিলেন, “অর জন্য 
আমাদের অপেক্ষা করাই তো উচিত। সে যে পরম শ্রদ্ধাভরে প্রতিদিন আমাদের 
আলোচন৷ দাড়িয়ে দাঁড়য়ে শোনে ।” 

নার্দষ্ঠ কাজকর্ম সমাপনের পর গার গুরুদেবের সম্মুথে আসিয়। হাতজোড় করিয়। 
দাড়াইল । 

শঙ্কর স্মিতহাস্য কাহিলেন, “গার, রোজই তে শান্্রপাঠ ও ব্যাথ্য/ তুমি শুনে 
যাচ্ছো। আজ তুমিই বরং আমাদের কিছু শ্লোক শুনিয়ে দাও। ০ 
নিজেই বেশ রচনা করতে পারবে ।” 

একি আবশ্বাস্য কথা | অক্ষর পারচয়টুকুও যাহার নাই, সংস্কৃত গ্লোক দে কি করিয়া 
রচনা করিবে 2 গুরুদেব এক কাঁহতেছেন ? 

মুহূর্তসধ্যে গিরির নয়ন দুইটি ভাবাবেশে নিমীলিত হইয়। যায়। আচার্ষের সম্মুখে 
দাড়াইয়া ভাঁগ্তভরে সে আবুন্ত করিতে থাকে অপ্ধ শ্লোকরাশি । অনর্গলধারায় ঝাহয়া 
চলে তোটকছদ্দে গীথা সদ্;রাঁচত গুরুমাহাক্মের বর্ণনা । ভঙ্তগ্রাণের আকুতি হইয়। উঠে 
প্রাণবন্ত, বাক-বভূতির এ্খর্ষে অনুপম ! 
এ শ্লোক শুনিয়া সমবেত শিষ্যদের বিস্ময়ের সীমা রাহল না॥ ঠাহারা বুঝলেন, 

সবশান্তমান্‌ গুরুর কৃপায় 1গাঁর লাভ ক'রয়াতছ সব বিদ্যা, সফল হইয়াছে তাহার সব 

অভীষ্ট । নবস্ফারত বেদোজ্বলা বুঁদ্ধর প্রভায় মুখের মনোলোক আজ উদ্ভাসিত। 

এই অলোৌকিক লীলার গ্লাধ।মে আচার্য সোঁদন ঠাহার শিষ/দের মধ গুরুভন্তির 
মাহাত্ম্য প্রকাঁট৩ করিলেন। গ্রাথতঘশ৷ শিষ্যদের সুক্ষ বিদভিমানের মূলে পাঁড়ল এক 
প্রচণ্ড আঘাত। 

সন্ব্যাসদীক্ষা গ্রহণের পর শঙ্করের এই এসবক-শিষ্য গিরির নাম হয় তোটকা চার্য । 
অম্পকাল মধ্যে এক মহাজ্ঞানী সাধকরৃপে সমগ্র ভারতের বৈদান্তিকসমাজে 1তিনি কার্তিত 
হইয়। উঠেন। 


শরঙ্গেরীতে বসিয়া শঙ্ষর সেদিন অধ্যাপনার রত রহিয়াছেন। হঠাং চমাকিয়। 
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উঠিলেন। এক বিচ অনুভূতি ? দ্রিহবায় তাহার বার বার মাতৃজ্ঞন্যর স্বাদ লাগতেছে 
কেন ? 
ধ্যানন্ছ হইয়া জানলেন এ তাহার জননীর আহ্বানের ফল। আঁন্তম শয্যায় তিনি 
শায়িত । সব্যাসী পুতকে শর একবার না দেখিয়া শাম্ততে মারতে পারিতেছেন না। 

মনে পাঁড়যন। গেল পুরাতন কথা। গ্ৃহত্যাগের সময় প্রাতিশ্ুতি দয়াছিলেন__শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে জননীর চরণতলে গিয়। তান উপবেশন করিবেন। যেখানেই 
থাকুন না কেন, সময়মতে৷ কালাড়ির কুটরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে তাহার ভুল হইবে না। 

1কল্তু সময় যে আর মোটেই নাই। আঁবলম্বে না৷ পৌঁছতে পারলে জননীর সাঁহত 
শেষবারের নত দেখ৷ হয়তে৷ আর হইবে না। কাথ৩ আছে, যোগবলে এই সময়ে তান 
দীর্ঘপথ আতক্রম করেন, অগোণে ডপস্থিও হন মাতার সানিধানে। 

দীর্ঘ ৮»নিশ বৎসরের ব্যবধানে মাত৷ পুত্রের এ মলন। আনন্দে আত্মহার৷ জননীর গণ্ড 
বাহয়। পুলকাশ্রু ঝরিতে থাকে । শেষ বদায়ের গাল৷ তাহার আসর। [গয়াছে। তবুও 
ভাল, এ সময়ে পুনের চাদণুখ শেষবারের মও দে খিয়। নলেন। 

আম্তম সময়ে, মাতার শিয়রে বাঁসর। পুত্র ৬গবং-মাহমা গ/হিতে লাগলেন। অদ্বৈত- 
রহ্মাত্মবাদা আচার্ষের কণ্ঠে শোন৷ গেল সগুণ ব্রন্মের অপরূপ স্তুতগান । ঞণশীও ভাব- 
গণ্তীর সুরে সুর মলাহয়। ক্ষীণস্বরে নিবেদন কঞগিলেন আহার শেষ প্রার্থন।। তারপর 
চরও৩রে তাহার নয়ন দুইটি মুদকল। আনল। 

জ্ঞাওরা ছিলেন শঙ্করের জ্ঞানমাগাঁয় সাধনার বিরোধী । ইতিপূর্বেই আচার্বকে 
তাহার সমাজচুঃত কারয়াছেন। একদল কুওক্ী এবর সুযোগ বুঝিয়। তাহার বিরুদ্ধে 
সকলকে উত্তোজ্৩ করয়। তাল । শুন হহন 'নযাওন ও লাগ্থন। । মৃত জশনীর ওধব 
দৌহক কাজে এক।) *লাকেরও সাহায। পাওঞ% গেল না। 

প্বস্ংস্কারমুন্ত সন্্যাসাগ জীবণে সোদন বূপায়৩ হইয়৷ উঠে মাতৃভান্তর পরাকাষ্ঠ। 
মাঙার দেহের সৎকাও শঙ্কর একাকা স্বহণ্ডে পশাপ্ত কবেন। পারলোকক সব 1ক্ছু 
কাজহ অনুষ্ঠিত হয় । কালাড়িতে থা।কতে জনশীকে যে প্রাতশ্রণাও দয়। আসয়া?ছলেন 


পোদন আহ। এমান করিয়। 1৩ান পালন করেন। 


এবার শেষবারের %৩] শঙ্কর তাহার বেদাওধর্মের প্রচার পারিব্রনায় বাহির হন-_ 
অলো[কক প্রাঙভ। ও যোগাসদ্ধির মৃর্তা বগ্রহ এই তরুণ আগা ॥। অনুগামী শিষাদেরও 
ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জ্ঞনৈশ্ব্ষের সীমা নাহ । মনাঝ।, ব্যওত্ব ও নেতৃত্বের শান্ততে তঅহারা এক 
একটি দিকপাল । এহ সুসংগ্রঠিও মগুলী ।ণয়। আচার্য যথান যেখানে উপা্থত হন, 
উচ্চকোটর সাধক ও পাঁওতের দল তাহার মওবাদ মানিয়। নেন, মনত্রগুষ্ধের মতে শির 
অধনও করেন। 

বৌখ্বাদের ধার ভারতড়ীমতে এসনরে ক্ষীণ হহক্। আসয়াছে। শঙ্করের অদ্বৈত- 
বেদাস্তবাদ ইহার উপর এক চণ্রশ আঘাও হানয়। বাপল। বোদক কম্নকাও প্রচারের 
পন্ধুপথে লমাজে এ সময়ে ঢাকয়। পাঁড়য়াছে নান। বাহগনুষ্ঠান ও অনাচার । চাগাদকে 
কুসংস্কার পুঞ্জাঠত। অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ হহতে শরণ হইয়৷ মানুষ দিশাহার। হইয়া 
পাড়য়াছে। শঙ্করের শুদ্ধাখৈও জ্ঞানের দ্লিগ্ধ নমন ধারা এ সময়ে সমাজের অনেক ক 
ক্রেদ, পাঁভ্কলণ। ধুইয়। মুছয়। দিল। 


আচার্য পকর ৩১ 


জ্ঞানসাধনার বাণীর মধ্য দিয়া আচার্য একাঁদকে স্থাপন কাঁরলেন আত্মতত্রের বিচার, 
অপরাদিকে জনজীবনের সম্মুখে তুিয়৷ ধাঁরলেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শুচিতার নৃতনতর 
আদর্শ । এদেশের ধর্ম ও সমাজে দেখা দিল পুন্বুজ্জীবন। তীথাণলে, নগরে ও পল্লীতে 
নৃতন প্রাণম্পন্দন জাগিয়া উঠিল। সাবভৌম ধর্মনায়করৃপে, বুগাচার্যরূপে এই তরুণ 
বৈদাস্তিক হইয়া উঠলেন সার৷ ভারতের বরেণ্য। 
বদারধাম হইতে রামেশ্বর, দ্বারকা হইতে কামাথ্যা- _অধ্যাত্ম সাধনার সকল কেন্দ্রেই 
শঙ্করকে সোদন প্রোরত-পূরুষবপে মানিয়। নিয়াছে, তাহার ব্যান্তত্ব এ আদর্শ দ্বারা হইয়াছে 
প্রভাবিত। 
লোকোত্তর মনীষা ও যোগ্রশস্তির সাহত শঙ্করের মহাজীবনে 'মাঁলত হয় অসাধারণ 
সংগঠন প্রাতভা ও কর্মকুশলতা । ফলে তাহার প্রভাব শুধু একদল সার্থকনামা বৈদাস্তিক 
'সন্বযাীই তারি করে নাই-_সুসম্বঞ্ধ মগ্লী গঠন, মঠ স্থাপন ও সম্নঃসীদের গুনগণনের 
মধ্য দরিয়াও অধ্যাত্ম ভারতকে উন্ন৩তর কাযা তোলে । 
ভারতের চার প্রান্তে চারাট 'বশিষ্ত ধামে অচার্য তঅহার কর্মকেন্্র স্থাপন করেন। 
একের পন এক পিষ্৩ হয়-দ্বারকাব সারদামঠ, পুঞ্গীর গোবধন মণ, হ্যোতির্ধামের 
যোশীমত এবং রামেশ্বরেব শুঙ্গেরী মঠ । স্বনামধন্য শিব)গণ- _সুরেশ্বন, পান্মপাদ, তেটকা চার্য 
হস্তামলক যথাক্ুনে এগ্ালর দাযত্ব শ্রহণ করিলেন। 
দশনামী সন]াসা সব্প্রদায় গঠন কারিষা শঙ্কর অপবৃপ সংগঠন প্রাঙ্াব পস্চিষ দেন। 
'গরি পুরী ভারও  প্রভী৩ সন্নযাসীদের এই সব মঠের অধীনে বাথ আষ্চায তাহাদিগকে 
সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কবেন। এ তাহাব এ বড় কাত । ভাহাব এ সংস্কার ব্যবস্থা 
“একদিকে যেমন সন্নযাস-আশ্রমের শাস্তি বুদ্দি করিযাছে, তেমনি ভাবতেব পুবাতন সনাঙ্জ- 
'ীবনের সম্মুখে তুলির ধরিযাছে পণ“ম কল্যাণময আদর্শ। 
বশস্কে বৎসরের পরিক্রমা ও অনলস কর্মসাধনার প্র মাচা সেবা উত্তরাখণ্ডে 
ফরিয়। আসলেন । গুবুদেবের আঁদস্ট কর তান সমাপ্ত কার্যাছেন। একরের 
ব৩ও প্রায় উদ্বাপিত। বেদান্তের ভ)গবৈরাগাময ভাবধরে দিকে দিকে বাঁহধ। চলয়াছে, 
সব গৌরবে উড়তেস্বে অধ ব্রশ্ধাস্ত্রজ্ঞানেব পঅকা। 
ধ্যানগন্তীর হিশাদ্রুর কোলে এবার তাহার চির বিশ্রানের পালা! শ্রত"ক্ষিত মহালপ্রটি 
অতঃপর একদিন আসিয়। পড়ে। দেবাদিদেব মহেশ্বব্রে ডদ্দেশে সুলালিত এক 
শ্তবগাথা [তান রচনা করেন! শেষ আরাধনা ও অর্থয নিবেদনের পর মগ্র হন মহা- 
সমাধিতে। 
সম্ুখে আকাশের সীমাহীন বস্তার । রজতশুভ্র হিমাগাবর চুড়ায চুড়ায় তরাঙ্গয়া 
উাঠয়াে অপরৃপের দি ব্যবৃপ, মহামৌনের অপবৃপ মাহনায় আকাশ বাতাস মন্থর । অস্তরঙ্গ 
শিষ/গণ নীরবে আচার্যকে ঘিারয়৷ বসিয়া আছেন। শঙ্কা অত্র কাপিতেছে, কাহারও 
সাজ বুঝতে বাকী ণাই-_-আটাষের এ সাধ আর াঁঙিবার নয়! "আসন টচিরাবদায়ের 
*থাটি যে আগাসে হীঙ্গতে কিছু দিন আগে হংতে 1৩ন জানাইয়া আস্ওছেন। 
আত্মজ্ঞানা মহাসাধক পম1ধর মধ্য দিয়া আত্মপৃ্জার শেষ আরাওুকু সাঙ্গ করিলেন, 
তারপর ঘাটল মরলীলার 14-অবসান। 
.. ভন্ত ?শিঝ/দের স্মা৩তে বার বার এ সনযে জাগিয়া উঠিতোছল আচাধের রচিত আত্ম" 
ধর্শনের মহাব।ণা_ 


১৬ ভারতে লাঘক 


কিং করোমি »ঃ গচ্ছামি। 
কিং গৃছামি তাজামি কিম্‌। 
আত্মন৷ পুরিত' সর্বং 
মহাকষ্পান্না যথ৷ ॥ 
-শহাপ্রলর়ে গলোচ্ছাস যেমন সার নিখিল বিশে পারবাপ্ত হয়, তেমনিভবেই তে। 
আত্ম। দিয়ে সবাকিছু রয়েছে আবারিত, আত্মাতেই রয়েছে নিমজ্জিত তাহ'লে কি আর 
আমার আছে করবার ? কোথায় আমি যাবো? কোন বস্তু করবে৷ গ্রহণ ? ক-ই ঝা 
করবে৷ আজ বর্জন? 


শ্রীকৃষ্ণ চেতন্য 


নিমাই পাঁগুত গয়৷ হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসয়াছেন। কিন্তু এ যেন একেবারে 
নৃহন মানুষ । বিদ্যার সে আভমান, কুটতর্কের সে বিলাস, আঙ্গ আর নাই। কৃষ বিরহে 
সদাই থাকেন মুহামান। আর ছার দেন্য দেখিয়া অশু সংবরণ করা যায় না। উদ্ধত 
বিদ্যাদসী” পাঁওতের এঁক অদ্ভুত বৃপান্তর ! নদীয়ার যে কেউ এ পরমভ/বগণ্ড রূপ এক- 
বর দর্শন করে, 'বাশ্ত হইথ। যায়। 

এ বৃপ্পান্তশ্রে কাহিনী বড় বিচিত্র, বড় অলোক । গয়ায় গিয়া প্রথমেই পণ্ডিত 
ভান্ত ভরে ত'হাব 'পিত্ৃকার্য সমাপন করেন। কাছেই ভারতবিশ্রুত [বষুপাদ পদ্ম মাঁন্দর । 
পুণ্যাথী44 সবাই এ পাবিল্ত স্থান দর্শন করিতে আসে। নিমাইও আসিলেন। কিন্তু ভিতরে 
প্রবেণ করিয়াই, কি জানি কেন, অপ্ৰ ভাবাবেশে তন অধীর হইয়। উঠলেন। 

পুষ্পদ ন, ধৃপ-ধুনা ও অগুরু চন্দনের গন্ধে মান্দিবগর্ভ আমোদিত। ভন্ত ও দর্শনাথাঁরা 
দলে দলে আসিযা শ্রদ্ধার্থ নিবেদন কবিতে'ছ। তবুণ নিমাই এক দিব্য ভাবতরঙ্গে উদ্বল 
হইয! উঠয়াছেন । সারা দেহ তাহার থবথর কারিযা ক।পিতেছে--ভন্তিরসের আবেশে 
ছইযাছেন আত্মহাবা। আয়ত নয়ন দুইটি ছাপাইয়। অবিরল ধারে অশ্ব ঝারতেছে। 
কানে পশিতেছে ব্রাহ্মণদের স্তবগান--'এই সেই পরম গ্রভুর চরণ, মহালক্ষী যাহার 
করেন সেবা, দেবাদিদেব শঙ্কর যাহ। হৃদয়ে রাখিয়া হন ধন্য । যোগীঞ্জনের চিরবাঞ্থিত 
পরম ধন এই চরণকমল হইতেই সদ নিঃসৃত মুস্তিদায়িনী গঙ্গ। |, 

ভাঁন্তর আবেশে উদ্বেল, ক্রন্দনরত, নিনাইব দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল ॥ দীর্ঘাযত 
সুন্দর সুঠাম তনু কে এই তবুণ? দুই চোখ ছাপাইয়া। কেনই বা তাহার এ হৃদয়াবদানী 
কানন 2 এ ভৃবনবোহন রূপ এক্কবার দেখিলে নয়ন ফিরাইবার উপায় নাই! এমন 
মানুষকে কাঁদিতে দেখলে না কীদিয়া কে থাকতে পারে ? সর্বাচত্তহারী কে এই করুণ- 


সুন্দর পুরুষ » 


মান্দির কক্ষের কোণে পরনভাগবত ঈশ্বরপুরী করজোড়ে নিঃশন্দে দড়াইযা আ:ছন। 
সমকালীন ভারণ্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষবসাধক এক সমন্যাসী। প্রেমভস্তি ধর্মের উৎস, 
মহাত্ম। মাধবেন্দ্র পুরীর ইনি অগরঙ্গ শিষ্য। তীর্থ পারক্রনায় বাহির হইয়। ইনিও এ সময়ে 
হঠাং গয়াধামে আপসয়৷ পৌছিযাছেন। 

ধ্যানাস্তীমত নেত্ে ঈশ্বরপূরী এতক্ষণ পাদপদ্ম বেদীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। এবার 
নিমাইর দিকে তাহার দৃষ্টি পাঁড়িল। প্রেম 5ত্তিরসের এ কি অপ্ৰ বিহবলতা। ? এ দৃশ্য 
দেখা মাতই [তান চন1কয়। উঠিলেন। সংস্গ সঙ্গে অন্তরে খেলিয়। গেল আনন্দের তরঙ্গ। 
এ তরুণ যে তাহাব আত৩পরাচত। 

নবদ্ধীপে ঈশ্ববপুবীর বেশ যাতায়াত অ/ছে। তবুণ অধগপনক্ক নিমাই পাওতের সঙ্গে 
সেখানেই তাহার আলাপ । শুধু অসাধাধণ তীক্ষধাই নয়, অমানুষী প্রাতভারও সে 
আঁধকারী। এই অস্প বয়সেই নবঘীপের পাওভস্নাঞ্জে নিমাই এক বিশিষ্ট স্থান 
আঁধকার কারয়। বাঁসয়াছে। ঠাহার সে বিদ)। ও প্রাতিভ৷ ছাপাইয়৷ আজ কোন্‌ অলৌকিক 
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চাদ চাহতেছে? ভিড় ঠোঁলর৷ ঈশ্বরপুরী নিমাইর দিকে অগ্রসর 
। 


বড় অপ্রত্যাশিত এ সময়ে এ বৈষব মহাপুরুষের দর্শন । নিমাই আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উাঠলেন। দেন্যভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, “প্রভু, আজ যে আমার মহাভাগ্য। 
গয়ার এসে বিফু-পাদপদ্ম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেল শ্রেষ্ঠ বিফুঁভন্ত্রের দর্শন । ঈশ্বর 
কৃপায় এমন যোগাধোগ যখন ঘটেছে, আর আপনাকে ছাড়ছিনে, কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্র 
প্রদান করুন, চরণে আশ্রয় দিন। আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম । এবার 
সংসারসাগর থেকে আমায় উদ্ধার করুন, কৃতার্থ করুন বিষুঃ্-পাদপদ্মের মধু পান করিয়ে” 

ঈশ্বরপুরী কহিলেন, “নমাই, নবদীপে থাকতে তোমার অদ্ভুত প্রাতিভা ও পািত্য 
আমি দেখেছি। এবার দেখাঁছ অমানুষী ভান্তরস উদৃগত হচ্ছে তোমার ভেতর থেকে । 
কুপাময় কৃ নিশ্চয় তোমার অভীষ্ট পুরণ করবেন।” 

কয়েকদিনের মধোই নামমন্ত্রে শান্তসন্জার করিয়। ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দীক্ষা 'দিলেন। 
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর ভন্তিবীজ সেদিন রোপিত হইল সবোন্তম আধারে । এ বাঁজের 
পুম্পিত ও ফলিত রূপ-_ প্রেম-ভান্তধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য। 


১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ । ফাল্গুনী পৃণ“মার পুণ্য তিথির সঙ্ধ্া। ॥ নবদ্বীপের আকাশে আর 
সুরধুনীর বুকে জোছনার জোয়ার উথালিয়। উঠিয়াছে। নদীতীর বড় নয়নাভিরাম । ঘাটে 
ঘাটে অগ্জাণত মানুষের আনাগোনা । চাদনা রাতে নগরের পাওত ও পড়ুয়ারা দলে দলে 
এখানে আসর জে,টে। তর্ক-ব্র্কে, হাসি-হুল্লোড়ে আকাশ বাতাস সরগরম কারয়। 
তোলে । আজ আবার রাহয়াছে চন্দরগ্রহণের যোগ, !ভড়ের তাই অন্ত নাই। কোলাহল 
আর হরিধ্বানতে আকাশ-বাতাস ভরপুর ! 

এমান সময়ে মায়াপুর পল্লীতে শ্রীহটিয়। পাড়ায় শোনা গেল নারীকণ্ঠের ঘন ঘন 
হুলুধ্বনি আর শঙ্খরব। 

পাঁওত জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে এইমাত্র একটি পুন্রসম্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 

মিশ্রপত্রা শচীদেবীর আর প্রাতবেশিনাদের আনন্দের অবাধ নাই। নীলান্বর চক্রবর্তী 
শচীদেবীর 'পিত। । নবদ্বীপের পাগুতসমাঞ্জে তাহার যথেষ্ট প্রাতিষ্ঠা, জেযাতাবদ]ায়ও 
তাহার খ্যাতি কম নয়। দৌহিত্রের জম্ম সংবাদ পাইয়া [তান প্াাজপুণাথ নয়া আ।সয়া 
উপস্থিত। গণন। করিয়া কাহলেন, “এ জাতকের কোঠী যে দেখাছ অপ্ব? শুধু 
অসামান্য মনীষা ও বিদ্যার আধকারাই হবে না--ধর্মজগতের এক মন্ত নেতাও যে হবে। 
বহুলোক পুজে৷ করবে দেবত৷ জ্ঞানে ।” 

আনন্দ)সুন্দর 'মশ্রগৃহের এই শিশু । আঙ্জিকার পা্মার চাদের তরণী ঝাহয়৷ সে 
আিভূ'ত, এই পর্ণ মারই খর্ণকা।স্ত যেন তাহার সার। অঙ্গে উপচিয়। পাঁড়তেছে। 

উত্তরকালে এই শিশুরই ওত্যুদর ঘটে নর্দীয়ার গৌরাঙ্গঠাদর্পে । সুরধুনীর দুই 
তার প্রেমান্তর সুধা [করণে তিন প্লাবিত কারয়। দেন। আবার নীলাচলের 
সাগরতীরে দেখি, তাহাগহ আর এক আনবচনীয় রূপ । সেখানে [তান চৈওন্য চন্দ্র-_ 
প্রেমভগ্র পূর্ণ প্রকাশ ঠাহার মধ্যে । বিশ্বভন্তজনের হদয়সাগর উদ্বালত কারয়। পৃণ- 
চন্দ্রেরই মতে সেখানে তিনি বিরাজমান । 

মধুর রূপ, মধুর প্রেম, আর মধুর করুণার এ এক আনন্দঘন মহাপ্রকাশ। এশী কৃপ। 
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॥ আর যুগ ধৃগ স্চিত মানব-তপস্যার ফল সোঁদন এই প্রকাশের মধা দিয়া রৃপারিত হইয়া 
উঠে। মানব হীতহাসে ইহার তৃলন৷ আও [মিলে নাই। 
জগমাথ মিশ্রের পৈণ্িক নিবাস ছিল শ্রীহটের ঢাকাদাক্ষণ গ্রামে । 'বিদ্যাচর্চার জন্য 
নবদ্বীপে আসিয়া আর তিনি দেশে ফিরেন নাই। স্বীয় অধ্যাপক নীলার চক্রবর্তীর 
কন্যাকে 'বিবাহ করিয়া এখানেই তিনি রাহিয়া গ্রিয়াছেন। সংসারে তেমন প্রাচ্য না 
থাকলেও অসচ্ছলত৷ কিছু নাই। মোটামুটিভাবে দিন বেশ চালরা যায়। 
মিশ্রের প্রথম পুত্রের নাম বিশ্বরুপ। পর পর কয়েকাট পুরকন্যার মৃত্যুর পর এবার 
এই পুতের জন্ম । জননী তাই এ শিশুব নাম রাখলেন নিমাই । কোর নাম বিশ্বতর। 
নিমাই শুধু নিজ গৃহেরই আনন্দধন নয়, পাড়া-পড়শীদেরও সে নয়নমাঁণ। ভুবন- 
ভোলানে৷ তাহার 'দিব্য রূপের ছট! । একবার দেখিলে দুই চোখ ফিরাইয়। নেওয়া কঠিন। 
আনন্দ-চণ্চল এ শিশুর হাসিতে গৃহ-অঙ্গন মুখর হইয়া উঠে, আবালবৃদ্ধবনিত। সকলেরই 
মনপ্রাণ সে কাড়িয় নেয় । 
হাতেখাঁড়র পর দেখা গেল, বালকের মেধা ও প্রাতভা দুই-ই বড় বিস্ময়কর । 
ধবদ্যালয়ের পাঠ একের পর এক অবলীলায় সে আয়ত্ত করে। পুত্গৌরবে জনক-জননীর 
মন খুশীতে ভরিয়া উঠে। 
নিমাইর বয়স তখন প্রায় সাত বংসর। মিশ্রের গৃহে এই সময়ে হঠাং এক মহাবিপদ 
ঘটিয়া যায়। প্রথম পুত্র বিশ্বর্ূপের বয়স ষোল বংসরের বেশী হইবে না। কিন্তু এই 
বয়সেই দেখা যায় তাহার 'বিষয়-বিরান্ত। অবশেষে একাদন গৃহত্যাগ কারয়া সম্যাস 
গ্রহণ করেন। মিশ্রদষ্পাত শোকে দুহথে হন মুহামান। 
সম্গযাস নিবার পর বিশ্বরূপের নাম হয় শক্করারণ্য পুরী। এ জীবনে আর তান 
কখনে৷ ঘরে ফিরিয়া আসেন নাই। 
মিশ্র পরিবারের উপর দুঃখ দুর্দেবের আঘাত এখানেই থামে নাই । নিমাইর বয়স তখন 
দশ এগারো বৎসরের বেশী নয়, এসময়ে সামান্য কয়েকদিন রোগে ভুগিক্াা বৃদ্ধ পারত 
জগন্বাথ মিশ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কারিলেন। বালক পুন্র্টিকে নিয়৷ জননী শচীদেবীর 
বিপদের অন্ত রহিল না। 
মায়ের একমান্ন আশা ভরসাম্থল, এই 'নিমাই । গঙ্গাদাস পওতের চতুষ্পাচীতে সে 
পাঁড়তেছে । অতুলনীয় তাহার মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি। কিন্তু তাহাকে নিয় ঝঞ্জাটেরও অন্ত 
নাই। কি পাঠশালায়, কি পথে ঘাটে বা গঙ্গার ঘাটে নিমাইর দৌরাস্মযে সকলে 
আস্থির। দুষ্টাম করিয়া কাহারে পৃঙ্জার ফুল সে কাড়িয়৷ নের, কাহারো গায়ে হঠাং 
জল ছিটাইয়। দিয়া কোথায় লুকাইয়৷ পড়ে । চণ্ল বালকের বিরুদ্ধে প্রায়ই থাকে নান৷ 
আঁভযোগ, এসব শুনিতে শুনিতে জননীর কান ঝালাপাল! হয়। প্রাতবেশীদের কোনো- 


মতে বুঝাইয়া তিনি শান্ত গ্লাখেন। 


চতুষ্পাঠীর পড়। শেষ হইযা আঁসয়াছে। নিমাইর বয়স এখন মার আঠার বংসর। 
কিন্তু এই বয়সেই ঠাহার প্রাতভার অপূর্ব দীপ্ত দৌথয়। সকলে চমাঁকরা উঠে। বাল- 
চণ্লত। আর নাই। এখন তিনি হইব উঠিয়াছেন কৃট-তাকক, বিদ্যাদপাঁ_অসাধারণ 


ঠাহার প্রাতিভ৷ ও বিদ]াবন্ত। | নান দুরৃহ তত্ব যেনন অবলীলায় এায়ন্ত করেন, উহা 
নিয়। সঙ্গী পড়ুয়াদের সঙ্গে তর্কজগালের বিস্তারও কম করেন লা। 


৩৬ ভারতের সাধক 


নিমাইর সব চাইতে বড় বলাস-ফাকির নানা কৃট প্রশ্ন তুলিয়া লোককে বিব্রত করা” 
তাদের অপদস্থ কারয়া রঙ্গ দেখা । নবদ্বীপের নবীন প্রবীণ সকল পড়ুক্লাই তাহার ভয়ে 
ভীত, তাহাকে এড়াইর়৷ চলিতে পারিলে ধেন সবাই ঝাচে। 

নিমাইর টোলের পড়াশুনা সমাপ্ত হইয়। গেল। এবার নিজেই সোতসাহে অধ্যাপন৷ 
শুরু করিজ্গেন। মুকুম্দস্য় নবদ্বীপ শহরের একজন বাঁ্ধফু লোক। তাহার বৃহৎ 
চণ্ডামণ্পাটতে নবীন শিক্ষক নিজগ্ব টোল খুঁলয়া বাঁদলেন। অতঃপর নিমাই পাঁওতের 
প্রতিভা ও পাওতের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারত হইতে থাকে । টোল জাময়৷ উঠঠিতে 
আই বেশা দেরি হংল না। 

পুত এবার অধ্যাপক । সংসারে আক সাচ্ছল/ও বেশ কিছুটা হইয়াছে । তাহার 
জন্য এক মনোনীত পাত্রী খুশজতে শচীদেবী বাস্ত হইয়৷ উাঠিলেন। অবশেষে বন্নভ 
আচার্ষের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষীদেবীকে ঠাহার মনে ধারল। বধ্রূপে ভাহাকেই ঘরে 


তুলিলেন। 


নবীন অধ্যাপক হইলে 1ক হয়, ব্যন্তিত্ব ও বিদ্যাবত্ত। নিমাইর অসাধারণ। তাছাড়া 
অলো কক প্রতিভার প্রকাশও তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখ যায় । বিশিষ্ট অধ)াপক 
ও পাঁওতের। এজন্য তাহাকে বড় একটা ঘাঁটাইতে চাহেন না। বরং 1কছুট। এড়াইয়াই 
চলেন। এ সময়কার একট ঘটনায় তাহার লোকোত্ুর স্বরূপটি নবী গ্রে লোকের কাছে 
হঠাং একদিন প্রকাশত হইয়। পড়ে । 

আচার্য কেশব কাশ্মীরে এক প্রথিতযশা পগুত। ভারতের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র- 
গুলিতে সাড়ম্বরে তান ঘু'রয়৷ বেড়ান, আর তর্বযুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করেন। নবদ্বীপে 
আসয়াই পাত হাকডাক শুরু করিয়৷ 1দলেন। তাহার কাব্যপ্রীতভা ও !বিচারশান্তর 
খ্যাঁত শুনিয়া পাঁওতসমাজে বেশ কিছুট। ভীত্র সঞ্চার হইল ॥ সহসা কেহ তাহার 
সম্মুখে উপান্থিত হইতেছেন না । 

1নমাই সোঁদন গঙ্গাতীরে ঝাঁসয়। আলাপ আলোচন৷ করিক্তছেন। চারিদিকে ঠাহার 
ছাত্রের দল উপাবষ্ট। 'দাধজয়ী কাশ্মারী পাওত পালাঁকতে চাঁড়য়া নিকটেই কোথায় 
যাইতেছেন। প্রতিভাদীপ্ত এই নবীন অধ্যাপকের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল ॥ ঘাটে 
আ' ঝ্। নিজ হইতেই আলাপ-পরিচয় শুরু করিংলন। 

ভারতখ/ত মহারথী পাওত তাহার সম্মুখে । উপহুস্ত সম্মান দেখাইয়। নিমাই নগ্ন নাতি 
€ নাইলেন। 

নান। কথাবার্ত। চলিতেছে । হঠাৎ নিমাই ঠাহাকে কহিলেন, “পাওভবর, আমাদের 
মনেই প্রবাহ রয়েছেন মুস্তিদায়িনী ভাগীরথী। শুনেছি আপনার কাঁবিত্বশান্ত 
আহ্লনীয়। কৃপা ক'রে একাট নূঃন গঞ্গান্তব রচনা ক'রে আনাদের শুনিয়ে দিন। পাপ 
ত)।প মোচন হোক |” 

নিমাইব মুখের কথা না ফুরাইতেই পাঁওত স্গেশব অবলীলায় ঝড়ের বেগে এক সদ্য 
রচিত শুব অু্ত করিঘা চাললেন। বচন) সুদীর্ঘ এবং রসনধুর। অপর প্রাতিহাব ছাপ 
তাহার হণ ছত্ে। চারাদকে শ্রোঠাগণ বিস্মযাঁঝম্ড় হইয়। আছে। স্তবপ।ঠ শেষ 
হুইয়৷ গেলে ক্শেব তাঁছুলে।র হাঁস হাসিহ। নবীন অধ]াপকের দিকে চাহিলেন। 

এবার শিনাই সাঁবনয়ে শুরু করিলেন গ্লোকের সমালোচন| ৷ শব্দ ও ভাবের অশুদ্ধি 


প্রাড়ক চৈতন্য গু 


্অলঙ্কারের অপপ্রয়োগ, একটির পর একটি অসাধারণ প্রাতভা ও চাতুর্ধবলে গতাঁন বর্ণনা 
করিতে লাগলেন । 

দিখিজয়ী পাঁওত আত্মপক্ষ সমর্থনের চেঞ্টা কাঁরলে কি হয়, [নমাই মুহৃঠমধ্যে ঠাহাকে 
'কোণঠ স। করিয়া ফেলেন। এঁক অদ্ভুত অলোৌকিক শান্ত এই তরুণ অধ্যাপকের । 
কাহার সাধ্য ই'হার সাত আঁটরা উঠে? মহাপাওত কেশবের ভারতজয়ী প্রাতজ। 
কোথায় যেন আজ লুকাইা 'গয়াছে। [তান বড় মুষাঁড়়। পাঁড়লেন। 

পাঁওতের দুরবস্থা বুঝিয়। নিতে নিমাইর দোর হইল লা। আশ্বাস দিয়া কাহলেন-_ 
“পাঁওতবর, আজ আর বিতর্কে কান্র নেই। অনেক হয়েছে, আপনিও শ্রান্ত হয়েছেন। 
বরং আগামীকাল আমরা আবার মাঁলত হবে ৮ 

পরের দিন ভোর ন.' হইতেই 'দ্বক্য়ী পাঁওত একাকী নিমাইর কাছে আঁসয়া 
উপস্থিত। নিতান্ত দীনভাব। সে রণং'দেহী, উদ্ধত মৃর্ত আর নাই। কহিলেন, 
পূর্ব রাত্রে স্বপ্নযোগে নিমাইর অলৌকিক হ্বরূপ নাঁক তিন জ্ঞাত হইয়াছেন, আর তাহার 
সাহত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে, তাহার কাছে পাত প্রকাশ করিতে ইচ্ছ। নাই। পর- 
দিই তানি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গেলেন। 

[বিজয়ীর এই রহস্মময় অন্তরধানের ফলে নিমাই প্তের খাতি চারিদিকে ছড়াইয়। 
পড়ে। নবদ্বীপের পাও ৩সবাজে তাহর প্রভাব প্রাতপান্ত বাঁড়য়। যায়। 


ক্ছুদন পরে 'িনম'ই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান। সুপাঁওত ও প্রাতভাবান পাওত 
বাঁলয়া সে অগুলে তান যথেষ্ট মর্যাদা পান এবং প্রচুর অর্থও উপার্জন কাঁরয়। অনেন। 

ফিরিয়া আঁসয়। দেখেব, ইতিমধ্যে গৃহে এক শোকাবহ দুর্ঘটন। ঘটিয়। গিয়াছে । নব 
পারণীতা স্ত্রী লক্ষমীদেবী সর্প 7ংণনের ফলে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। 

এখন হইতে অধ্যাপনার উপর নিমাই জোর দেন। প্রাতিষ্ঠাও 'দিন দিন বাড়তে 
থাকে । দূর দৃরাস্ত হইতে তাহাব টোলে ছাত্রের আয়া জড় হয়। ধনীও প্রাতপাস্ত- 
শালী নাগরিকদের পৃপোষকতায় আচরে তান বেশ গণামান্য হইয়। পড়েন। 

শসদেখীর অস্তবে কিন্তু সুখ নাই। এমন প্রাচুর্য রা ঘর সংসার !কন্তু একটি গৃহণী 
সেপানে না থাকলে চাঁলবে কেন 2 নিব'ইর আবার বিবাহ না দিলে 1৩নি শাস্তি 
পাইতেছেন না। 

সুপান্রী শীঘ্র জ্াটল। নবদ্বীপে সনাতন পাঁওতের ত্বেশ সুনাম রহিয়াছে, মান সম্মান 
ও বিষয়-সম্পার্তও ঠাহার কম নয়। রাজপাঁওত নামেই এ অঞ্চলে তান পরাগ্তি। 
তাহার কন] 1বস্ুপ্রিয়াকে শচীর বড় পছন্দ হইল। ভাবয়৷ খুশী হইলেন পরম বৃপ- 
লাবণ বতী এই িখোরীকে নমাইর পাশে চমৎকার মানাইবে। 

মহা আড়ম্বরের সাঁহত 'বিবাহ হইয়া গেল । জননী স্বাস্তর নিশ্বাস ফোলয়া বাঁচলেন। 

'মশ্র-পাঁওতের ঘর সংসার এবার বড় মধুময়, বড় মনোহব | নান দৃঃখ-দুর্দেবের পরে 
সুখনীড়টি সদাই আনন্দের হিল্লোলে দু'লিতেছে। বৃদ্ধা জননী গৃহদেবত। রঘুনাথ-বিগ্রহের 
সামনে বসিয় শাস্তমনে মাল। জপেন, গন্ধান্ান করিয়। তুলসীতলায় রোক্র পুণের কল্যাণে 
প্রণাম নিবেদন করেন, আর পরাধপুস্তাল নিমাইর সংসারের দিকে চাহয়। মাঝে মাঝে 
তাপ্তর হাঁস হাসেন। 

আর [কিশোরী বিকুপ্রয়া £ ঠাহার জীবনে আজ উালয়। উঠিয়াছে দ্ব্গের অমৃত- 


৩৮ ভারতের সাধক 


ধারা । এমন স্বার্মী-সৌভাগ্য এই নবন্থীপে আর কাহার আছে ? পরমরমলীয় রূপ নিমাই, 
অসামান্য তাহার প্রাতিভ৷ ও পাঁগিত্য। এ্রমন স্বামীর সোহাগ্সিনী তিনি। 

যুবক নিমাইর জীবনেও আঁসিরাছে প্রতিষ্ঠা আর সুখৈষ্থর্ষের জোয়ার ৷ 'অনন্যসাধারণ 
বিদ্যা ও প্রতিভার তিনি অধিকারী । মহানচ্দে পা্ডিত্যের দর্প ও বিলাস নিরাই 
অধ্যাপক ও পড়ুয়াসমাজে তাহার দিন কাটে । কেহ ঠাহাকে বলে-_উদ্ধত, কেহ বলে 
-লোকোতর শন্তির অধিকারী মহাভাগ্যবান্‌ পুরুষ । 

গৃহজীবনেই বা নিমাই পাঁ্তের মতে। এমন ভাগ্যবান কজন ? এমন কল্যাণময়ী 
জননীর প্লেহচ্ছায়া কে কোথায় পায় ? আর পত্ী বিষুপ্রিয়া 2 দেহে তাহার অনুপম 
বূপলাবণ্যের এশ্র্য, অন্তরে সদ! টলমল কারতেছে স্বামীপ্রেমের মধুর রঙ । 

অধ্যাপক জীবনের সাফল্য ; আর গৃহ জীবনের মাধূর্যে নিমাইর মতো৷ আর কাহার 
জীবন এমন ভরপুর ? 

আনম্দ-মদর এই জীবন কিন্তু কয়েক বৎসর পরে হঠাং একদিন বিপর্যস্ত হইয়া 
বার । আর এ বিপর্যয় আসে নিমাইর অলৌকিক ভাবমস্তার মধ্য 'দিয়া-_-দমকা হাওয়ার 
মতো। 
গয়াধামে পৌঁছিবার পরই জীবনের পুরাতন নির্মোক কখন যেন কি করিয়া খাঁসয়া 
পড়িল । বাহির হইয়া আসিল নৃতন রূপে, নৃতন ভাবময়তার মধ্য দিয়া, এক নৃতন মানুষ । 
কৃফ-অনুরাগের অঞ্জন কে ধেন তাহার দুই চোখে পরাইয়৷ দিয়াছে । সংসারের সমস্ত কিছু 
রগু-ঃসও আজ তাই বদলাইয়া গিয়াছে। 


মিশ্রগৃহের সুখনীড়ে পৃবের সে নিমাই আর ফিরিয়া আসে নাই। সে তেজোদৃপ্ত 
অধ্যাপক আজ কোথায় যেন হারাইয় গিয়াছে । সেই মাতৃভন্ত পুর__প্রেম-গদৃগদ সেই 
স্বামী আর নাই। "নিমাই ফিরিয়াছেন কৃফাবরহাবধুর, মহাপ্রোমক এক সাধকরূপে। 

ভক্তি-প্রেমের এ সাধনা সোঁদন তাহাকে ভল্ত মানবের হৃদয়েস্থর করিয়া তুলে। 
অধ্যাপক বৃত্তি ও বিদ্যাবৈভব ত্যাগ করিয়া তিনি হন প্রেমের কাঙাল । সর্বরজীবের 
বিরহবেদনা, দৈন্য ও আতি তরাঙ্গত হইয়া উঠে ঠাহার বুকে । শচীমায়ের দুলাল 
রূপাস্তারত হন অগণিত মানবহদয়ের আনন্দধন রূপে । বিষ্ষুপ্রয়ার প্রাণকাস্ত হইয়া 


উঠেন লক্ষ জীবের প্রাণেশ্বর-_ প্রেমের ঠাকুর । 
গরাধামে 'নিমাইর সম্মুখে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সোঁদন নিত্যানম্দ আকস্মিক ভাবেই 


আবির্ভূত হন। ঈশ্বরনির্দিষট কর্ম সমাপ্ত কারিয়। আবার তেমনি আকাম্মিকভাবে এই 
পরমভাগবত সব্যাসী অদৃশ্য হইয়। যান। আর ঠাহার সন্ধান মিলে নাই। 

যে নাম-মন্রটি সেদিন এই ভান্তাদদ্ধ মহাবৈফব নিমাইর কানে ঢালিরা দেন, তাহার 
প্রাতন্িয়া হয় সুদূরপ্রসারী। বিদ) আভমনের কঠিন আবরণাট মুহুতে টুটিয়া যায় । 
কৃফ মিলনের 'পিয়াসে, বিরহের দুঃসহ দহনম্ালায় তিন হন অধীর উছবেল। কাঁদিয়া 
কাঁদয়। 1বহবল হন, আর নয়নের জলে বয়ান (ভিঁজয়। যায় । সব অঙ্গে ফুটিয়। উঠে 
অপ্ুকম্প-পুলক চিহিত সাত্ত্বক প্রেমাবকার । 

প্্ীপাদ ঈশ্বরপুরীর সৌঁদনকার আশীবাদ ছিল অমোঘ । ইহার ফল ফিতে দোঁর 
চপ নাই। বুগযুগাস্ডের ধ্যানের বিগ্রহ, প্রাণের ইংকে নিমাই তাহার কৃপায় দর্শন করেন। 
'নব কিশোর নটবর মুরলীর মনোহর" রূপে প্রাণপ্রভু কফ হন ঠাহার সম্মুখে আবিভূর্ত 


শ্রী চৈতন্য ৩৪ 


এ ভুবনভোলানো রপ, এ রূপের অসমোধ্ব মাধুধ তরঙ্গায়িত হয় ঠাহার স্বসতায় । 
এ তরঙ্গে কোথায় তিনি ভাসিয়া চলেন! 

এ বৃপ, এ মাধুর্য ঠাহাকে পাগল করিয়া দেয়, আবার হঠাৎ আত্মগোপন করে ? 
কোথায়, 'কি করিয়া, প্রেমময়ের দর্থন মাঁলবে 2 বিরহে নিমাই উত্মন্তপ্রায় হইয়। উঠেন। 
অধীর হইয়৷ বিলা স করিতে থাকেন, 'কুফরে, বাপরে ! আমার প্রাণমন চুর ক'রে নিয়ে 
কোথায় তুমি লুকিয়ে রইলে ! প্রাণের ঈশ্বর ! এসো এসো কুপা ক'রে তেসানিভাবে 
আবার আমায় দেখা দাও । 

সঙ্গীরা সকলে 'মিলিয়া বার বার প্রবোধ দিতে থাকেন। কিন্তু কে তাহাতে কান 
দেয়? কৃষ্ণবিরহের আগুন দাউদাউ করিয়া স্বসন্তায় আ্বালয়া উঠিয়াছে। কে তাহা 
নিভাইবে ? 

কাদিয়। কাঁদিয়া নিমাই বলেন, "ভাইরে, তোমরা সবাই ফিরে চলে যাও । আমি 
আর নবদ্ধীপে যাবো না। আমার প্রাণ-সর্বস্ব কফকে কোথায় পাবো, তই বলে দাও। 
আমার হৃদয়-বুন্দাবন ছেডে তানি কি মথুবায় চলে গিয়েছেন? তাহলে আগ মথুরার 
পথেই আমি পা বাড়াবো । তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, এ দুঃসহ জ্বালা কেউ বুঝবে না ।” 

বহ্‌ সান্তনা, বহু অনুনয়-বিনয়ের শর কোনোমতে তাহাকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আন। 
হইল । 

সধন্র রাঁটয়। গেল, পাত্যগৌরবে উদ্ধত সে নিমাই পাঁওত আর নাই ! গয়াধামে 
গিয়া তাহার এক পূর্ব রূপান্তর ঘাঁটয়। গিয়াছে । নিমাই আজ বৈষবায় দৈন্যের মৃণ 
বিগ্রহ-_এক পরম ভাগবত। প্রাণপ্রভু কের বিরহে সদাই তান মুহ্যমান। আর্ত 
দেখিয়া নয়ন জল রোধ করা যায় না। 

নবন্ধীপের বৈফবদের মধ্যে মহা উৎসাহের সপ্থার হইল । অননাসাধারণ প্রাতভা ও 
বিদ্যাবন্তার আঁধকারী এই নিমাই পাঁওত। এবার ভান্ত-ধর্মে তাহার মাতি হইয়াছে। 
শৃধু তাহাই নয়, অসামান্য ভন্তি ও প্রেমাবেশ দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যে। ভভ্তসমাজের 
কাছে এ বড় আনন্দের কথা, বড় আশার কথা । 


ঘনিষ্ঠ বন্ধুর৷ তাহার গয়াধামের অলৌকিক আভিজ্ঞতার কথা শুনিতে উৎসুক 
হইয়াছেন। নিজের মনের দুঃখ বর্ণনার জন্য, প্রাণ ভাঁরয়৷ কীদবার জন্য নিমাইও কম 
বাস্ত নন। শুক্লান্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সকলে একদিন তাই মিলিত হইলেন । 

কম্ভু কথ বলবার মতো মনের অবশ্য। নিমাইর কই ? তাছাড়া পরিচিত ভান্তিমান 
বন্ধুদের দর্শনমান্রেই তান উদ্দীপত হইয়। উঠিলেন, কৃফাঁবরহের শোক উথালয়া 
উঠিল। 
ভাগবত হইতে প্লোক্রাশি উচ্চারণ করিয়া অধীরভাবে কেবলই তিনি কাঁদিতে 
থাকেন। ক্রমে তীর প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইযা উঠেন। কনককান্তি দেহটি কখনো 
ধুলায় আছাঁড়য়। পাঁড়তেছে-_জ্তখনে৷ বা কাঁদয়। কাঁদিয়া তান হইতেছেন মুর্ঘত। 

“আমার কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই 2” বলিয়া নিমাই হঠাৎ একবার প্রচণ্ড বেগে উঠিয়। 
দাঁড়াইলেন। গৃহের স্তপ্ভটিকে সজোরে জড়াইয়া ধরলেন, মড়মড়্‌ শব্দে উহা৷ ভাঁওয়া 
পাঁড়ল। তারপর শুরু হইল, 'হ! কৃষণ-_হা কৃ বাঁলয়৷ তাহার মর্মভেদী বিলাপ। এ 
বিলাপ ও প্রেমাবকারের চিহুসমূহ দোঁখয়। বন্ধুরা তে। হতবাক; । 


৪০ ভারতের সাধক 


সকলে ভাবিতেছেন, এ যে সাত্তুক প্রেমবিকার। বৈফব সাধকদের কাছে এবযে 
পরম আকাচ্ক্ষার বন্ধু! উচ্চকোটর সাধক ছাড়া এ প্রেম লাভের সৌভাশ্য তে কাহারো 
হয় না! ভাগবতে যে সব অবস্থার বর্ণন৷ রাহয়াছে, সুদীর্ঘ সাধনার পর [সন্ধ ভন্তদেহে 
যাহা প্রকটিত হয়, নিমাই পাওতের দেহে হঠাৎ সে-সব লক্ষণ কি করিয়া দেখ! দিল ? 
এ যে সন্/ই এক অভাবনীয় কাণ্ড । 

মুরারি, সদা[শব, দামোদর প্রভাতি ভন্ত সাধকগণ 'নিমাইর মুখে তাহার পরিবর্তনের 
কথ, অপ্রত্যাশিত অধ্যাত্ম আঁভজ্ঞতার কথা শুনতে আসিয়াছেন। সকল কথ শুনয়। 
ও এই জ্ভুত প্রেনবিকার দেখিয়া ঠাহারা বুঝিলেন, গয়াধামে নিমাইর ইঞ্ট দর্শন 
হইয়াছে। পূর্ব জীবনের সপ্িত পুণাপ্রবাহ এঁশ নির্দেশে হঠাৎ সোঁদন তাহার 
জীবনে নামিয়া আসিয়াছে--আর তাহ। নাময়াছে বন্যার বেগে। এ বেগ দুর্দননীয় 
অফুরস্ত। 

বিস্ময়ে ও আনন্দে সকলে ভাবতে লাগিলেন, ভগ্গবানের কোন নিগৃঢ় হীঙ্গত ইহাতে 
রহিয়াছে কে জানে? শান্তধর নিমাই কি তবে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ 2 ভারতে ভান্তধর্ম 
আজ শুমিতপ্রায়। তাহারই পুন্রুজ্জীবনের বার্তা নিয়া কি আজ সে আ'বভূত। 

নিমাই ঝ।দিয়া কহিতে লাগিলেন, “ভাই গদাধর, তোমরা ধন্য, আগে থেকে 
কঁফভজন ক'রে আসছে৷ । আমার এ জীবন কেটে গেল বৃথা কাজে। যাঁদও বা ভাগ্য- 
বলে গয়ায় গিয়ে কষের দেখ। পেলাম, তাও আবার ফেল্লাম হারিয়ে । তোমরা আমার 
বলে দাও, কোথায় গেলে আমার প্রাণপ্রহ্ুকে পাবে। ৮ 

কুফাঁবরহবিধুর নিমাই বাণ/বদ্ধ পাখির মতে। ছটুফটু করিতেছেন । সঙ্গীরা সবাই 
ঠাহার চারাদকে দণ্ডায়মান । এ অমানুষী ভান্তর উচ্ছাস দোখয়। সকলে স্তানতত। 

নানাভাবে প্রবোধ দিবার পর নিমাই কিছুটা শান্ত হইলেন, তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া 
দেওয়া হইল। 

টোলের অধ্যাপনা দুই তিন মাস যাবৎ বন্ধ রাহয়াছে। নিমাই এবার তাই ছাদের 
পড়াইতে বাসলেন। কিন্তু আগের সে উংসাহ উদ্দীপনা কোথায় ? তেজোদৃপ্ত অধ)াপক 
আজ হইবাছেন এক দীনাত্দীন ভন্ত | কৃষদণনের ব॥কুলতায় নি অধীর । 

পাঠ গ্রহণের জন্য ছাতদের দল পাগ্রহে তাকে !ঘা রা বাঁসয়াছে। কিন্তু পড়াইবে 
কে? ব্াকরণগ্রন্ছ খোল। অবস্থায় একপাশে পাড়! থাকে । নিমাই ভাবাবেশে 
গুহামান হয় । অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কাটিয়৷ যায়। মুখে কেবলই উচ্চারণ 
করিতে থাকেন ভাগবতের গ্লোক আর কুফকথা। আয়ত নয়ন দুইটি বাহয়। দর“রধারে 
কুফাবিরহের অশ্ুধার। ঝারতে থাকে। 

বহুক্ষণ পর আবার কখনে। তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসে। শিষ্যদের বাঁলতে 
থাকেন, “ভাইসব, পড়ানোর কাজ এখন থেকে আর আমায় দিয়ে হবে না। গ্রন্থ খুলে 
বসলে পাঠ বা ব্যাখ্যার দিকে মন যায় না। যাবেই বা কি ক'রে2 নয়ন থেলতে 
না মেলতেই দেখি কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু, হাতে তার মোহন বাঁশী, মাথায় শিখিপুচ্ছ চূড়া, 
গলায় বনমালা। মধুর হাসিতে তার চারিদিক ঝলমল করে তঠে। সুস্মিত হাসি 
হেসে সে মুরলী বাজায়, আর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে । খন আমাতে আর আম 
থাঁকনে | তোমরা এবার আমায় বিদায় দাও। প্রাণভরে আমি আশীবাদ করাছ, তোমাদের 
সবার কৃফভন্তি হোক।” 


শ্রীফুফ চৈতন্য ৪৯ 


অতঃপর প্রিয় ছাতন্গের নিয়া নিমাই পরম আনন্দে নামকরন শুরু করিয়া দেন। 

করতাঁল দিয়৷ সকলকে গওয়ান-- 
হরি হরয়ে নমঃ কৃফ যাদবার নমঃ। 
গোপল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ 

সারা অন্তর ভাবাবেশে উদ্বেল ! সুগোর সুঠাম দেহটি ভূতলে পড়িয়া লুটাইতে 
থাকে। নয়নের নীরে বসন ভাজয়। যায়। বাহাজ্ঞান মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসলে 
কি হয়, আঁচরেই আবার দেখ। দেয় 'দিব্যোল্সাদের দশা । পুণথতে ডোর 'দিয়া 
ছারা দিনের পর দিন ঘরে ফিরিয়া যায়। পাঁওতের অধ্যাপনার পাট অই উঠিয়া 
গেল। 

কৃফপ্রেমে নিঘাই অধীর-_উন্মন্ত। শচীদেবী ইহার কিছুই বুঝেন না। ভাবিয়া 
অস্থির হন, কবে তাহার এ অপ্রকৃতিস্থ ভাব কাটবে? মায়ের মনঃকক্ট ও দুশ্চিন্তার 
অন্ত নাই। 

পাতগতপ্রাণা কিশোরী বিষুপ্রিয়াও ভাবিয়া কূল পান না। অজানা আশঙ্কায় 
বুক কেবলই দুরনুর করিয়৷ উঠে। স্বামীর এ কি অস্তুত পরিবর্তন ! গয়ায় যাইবার আগে 
তো৷ এমনটি ছিলেন না । 'কৃষণ কৃ বাঁলিয়। এ যে একেবারে উদ্মাদের অবস্থা । 

শ্রীবাস পাওত্র সাহত 'িশ্র পারবারের বড় ঘাঁনষ্ঠ৩। এই প্রবীণ বৈফবকে 
শচীদেবী খুব শ্রদ্ধা করেন। নিমাইর অদ্ভুত ভাবাস্তর ও ভন্তি উচ্ছাসের কথ শ্রীবাসকে 
জানানে। হইয়াছে । একাদিন তিন তাহ কে দোৌথতে আসলেন। 

কাছে বসিয়া, সমস্ত কিছু দেখিয়। শুণিয়া, শ্রীবাসের বিস্ময়ের সীমা রহিল লা। 
অভুতপূর্ব কৃষ্ণপ্রেম নিমাইর মধ্যে স্ফারিত হইয়াছে ! উচ্চকো1ট ভন্তসাধকদের মধ্যেও যে 
এ বন্তু দুল“ভ। জন্মান্তরের পুণ্য ছাড়া এ মহারৃপাস্তর তে সপ্তব নয় | 

কাদিতে কাদিতে শচীদেবী শ্রীবাসকে কহেন, “পণিত, ত্বামী আর বড় ছেলের 
অভাবে নিমাইকে নিয়েই কোনোমতে বেচেছিলাম, কিন্তু ভামার অদৃষ্টে এক হলো? 
শেষকালে সে কি পাগল হয়ে যাবে ?” 

শ্রীঝাস হাঁসয়। উত্তর দেন, “না গো-না এমন পাগল হওয়া তো৷ সৌভাগ্যের কথা। 
এ সৌভাগ্যের এককণা পেলেও যে আমি বেঁচে যেতাম । তুমি বৃথা ভেবে মরছো। এ 
বায়ুরোগ নয়__ মহাভন্তির আবেশ দেখা দিয়েছে তোমার নিমাইর দেহে ।» 

নিমাইর গৃছে এবার নাম-কাঁ্ন শুবু হইয়া গেল । নবন্ীপে ক্ষুদ্র একটি বৈফব- 
গোঠী রাহয়াছে বটে, কিন্তু জ"সমাজে ভাহার প্রন্াব প্রাতপান্ত তেমন কিছু নাই। নিমাই 
প£ওতের মতো তেজস্ী ও প্রাতিভাধর পুরুষ আজ কৃফনামে উন্মত্ত হইয়াছে, ভন্তসমাজের 
কাছে এ বড় শুভ সংবাদ। শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি নিমাইর গৃহে আসিয়। জড়ো 
হুইতে থাকেন। খোল, করতাল, মান্দর বাদাপহ তুমুল নৃত্য কীর্তন শুরু হইয়া যায়। 

অল্পকাল মধ্যে শ্রীধাসের গৃহে কীর্থনের এ আসর স্থানাগু রিত হয় । বিশিষ্ট বৈফব- 
গণ একে একে উহাতে যোগ দিতে থাকেন। 

তখনকার দিনে বাংলার বৈফবদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন নেতৃস্থানীয় । জ্ঞান 
ও ভান্তুবসের অপূ্ মিশ্রণ এই প্রবীণ অচর্ধের সাধনজীবনে। প্রেমিকগ্রেষ্ঠ মাধবেন্্ 
পুরীর ইীন অবাতম শ্রেঠ শিধা। গীতা ও ভাগবতের ভান্তরসাত্মক ব্যাখগয় অদৈতের তুলা 
তখন আর কাহাকেও দেখা যায় না। সমসানায়ক কালের বহু ভম্ত এই বৈফব মহা” 


৪৭ ভারতের সাধক 


পরুষের আশ্রয় ও সাহায্য পাইয়৷ কতকুতার্থ। ভন্তগ্রবর বন হারদাসও ছিলেন হঁহাদের 
অন্যতম। 

আদি নিবাস শ্রীহট়ে হলেও অৈত স্ারিভাবে তখন শান্তিপুরে বাস কাঁরিতেছেন। 
নবহধীপেও ঠাহার একটি বাড়ি রাঁহয়াছে, এখানে তান মাঝে মাঝে অবস্থান করেন। 
বনুবর গদাধরকে সঙ্গে নিয়া নিমাই একদিন অধৈতের সমীপে উপাস্থিত হইলেন। 

আচার্য তখন তুলসীমণ্চের সম্মুখে বাঁসরা পৃজাপাঠ সারতেছেন। উভয়ের সাক্ষাৎ 
হওয়া মানর প্রেমতরঙ্গ উত্তাল হইয়৷ উঠল । দিব্য ভাবাবেশে নিমাই সংবিংহার৷ হইয়া 
ভূতলে পাঁড়লেন। সর্বদেহে ফুটিয়া উঠিল সাত্বিক বিকারের নান৷ দুল চিহ। 

এ দৃশ্য দেখিয়৷ অদ্বৈত আচার্য বিস্ময়ে হতবাক হইয়৷ গিয়াছেন। ভাঁবতেছেন, এ 
শমানুষী প্রেম কি কখনে৷ মানুষে সন্ভব ১ ভাগবতে যে প্রেম-বিকারের বর্ণনা আছে, 
তাহাই যে এই দেবদুল“ভকাস্ত তরুণের সার৷ দেহে প্রক টিত হইয়। উঠিয়াছে। 

বৎসরের পর বংসর, দিনের পর দিন, আচার্ধ ভগবৎ-চরণে তাহার আকুল প্রার্থনা 
জানাইয়াছেন, তুলসীচন্দন নিবেদন করিয়া কত কীদিয়াছেন, “প্রভু, তোমার সৃষ্ট পাঁথবীতে 
আজ ভ্তি মেই, প্রেম নেই। জীবনের স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিয়াছে কলুষ আর ক্রেদ। তুমি 
এসো, তোমায় কৃপার ধারায় সব শুচি প্লিষ্ধ ক'রে তোল। জাবের উদ্ধার সাধন করো ।” 
আঙ্ কি তাহার সেই প্রার্থনারই উত্তর আঁসয়া গিয়াছে ? 

এ কোম্ন ভাগবতী-তনু ঠাহার নয়নসনক্ষে আবভূত 2 অমরার লাবণ্য ছানিয়। রচিত 
এই তনু, আয়ত নয়নযুগলে আবরাম বাহতেছে প্রেম-যমুনার ধারা । আি ও হ্ন্দনে 
কঠিন পাষাণও বিগলিত হয়--পাষাণ-হৃদয় তো কোন্‌ ছার ! 

অধৈত আচার্ষের অন্তরের অস্তস্তল হইতে কে আজ বার বার ভাঁকয়৷ কহিতেছে, 
“ওগো, এই যে তোমার কনুপ্রার্থত প্রেমঘন বিগ্রহ । নিখিল মানবের আর্তি বুকে নিয়৷ 
কফাবিরহের কানা দুই চোখে পুরিয়া আজ হঁহার আবির্ভাব 1” 

বৃদ্ধ আচার্য আনন্দাবেশে অধীর হইয়া! উঠিয়াছেন। নিমাইর মধ্যে কোন্‌ অলৌকিক 
বনু তান দোখলেন তাহা তিনিই জানেন। হার সংবিধহীন দেহের সম্মুখে বাসা 
পাদা-অর্থ্য দিয়া তান পৃঞ্জা করিলেন। 

অদ্বৈতের সোদনকার এই স্বীকৃতি নবদ্বীপের বৈফবসমাজে নিমাইর এক অপুর মর্যাদা 
আনিয়া দিল। প্রেম-ভান্তধর্মের নেতার্‌পে তিনি চিহিন্ত হইয়া উাঠলেন। 

এবার 'তাঁন হইলেন ভন্তজনের হৃদয় প্রভূ- শ্রীগৌরাঙ্গ, আর প্রোমক সাধকের-__ 


গৌরসুম্দর ! 


কা গোঁরাঙ্গের অপূর্ব অন্তরঙ্গ প্রেমলীলা, আর কাঁঠনাঁবলাস এবার হইতে 
শুরু হইল। 

কখনো দেখা যায় ঠাহাকে এক মহাভস্তরুপে। অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাছে হৃদয় উদারিয়া 
তিনি মনোবেদনা জানাইতেছেন-_বুকফাটা আর্তনাদ শুনিয়া সকলে কাঁদিতে শুরু 
করিয়াছে । আবার কখনো ৷ অপরূপ দিব্য চেতনায় তান উহদ্ব-_অলৌকক 
ভাবৈশ্র্য ও ভগবত্থার প্রকাশ তাহার মধ্যে। চুষক যেমন লৌহকণাসম্হ অবলীলায় 
আকর্ষণ করে, তেমনি গৌরাঙ্গ একের পর এক তাহার অন্তরঙ্গ পার্যদদের কাছে টানিয়া 
আঁনতেছেন। এখন তিনি আর শুধু প্রেমভন্তিরসের উচ্ছল সাধকমানন নহেন_ 


শ্রী চেতনা ৪৩ 


এখন তান শত শত তত্ত-হান়ের অধীশ্বর, বৈফবগোচীর নিল্লামক । এখন তিনি 
প্রভু । 

নবনদ্বীপের এই প্রেমলীলা ও কীর্তন-বিলাসে কিন্তু এক বংসরের বেশী সময় 
আঁতবাহিত হয় নাই। কিন্তু এ অত্যস্প সময়ের মধ্যে প্রেমধর্মের বরাট এক সংগঠন 
[তিনি নিপুণভাবে গড়িয়া তুলিলেন। এই সঙ্গে আনলেন মধুর ভজন, রাগানুগা সাধন 
আর নামকীত'নের অপ্ৰ তরঙ্গোচ্ছাস। 

চিহন্ত ভন্তদল একে একে নিমাইর চরণতলে উপস্থিত হইতেছেন। কেউ কেউ 
পূর্ব হইতেই তাহার সহিত সহজ সথ্য ও প্রীতর সম্পর্কে আবদ্ধ। আবার নৃতনও অনেকে 
আসিরা জুটিতেছেন। সকলে মালা ঠাহার। 'নিমাইকে প্রভু বাঁলয়া ডাকলেন, আকুল 
আগ্রহে ঠাহার ভান্তগঙ্গার প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পাঁড়লেন। 

গৌরাঙ্গের ভূবনমোহন মর্ত আর ভূবনমঙ্গল নামকীর্তনের আকর্ষণ বড় প্রবল, বড় 
অমোঘ । সবার অলক্ষ্যে অস্তরঙ্গ ভন্তদল শ্রীবাম-অঙ্গনে আসিয়া জুঁটিতেছেন । মহাপ্রেমিক 
মহাশত্তিধর প্রভূকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উাঠিতেছে এক বিরাট ভাগবতগোঠী- _শুচনা 
করিতেছে এক নবধুগের অভ্যুদয় ! 

কোথায় গোরাঙ্গের এ বিস্ময়কর শন্তির উৎস ? যোগৈম্বর্য তিনি প্রকটিত করেন না। 
শান্্ররচনা ও শাক্ত্রব্যাখ্যানও ঠাহাকে কারিতে দেখা যায় না । তবে মানুষ কোন্‌ আকর্ষণে 
দলে দলে ছুটিয়া আসে? নিমাইর শত্তি নিহিত রাহর়াছে তাহার সর্বহদয় আকর্ষণকা রী, 
সর্বহদর দ্বকারা প্রেমের মধ্যে। এ প্রেম অলোৌকিক' ও সবাতিশায়ী, এ প্রেম 

। 

দেবদুল“ভ নিমাইর অঙ্গের লাবণি, ভূবনভোলানো, হদয়গলানে৷ তাহার রূপ । এ রূপ 
দেখাইয়৷ মানুষকে [তান আকর্ষণ করেন। দলে দলে তাহারা ছুটিয়া আসে। ছুটি 
আসিয়া প্রেমময় প্রভুর প্রেমের ফাদে পড়ে। ঠাহার কৃফাবরহের কথা শুনিয়া হদয় 
নিঙুড়ানে কাদন শ্রনিযা তাহারা কাদে । তারপর চিরতরে তাহার চরণতলে দেহমন-প্রাণ 
রা প্রভূ' হইয়া উঠেন তাঁহাদের ধানের বন্ধু, প্রেমের পুল, তাঁহাদের 

[ 


কৃফপ্রেমরসে গোরাঙ্গ থাকেন সদ। ভাসমান । আর্তি”, ুম্দন ও আনন্দোচ্ছাসের মধ্য 
দয়৷ দিবারাতি ঠাহার কোথা 'দিয়া যেন কাটিয়া যায় ৷ কখনো থাকেন মৃছি“ত, কখনো বা 
অর্ধ বাহ্যাবদ্ার । কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয়, এ ভাবোম্মত্ততার ভিতর এক দিনের 
তরেও আপন লীলাসঙ্গী নির্বাচনের বেলায় একটুও তাঁহার ভুল হয় নাই। এ কাজে 
সর্বদা দেখ! গিয়াছে তাঁহার বিস্ময়কর দক্ষতা, আর প্রয়োজনমতো সব ম্ফুরিত হইয়াছে 
তাঁহার অলৌকিক শান্ত। 

অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর, নরহরি, পুরুষোন্তম, স্গয় প্রভূত 
একে একে পৃবেই আপির! গিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস প্রভাতিকে আত্মসাৎ 
কারয়া নিতেও প্রভুর দেরি হয় নাই। এবার তিনি প্রতীক্ষমান রহিয়াছেন তাহার 
প্রধানতম পার্ধদ ও প্রাতানাধি নিত্যানন্দের জন্য। 

শ্লীবাস-অঙ্গনে কীত'ন সমাপন করি৷ প্রভু সৌঁদন ভন্তদের সঙ্গে ই্গোঠী করিতেছেন। 
হঠাৎ সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা সবাই শোন॥ এই উচ্চকোটির মহাপুরুষ 


৪8 ভারতের সাধক 


স্য্য পদার্পণ করেছেন নবন্বীপে । নিজ ইচ্ছায় তান আত্মগোপন ক'রে আছেন। 
তোমর৷ ভাল করে তাঁর সন্ধান করো! । তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রাণ আমার বড় 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।” 

ভন্তগণ মহ।বিপদে পড়িলেন। নবাগত মহাপুরুষটি এত লোকের ভিতর কোথা 
আপনাকে লুকাইয়। রাখিয়াছেন কে জানে 2 জনবহুল নবদ্ধীপে তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ 
কথা নয়। অনেক খোঁজাখুজ কারিগ্লাও তাঁহাকে পাওয়। গেল না। 

প্রভু এবার িিজেই পাধদদের নিঃ। শহরের পথে বাহর হইলেন। ভাবাধিষ 
অবস্থায় সোঙ্জ৷ নন্দন আচার্রে হে গিয়া তিনি উপাস্ছিত। সবাই সাঁবস্ময়ে দোখলেন, 
শু্রকাস্তি আনন্দ্যুন্দর এক অবধৃত সেখানে উপবিষ্ট । প্রভু ভন্তগণসহ ভাঁন্তভরে অহাকে 
প্রণাম করিয়া কর:ঞজাড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহলেন। 

উভয়ে উচয়ের দিকে নিনি“মেষে চাহিয়। আছেন। কাহারো সুখে একটিও কথা 
নাই। গৌরাঙ্গ মনে মনে ঠিক করিলেন, অবধূতের হৃদয়ের অর্থলটি কৌশলে তান 
খুলিয়া দিবেন, আর সবাইকে দেখাইবন এক অপৃব“ রঙ্গ। তাই শ্রীবাসকে তিনি 
ভাগবত হইতে পাঁড়তে কহিলেন একটি ভঙ্তি-রসাত্মক শ্লোক । 

শ্লোক1ট পড়া হইবামাত্র দেখ! গেল এক চমকপ্রদ দৃশ্য! দুর্বার প্রেমতরঙ্গে অবধূত 
কোথায় যেন ভা£সয়৷ চলিয়াছেন। দুই নয়নে আঁবরল ঝারতেছে পুলকাশ্ু ধারা । 
সর্বদেহে সাত্ক িকারের অপূর্ব চিহু। তারপর গোরসুম্দর ঠাহার দেহে হস্ত স্পর্শ 
করামা্ তিনি হতচেতন হইয়। ভূলে পাঁড়লেন। 

অতঃপর ভন্তদের কাছে এ মহাপ্রেমক সন্রযাপীর পরিচয় আর গোপন রাহিল না। 
হার জানিলেন, হইনই প্রভুর বহুপ্ররীরক্ঘত মহাপুরুষ-_নিত্যানন্দ অবধৃত। 

সঞ্লে অবাকৃ বিস্ময়ে চাহিয়। আছেন, আর ভাবতেছেন, প্রভুর দর্শন স্পর্শনের 
মধ্যে এক দিব্য শস্তির ইন্দ্রঙ্জাল ? 

সন্নযাসী নিতানন্দ গৌরসুন্দরের প্রেমবন্ধনে চিরতরে বাধা পাঁড়য়া গেলেন। সর্বআআগী 
নিরাসন্ত অধৃত সৌঁদন হই হইলেন প্রভুর প্রেম শান্ত-ধনের ভাগ্ারী। নূহনতর কমযুগে 
তাহাকে নামিতে হইল । এখন তান হইলেন গৌরাঙ্গের প্রধান পারদ | 

দুর-দৃরাস্ত হইতে একের পর এক ভস্তগণ আইসয়৷ উপাস্থিত হন। ভাগ্তিধরের জগতে 
ইহারা যেন এক একটি দিকৃপাল। কিন্তু কোন সূত্রে কোন্‌ অজ্ঞাত আকর্ষণে ইহারা 
আসেন তহ। কে বালবে ৯ তাছাড়া এই ভক্তদের [চানবার সামর্থযই বা রাখে কয়জন 2 

প্রভুর কাছে 'কন্তু ঠাহার এই 'চাঁহুত পার্ধণদের আগমন রহসা মোটেই অজ্ঞান নয় । 
ইহাদের আগমনের জনই যে তান হৃদয়ভরা উৎঞ! নিয়া প্রতীক্ষমাণ রাহয়াছেন। 
নিদিষ্ট লগ্রটি উপাঁ ৫ত হইলেই আর তান আত্মসংবরণ করিতে পারেন না! 

*পুওরীক, পুগরীক” বাঁলয়। গোরসুন্দর সৌঁদন ক!দয়া আকুল । বার বার 'বিনাইয়া 
[বনাইয়৷ কাঁহতেন্থেন, “বাপ প্রগুরীকে, তোমার বহনে বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে, 
তবুও তোমার দেখ। নেই ! কি নিষ্ঠুর তুম বলগে ! এসো বাপ, শিগ্‌গীর এসে আমার 
আপিত হৃদয়ের ম্বাল৷ জুড়াও। 

ভপ্তদের কেহই এ রহস্য ভেদ করিতে পারতেছে না। কে এই পুণ্তরীক? এ 
কোন্‌ মহাভাগবান্‌ ভন্ত ধাহার বিরহে প্রভু এমন করিয়া কাদতেছেন ? নামটি কেহ 
শুনয়াছেন বাঁলগ্লা তে মনে হয় না। ্‌ 


শরীফ চৈতন্য ৪ 


প্রভুকে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া জান গেল- পুপ্ুরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম অগ্চলের 
এক মহাভভ্ত। ধনী ও প্রাতপাত্তশালী লোক । চালচলনেরও বেশ রাজাসিকতা 
রাহয়াছে। 'জিজ্তু প্রকৃতপক্ষে তান বিষয়শবিরন্ত এক মহাবৈফব ! অনেকেই সহসা এ 
প্রচ্ছন মহাপূরুষের প্রকৃত তত নিরূপণ কারতে সক্ষম নন। 

প্রভু কত্ত অধুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবলই বিয়। চলিয়াছেন, "ওগে। তোমরা সবাই বাপ 
পৃণুরীককে এসান আমার কাছে এনে দাও, অমার প্রাণ শীতল করো ।” 

শ্রীবাস প্রভাতি ভন্তগণ ভীত হইয়া কেবাল একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতেছে। 
পওরীক বিদ্যানিধ নবদ্বীপে কবে আসিয়াছেন, কোথায় আছেন কেহ জানেন না। 
সকলে ভাবয়। পাইস্রেছেন না, কি কারিয়। গ্রভুকে শাস্ত করা যাইবে। 

যোগাযোগ আচিরেই ঘটিঘা গেল । ভভ্ত মূকুন্দ সোঁদন প্রভুর সভায় আসেন নাই। 
তিনি চাটগীয়ের লোক, পণ্ডশীক বিদযানিধির সাহত তাহার ঘাঁনষ্ঠ পারচয় আছে। হৃঠাং 
শুনিতে পাইলেন, 'বিদ্যানাধ নবন্বীপে আসিয়াছেন। মুকুন্দ ভাবিলেন, এ আতি উত্তম 
সুযোগ এ মহাবৈষবকে তানি প্রভূর কাছে উপাচ্ছত কাঁরবেন। 

মুকন্দের স'হত গদাধরের বড়ই অপ্রঙ্কা । সোঁদন পাঁথমধ্যে তিনিও সঙ্গ নিলেন। 
কথাপ্রসঙ্গে এ মহাপূরুষের নান মাহাত্মা শৃ'নয়। তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না ।+-- 
ভান্ত-সাধনার হীন মূর্ত বিগ্রহ, গঙ্গায় পাদস্পর্শ ঘটার ভয়ে গঙ্গায়নানও নাকি কখনো 
করেন না। এই মহাপুরুষটির দর্শন লাভের জন্য গদাংর উংকপ্ঠিত। 


বিদ্যানিধির সম্মুখে উপাচ্ছত হইয়া তাহাকে কিন্তু বড় হতাশ হইতে হইল। যে 
বেশে, যে ছঙ্গীতে তান বাঁসয়া আছেন তাহাতে প্রকৃত ভন্ত বা বৈরাগ্যবান সংধক বাঁলয়া 
চানবার উপায় নাই। 

চেহারাটি দোঁখতে রাজপুত্র মতো। । স্রদৃশ্য এক পালগ্কেব উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় 
ত'কিয়া হেলান দিয়৷ বাঁসয়া আছেন। মাথার উপর কারুকার্ধনয় চন্দ্রাতপ। পরিধানে 
ম্লাবান পাঁরচ্ছদ। সৃগ্াঙ্ধ দ্রবোর সুবাসে ঘরটি ভরপুর । রূপার পানের বাট। হইতে 
মাঝে মাঝে দুই এক 'খাঁল পান মুখ পারতেছেন আর গল্প করিতেছেন, কয়েকটি ভূত 
ময়ূব পুচ্ছের পাখা নিয়। তাহাকে হাওয়। করিতে বাণ্ত। 

গনাধর চিরাদনই বড় ব্ষিগাবমুখ ও বৈবাগ নিষ্ঠ। ভাবিতেছেন, এ আবার কাহাকে 
তিনি গোঁখতে আসিলেন 2 এ যে এক মহাবলাসী বন্ত। বৈষব মহাপুরুষ দেখিতে 
আসিয়া তাহার খুব 1*ক্ষা। হইয়াছে, এবার তাড়াতাড়ি ঘবে ফিরিতে পারিলে বাচা যায় । 

মুকুম্দ কস্তু এতক্ষণ বন্ধুবর গদ ধবের ভাবভঙ্গী দেয়৷ মনে মনে হাসিতে ছিলেন। 
ভাবিলেন আর নয়, পুওরীক বিদ]ানিধির গ্ররুত স্বরৃপটি ভক্তগ্রবর গদাংরকে এবার 
দেখাইতে হইবে। কথা প্রসঙ্গে ভাগবত হইতে তিনি কুষেন মহমাব্যশক একাট মধুর গ্লেক 

পড়িতে লাগলেন। 

মুহূর্তমধ্য গহমধো যেন এক মহাবপ্লব ঘটা গেল ! পুগ্বীকের দেহে উদ্ধোলত 
হইয়। উঠিল অপূর্ব সাত্তিক প্রেমীবকার । পালক হইতে ভূতলে আছড়াইব। পাঁডয়। তিন 
মাঁছ'ত হইলেন। পদাঘাতে মূল্যবান তৈত সপ. তা্ুলাধার প্রড় তি চারদিকে ছিটকাইয়। 
পাঁড়য়াছে। পাঁরধানের জামা-কাপড় ছিন্নভিন্ন, ক্কেশপাশ আলুথালগু। সেই বিলাসী 
মানুষাঁটকে আর 15নবার উপায় নাই। 


৪৬ ভারতের পাধক 


বাহ্যজ্ঞান লাভের পর পুওর়ীক করুণ কণ্ঠে কাঁদতে লাগিলেন, “পরাণ প্রভু আমার, 
কবে জামায় উদ্ধার করবে? আমার প্রাণ যে কাণ্ঠের মতে৷ কিন, ভান্তর লেশমার 
নেই তাতে । তোমার কূপ আম কবে পাবো আই আমার বলে দাও ।” 

প্রেমোন্জাদের এ করুণ দৃশ্য দোখয়৷ গদাধর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। 
মনে বড় অনুশোচনা হইল, এই আত্মগ্সোপনকারী মহাপুরুষকে এতক্ষণ অবজ্ঞা করিয়া 
তান মোটেই ভাল করেন নাই। বৈফবাপরাধের কথা ভাবিয়া বেশ কিছুট। ভয়ও 
পাইলেন। ঠিক কারলেন, ইহার নিকট হইতেই তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিবেন, তাহাতে 
যাঁদবা অপরাধের গকছুটা খওন হয়। 

সেই রান্রিতেই শ্রীবাস-অঙ্গনে পুণুরীক 'বদ্যানাধ গৌরসুন্দরকে দর্শন কারিতে 
আসলেন । প্রভুর সকাশে সাশ্রুনয়নে গলবস্ত্র হইয়। তিনি আসিয়াছেন। পারধানে এবার 
ঠাহার দীনহীনের মাঁলন বেশ । চরণতলে পাঁড়য়া আর্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগলেন। 
তারপর কাহলেন, প্রভু, সবাইকে যেমন উদ্ধার করছো তেমনি আমাকেও করো উদ্ধার । 
আর আমায় তুমি এমন ক'রে দূরে সারয়ে রেখো না, বণনা ক'রে না। 

প্রেমাপুত প্রভুও অঝোর ধারে কাদিতেছেন, আর বার বার কাহতেছেন, “পুওরীক 
বাপ আমার । এবার তোমায় পেয়ে হৃদয় শান্ত হলো, আমি যে পুনজাবিন পেলাম |” 

এ প্রেমলীলা দোখিয়৷ ভন্তদের আনন্দের অবাধ রহিল না। 

প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রভু কহিলেন, “কৃফের আজ আমার ওপর বড় কুপা। পুণডরীক 
বাপকে আমার কাছে এনে দিয়ে আমার তাঁপিত হৃদয় শীতল করলেন। তোমর] সবাই 
1কস্তু জেনে রেখো, আজ হতে এ'র পদবী বিদযানাধ নয়- প্রেমানধি। প্রেমভান্তির নিগৃঢ 
সাধন 'বিলাবার জন/ই কৃষ্ণ একে গডেছেন ।৮ 

প্রভুর প্রিয় পার্ষদ গদাধর কিন্তু কয়েকাঁদনের মধ্যেই পুণ্রীক বিদ্যানধির কাছে 


মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


এদিকে শ্রীবাস অঙ্গনে রোজই চলিতেছে প্রেমনাট্টের নব নব দৃশ্যের উদৃঘাটন। 
দিনের পর দিন অন্তরঙ্গ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর নান৷ লীলাবৈচিন্য ফুটিয়া উাঠতেছে। 
সর্ব ভাবের ভাবুক তিনি, সর্ব রসে তিনি রসময় । ভন্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাহার এসনয়কার 
অবচ্থাটির বর্ণনা করিয়া বাঁলয়াছেন-_ 
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন হ্রদ্দন। 
হইল প্রহর দুই গঙ্গা আগমন ॥ 
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হচসে। 
মৃছিত হইলে গ্রহরেক নাহ শ্বাদে ॥ 
ক্ষণে হয় সানুভাব দন্ত কর বৈসে। 
নু'ই দেই মুই সেই ইহ) বাল হাসে 
প্রায়ই তান থাকেন ভাঁও আর প্রেমের এসে বিভোর । ভন্তের দৈন্য ও আতর যেন 
তিন মৃত বিগ্রহ । আবার এক এক দিন তাহার 5ধ্যে দেখ! যায় (বিস্ময়কর শ্রী 
আবেশ । দৃপ্ত তেজে, প্রমন্ত ভঙ্গীতে শ্রীবাসগৃহের বিষুখ্ট্রায় অবলীলায় বাঁসয়। পড়েন । 
ভগ্গবত্তার ভাবাঁট এ সময়ে প্রকট হইয়। উঠে, বাঁশষ্ট ভন্তেরা প্রভুর অলৌকিক ও এন্বময় 


ভ্রীড়ক চৈতন্য ৪৭ 


রূপ দর্শন করির। ধন্য হন। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে রাহয়াছেন অদ্বৈত, দিত্যানক্দ, 
শ্রীবাস, ঘুরারি, মুকুদ্দ, হরিদাস ইত্যাদি । 

প্রভূ প্রায়ই আবেশগ্রন্ত হন, ভগবত্তা-ভাবে উদ্দীপিত হইয়। উঠেন, আবার বাহাজ্ঞান 
পাইলেই শুরু হয় ঠাহার দাস্যভাব ক্রম্মন। 

একদিন কিন্তু ইহার ব্যাতক্রম দেখা গেল। সোঁদন আর শুধু আবেশ নয়, সজ্ঞানে 
সচ্ছন্দে শ্রীবাস পাঁওতের পৃঁজিত বিস্কাবগ্রহের খট্টায় তিনি বাঁসর। পাঁড়লেন। সম্মুখে 
ভন্তদের কীর্তন ও নর্তন চলিতেছে, আর তিনি মহিমোজ্ল মৃতি'তে উপবিষ্ঠ হইয়া 
প্রসযমধুর হাঁসি হাঁসতেছেন। ভগবান্‌ জ্ঞানে ভন্তগণ সোঁদন ঠাহার আঁভষেক ল্লান 
সম্পন্ন করাইলেন, পৃজ। করিয়। ধন্য হইলেন । 

দিব্য এশবর্ষের প্রকাশ সোদন গোরসুম্দরের মধ্যে ঘাঁটয়াছে, 'ভিন একেবারে কষ্পতনু 
হইয়া বসিয়াছেন। স্বেচ্ছামতে! কত করুণা, কত বিভূতি অন্তরঙ্গ ভন্তদের প্রদর্শন 
করিতেছেন। শ্রীবাস পাঁওতের গৃহে সেদিন হরর আনন্দের বন্য৷ উৎসারিত। বৃজ্ছাবন- 
দাস লাখয়াছেন, প্রচুর এ অলৌকিক ভাবাট সাত প্রহর ব্যাপিয়া বর্তমান ছিল। 


এই এ্রশ্বরীয় আবেশের মধ্যে গৌরাঙ্গ সাড়ন্বরে সভা জমাইয়৷ বাঁসয়া আছেন। চারি- 
দিকে কৃতাবিদ্য ও সার্থকনাম৷ ভন্তগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান । হঠাৎ তান ্ত্রীধর শ্রীধর' 
বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাঁকিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের এক আত দারদ্রু আঁধবাসী, খোলা- 
বেচা এই গ্রীধর। সে নাক প্রভুর পূর্বেকার পাঁরচিত। কিন্তু তাহাকে এমন করিয়া আজ 
এত ডাকাডাকি কেন ? 
করুণাভরে প্রভু কাঁহতে লাগিলেন, “শগ-গীর আমার পরমভন্ত শ্রীধরকে তোমরা খু'জে 
বার করো, এখানে ডেকে আনে । বড় দরিদ্র সে। কলার খোল। বেচে কোনে রকমে 
জীবন ধারণ করে- আর সদাই করে প্রাণগ্রভুর স্মরণ-মনন; বাঞ্জারের এক নগণ্য 
খোলা-বিক্রয়কারী বলে লোকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, কিন্তু সে যে ভক্তুশিরোমাণ ত৷ 
কেউ জানে না। যাও আমার শ্রীধরকে এখান তোমরা নিয়ে এসো ।” 
ভন্তগোষ্ঠীতে সোরগোল পাড়িয়া গেল। মহাভাগ্যবান্‌ এই শ্রীধর ! কিন্তু জনাকাণ 
নবদ্ধীপের কোথায় সে বাস করে ৩1 কে জানে ? বহু খোঁজাধুশাঞ্জর পর তাহাকে আবিষ্কার 
করা গেল। ভস্তগণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়। প্রভুর সম্মুখে হাজির করিলেন। 
শ্রীধর তে বিস্ময়ে হতবাক । সম্মুখে তাহার বৈষবগোষ্ঠীর অধীশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ-- 
আগেকার 'দিনে যাঁহাকে তিনি জানিতন নিমাই পাঁওত বৃূপে। আজ সর্বদেহে তাহার 
দিব্য লাবণোর ছটা, নয়নে স্বর্গের জ্যোতি বিচ্ছুরিত শত শত পৃত্ডরিত ধৈফবের 'তাঁন 
সর্বস্ধধন, পরম প্রভু । সৌঁদনঙ্কাব অধ্যাপক নিমাই আজ শুধু মহাসাধকই হন নাই, 
ভগবানুরূপে এত লোকে আজ তাহাকে পূজা করিতেছে । 
ভস্তগণ কাহতেঞ্ছেন, “শ্রীধর, প্রভুর তুমি এমন প্রয়, এমন মহা-আঁধকারা পুরুষ তুমি, 
তা কে জানতো 2 এসো, এসো তোমার স্পর্শ লাভে আমাদের কিছুট। পুণ্য সঞ্চয় করতে 
দাও।” 
কনকদণ্ডসম বাহু দুইটি প্রসারিয়৷ প্রভু সোংসাহে ছুটিয়৷ গেলেন। প্রগাঢ় মনেছে 
আলঙ্গন দান করিয়৷ কহিলেন, “শ্রীধর, তুমি কি আমায় ভুলে 1গয়েছো £ তমার 
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কমছে থেকে কত বন্তু কেড়ে নিয়ে এসেছি । কত প্রণয়-কলহ তোমার সঙ্গে করেছি। 
আজকের এ আনন্দের হাটে তুমিও এসে যোগ দাও ৷» 


ভন্ত শ্রীধরের মনে কত কথার স্মাত ভিড় করিয়া আসে । নবীন “অধ্যাপক নিমাই 
বাঙ্জারে আঁসয়াই আহার উপর চড়াও হইতেন ! কত কোন্দল, কত রঙ্গই না তাহাদের 
চাঁলত। নিমাই তাহার নিকট হইতে ফিনিতেন দু'চার পর়সার ঞোড়, কলা, খোলা । 
[কন্তু ইহা [নিয়। ঝগড়া আর বাগ:বিতগ্ার যেন অস্ত নাই। শ্রীধর বড় দরিদ্র, কোনো- 
মে কায়ক্রেশে তাহার দিনাতিপাত চলে । কন্তু তরুণ প্ডত তাহাকে সহজে ছাড়বেন 
না। বিক্রয়ের জীনসপত্র নিয়। [তান হুড়াহড়ি করেন, চড়া দর হাঁকতেছে বলিয়া 
তাহাকে গার়াগাস দেন। শ্রীধর চরন অনটনের মধ্যে বাদ করে বটে, কিস্তু সত্যে 
চিরাদিনই তাহার ঝড় আঁট। যে দ্রবের য উ চত মূল্য তাহাই সে চায়। কিন্তু তাহা 
শুনেকে 2 নিনাই পাঁওত মিছামিছি কেবলই ঝগড়া বাধাইয়। বলিতে থাকেন, “তুমি 
অপ্পদামের পঙ্গীনসের জন্য বেশী দাম চাচ্ছো, মিথ ভাষণে তোমার জুড়ি নবদ্ধ পে 
আর নেই।” 

নিনাই বাঙ্গারে আসিতলই এমান রোজ শ্রীংরকে উত্তান্ত করেন। তাহার জানিসপন্ন 
কাড়িয়া নিয়া অর্ধেক মূল্য ছড়া দেন। কিন্তু কি অলৌকিক আকর্ষণ এই নবীন 
অধ্যাপকের । এ দুরস্তপন৷ এ অত্যচার সত্তেও তাহাকে একটা কটু কথা বলা চলে না। 
দেনান্দন কলহের শেষে শ্রীধর এই চণুল স্বভাব পাঁওতের কথাই আবার ভাবতে বসে। 
হাস্োজ্ৰন আনন্দ/সুন্দর সেই মুখখানি প্রীধরের স্মাঁভপটে বার বার ডাক মারয়। যায়। 

সেই নিমাইর মধ্যে শ্রীধর আজ দেখিতেছেন এক অদ্ভুত রূপান্তর! দিব্য এই্র্ষের এ 
কি অপরূপ প্রকাশ তাহার মধ্যে। সব্বাপেন্স বড় কথা, সর্জনের জীবনপ্রতু হইয়া, এত 
বড় প্রত লাভ করিয়া কৃপাময় প্রভু তাহাকে একটুও বিস্মাত হন নাই! আপানি 
যাচিগ্ন। তাহাকে প্রেম দিতেছেন। 

ভাবাবনুদ্ধ শ্রীধর ছ্োোড়হস্তে গৌরসুন্দরের দিকে তাকাইয়া আছে। আনন্দাশু ধারায় 
তাহার দুই গও প্লাবত। 


ভগবন্তা ভাবে প্রভু আঙ্গ উদ্দীপিত। এই মহাভস্তকে তাহার যেন অদেয় কিছুই 
ন'ই। প্রসনোজ্বল দৃষিখান শ্রীধরের সর্বদেহে বুলাইয়া নিয়া কাহলেন, শ্শ্রীধর, তুমি 
আবার পরমভন্ত, পরমাপ্রয় । আক তোমায় আম বর দেবো । কি তে'মার আভলাষ, 
থুলে বলল । রাজ্য চাও ১ রাজ্য পাবে । অষ্টাসাদ্ধ চাও? আম বলাছি তাও আঁচরে 
হবেতোবার করতলগত 1” 

ভাং-গদূগ কণ্ঠে শ্রীধর কাহিল, প্রভু, এশার কিন্তু আর আমায় ভাড়াতে প রছে। 
না। তি যে পরমবন্থু ত আমার জানতে বাকী নেই। ঝাদ্ধ [সাঁদ্ধর কণা তুলে আজ 
আমায় বিভ্রান্ত ক'রো৷ ন1।” 

1চস্তু প্রভু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবেন না । বার বাংই অনুবোধ করিতেছেন, "শ্রীধর, 
একট। [কহ বর আঙ্গ অমার কাছে হোগয় মেগে নিতেই হবে ৮ 

সহঞ প্রেখের সহজ সবণী বাহয়। ভস্ত শ্রীধর তাহার পরমপ্রভুর চরণঙলে আঙ্গ 
আস পৌছিয়াছে। বাধ দয়। করিয়। মিলাই 1 দিয়াছেন তাহার বাঞ্ছ।ানীধ। আর 
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কোন্‌ বন্তু তাহার চাঁহবার আছে ৯ কিন্তু প্রভু জার ঠাহার পার্ধদদের পাঁড়াপাঁড়ি ক্রমেই 
বাঁড়তেছে। অগত্যা শ্রীধরকে বর মাগিতেই হইল । 
আঁখি দুইটি তাহার অশ্রু ছলছল । যুন্তকরে গোৌরাঙ্গের ভগবন্ভাবে বিভাঁবিত, 

জ্যোতি্সাগুত আননের দিকে চাহিয়া শুধু সে নিবেদন করিল-_ 

সে ব্রাহ্মণ কাঁড়লেক মোর খোল! পাত। 

সে ব্রা্মণ ছউ মোর জন্মে জন্মে নাথ ॥ 

যে ব্রা্ধণ মোব সঙ্গে করিল কোন্দল । 

মোর প্রভু হউ তার চরণ যুগল ॥ 


সাদ্ধ নয়, এশ্বর্য নয়-_শুদ্ধাভান্ব, প্রভুর চরণে রাঁত, ইহাই দীনভন্ত শ্রীধরের একমাণ 
কাম্য। প্রভুর এশ্ব্ষময় রূপ দর্শনের অভিলা্ষাও দে নয় । যে লীলাচপল রূপটি নিয়া 
তানি দান শ্রীধরকে বার বার দেখ! দিয়াছেন, কোন্দল ও হাস্য পাঁরহাসেন মধ্য দিয়। 
তাহার মন কাড়িয়া লইয়াছেন, আজ সেই সহজ সুন্দর রূপপটর স্মাতিই ভত্ত শ্রীধর চিরতরে 
তাহার বুকে আঁকিয়া রাখিতে চায় । 

ভস্তজনদের মধ্য খোলাবেচা শ্রীধরের উদ্দেশে ধন্য ধন্য রব পাঁড়য়। গেল । 


গোরা্গ স্থির করিলেন, তাহার প্রেমভন্তির ধর্মকে এবার তান জনসাধারণের মধো! 
প্রচারিত হইতে দিবেন । অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ এ পরম বস্তুকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার 
প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এখন হইতে সব মানবের কল্যাণে ইহা বিস্তারিত হইবে । 

এ প্রচারকার্ষে নিজে না নামিয়। প্রভু ভার দিলেন তাহার দুই শ্রেষ্ঠ পার্ধদ নিত্যানচ্দ 
ও হরিদাসের উপর । ইহাদের চেয়ে যোগ্যতর প্রাতাঁনধি আর কে হইতে পারে 2 উভয়েই 
গোৌরগত প্রাণ, উভয়েই সবত্যাগী সন্ব্যাসী । তাছাড়া-_একজন [হন্দু, অপরজন মুসলমান। 

নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া প্রভু আজ্ঞ। দিলেন, “আজ থেকে নবন্বীপের সর্ধপ 
তোমরা কৃষনাম প্রচার করো । লোকের দোরে দোরে 1গয়ে তাদের পায়ে ধরে, কৃফনাম 
ভিক্ষা। ঢাও। রোঞঙ্জ ফিরে এসে আমায় জানাবে তোমাদের কাজের ফলাফল ।* 

নিতযানন্দ ও হারিদাস পরমানচ্দে নগরের পথে পথে নামকীর্তন করিয়া ফিরেন। 
সাধিয়া, কাঁদয়া সবলোকের পায়ে পাঁড়য়া তাহারা কৃষফনাম গ্রহণ ক্রান। 

এ কাজ বড় সহজ নয়। কেহ শ্নেষ ব্যঙ্গোন্তি করে, কেহ বা কটুকথ বালিয়৷ বিদায় 
দের়। আবার একদল জানায় আস্তারক অভ্যর্থনা | ভান্ত ও প্রেমের এ সহজ পথ, এ 
রসের পথ তো কেহ কখনো দেখাইতে আসে নাই! অধ্যাত্মপথের এমন মাধুর্য, এমন 
আনন্দের কথ! তে জান! ছিল না । কৃষফকথা, গোঁরাঙ্গকথা শুনিয়া তাহারা মুঙ্ধ হইয়া 
বায়। হ'রনানের ভিখারী, দৈন্য ও আতর বিগ্রহ নিতা।নন্দ ও হরিদাসকে দোখয়। কি 
জান ফেন, নয়নে তাহাদের অশ্রু বাঁরতে থাকে । 


প্রভুর পার্ষদদ্ধয় একাদন বড় সঙ্কটে পাঁড়লেন ! দুইজনে সোল্লাসে নামগান করিতে 
করতে চঁলিয়াছেন। হঠাৎ দোখলেন, অদূরে যমদূতের মতে দুই ব্যান্ত দাঁড়াইয়া আছে। 
শুনলেন, ইহারা দুইটি সহোদর ভাই- _জগন্বাথ ও মাধব । জাতিতে ত্রাহ্মণ হইলে কি 
হয়, পাপানুষ্ঠানের দিক দিয়। ইহাদের জুড়ি নবন্ধীপে নাই। লুণ্ঠন ও নরহত্যায দুজনে 
ভা, সা, (সু-৩ ১৪ 


৬ ভারতের পাধক 


দিদ্ধহত্ত, হরিনাম কৃষনাম শঁনলেই ছুটিয়া মারিতে আসে । মদের নেশায় চুর হইয়। দুই 
ভাই সোদন পথের মোড়ে দীড়াইরা আছে । 

নিতাই মনে মনে ঠিক কারয়াছেন, এ দুই পাষও প্রধানকে হারিনাম, নেওয়াতেই 
১ এবার সম্মুখে গিয়া উচ্চস্বরে কৃফনাম গাহিবামান্ধ মারমুখী হইয়া তাহার! ছুটিয়া 

] 

[নতানন্দ যেমন কৌতুকী, তেমনি লীলা চণ্ল। একটা 'কিছু ঝঞ্চাট কোনে ছলে 
বাধাইতে পারিলেই তার পরম আনন্দ । মনে ভাবলেন, এবার পাল৷ জমাইতে হইবে। 
হরিদাসকে সঙ্গে নিয়। প্রাণপণে তিনি ছুটতে লাগিলেন। তারপর উভয়ে হাফাইতে 
হাঁফাইতে একেবারে গোরসুন্দরের নিকট 'গিয়৷ উপস্থিত। 

নিতাই সরোষে ক হিতে লাগলেন, প্রভু, তোমার যত সব উপ্টো ব্যাপার । ভন্ত 
ও সাধুদের কৃফনাম নেওয়াও, এতে আর তোমার কি এমন কৃতিত্ব ৪ তারা তে নাম 
নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে। হা, জগাই মাধাইয়ের মতে দূরৃতুদের নাম নেওয়সাতে 
পারো-_-তবে বুঝ তোমার বাহাদুরী! এবার তাই করো, প্রভু 1” 

গোরাঙ্গ মুচাকি হাসিয়া কাহলেন, শ্শ্রীপাদ, এ পাষওদের উপর তোম'র যখন করুণ! 
হয়েছে, কফ এদের নিশ্চয় উদ্ধার করবেন ।৮ 

কয়েকদিন পরের কথা । নামকীর্তনরত নিতাই ও হরিদাস রান্রিকালে একাদন 
জন্যই মাধাইর সম্মুখে গিয়। পাঁড়লেন। মদ্যপ দুই ভ্রাতা আরান্তম নয়নে তখন রাস্তায় 
ঘোরাফের। করিঙেছে। কৃষফনাম কানে যাওয়৷ মান উত্তোঁজত হইঙ্না ধাইয়া আসিল । 
হুঙ্কার দিয়। উঠিল, “ওরে, কার এমন মরবার ইচ্ছে জেগেছে যে, টা করে নামকার্ভন 
আমাদের শোনাতে আসে 2 তোরা কে ?” 

নিত্যানন্দ আজ একট। গুরুতর কাও ঘটাইতে চাহেন। তাড়াতাঁড় পাষওদের কাছে 
অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “ডাই, আঁন কৃফনাম তোমাদের শোনাতে এসোছি, আমি এফ 
জবধূত।” 

আর যায় কোথায় ॥। পাঁপষ্ঠ মাধাইর মাথায় যেন খুন চাপিয়া গির়াছে। রাস্তার 
একপাশ হইতে একাঁট ভাঙা কলপী তুলিয়া নিয়৷ সবেগে সে উহা নিত।ইর মাথায় 
ছু'ড়য়। মারিল । 

এ এক মহা চাগ্চল্যকর দৃশ্য । নিতাইর আহত মন্তক হইতে দরদর ধারে রন্ত ঝাঁরয়া 
পাঁড়তেছে। সোঁদকে কিন্তু ঠাহার ভুক্ষেপ নাই । রক্তান্ত স্থানটি হাত দয়া চাপিয়া 
ধারগ্প। কেবলই তানি সুস্মিত হাঁসি হাসিতেছেন। পাষতী উদ্ধারের জন্য গোৌরাঙের 
কপার ধার৷ আজ তিন অবতরণ করাইতে চান, তাই তে৷ একটা স্কট পাকাইয়। তুলিতে 
ঠাহার এত আগ্রহ । 

চারিদিকে কৌতৃহলী জনতার ভিড়। প্রভূ গোরাঙ্গের কাছেও ইতিমধ্যে সংবাদ 
গিয়াছে "দুর্বৃত্তের নিআনন্দকে নির্মমভাবে প্রহার কারতেছে, তাহার মস্তক হইতে 
ঝাঁরতেছে রন্তধার৷ ! 

মাধাইর ক্রোধ 'কিস্তু তথনো প্রশমিত হয় নাই। রোষকষাধত নেত্র সে লক্ষ্য 
করিতেছিল, নিতাই তাহ'র নিক্ষিপ্ত কলসী-কানার আঘাত খাইয়াও দাড়াইয়া আছে। 
উত্তোজত অবন্ছায় আবার সে তাহাকে মারিতে উদয৬ হইল । 

এতটা বাড়াবাঁড় জগাইর কিন্তু পছন্দ নয়। নিরক্ ও শান্তভাব নিতাইকে মায় 


শ্রীকফ চৈতন্য &১ 


গৌরব তাহাদের এমন 'কি বাড়িল 2 মাধাইকে বাধা দিয়া সে কহিল, “ওয়ে, কেন 
বৃথা এ বিদেশী সন্ব্যাসীকে এমন করে মারছিস্‌। এতে সত্যকার কি লাভ হবে 
বলতে |” 
এরি একথা লইয়া বচসা চলিতেছে, এমন সময় গোর়াঙ্গ সেখানে আসিক়া 
| 

নিত্যানন্দের আহত শির হইতে তখনও রম্ত ঝাঁরতেছে। এ দুঃসহ দৃশ্য দেখিয়াই 
ক্রোধে (তনি ফাটিয়া পাঁড়লেন। হুঙ্কার দিয়! কহিলেন নিত্যানন্দের শোণতপাত যাহারা 
করিয়াছে, সে পাষণ্ীদের শান্ত না দিয়া 'তান আঙগ ছাড়িবেন না। 

নিতমনন্দ ব্য্ত হইস্লা পাঁড়লেন। প্রভুর করুণা-লীলা সবসমক্ষে তান প্রকটিত 
করিতে চান, তাহা বুঝি বানচাল হইয়। যায়। পাতকী উদ্ধারের মাঁহমময় দৃশ্যটিকে 
উদৃঘাটিত করার জন্যই যে এত কাণগু তান ঘটাইয়া তুঁলিয়াছেন। 

তাড়াতাড়ি সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, “প্রভূ, তুমি শান্ত হও । এরা যে মহাপাপী। 
তোমার কৃপা-প্রসাদ যে সবার আগে এদেরই প্রয়োজন ! তাছাড়া, তৃমি তে৷ জান না, 
ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় মাধাই আমাকে হয়তো একেবারেই মেরে ফেলতে, কিন্তু জগাই তাকে 
বাধা দিয়েছে। তাই তো আমার প্রাণ রক্ষা হলো । আমার সব কষ্ট দূর হবে যাঁদ এ 
দ্ুজনকে তুমি আজ আমায় ভিক্ষা দাও।” 

প্রভু গৌরসুন্দর ততক্ষণে করুণার্দ হইয়া উঠিয়াছেন। তাই তো! জগ্াই তাহার 
প্রাণাপেক্ষ। প্রিয় নিত্যানন্দের প্রাণ বীচাইয্লাছে। তবে তো সে তাহার পরম উপকারী 
বান্ধব, পরম আপনার জন । সাশ্ুনয়নে কাঁহলেন, “ভাই জগাই, নিত্যানন্দকে রক্ষা 
ক'রে তৃমি আজ আমায় কিনে নিয়েছো । আশীবাদ করছি, পরমকরুণ কৃষ্ণ তোমায় 
কুপা করুন। আজ থেকে তোমার প্রেম-ভন্তি লাভ হোক 1” 

প্রভু বাহু প্রসারিয়া প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। 


1ক অলৌকিক শন্তি সঞ্চারিত হয় প্রভুর দর্শনে ও স্পর্শনে তাহা কে বাঁলবে ? জগাই 
প্রেমাবেশে মৃছিত হইয়া ভূতলে পড়িল ॥ 

পাষও জগাইর এ সৌভাগ্যোদয় দেখিয়া ভন্তদের আনন্দের সীমা রহিল না। নাম- 
কীতনে ও গৌরাঙ্গের জয়ধব নিতে তাহারা সারা অণ্ুল কীপাইয়। তাললেন। 

মাধাইর নিষ্বরুণ প্রাণও এবার চণ্চল হইয়৷ উঠিয়াছে। এক অদ্ভুত পুরুষ এই নিমাই 
পাঁওত! এ যুগে এ বস্তু যে বড় দূল'ভ। নয়নে তাহার স্বর্গের মোহময় অঞ্জন ৷ আননে 
মধূম্রাবী কৃষনাম ! আর বৃক ভায়া পাতা রহিয়াছে ভালবাসার ইন্দজরজাল ! কি বিস্ময়কর 
তাহার স্পর্শের প্রভাব! এ স্পর্শে জগইর যতো এমন দুর্দান্ত, এমন পাপাত্মাও প্রেমে 
বিবশ হইয়৷ এলাইয়া পড়ে, চৈতন্য হারায় । আরও বিস্মগ্নকর নিমাইর কর্মসঙ্গী এই 
এই মহাপ্রেমিক অবধূত! এমন প্রাণঘাতী গ্রহারের পরও অপার করুণা নিয়া দাঁড়াইয়া 
আছে । এর! মানুষ না দেবতা ? 

অনুতাপদদ্ধ মাধাইর হৃদয় এবার গলিতে শুরু করিয়াছে । অনুর বন্যায় তাহার 
বক্ষস্থল প্লাবিত। কাতর কণ্ঠে ৰার বার মিনতি জানাইয়৷ প্রভুর পায়ে সে আত্মসমপণ 
করিল। সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া তিনিও তাহাকে তখনি কোল দিলেন। 

এবার জগ্মাই মাধাই দুই ভাইকে আশ্বাস দিয় গৌরাঙ্গ কাহলেন, “ভাই, আজ থেকে 


২ ভারতের সাধক 


তোমাদের সব পাপের বোঝা আমার ওপর দাও, আনন্দে কৃফনাম করো । সব অভীষ্ট 
তোমাদের লাভ হোক 1” 

প্রভুর কপাপ্রসাদ পাইবার পর দুই দুর্বৃন্ত জগাই ও মাধাই হইয়া উঠেন পরমভাগবত । 
সমস্ত বিভাবষয় তাগ করিয়া এবার ঠাহারা কন্থাকরঙ্গধারী কান্তাল বৈফব। নিরস্তর 
জপ-ধ্যান আর বৈষবসেবায় তাহাদের দিন কাটিতে থাকে । নবন্বীপের অধিবাসীরা এ 
রূপান্তর দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয় । 

এখন হইতে প্রাতিদিন গঙ্গার ঘাটে দেখা যায় এ প্রাণস্পশাঁ দৃশ্য । জখ্যাই, মাধাই দুই 
জাত। দীনহীনভাবে প্রাত ফ্লানার্থার চরণে প্রাণপাত করেন। করজোড়ে অপু-সজল চক্ষে 
[মনত জানান, “ক্জাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ যাঁদ আপনার কাছে হয়ে 
থাকে, কুপা ক'রে আমাদের মার্জনা করুন ।” 

গঙ্গাল্লানে আগত নরনারীর সেবার জন্য ভন্তপ্রবর মাধাই কোদাল দ্বারা গুহস্তে একটি 
থাট নির্মাণ করিয়া! দেন, এই ঘাট আজও মাধাইর ঘাট নামে পারিচিত আছে। 

জগাই, মাধাইর এ পাঁরবর্তনের ফল সোঁদনকার নবদ্বীপে সুদৃরপ্রসারী হয় । গোরাঙ্গের 
নবপ্রবাঁতত প্রেমভান্তর ধর্ম এবার ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে । 

ভন্ত-সাধকদের সংখ্যা এখন হইতে ক্লমে আরও বাড়িয়া চলে। চারিদিকে কেবলই 
শেনে যায় হারনামের জয়ধ্বনি । সবন্ন ছড়াইয়া পড়ে খোল-করতালসহ নামকীর্ডনের 
অনুষ্ঠান। 

কা্জী বার্‌-বাহক তখন নবন্ধীপের শাসক । তেমন 'হন্দুবিদ্ধেধী নন হটে, কিন্তু 
নৃতন বৈফবগোষ্ঠীর এতটা মাতামাতি, হৈ-হুল্লোড় তিনি বেশ সুচক্ষে দোখতেছেন না। 
সগ্ববন্ধ কীর্তন সম্বন্ধে কিছুটা ভয়ও হয়তে৷ পাইয়া থাঁকবেন। একদিন এই কাজীর 
অনুচরেরা একদল ভস্তের খোল-করতাল ভায়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী আদেশ 
জারী হইল, এখন হইতে নবদ্বীপে সমবেতভাবে ও উচ্চস্বরে কীর্তন কর! চলিবে না। 

ভন্তদের মধ্যে অনেকেই বড় ভীত হইয়৷ পাঁড়লেন। শেষকালে কি কাজীর 
অত্যাচারে ধর্ম ও ধন-প্রাণমন সবই যাইবে? সকলে আসিয়া গোরাঙ্গকৈ কহিলেন, 
প্রভু, কাজীর লোকেরা শহরে টহল দিয়া ফিরিতেছে আর কীর্তন ভাঙ্িয়৷ দিতেছে । 
আমরা কি করবে৷ তা বলুন। তবে কি নবদ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবে ?, 

প্রভু ক্রোধে রুপ্মৃর্তি হইলেন। নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ, তুমি 
সর প্রচার ক'রে দাও, নবদ্বীপের পথে আজ সন্ধ]ায় নগরকীরতন হবে। হরিনামে কে 
বাধা দের, তা আমি দেখবো 1” 

ভরদের উংসাহ আনম্দ আর ধরে না । প্রভুর আদেশ যখন 'মিলিয়াছে, তখন শাসন- 
কর্ত৷ কাজীকে আর কে ভরায় ? 

সহম্র সহম্র মানুষের হৃদয় এবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। হরিনামের মধাদা, 
রক্ষায় আজ সকলে নদ্ধপারকর। প্রতুর প্রেরণার ইন্দ্রর্জাল আর নিত্যানন্দের সংগঠন- 
প্রাতভার স্পর্শে আবলম্বে গড়িয়া উঠিল এক বিরাট ভন্তবাহিনী। 

সন্ধ্যার প্বেই কাঁ্তনকারীরা প্রস্তুত। দেখা গেল, শুধু গো।রাঙ্গের অনুগামীরাই নয়, 
সারা নবদ্ীপের আবালবৃদ্ধবনিতাই এই বিরাট আন্দোলনে মাতিয়া উঠিক্লাছে। এ যেন 
দৈবীশান্ত চালিত এক বিরাট তরঙ্গোঙ্্াসের সূচনা। কে ইহা রোধ করিবে ? 

খোল করতাল, বাঁঝ কাসর আর নিশান নিয়া দলে দলে লোক শ্রীবাস 


শ্রীকফ চৈতন্য ৫৩ 


চারাদিকে জুটিতেছে। প্রত্যেকের হাতে এক একটি জ্বলস্ত প্রদীপ ব৷ মশাল । পারধানে 
মনোরম পরিচ্ছদ । চন্দন আর ফুলের মালায় সকলেরই অঙ্গ সুশোভিত। 
পুরনারীদের হদয়েও সোঁদন এই ভাব-তরঙ্গের দোলা লাগিয়াছে। ঘরে ঘরে তাই 
দেখা বাইতেছে কদলী বৃক্ষ, মঙ্গল-কলস আর দীপমালা । 
শাসনকতার নির্দেশ অমান্য হইতেছে, কিন্তু আইনভঙ্গকারীদের মনে নাই কোনে 
উদ্মা, হাতে নাই কোনে অন্ত্র। আজিকার এ উৎসাহ-উদ্দীপনার, এ সবপ্লাবী শান্তর 
উৎস রাহয়াছে নামপ্রেমে আর প্রভুর মাধূর্ষমূর্তির অমোঘ আকর্ষণে । 
গৌরাঙ্গ তাহার বিদ্রোহের ধ্বজাটি তুলিলেন বড় আঁভনবব্পে । এতো সংঘাত ব৷ 
সংঘর্ষ নয়-_এ যে ঠাহার আঁতমানবীয় প্রেমনাট্যের এক দৃশ্যোদ্‌ঘাটন। এমাঁনতেই রূপ 
ঠাহার নয়নাভরাম-_ভুবনমোহন। তদুপার আজ সাঁজলেন নাটুয়ার ভঙ্গীতে, রঙ্গীয়ার 
বেশে । ভক্তকবি বৃন্দাবনদাসের অনুপম তুলিকায় প্রভুর সৌঁদনকার সবজনমোহন রূপের 
'আলেখ্যট ফুটিয়া উাঠয়াছে-_ 
জ্যোতর্সগ্ন কনক-বিগ্রহ বেদসার। 
চচ্ঘনে ভাষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥ 
ঠাচর চিকুরে শোভে মালতীর মাল৷ । 
মধুর মধুর হাসে জিনি সবকলা ॥ 
ললাটে চন্দন শোভে ফাগাবন্দ্ব সনে । 
বাহু তুল হার হার বোলে শ্রীবদনে ॥ 
আঙ্ানুলাস্বত মালা সব-অঙ্গে দোলে । 
সব অঙ্গ ততি পদ্মনয়নের জলে ॥ 
দুই মহা-ভূজ যেন কনকের স্তম্ত। 
পুলকের শোভা যেন কনক কদস্ব | 
সুরঙ্গ অধর আত সুন্দর দশন। 
শ্রযাতমূলে শোভা করে হুভঙ্গে পতন ॥ 
গাজেন্দ্র জিনিয়। স্ন্ধ, হৃদয় সুপীন। 
তাহ শোভে শুরু-যজ্ঞসূঘ আতি ক্ষীণ ॥ 
কে বালবে গোরাঙ্গ সোঁদন এক্স বৃহৎ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বাদশাহের প্রাত- 
শনাঁধ কাঙজীকে 'তাঁন দমন কারতে যাইতেছেন। এ যেন তাহার এক পরম রমণীয় 
প্রেমাভিসার । 
প্রভুর আহংস আঁভষান শুরু হইল, ভন্তদের সঙ্গে তিনি অগ্রসর হইলেন। অদ্বৈত, 
নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভীতি এক একটি কীর্ভনমগলীতে নৃত্যগীত করিতে করিতে 
চালয়াছেন। আর প্রভু চাঁলয়াছেন সকলের মধ্যস্থলে । দিব্য ভাবাবেশে তিনি প্রমন্ত। 
কীর্ভনকারী এই বিপুল জনতা কাজীর গৃহের সম্মুথে আসিয়া থামল। এ এক 
বিস্ময়কর জনসংঘট্ট। শুধু নবদ্ীপের ইতিহাসে কেন, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে এর্প 
রাজাঁবরোর্ধী আছংস আঁভযানের কথা সে যুগে শোনা যায় নাই। এমন জনসমুদ্ু 
অভাবনীয় । কাজী তাই ভয় পাইয়া আত্মগোপন করিয়৷ আছেন। 
আশ্বাস দিয়া তাহাকে ডাকাইয়া৷ আনা হইল । প্রভুর দেবদুললভ কাস্তি, মোহন- 
নাগর বেশ, আর ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু নয়ন দুইটি দেখিয়।৷ কাজী অভিভূত । ভয়ে, বিদ্মযে 
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এবং অজানা আকর্ষণে ঠাহার বুক তোলপাড় কাঁরতেছে। ভাঁবতেছেন, এক মর্ডের 
জীব না বর্গের দূত 2 এ কাহার সঙ্গে তিনি বিরোধ করিতে 'গিয়াছেন! 
শান্ত কণ্ঠে অনুযোগের সুরে গৌরাঙ্গ কহিলেন, “আচ্ছা, আমি তোমার বাড়িতে 
ছুটে এলাম, আর তুমি রহিলে দূরে লুকিয়ে এ কেমন কথা? এ তো শিক্টীচারসম্মত 
নয়।” 
প্রভুর কথা কয়াটতে যেন অনৃতঢালা, কি জাদু যেন ইহাতে জড়ানে। রাহয়াছে। 
কার্জী একেবারে গলিয়া গেলেন। 
উত্তরে কহিলেন, “তুমি তুদ্ধ হয়েছো, সঙ্গে নিয়ে এসেছো বিরাট এক জনতা । আই 
তে৷ ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম । এবার শান্ত হয়েছো, তাই এসে পড়লাম । তাছাড়। তুমি 
তে জান না, তুমি আমার আপন জন। তোনার দাদামশায় নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সুবাদে 
আমার চাচা, তুমি যে তাই আমার ভাগ্নে হও। ভাগ্নে হিসাবে তোমার ক্রোধ ও 
রা রানার যাক" যা হবার হয়ে গেছে--এবার তুমি বল, 
চাও 1৮ 
অপৃ্ব অলৌকিক শান্ত এই মহাভাবময় প্রোমক পুরুষের ৷ সামান্য দুই চারিটি 
শান্ত মধুর কথা-_কিস্তু ইহ! দিয়াই কাজীকে তিনি চিরতরে প্রেমের বন্ধনে বাধিয়া 
ফেলিলেন। 
এবার গোরসুন্দর চাহলেন ঠাহার ভিক্ষা। বাঁললেন, “আমায় একটি দান তৃমি 
কৃপা ক'রে দাও । আদেশ প্রচার করো নবদ্বীপে কেউ যেন কখনো কর্তন বন্ধ না করে।” 
কাজী মন্্রমুদ্ধবং কহিলেন, “আমি শপথ ক'রে বলছি, আমার ব'শের কেউ তোমার 
প্রবর্তিত কীর্তন বন্ধ করবে না” 
চারিদিকে জয়জয়কার পড়িয়া গেল। প্রেমের বলে কাজ্জীকে বঙ্পীভূত করিয়া 
সানন্দে প্রভু স্বগণসহ ঘরে ফিরিলেন । 
হিন্দুর অবাধ ধর্মাচরণের অধিকার গৌরাঙ্গ মুসলমান শাসনকতাকে দিয়া স্বীকার 
করাইলেন। আর এ কাজ 'তাঁন করাইলেন আপন অলৌকিক ব্যন্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের 
প্রভাবে । তাই সেদিন শুধু নবন্ধীপেই নয়, সার৷ গোঁড়দেশে ঠাহার অসামান্য প্রতিষ্ঠ দেখা 
দিল, তান পরিচিত হইয়৷ উঠিলেন জীব-উদ্ধারকারী মহামানবরূপে । 
প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমভান্তর এ লীল৷ বড় আভনব, বড় জীবন্ত । তাহার 
গার রা রাযাস্পার বররন রূপাস্তর। একবার যে 
তার সানিধ্যে আসে, সেই আত্মসমর্পণ ক'রে একেবারে হয় নৃতন মানুষ । 
সমকালীন পন্দকঠা বসুদেব ঘোষ আই প্রভুর এ সময়কার অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ 
করিয়া 'লিখিয়া [গয়াছেন-__ 
আমার পরশমাঁণর 'কি দিব তুলনা । 
পরশমির গুণে, জগতের জীবগ্ণণে 
নাচিয়া গাহিয়া হেল সোনা ॥ 
প্রতিদিনকার মতো সৌঁপনও শ্রীবাস অঙ্গনে নামকার্ডন হইতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গসহ প্রভু 
ভাধা বউ । পরমানন্দে নৃত্য করিয়৷ চালয়াছেন। শ্রীবাসের একট পি 
যাখং বড় অসুন্থ । হঠাৎ অন্তঃপুরে ক্ুন্দনধ্বান শুনিয়। শ্রীবাস দুতপদে ভিতরে চলিয়া 
গেলেন। দোঁখিলেন, শিশুটি এইমাত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। বিস্ময়ের 'বিময়, পুররশোকে 
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এ মহাবৈফবকে গ্রধীর হইতে দেখা গেল না। তান বরং ব্যস্ত হইয়। পড়িলেন প্রভুর 
জন্য--ঠাহার কোনে অসুবিধ। ন। হয় । 
বাঁড়র মেয়েদের কাদিতে নিষেধ করিয়। দৃঢ়কণ্ঠে তান কহিলেন, “দ্যাখো, প্রড়ুর 
কণ্ঠের নাম গান শুনতে শুনতে পুর দেহতাগ করেছে, এ তার মহাভাগ্য সে উধবলোকে 
গিয়েছে । কস্তু তোমরা বদি এখন কাদাকাটি করো, প্রভুর কাঙন-আনন্দ ভঙজ কত, 
তবে কিন্তু আম গন্গায় ডুবে আত্মহত্য। করবে৷ । সবাই এখন একেবারে চুপচ।প খাকেো। 
কাঁদতে হয়, পরে ক দবে।” 
কাঁতন-অঙ্গনৈর অনেকেই এ সংবাদ জানিল না । শ্রীবাস আবার আসয়। সেখানে 
যোগ দিলেন। অপ্পকাল মধ্যেই কিন্তু প্রভুর প্রেমাবেশ টুটিয়া গেল। ভন্তরদের দিকে 
চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, “আজ আমার মন হঠাৎ এমন উচাটন হয়েছে কেন ? কার্ডনের 
আনন্দে মন বসতে চাইছে ন7া। এমন রসভঙ্গের কারণ কি? নিশ্চয় শ্রীবাসের ঘহে 
কোনে। অনঙ্গল ঘটেছে । তোমরা সব খুলে বলো |” 
এবার 1কস্তু গ্রভৃকে আর এডানো গেল না। তাহাকে বলা হইল, পাওতের গৃহে 
পুন্রশোকে সকলে বিবল। শুধু প্রভুর কার্তনানন্দ ভঙ্গ হবে বণে এ দুঃসংবাদ শ্রীবান 
তাকে জানতে দেন নি।” 
প্রভুর নয়ন দুইটি ততক্ষণে সজল হইয়া উতিয়াছে। কাদিতে কাদিতে কহিলেন, 
“কফ আমার পরম কৃপালু। অই শ্রীবাসের মত দুল'ভ আত্মজন আমায় ভুজিরে 
দিয়েছেন! আমার জন্য এর সব করতে পারে । ভাবছি এদের ছেড়ে আমি কি ক'রে 
থাকবো 2” 
অতঃপর বাস্তসমন্ত হইয়া প্রভু মৃত শিশুর নিকটে গেলেন। শ্রীবাসের স্রী মাজিনী 
দেবী ও বাঁড়র অন্যান সকলে শোকাত হইয়া নীরবে কাদিতেছেন। কৃপাময় প্রনধুর 
অন্তর গালয়া গেল, পুরনারীদের সান্তনা দিবার জন্য এক অলোঁকিক লীল। সবসমক্ষে 
সৌঁদন 'তাঁন প্রকাটিত কাঁরলেন। 
মৃত দেহটিকে লক্ষ করিয়া প্রভু কৃহতে লাগিলেন, "তোমার পিতামাতা ও আত্মীয়- - 
স্বজনেরা শোকার্ত। একবার তাদের বলে যাও, তুমি কেন তাদের ছেড়ে যাচ্ছো, 
কোথায়ই বা যাচ্ছে৷ ?” 
উপাস্থত সকল্পে সাবস্ময়ে দোৌখলেন, মৃত শিশুটির দেহে ধারে ধীরে প্রাণ কারা 
আসিতেছে । চোখ মোলয়া চাহিয়া সে উত্তর দিল, “প্রভু, যতাঁদন নিবন্ধ ছিল, এদেহে 
[বিরাজ করেছি, শ্রীবাস পাঁগুতের পুণ্নরূপে অনেক কিছু ভোগ করেছি। এবার প্রান 
শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন জায়গার আমি চললাম । কারুর সঙ্গে আমার কোনে সম্বন্ধ 
নেই। তোমার আর তোমার পার্দদের চরণে রইলে! আমার প্রণাম ; আমি এবার 
তাহলে বিদায় নাচ্ছি।” এ 
শিশু আবার নিঃসাড় দেহে শহ্যার পাঁড়য়া রাঁহল, প্রাণের কোনে চিহ আর অহা 
মধ্যে দেখ গেল ন।। 
জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে কোনে পার্থকাই নাই, এ তত্ব বৃঝাইতে গগয়। প্রভুকে এই 
অলৌকিক লীলাটি প্রকাটিত করিতে হইয়াছিল। বঙ্গা বাহুল্লয, ইহার ফলে শ্রীবাস- 
গৃহের নরনারীর শোকোচ্ছাস সেদিন অনেকটা প্রশমিত হয় । 
পাঁগুত ও ঠাহার পড়ী মাঁলনী দেবীকে প্রভু সান্তনা দিয়া কহিলেন, “ীশ্বরের বিধানে 
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এক পুন্র তোমাদের চলে গেলো । কিন্তু আঙ্জ থেকে আমি আর নিত্যানন্দ এ দু'জন 
তোমাদের পুন হলাম, তোমরা শোক-তাপ ভুলে যেতে চেষ্টা করে৷ ।” 
ভক্তগণসহ প্রভু নিজে দীড়াইয়া মৃত শিশুর সংকার করিলেন । 


গায়াধাম হইতে ফিরিয়া আসবার পর এক বৎসরেরও বেশী সময় আতবাহত হয় 
নাই। ইহারই মধ্যে গৌরাঙ্গ এক বিরাট বৈফবগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রভাব 
প্রাতপান্ত এখন ইহাদের যথেষ্ট । নবন্বীপের ঘরে ঘরে আজ শোনা যায় নান্নকীর্তনের 
আনম্পধ্বনি । গোরসুন্দর হইয়া উঠিয্লাছেন এই বৈফব ভন্তদের সর্বস্ধধন, তাহাদের জীবন- 
মরণের প্রভু । 

নবন্থীপের এই প্রেমলীলায়, এই কীর্তন-বিলাসে গৌরাঙ্গের কিন্তু আর তেমন মন 
বাঁসিতেছে না। প্রেমধর্মের যে প্রবাহ 'তিনি অর্গলমুন্ত করিয়াছেন) 'দিকে 'দিকে আজ তাহা 
প্রবাহিত হইতে চায়-__সব মানবের অন্তর-সন্তার সহিত অহা একাকার হইতে চায় । তাই 
শৃধু শ্রীবাস-অঙ্গনের অন্তরঙ্গ লীলার মাতিয়া থাকিলে চাঁলবে কেন ? নবন্বীপের সীমিত 
ক্ষেঠটিতে তাহার এ দুর্লভ প্রেমধন 'বিলাইয়াই বা প্রভুর তৃপ্তি হইবে কেন। 

অন্তরাত্মায় এবার আহবান আঁসিয়৷ গিয়াছে । 'বিশ্বমানবের কল্যাণে তাহাকে এ 
প্রেমভন্তির প্রবাহকে স্গ্াঁলিত করিতে হইবে। সকল মানুষের দুখ, বিরহ ও আত 
তানি বুক পাতিস্না নিবেন, সারা বিশ্বকে তানি আহবান জানাইবেন। কিন্তু গৃহ ন৷ 
ছাড়িলে, নবদ্বীপ ন৷ ছাড়লে, ঠাহার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে কি করিয়া ঝাঁপ 'দিষেন ? 

আরও একটা বড় কথা আছে। গৌরাঙ্গ নিজে সংসারী । মাতার প্লেহ, কিশোরী 
ভার্ধার প্রেম আর ভল্ত শিষ্যদের শরণাগতির বন্ধন তাহার চারিদিকে । এ বন্ধন টুটিয়া 
না বাঁহর হইলে লোকে ফ্ঠাহার কথা শুনিতে চাহিবে কেন ? সংসার ত্যাগ না কারলে 
সংসারের জীব যে তাহাকে তাহাদেরই মত এক মায়াবদ্ধ জীব বাঁলয়া ধারয়৷ নিবে । তাই 
প্রভূ স্থির করিলেন, আবিলম্বে সম্্যাস নিবেন। কাটোয়ার সব্্যাসী কেশব ভারতীকে 
বরণ করিবেন দাঁক্ষাগুরুরূপে ॥ 

নিজের সঙ্কম্পের কথাটি নিত্যানন্দ ও অপর কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভন্তকে 'তাঁন 
জানাইলেন। আর জানাইলেন শচীদেবীকে | এ নিদারুণ সংবাদে সকলের মাথায় যেন 
আকাশ ভাঙিয়া পাঁড়ল। 

মিনাতি, ক্রন্দন ও অশ্রুজল- কোনো কিছুই সোঁদন গ্ৰোৌরাঙ্গকৈ তাহার স্ঙকপ্প 
হইতে বিচাত করিতে পারে নাই । কুসুমের মতো কোমল আবার বদের মতো কঠোর 
ঠাহার প্রাণ । প্রয়োজন বুঁঝায়া এবার বন্ত্রের কঠোরতাই তিনি গ্রহণ করিলেন। 

মাঘ মাসের শুরুপক্ষ। গভীর নিশীথে গোরসুন্দর একদিন চিরতরে গৃহত্যাগ 
করিলেন। পশ্চাতে পাঁড়য়া রাহিল বৃদ্ধা জননীর করুণ বিলাপ, তরুণী পত্মী বিফুপ্রিয়ার 
হদর়ভেদী দীর্ঘশ্বাস আর ভন্তবৃন্দের আকুতি ও ভ্রচ্দন। কাটোয়ার পথ লক্ষ্য করিয়া প্রভু 
ছুটিয়। চাঁলিলেন। 

কেশব ভারতীর কুটিরে পৌছিবার পর একে একে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুচ্ছ প্রভৃতি 
পার্যদদের জড়ো হইতে দেখা গেল । 

মস্তক মুগুনের পর কেশব ভারতী ঠাহাকে দীক্ষা দান করিলেন। নবীন সব্যাসীর 
নব নামকরণ হইল শ্রীকফ চৈতন্য । প্রতুর বয়স তখন চব্বিশ বৎসর । 


শ্রীকফ চৈতন্য &৭ 


সাধ্যাসের পর প্রভূ দুতপদে কাটোয়া ত্যাগ করিলেন । নবদ্ধীপে আর ফিরিবেন না-_- 
এবার তাহার লক্ষ্য নীলাচলের দিকে | নীলমাধবের বাশরী-সঙ্কেত আজ তাহার অন্তরের 
অস্তঃপুরে পশিয়াছে । বিরহিণী রাধার মতো পাগলপারা হইয়া তে৷ তিনি বাহির হইয়া 
পড়িয়াছেন। 

নবদ্ধীপের শ্রীবাস-অঙ্গন আর নয়- এবার তাহার লীলা-রঙ্গমণ দারুরদ্ধ শ্রীজগানাথের 
মহাধাম ! আত্মপ্রকাশের পরম লগ্রাট আঁসিয়। গিয়াছে, আর তো তাঁহার দোর কারিবার 
যো নাই! 

পথিমধে] দশদিনের জন্য প্রভু শাস্তপুরে অদৈতের গৃহে অবস্থান করেন। সংবাদ 
পাইবামাম জননী ও ভন্তগণ আসিয়া উপস্থিত হন। নৃত্য কীর্তন ও মহোৎসবের পর্ব 
সমাপ্ত হইলে শেষবারের মতে৷ প্রভু জননী ও ভন্তদের কাছে বিদায় গ্রহণ করেন। দুত 
চঁজিতে থাকেন উড়িষ্যার পথে । 

ভাবাবহবল অবস্থায় তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন ৷ সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভৃতি চারজন ভন্ত 
কতক্ষণে তাঁহার নর়নমাঁণ নীলমাধবকে দর্শন করিবেন. এই চিস্তায়ই 'তাঁন 'বিভোর। 

দীর্ঘ বন্ধুর পথ আতিক্রম করিয়া প্রভু পুরীধামের উপকণ্ঠে পৌছিয়াছেন। দূর হইতে 
শ্রীমান্দরের উচ্চ চূড়াট দেখা গেল, আর অমান প্রেমোম্মন্ত অবস্থায় সৌঁদকে তান ধাঁবত 
হইলেন। তাঁহার গতির সহিত তাল রাখিবে কে ? সঙ্গীরা সবাই তখন অনেকট৷ পিছনে 
পাঁড়য়া আছেন। 

শ্রীমান্দরে প্রবেশ করিয়াই প্রভু মহাভাবে প্রমন্ত হইয়।৷ পাঁড়লেন। সম্ঘূথে তীহার 
বহু ঈীঞ্সত ধ্যানের ধন বিরাজিত। তান দোখতেছেন-_এতে। দারুমর় প্রতীক-মৃর্তি নয়, 
এ যে গোলকপতি মদনমোহনের চিন্ময়, পরম রসোজ্ছবল রূপ। নিখিলের সকল মাধুর্য 
সৌন্দর্য ছানিয়৷ যে এ বিগ্রহ গড়া হইয়াছে । 

অরূপ এখানে রূপারিত, সাঁচ্চদানন্দ এথানে 'বগ্রহীভুত ! পরম প্রভুব এখানে চির- 
প্রকাশ-_চিরাঁবহার ! এ দুর্লভ 'দব্যদর্শনের পর কে স্থির থাকিতে পারে ? 

প্রেমোন্মন্ত প্রভু ঘন ঘন হুজ্কারে মন্দির কাপাইয়া তুলিতেছেন। অস্পকাল পরেই আর 
বাহাজ্ঞান রহিল না। হঠাৎ দুই বাহু প্রসারিয়া জগন্নাথ বিগ্রহকে তান বুকে জড়াইয়া 
ধরিতে গেলেন । 

পাণ্া ও পরিহারীদের মধ্যে সোরগোল পাঁড়য়৷ গেল। একি দুঃদাহস এই তরুণ 
সব্্যাসীর--পবি্ন মহাবিগ্রহকে সে স্পর্শ করিতে আসে ! ছুঁটিয়া আসিয়া সকলে এক- 
যোগে ঠাহাকে বাধা দিল । প্রভু একেবারে সাঁছতহারা হইর়৷ ভূতলে পাঁড়লেন। তাহাকে 
ধারয়। মান্দরের সেবকদের উত্তেজনা ও কলরব সৌঁদন যেন আর থামিতে চায় না। 

রাঙজপাঁওত বাসুদেব সার্বভৌম এসময়ে শ্রীজগন্াথকে প্রণাম করিতে আঁসরাছেন। 
তরুণ সব্্যাসীর এই কাও ও পরিহারীদের দৌড়ঝাঁপ তান এতক্ষণ যাবং লক্ষ্য কারিতে- 
ছিলেন। তাড়াতাড়ি এবার ভিড় ঠোঁলয়া অগ্রসর হইলেন। 

পুরীতে তখন বানুদেব সার্বভৌমের প্রবল প্রতাপ । উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র সয়ে 
তাহাকে নবন্বীপ হইতে আনিয়া! পুরীতে স্থাপন করিয়াছেন । গুরুর মতে৷ তাহাকে তিনি 
মান্য করেন। সমগ্র ভারতের নৈল্লায়িক এবং বৈদাস্তকসমাজে সাবভোমের তখন অসাধারণ 
মর্যাদা । দিগশ-দিগন্ত হইতে ছা, আচার্য ও দণ্তী সন্ধ্যাসীরা দলে দলে তাহার টোলে শার 
পাঠ করিতে আসে। উঁড়িষ্যার ধর্মসংক্রান্ত যে কোনো বিতর্কের মীমাংসায় াহার সিদ্ধান্তই 


৫৫ ভারতের গাথক 


সু বালিকা গণ্য হয় । রাজা! এবং জনসাধারণ সকলেরই কাছে ঠাহায় বিরাট 
॥ 

বাসুদেষ সা্ভৌমকে সম্মুখে আসিতে দেখিরা সকলে সঞ্্ন্ত হইয়৷ উঠিল। ভিড় 
সরাইয়া দিয়া পাত অরুণ স্ম্যাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন চমাঁকয়৷ উঠলেন 
তিনি। এমন নয়নাভিরাম মূর্তি তো সহসা চোখে পড়ে না। তাছাড়া এঁক অন্কুত প্রেম 
কি্বলতা। 

পিতের মন গাঁলর। গেল। তৎক্ষণাৎ কয়েকটি বাহকের সাহায্যে সন্নযাসীকে নিজ 
গৃহে লইয়া আসিলেন। 

[কিছুকাল পরই শ্রীচৈতন্যের ভন্ত সঙ্গীরা তাহাদের দিছে পিছে সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত। পাঁওতবর শুনিয়া খুশী হইলেন, সন্ব্সী শ্রীকুফচৈতন্য ভাহার নবন্ধীপের 
লোক। প্রেমভীন্তর আবেশে সদাই তিনি থাকেন বিহ্বল । বাসুদেব সাবভোৌম আরও 
লক্ষ্য করিলেন, সঙ্গীয় ভন্তেরা ইহাকে ভ্তি শ্রদ্ধা করেন দেবতান্জানে। 

তরুণ সঙ্ব্াসীর প্রতিভাদীপ্ত আনন, অপূর্ব প্রেমাবেশ-_এসব দেখিয়া তাহার প্রতি 
সাবভোম বড় আকৃষ্ট হইয়। পাঁড়ক্লাছেন। 

তাহার বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সম্নেহে কহিলেন, “দ্যাখো, বহু দণ্ডী সব্যাসী 
আমার কাছে অধৈত-বেদাস্ত পড়তে আসে। প্রকৃত সম্াসীর কাজই হচ্ছে বেদান্ততত্ব 
আয়ত্ত করা__এটা যেন কখনো তুমি ভুলে যেও না। এখন থেকে তুমি রোজ আমার 
কাছে বসে বেদবেদাস্তের ব্যাথ্যা৷ শুনবে । কেমন ? দেখবে তাতে তোমার উপকারই হবে» 

শ্রীচৈতন্য সাঁবনয়ে কহিলেন, “আচার্যবর, আপাঁন পাত শিরোমণি মহাজ্ঞানী। 
আমি আপনার কাছে বালকমাত। যাতে আমার কল্যাণ হয় তাই করুন। আপনা 
হাতেই নিজেকে স'পে দিলাম ।” 


বেদান্ত পাঠ শুরু হইয়া গেল । বাসুদেব সার্বভৌম রোজ নানা দুরৃহ তত্বের ব্যাখ্যা 
করেন আর নিকটে বাসা প্রভু নাবষ্ট মনে শুনিতে থাকেন । প্রায় সাত দিন আতবাহিত 
হইয়া গেল, কিন্তু একবারও তিনি মুখ খুলিতেঞ্জেটী না। একটি প্রশ্নও আজ অবধি 
জিজ্ঞাসা করেন নাই, একমনে শুধূ শুনিয্লাই যাইতেছেন। বাসুদেব পাঁওতের মনে সন্দেহ 
জাঞ্গল, তবে কি এই তরুণ সন্ন্যাসী তাহার ব্যাখ্যার অর্থ কিছু ধরিতে পারিতেছেন ন৷ ? 

পাঁওত কহিলেন, “প্রতিদিন আমি এত কিছু জটিল শান্ত্রতত্ত ব্যাথ)। করছি, কিন্তু 
কই, তোমার দিক থেকে তো কোনে! সাড়াশব্দ শুনছিনে । আমার বাথ] প্রাঞ্জল হচ্ছে 
তো? সব বুঝতে পারছো কিনা আমার জান৷ দরকার ।” 

প্রভু সাবনয়ে নিবেদন করিলেন, “আচার্যবর আপান বলে দিয়েছেন, অধৈততন্‌ শ্রবণ 
কর৷ স্]াসীর কর্তব্য। আপনার কথা শিরোধার্য ক'রে তাই এ সব শুনে যাচ্ছি। কিন্তু 
আপনার প্রকৃত বন্তব্য আমি ছুই বুঝতে পারছিনে ।” 

সার্বভৌম রুষ্ট হইয়। উঠিলেন। গন্তীর স্বরে কহিলেন, "সে কি কথা! যাদন৷ 
বুঝতে পেরে থাকো, তবে আমার প্রশ্ন ক'রে সাঁঠক অর্থ জেনে নাও নি কেন? এরুপ 
চুপচাপ থাকার মানে আমি ভেবে পাচ্ছিনে, এ তোমার অন্যায় হয়েছে।” 

প্রশান্ত কণ্ঠে, চৈতন্য অবলীলায় বলিয়। বাঁসলেন, “আচার্য, সতা। কথা বলতে কি 
শাস্ত্রের সূত্রের অর্থ বেশ সহজ ॥ আতিস্বাভাবিকভাবে ত৷ আমার উপল্লন্ধিতে এসে যায় । 


শ্রীকুক ট১্তন্য ৎ 


কিভূ মায়ারাদী আচার্য শঙ্করের অনুসরণে আপানি যে ভাষা করেছেন াতে ফুটে উঠেছে 
বিপরীত অর্থ । মনে হয়, মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে আপনি কাপ্পানিক ব্যাখ্যা ক'রে যাচ্ছেন। 
ভগ্মবান ব্যাসের সূ. স্বপ্রকাশ। কিন্তু সে সৃন্রকে আচ্ছাদন ক'রে আপনি করেছেন 
আপনার নিজস্ব ভাষ্য ।” 

ক্রোধে আভমানে পাত ফাটিন্া পাঁড়বার মতে। হইলেন। প্রচণ্ড দুঃসাহস এ যুবক 
সম্্যাসীর ! কে ন৷ জানে- বাসুদেব সার্বভৌম ভারতবরেণ্য মহাপাঁওত। আর ঠাহারই 
ব্যাখ্যায় এ অর্বাচীন ভুল খরিতে আসে! শুধু তাহাই নয়, শঙ্ষর-ভাষ্য ও ঠাহার নিজন্ 
ব্যাখ্যাকে কাপ্পনিক বাঁলয়৷ সে উড়াইয়া দিতে চায় ! 

উদ্া ও উত্তেজনা চাঁপির। পাঁগুত কহিলেন, “বেশ, তাহ'লে সূত্র প্রকৃত অর্থ এবার 
তোমার মুখেই শুনি।” 

প্রভু শুরু করিলেন ঠাহার ভাষণ। মুহ্ুতে' কোথা হইতে দিব্য শক্তি ঠাহার মধ্যে 
জাগ্রত হইয়। উঠিল । অপরূপ ব্যাথা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়৷ প্রেমধর্মের প্রাধান্য তিনি 
স্থাপন করিলেন। তত্ব নিরূপণ করিলেন- শ্রীভগবান্‌ হুইতেছেন স্চিদানন্দ বিগ্রহ 
আর তাঁহার প্রাতি প্রেমেই জীবের পরম পুরুষার্থ। 

অলো'কিক প্রাতভায় মুখমণ্ডল তাঁহার প্রদীপ্ত। মুখনি:সৃত প্রতিটি শব্দ চৈতনামর । 
ক্্তিত্বে, ভাবের গাঢ়তার় ও বাচনঙঙ্গীতে এক অন্ভুত ইন্দ্রজাল ! দৈবী শ্তিতে শ্তিমানূ 
এমন প্রতিপক্ষের সম্মুখীন সার্বভৌম কখনো হন নাই। ভক্তি, শান্ত ও জ্ঞানের একি 
বিচ্ম়কর মিলন চত্বশ বংসর বয়স্ক এ সব্ত্যাসীর মধ্যে! কোনো.সিদ্ধান্তই যে তাঁহার 
খণ্ডন কর) যাইতেছে না। 

মহাপাঁওত বাসুদেব বড় দুর্বল হইয়। পাঁড়িলেন। আত্মরক্ষার কোনে উপায়ই আর 
ভাঁবয়া পাইতেছেন না। ন্যায় ও বেদাস্তের বুগরশ্মি তিনি ধারণ করেন, এ দেশের 
পাঁওতসমাজের পুরোভাগে তিনি আঁধাষ্ঠত। তাঁহার মতো৷ শাল্তধর পুরুষকে আজ এই 
তরুণ আজ তৃণথণ্ডের মতে। কোথায় ভাসাইয়। নিতেছে 2 

ভয়ে বিষ্ময়ে ও শ্রদ্ধায় সার্বভৌম চৈতনোর দিকে নিনি“মেষে চাহিয়৷ আছেন, আর 
ভাবিতেছেন_ একি মানুষ না নরদেহে আঁবভ্ভত কোনে দেবতা 2 পাগুতের সকল 
অহঙ্কার, সকল আত্মপ্রত্যয় যেন এই মহাবলী প্রোমক সন্ব্যাসী আজ নিঃশেষে শুষির। 
নিয়াছেন। বেদশাস্ত্রে যান প্রাতদবন্ী, বেদ-:বদাস্তে অনাভজ্ঞ এই যুবকের কাছে তিনি 
হইয়া 'গিয়াছেন ক্ষুদ্র শিশুটির মতে৷ অসহায় । নৃতন ভাষ্য, নূতন মূলামান আজ হইঁহারই 
কাছে ঠাহাকে শুনিতে হইতেছে । 

সুর সমূহের প্রেমভন্তিমূলক ব্যাখ]। শেষ হইয়াছে। প্রভু এবার ভাব গদৃগদ কণ্ঠে 
কহিলেন, “আচার্যবর, ভগবদৃ-ভান্তই মানুষের পরম সাধন, তাই আত্মজ্জানী মহামুন্ত 
মুনিরাও এর জন্য থাকেন লালায়িত। শ্রীমদৃভাগবত এই মহাসতাই ঘোষণা ক'রে 
বলেছেন 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্র্ছা অপুরুক্ষমে 
কুর্বস্তাহৈতুকীং ভন্তিমৎন্কুতগুণো হরিঃ ॥ 

পর্িত সবিনয় কহিলেন, “যাতবর, বড় অপরূপ এই গ্লোক ! এর 'নাহতাথ আজ 
আপনার দুখ থেকে শুনতে বড় ইচ্ছে হয়েছে। দয়া ক'রে আমায় বনগুন।» 

সার্বভোমের পাগুত্যাভিমান নির্জত হইয়াছে বটে. কিন্তু একেবারে তাহা! বায় নাই। 


৬০ ভারতের সাধক 


গ্রভুও তাহাকে সহজে ছাড়বেন না। তাই চাতুরী কারয়া কাহলেন, “উত্তম কথা। 
কিনতু আপনি বয়ে প্রবীণ, আনবৃদ্, আপানই আগে এর ব্যাথ্য। করুন। পরে আমি 
করবো ।” 

পিতের প্রাণে এতক্ষণে িছুট। বল আঁসল। মনে ভাবলেন, পাঁওতাবলে এই 
প্লোকের বনুতর নৃতন ব্যাথা [তিন শুনাইয়া দিবেন। যাঁদবা এভাবে কিছুট৷ মান রক্ষা 
করা বায়। ভাষা, ভাব ও তত্বের খুশটনাটি ধাঁরয়া। নয়টি বাব ব্যাথ্য। তানি বর্ণনা 
করিলেন। ভাবিলেন, এ গ্সোকের আর নৃতন কোনে৷ ব্যাখা। সম্ভব নয়। 

কিন্তু এক বিপদ! টৈতন্য ঠাহার এ আশায়ও বাজ হানিলেন। চ্মিত হাসে 
কহিলেন, “আচার্যবরর আরও কয়েকটি অর্থ এ গ্লোকের কর! যায়। তা হ'লে কৃপা 
ক'রে শুনুন।” 

প্রভু ব্যাণ্যা শুরু করিলেন। পাত উৎকর্ণ ছুইয়৷ শুনিতেছেন আর হতবাক্‌ হইয়া 

প্রাতিডা ছাড়। একাজ কেহ করিতে পারে না। এবে 

অভাবনীয় | 

অবঙগীলায় প্রভু আঠারো রকমের নৃতন ব্যাখ্যা শুনাইয়। [দলেন। সার্ধভৌম 
ভট্টাচার্যের বিদ্যার দর্প যেন ছলস্ত আ্মাশখা ! এতক্ষণ যাবং প্রভু পাঁওতের দীপাধার 
হইতে একটু একটু করিয়া তেল শোবণ করিতেছেন। উ্ন শিখা ক্রমে স্তিমিত হইয়া 
আসিতোঁছল। এবার শেষ ফুৎকারটি দিয়া তাহ। নিভাইয়া দিলেন। 

আত্মাভিমানের আগুন নিয়া গিয়াছে । এবার মহাপাওত সার্বভৌমের নয়নে উদৃগত 
হইল ভান্তি-প্রেমের অশ্রুধারা। হৃদয়ের হচ্ছ দর্পণে নবীন সন্্যাসীর দিবার্পটি ফুটিযা 
উঠিল । দেখিলেন, এ্থরীয় ভস্তি, এশ্বরীয় জ্ঞান আর শঁশ্বরীয় শান্ত তাহাতে প্রমূ্ ! 

মুহূর্তমধ্যে কোথা দিয়া কি ঘটি়। গেল, বাসুদেব সার'ভৌ প্রভুর চরণতলে মুত 
হইয়। পড়লেন। অতঃপর চিরতরে তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। শ্রীচৈতন্যকে 
স্বীকার করিয়া নিলেন জীবন-মরণের প্রভুর্পে। 

এভাবে সৌঁদন বাসুদেব সার্ব ভৌমকে প্রভু আত্মনাং করিয়৷ নেন। এ আত্মসাং শুধু 
প্রভু আর ভক্তের ব্যাপারই নয়, করুণালীলার আলোকসম্পাত মানত নয়,-_-ইহার তাৎপর্য 
আরও অনেক বেশী। শক্তিধর সাব'ভৌমের এ আত্মসমর্পণ হইয়া উঠে প্রভুর নীলাচল- 
লীলায় এক 'বাশিষ্$ অধ্যায়। শুধু উৎকলের রাজশান্ত, বিহ্বজ্ঞন সমাজই নয়, সারা 
ভারতের বৈদাস্তিকদের মযোও সাব'ভৌমের এ পরাজয় আনিয়া দেয় প্রচ আলোড়ন। 
শ্রীচেতনোর নাম আঁচরে দেশের সর্বন্র ছড়াইয়।৷ পড়ে । সমাজে তিনি কীতি'ত হইয়া 
উঠেন প্রেমভক্তি-ধারার নব ভাগীরখবৃপে । 

নীলাচল প্রার মাস দুই অতিবাহিত হুইয়৷ গেল। প্রভু এবার স্থির করিলেন, 
কিছুদিনের জন্য তিনি দক্ষিণের তীর্ঘন্থানগুলি দর্শন করিতে বাহুর হইবেন। 

সার্বভৌম কহিলেন, “প্রভু, দক্ষিণদেশে তুমি ভ্রমণে যাচ্ছে৷-_খুব ভালো কথা। 
সেখানে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে অবশ্য একবার দেখা ক'রো, বিদ্যানগরে উৎকলরাজের 
প্রাতীনাধরূপে তিন দেশ শাসন করছেন। শুন্র,বষয়ী ভেবে তাকে যেন উপেক্ষা 
করো না। প্রেসভীন্ত সাধনার মহা অধিকারী পুরুষ এই রামানন্দ । পৃথিবীতে এমন রসজ্জ 
ভন্ত আর দুট নেই। বৈফব ব'লে একসময় আমি তাকে কত উপহাস করোছি, আজ 
তোমার প্রসাদে বুঝেছি, ঠার মর্ম ।” 


শ্লীকফ চৈতন্য উ১ 


প্রভু সাগ্রহে সম্মত হইলেন । তারপর শুরু ছইল পরিব্রাজন। 

কফ নামরসে মগ্ন হইয়৷ 'তানি পথ চলিতেছেন-_ভন্তি, প্রেম ও শরণাগাতর ভাবে 
সদা বিভোর । কণ্ঠে চালতেছে কীতন-_ 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম ॥ 
কুফ কেশব কৃফ কেশব কফ) কেশব পাহি মামু ॥ 

নামগান, প্রেমাবেশ ও নৃত্য কীর্ভনে নবীন সন্বাসী পথে পথে সবাইকে মাতইয়। 
চঁলয়াছেন। কেহ তাহার দিব্যর্প দেঁখিয়। কেহ মধুর কীতন শুঁনয়া, কেহ বা স্পর্শ 
পাইয়া প্রেমাবেগে অধীর হইতেছে। প্রাতি গ্রামে প্রীতি নগরে তিনি এর্‌পে শন্তি সপ্টার 
করিয়া! চাঁলয়াছেন। 

সময় অল্প-কম্তু পরিক্রমার পথাটি দীর্ঘ। ইহার মধ্যে দূর দূরান্তে নামের বাঁজ 
প্রভুকে রোপণ কারিয়া যাইতে হইবে, প্রেমধর্মের রসত্্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে । 
দুতবেগে তাই তান ঈশ্বর 'নাদ্ট এই ব্রত উদ্যাপন করিয়া চলিয়াছেন। 

দক্ষিণাপথে দিনের পর 'দিন চলিতে থাকে শ্রীচৈতনোর আবিরাম পরিক্রমা, আর 
চারাদিকে বিস্তারিত হয় ঠাহার প্রেমের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল । এ ইন্দ্রজালের প্রভাব এড়ানো 
সোঁদদন অনেকেরই পক্ষে সম্ভব নয় নাই। তাকিক, শাস্ত্রজ্ঞ পাওত ও 'বিষয়াসন্ত ধনীরা 
যেমন আকার্ধত হয়, তেমাঁন পাষও, দস্যু ও পাঁতিতা নারীরাও আসিয়। করে আত্মসমর্পণ । 
যে একবার প্রভুর দর্শন পায়, ভন্তিরস তাহার মধে) সণ্ারিত হয়, ধারে ধারে সে বৃপাস্তারিত 
হইয়া উঠে। শৈব, শান্ত, বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সাধকের! দলে দলে এই প্রেমোন্মাদ, মহা- 
শান্তধর সব্যাসীর আশ্রয় নিতে থাকেন। 

গোদাবরীতীরে, বিদ্যানগরের এক প্রান্তে চৈতন্য সোঁপ্ন 'বশ্রাম করিতেছেন। এমন 
সময় রামানন্দ রায় দোলায় চাঁড়য়া নদীতে ল্লান করিতে আসিলেন। সঙ্গে বু অনুচর ও 
দাসদাসী। 

স্লান তপণের শেষে অদূরাস্থিত বৃক্ষতলে রামানন্দের দৃঁষ্ট পাঁড়িল। দেখিলেন, এক 
দব্যকাস্ত তরুণ সন্ব্যাসী নিশ্চল হইয়৷ বাঁসয়া। আছেন। একবার তাহার দকে চোখ 
পাঁড়লে আর সরানে। যায় না । রামানন্দ নিকটে গিয়। ভন্তিভরে প্রণাম করিলেন। 

লোকলস্কর ও আড়ম্বর দোখয়। তাহাকে চিনিয়। 'নিতে প্রভুর দেরি হয় নাই। মৃদু 
মধুর স্বরে প্রশ্ন কারলেন, “আপাঁনই কি উৎকলরাজের প্রাতীনাধি রামানন্দ রায় ১” 

“আজ্ঞে হ্যা, আমিই সেই অধম শৃদ্র।৮ 

“বাসুদেব সাবভৌম আমায় বার বার বলে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবার 
জন্যে। সেই জনেই আমার এখানে আসা । আপাঁনি পরমভাগবত তাতে সন্দেহ নেই 
আপনার দর্শনমান্তই যে আম কৃষপ্রেমরসে ভাসাছ।” 

প্রভু উঠিয়া দাড়াইয়। রামানম্দকে আলিঙ্গন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দের সারা 
দেহে ফুটিয়া উঠিল অশু-কম্প-পুলক প্রভৃতি প্রেমবিকার ৷ এ রাঙ্জোর তিনি শাসনকর, 
ধীর স্থির ও দোর্দও- প্রতাপ বাঁলিয়াই লোকে তাহাকে জানে । কিন্তু প্রভুর স্পর্শ 
পাইবামাত কি এক স্বগ্ণার প্রেমাবেশে তানি মন্ত হইয়৷ পাঁড়লেন। এ অলো কিক দৃশ্য 
দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না । 

প্রকৃতিচ্ছ হইবার পর রামানন্দ বার বার চৈতনোর কপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 


৬২ ভারতের পাধক 


কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, অধমকে শুদ্ধ করার জন্যই যখন এসেছো, কিছুদিন 
এখানে অপেক্ষা ক'রে যাও। আমায় তোমার কপ। ও আশ্রয় দাও ।”» 

প্রভু সর্যজ্ঞ। তাহার জ্বানতে বাকী নাই-রাম় রামানন্দ ।নগৃঢ় ব্রজরসের ভাগ্ারী, 
আর অচিয়ে তিনি আত্মপ্রঞাশ কারবেন তাহারই এক শ্রেষ্ঠ লীলাপারকররূপে ।* তাছাড়া, 
তান বুঝয়। [নিয়াছেন, আচার-আচরণে রামানন্দ রাজাঁসক ভাবাপন্ন, বৃত্তি তাহার রাঞজকার্য 
ও কূটনীতি, 1কন্তু এই বিষয়ী আবরণের নিচে প্রচ্ছন্ন রাহিয়াছে এক মহাবৈষফব-_প্রেমভন্তি- 
পথের এক অসামান্য সাধক! 

প্রভু স্থির কারলেন, কয়েকটা দিন নিভৃতে এই পরমভাগবতের সাঁহত কাটাইবে, 
কষরস উপভোগ করিবেন , তাই রায়ের অনুরোধ শুনিয়াই 1বদ্যানগরে থাঁকতে তান 
রাগী হইয়া গেলেন। এক ভন্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তাহার বাসের ব্যবস্থা হইল। 

দশাঁদন তিনি এখানে যাপন করেন। প্রাতদিন রানে রামানন্দ রায় তাহার কাছে 
উপাচ্থত হন। দুইজনের একান্ত আলাপনে প্রেমানন্দ উদ্বোলত হইয়া উঠে। উৎসারিত 


হয় বৈফবীয় ভন ও সাধ/-সাধনের নিগুঢ় তত্ব। 


রান সেদিন গভীর হইয়। উঠিম়াছে। কৃষকথার আনন্দে উভয়ে মাতোয়ারা । প্রভূ 
রামানম্দকে দিয়া মধুরভজনের রসতত্বাটি উদ্‌বাটন করিতে চান, জীবের কল্যাণে উহা 
বিস্তারত কারিতে চান। তাই সোঁদন একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া রামানন্দকে তিনি 
উদ্দীপত কারিতেছেন, আর উভয়ের সংলাপের মধ্য 'দিয়া চালতেছে সাধ্য সাধন তত্তের 
অপর্প মন্থন। গোঁড়ীয় বৈষবধর্মের যে অমৃত সোঁদন এখানে উগত হয়, প্রেম ভান্ত 
সাধনার জগতে তাহা চির অক্ষয় হইয়া রাহয়াছে। 

প্রভু কহিলেন, “রামরায়, যে সাধন-ভঙ্গনের মাধামে জীবের পরম প্রাপ্তি ঘটবে, তা 
আমার কাছে আজ খুলে বলো ।” 

কৃষপ্রেমের মরমী রসবেক্ত। এই রানানন্দ রায় । প্রভু ঠাহাকে দিয় নিজের প্রচারিত 
তন্তুকে পরিস্ষুট করিয়া তুলিতে চান। তাই রামরায়ের বিনয়, দৈন্য, ওজর-আপত্তি 
কোনো কিছুই 'তাঁন মানিলেন না। রায়কে অবশেষে মুখ খুঁজতে হইল । দ্বধর্মচরণ, 
কৃষে কর্মাপণ, জ্ঞানামশ্রাভীন্ত অনেক কিছুরই উল্লেখ রামানন্দ করিতেছেন, কস্তু কোনো 
কিছুই আজ প্রভুর মনঃপৃত হইতেছে না । প্রেমাবেশে কেবলই বালতেছেন, “রায়, এসব 
কথা তো বাহ/। নিগৃঢ় তত্বের কা আমায় তুমি শোনাও ।” 

এক্কান্ত ভান্ত, দাসা-সথ্য-বাৎসল্যময় ভক্তি প্রভৃতি নানা সাধনের কথাই রাম রায় 
কাঁছলেন। কিন্তু প্রভুর তাহাতে মন ভাঁরয়া৷ উঠে কই? ভাবাবষ্ট হইয়া কেবলই 
বাঁলতেছেন, “রাম রায় এখানেই থেমে যেয়ো৷ না, আরো এগয়ে যাও, আরে৷--আরো 
গভীরের কথা বলো ।” 

উত্তর হইল, "প্রভু, এর পর বাকী থাকে কান্ত! প্রেম, আর তাই হচ্ছে বৈষবের সব 
সাধ/সার।” ভাগবতে বর্ণিত প্রেস-ভন্ত সাধনার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যপ্ত 
রামানন্দ রায় এতক্ষণ পর্যন্ত ঢুশড়যনা আসিয়াছেন। ভাবলেন, এবার তিনি রেহাই 
পাইলেন, প্রভুর জিজ্ঞাসার প।লাও সাঞ্গ হইল । 

ণকস্তু তাহা হইবার ধো কই 2 তান বাঁলয়। উাঠলেন, “রায়, সাধনার সীমারেখ। 


শরীফ চৈতন্য ৬৩ 


টানতে হয় এখানেই, সে ঠিক কথা । কিন্তু এতে তো আমার সত্যকার তৃপ্ত হচ্ছে না। 
এর পরেও যাঁদ আরো 'কিন্ু থাকে, অ উদৃঘাটন করে৷ !” 

রামানন্দ চমাঁকয়া৷ উঠলেন । ইহা অপেক্ষ। নিগৃঢ়িতর প্রেম-সাধনার কথা তে৷ কেহ 
জানিতে চাহে না! বুঝলেন, প্রভু ঠাহাকে 'দিয়া আজ চরম সাধ্যসাধন-তত্বের নির্ণয় 
না করিয়৷ ছাড়িবেন না। 

উত্তরে কহিলেন, “প্রভূ, এর পরে রয়েছে শুধু রাধা-প্রেম | আর এ হচ্ছে প্রেমের পরম 
সার- সাধ্য শিরোমাঁণ। ব্রজেন্জনজ্ছন কৃফের স্বরূপ ছল সং-চৎ-আনন্দময়, আর ঠারই 
আনন্দাংশে, হলাদিনী শান্তরূপে, বিরাজিত। রয়েছেন শ্ররাধ। । এই রাধাপ্রেমই মহাভাব 
হয়ে টেনে নিয়েছে প্রেমসাধনাকষে চূড়ান্ত স্তরে ৷” 

কৃফরসের রাঁসক, মহাসাধক রাম রায়ের সম্মুখে বাঁসয়া প্রভুর প্রেমরসপানের তৃফ। আজ 
কেবল বাড়গ্লাই চলিয়াছে। মাধূর্-ভগবানের রস-ভুঞ্জনের এ আকাঙ্ক্ষার যেন আর 
অবধি নাই। লু্ধনেত্রে কহিলেন, “রামরায়, তারপর অ:রে৷ কিছু থাকে তে বলো-_ 
আমার প্রাণের তৃষ। মেটাও ।” 

সব শেষের পরেও আবার ক শুরু করিবেন ? রামানন্দ রায় আর পারি উঠিতেছেন 
ন।। এবার তাই ব্যস্ত করিলেন ঠাহার শেষ কথা । স্বরাচত একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে 
রাধাকৃফপ্রেমের চরম ও একীভূত রসঁট তান উদৃঘাটিত কারিলেন।-_দ্বরূপ আর শান্ত, 
দুইটি পৃথক তত্ব আর সেখানে থাকে না, রাধা! আর কৃষের বুগল সমতা সেখানে এক হইয়া 
যায়। রাম রায়ের সে সঙ্গীতের মূল কথা-_ন সো রমণ, ন হাম রমণী । অর্থাৎ, রসরাজ 
মহাভাব দুই এক রূপ' সেখানে যে সব কিছু একাকার ! 

এ অবস্থায় লীলার আনন্দ আর থাকে না। বিষয় আর আশ্রয়--গোলোকপাতি 
কফ আর রাধা সেখানে যে একীভূত। তবে দ্বেত রসসত্তার বিলাসই বা থাকে কই ? 
ব্যগ্রভাবে প্রভু ঠাহার চম্পকবর্ণ করতল দিয়া তথানি রায়ের মুখ চাপিয়৷ ধরিলেন। 
অর্থাং-_এ বড় নিগৃঢ় কথা, সব একাকার করার কথা । রায় একথা আর নয়।' 

$ফরসের বন্যাধারা হইয়াছে অর্গলমুস্ত। মহাভাবরসে দুইজনে একেবারে প্রমত্ত হইয়া 
উাঠয়াছেন। 

বিদ্যানগরে চৈতন্য সানন্দে দিন দশেক কাটাইলেন। র'মানন্দেরে জীবন 
ইীতিমধে)ই হইয়। উঠিয়াছে প্রভূময়। এখানকার রাজকার্ষে আর তাহার মন টাকিতেছে 
না। সমস্ত কর্মভার তাগ কাঁরয়া প্রভুর নিরন্তর সঙ্গ লাভের জন্যে তান উন্মুখ 
হইয়াছেন। 

প্রভু তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, “রাম রায়, তুমি উতলা হ'য়ে না। আমার 
পরিক্লমার শেষে, নীলাচলে অবশ্যই আবার আমরা মালতি হবো । উভয়ে মিলে 
অন্তরঙ্গ লীলারস আন্বাদন করবো ।” 

প্রভু অঞ্পর আরে দক্ষণের দিকে চালয়া গেলেন। 


চৈতনোর এ পরিক্রমা শুধু তীর্থদর্শনের জন্য নয়, এ যেন কৃপা বিতরণেরই এক 
লীলা । দেব-বিগ্রহ দর্শনের নাম করিয়া নিজেই পুণ্য স্থানগুঁলতে দর্শন দিয় বেড়াইতে- 
ছেন। যেখানে ভন্ত সেখানেই ঠাহার ঘাঁটতেছে আবির্ভাব। আর যেখানে তিনি 
আবিভত হন সেখানেই উচ্ছলিত হইয়া উঠে ভক্তিরসের অমৃওম্ত্রোত! 


৬৪ ভারতের সাধক 


ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভু সেদিন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়াছেন। পুণ্যতোয়া কাৰেরীতে শ্লান- 
তর্পণ শেষ করিয়া তান রঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলেন । নৃত্য কা্তন ও প্রেমাবেশে স্বগাঁর 
আনন্দ উথলিয়৷ উঠিল । 

মন্দিরের এক কোপে সৌম্যদশন এক প্রীবণ ব্রাহ্মণ ভগবদ্গীত পাঠ করিতেছেন । 
নাম তাহার যুধাষ্ঠর। 'বাশষ্ট ভন্ত বাঁলয়৷ এ অগুলের সবন্র তান পাঁরচিত। 

ব্রাহ্মণ প্রাতীদদন একমনে ভন্তিভরে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করেন । আর 
এ সময়ে তাহার দুই নয়ন হইতে আবিরাম ধারায় অশ্ু ঝারিতে থাকে । সকলেই জানে, 
সংস্কৃত ভাষা [তান জানেন না। তাই গীঠার প্লোকাথ হৃদরঙ্গম করাও তাহার পক্ষে 
সম্ভব নয়। তবুও কেন যে আদ্যোপান্ত এ গ্র্ছটি রোজ তাহার পড়া চাই, অনেকে ভাবর়া 
পায় না। তাছাড়া, পাঁড়তে গিয়া এত ব্রদ্দন আর অশ্রুবর্ষণই বা কেন? পাঠের এমন 
প্রচেষ্টা দৌঁখিয়া অনেকে উপহাসও করে । 

রঙ্গনাথজীকে প্রণামের পর &৩ন্য বাহিরে আসতেছেন, হঠাৎ ঠাহার দৃষ্টি পাঁড়ল 
বুধিষ্ঠরের উপর | গীত পাঠ তাহার সবেমাত্র শেষ হইয়াছে । নয়নজলে দুই গণ্ড প্রাবিত। 
প্রেমাবেশে বিহ্বল ব্রাহ্গণ ফৌপাইয়৷ ফৌপাইয়া কাঁদতেছেন। নিকটে গিয়। প্রভু সমনেহে 
[জজ্ঞাস৷ কাঁরলেন, “াবপ্রবর, গীতা পাঠ ক'রে এমন প্রেমোদ্ধেল হতে কাউকে আমি দোঁথ 
নি। আচ্ছা, কোন্‌ গ্লোকাটি পড়ে আপান এ অপার্থিব আনন্দে অধীর ছয়ে ওঠেন, ত৷ 
1ক দয়া ক'রে আমার বলবেন ?” 

ব্রহ্ধণ উত্তর দিলেন, প্রভু, কোনে প্লোকেরই শব্দার্থ আমি জানিনে, আম যে একে- 
বারে মূর্খ । শুদ্ধ হোক, অশুদ্ধ হোক রোজই উচ্চকণ্ে সমন্ত অধ্যায়গুলো পাঠ ক'রে 
যাই। গুরু আজ্জ। দিয়েছেন, তাই একাজ কার। প্লোকের অর্থ ভেদ করতে পারিনে, 
তার কোনে। প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। কারণ, যখন এ মহাণ্রন্থের পাত। আমি 
খুলে বাঁস, তখনই গুরুকপায় দেখতে পাই-_আমার শ্যামসুন্দর রথাগ্রে বসে অর্জুনকে 
পরমতত্ের উপদেশ 'দিচ্ছেন। সে 'দব্যোজ্জল মৃ1ত1ট দেখতে দেখতে আমি প্রেমাবিষ্ট 
হয়ে পাড়। ভেতর থেকে যে কান্না উথলে ওঠে, তা ঠেকানে। যায় না। যতক্ষণ এই 
গীত পাঠ করি ততঙ্ষণই পরমপ্রভুর দিব্য রূপ দর্শন করি। তাই আর কোনো দিকে 
হু*শ থাকে না।” 

বাহু প্রসাররা, প্রেমভরে প্রভু এই মহাভন্ত ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন দিলেন । প্রেমাশ্রু- 
পৃরিত নয়নে কহিলেন, “ভাই, তোমায় মূ" কে বলবে 2 অন্তর যে তোমার জ্যোতির্সর 
হয়ে উঠেছে। গীতার অর্থ তুমিই বুঝতে পেরেছো, তোমার খাঠই তে। সার্থক । যে পাঠ 
পরমপ্রভুর দর্শন ঘাঁটয়ে দেয়, তাই তে সত্যকার পাঠ 1” 

শ্রীর্ক্ষেত্রের পর প্রভু রামেশ্বর, '্রবাঙ্কুর, পন্ঢরপুর প্রভাতি দক্ষিণাপথের বহুতর 
অঞ্চল পর্যটন করিতে থাকেন। দুই বৎসর পরে নীলাচলে তিনি ফিরিয়া আিলেন। 
আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইয়। ভন্তসমান্তের আনন্দের অবধি রহিল ন|। 


গৌড় হইতে প্রভুর প্রধান পার্ষদগণ দলে দলে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হন । 
রথযাঘার উংসব সময়ে বৈফবঙের নৃত্য কীর্ডনে পুরীধাম মুখারত হইয়া উঠে। রথাগ্রে 
প্রভুর উদ্দও কাঁতন ও প্রেমাবেশ লক্ষ লক্ষ ভস্ত ও দর্শনারাঁর হদরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ 


তুলিয়। দেয়। 


শরীফ চৈতন্য ৬৫ 


উৎকলরাঙ্গ প্রতাপরুদ্র এই সময়ে চৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ ফরেন- প্রভুর প্রেম- 
ভ্তিধর্মের অন্যতম ধারক ও বাহকর্‌পে আঁচরে তিনি চিহত হইয়। উঠেন। 

সে-বার প্রভুর সাহত আনন্দরঙ্গে গোড়ীয়া ভন্তদের দন কাটিতেত্ছ। ছেশ হইতে 
অনেক দিন হয় তাহারা আ'সয়াছেন ; কিন্তু ফারবার কথ! উঠিনে সকলেরই 
মুখ শুকাইয় যায়। প্রভুর সান্নধ্যের এ স্বগ সুখ ছাড়িয়া যাইতে কাহারো মন 
গ্রে ন।। 

এ সময়ে প্রভু একাঁদন শ্রীপাদ নিত্ানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। নিভৃতে বাঁসয়া 
ঠাহাকে কাহলেন, শশ্রীপাদ, আম তে চিরঞ্জীবনের মতে। ঘরসংসার ছেড়ে এলাম । তুমিও 
যদি অবধূতবৃন্ত নিয়ে এমন যন্ত্র বিচরণ করতে থাকো, তবে সংসারী জীবের উদ্ধার 
[ক করে হবে ? আমার অনুরোধ শোন । তুমি গোঁড়ে ফিরে যাও এবং সেথানেই থাকো।। 
প্রাতবংসর সবাইঞ্চে নিয়ে নীলাচলে আসবে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হবে। আরো 
একট। কথা । আমার ইচ্ছে তন বিবাহ ক'রে সংসারজী হনে প্রা্ষ্ট হও। অগণিত গৃহীভস্ত 
তোমার আগ্রয় পেয়ে বাচুক, তোমার আদর্শে তারা গ্রকৃত বৈষব হয়ে উঠুক্ষ। ঘরে ঘরে 
আদর্শ গৃহী বৈষবের সৃষ্টি হোক। আমার প্র তাঁনধি হয়ে গোঁড়দেশের সমাক্-জীংনের 
ন্ত'র সত র, তুমি নাম প্রেমরস বাঁলয়ে বেড়াও 1৮ 

[নত্যানম্দের মাথায় এ যেন বিনা মেবে বজ্রাঘাত! আজীবন ত্রহ্ষচাশী ও অবধূত 
থাঁকয়া ঠাহাকে আবার এ বয়সে গৃহী হইতে হইবে? সংসারের বন্ধন গলায় পারতে 
হইবে? প্রভু এক কথা বাঁলতেছেন ? 

কাতর কণ্ঠে কাঁহলেন, “প্রভু, আমার প্রাত এমন নির্দয় হ'লে কেন, এ কঠোর দই 
বা দিতে যাচ্ছে৷ কেন ত] খুলে বলে ?” 

“্শীপাদ, সবাই জানে, তুমি আর আম অভিন্বাত্বা। তৃঁমি গাহস্থাধর্ম গ্রহণ না 
করলে সমাজের সঙ্গে জীবের সঙ্গে, আমার যোগ থাকবো ক ক'রে? প্রেমধহের গুচারই 
থ৷ ?করৃপে হবে £ তোবার পক্ষে গৃহী-জীবনে ফিরে যাওয়া কঠিন_এ এক মন্ত ঝড় 
ত্যাগ তাতে কোনে সন্দেহ নেই । কিন্তু জীবের কল্যাণের জন্য সেই ত্যাগই তোমার 
ধরণ করতে হবে। তুমি কুপ। না করলে, লোকে কি ক'রে পরমবস্তু গাৰে ৮ 

[িত্যানন্দ জ নেন --এ প্রভৃব অনুরোধ নয়, আদেশ । বাধ্য হইয়। ত ই ঠাহাকে দেশে 
ফিরতে হইল । প্রভুর নির্দেশ মতে গাহস্থাধর্মও গ্রহণ করিলেন। তারপর সগগ্র 
গোঁড়দেশ তাহার হুষ্কারে, উদ্দও নৃত্যে, আর নাম-্রচারে মাতিয়া উঠিল ॥ তিনি চিত 
হইলেন প্রেমদাত। 'দয়াল নিতাই' রূপে । 


বহুদিন হয় প্রভুর বৃন্দাবন ও মধুরায় যাওয়ার ইচ্ছা । তিন-তিনবর চেষ্টা করিয়াও 
নান। বাধ! 'বিঘ্রের জন্য ইহা ঘাঁটয়। উঠে নাই। এবার এক টিমাঘন সেবক সঙ্গে নিয়। তান 
ঠাহার ঈপ্সিত পর্যটনে ঝাহর হইয়। পড়িলেন। 

বৃন্দাবনে পেছিয়াই শুরু হইল তাহার নৃত্য কীর্তন আর প্রেমাবেশ। এক একটি 
পুণ/চ্ছান দর্শখ করেন আর আনন্দে আত্মাবস্থত হইয়৷ যান। কখনে। গাভীর হাদ্ারব 
শু'নয়া কনে বা ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দেখিয়া, কৃফলীলার উদ্দীপন জাগয়। উঠে, প্রভু 
বাহ।জ্ঞান হারান। 

এই সময়ে দিব্য ভাবাবেশে আববষ্ট হইয়৷ [তানি ভ্রজমওলের বু প্রাচীন লুপ্ত তীর্থের 
ভা. লা, (সু-৩ )৫ 


৬্ড ভারতের সধক 


১ অপ উত্তরভারতে প্রেমভন্তি ধর্মের উদ্জীবনে তাঁহার এ অবদানের মূল! 
| 

রঙ্গমণলে ঘুরিতে ঘু'রতে প্রভু একদিন ব্যাকুলভাবে সবাইকে প্রশ্ন করিতে থাকেন- 
রাধাকুও কোথায়? দীর্ঘাদন যাবৎ এ পবিত্র শ্থানটির কথা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে, 
ফোনে সন্ধান পাইবার আর উপায় নাই। অবশেষে এফাদন দিব্য ভাবাবেশে আব 
হইয়৷ নিজেই রাধারাণীর স্মাঁওপৃত এই কু আবিষ্কারে বাঁহর হইলেন। সঙ্গে চলিল 
কৌতৃহলী জনত৷ ও ভক্ত বৈফবের দল । 

পথ ঢালতে ঢালতে একটি নাট স্থানে গিয়া প্রড়ু হঠাং থাঁময়া পড়িলেন। 

[দিকে ধানের ক্ষেত_-মধাগগলে একটি ক্ষ ডোবা । আবেশগ্রন্ত অবশ্ছায় সর্যসমক্ষে 
ঘোষণ। কারলেন, “এই হচ্ছে রাধা-য়াণীর ম্থাত'বজ়ি সেই প্রাচীন রাধাকুওড।” 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহার মধ্যে ঝাঁপাইয়। পড়লেন, আর ভক্ত বৈফবগণ এই কুও 
ঘিরিয়া নৃত) ও কাঁতন শুরু করি,। দিল। 

প্রভুর আবৃত এই রাধাফুওকে দেশের সাধকসমাজ আয়ে সম্প্রদায়ানাব'শেষে 
ঘ্ঁক়াতি দান করে। 

মথুরা ও বৃচ্দাবনেয় অবস্থা তখন শোঃমীয়। মানুহে বসাঁত বড় কম, চায়াদকে 
নাবড় অরণ। | মুসলমান আজ্তমণকারীদের উপ্যু'পার লুনে এ অগলে জনপদ ঢুল 
আর গাড়য়া উাঠতে পারে নই। শাস্ত, সমু দ্ধ বছুদিন যাবৎ বিলুপ্ত হইয়াছে। 

এযায় এই যনাককার্ণ পাব অণ্চলকে চৈতন্য সারা ভারতের জন-মাপহের সম্মুখে 
তুলিয়া ধরেন। লুগ্ত তীর্থপুল উদ্ধার, 1বঙ্মৃতপ্রায় পুণাহ্থানগুলির মাহাত্থ্য প্রচায়। 
ভন্তসমানে আলোড়ন তুলিয়। দেয়। 

প্রভু ও ঠ হার প্রোরত শান্তধর গোস্থামীদের চেষ্টায় বৃন্দাবন আবার জাগ্রত হয়, আর 
বৃদ্দাধনের শ্রীরাধা$ফ নৃওন করয়। সংস্যাঁপত হন দেশবাসীর হদয়-মণ্ডে। 


বৃন্দাবন ত্যাগের পর প্রভু প্রয়াগের পথে চাঁলয়াছেন। সঙ্গে সেবক বলদেব ভ্রাচার্ 
আর একটি নবাগত ভন্ত, নাম কফদান, জাতিতে রাজপুত। একযোগে অনেকটা পথ 
চলা গঞ্েছে। তাই বিশ্রামের জন্য সকলে একটি বৃক্ষতলে বাঁদলেন। 

নিক্টেই একদল গাভী চর] বেড় ইতেছে। হঠাৎ এই সয়ে এক রাখাল বংশীধ্ব"ন 
করিয়া উঠিল। আর যায় ফোথয়? আগে হইতেই প্রভু বৃন্দাবনের স্মাততে ভরপুর 
আছেন, এবার এই গোচারণের দৃশ্য ও বাঁশীর রব তাহাকে কৃষপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া 
তুলিল। মহাভাবের উদ্দীপনায় তিনি মৃছি“ত হুইয়। পাঁড়লেন। শিশ্বাস বুদ্ধ, মুখ দিয়া 
ফেন! নির্গত হইতেছে, দেহে প্রাণের চিহৃমান্র নাই। 

বাদশাহের এক অন্বারোহী পাঠান ফৌঙ্জ ঠিক এই সময়ে এখান 'দিয়া যাইতেছিল। 
কাসীর এই অবস্থা দেখিয়া তাহার! সা্দহান হইয়া উঠিল। তবে কি সঙ্গী দুইটি 
ঠাহাকে কোনে ছলে বিষ থাওয়াইক্লাছে 2 হয়তে। ঠাহার টাকাকড়ি নিয়। দুষ্টের।৷ এবার 
পলায়ন করিষে। ঘোড়। থামাইয়া তখনি প্রভুর সঙ্গী দু'টিকে তাহার বাঁধিয়া ফেলিল। 

কষফদাস বাকুলভাবে বুঝাইতে থাকেন, “তামরা এ সব্টোসীরই ভন্ত ও সেবক।* 
ভাবাবেণে ইশি নুছ্ছি'৩ হয়েছেন। এমনধার। প্রায়ই ঘটে থাকে । আমরা দুজনে এতক্ষণ 
পারচর্যা করছিলাম ।” 


প্রীফ চৈতন্য ৪৭ 


না কোনে কথাই কানে তুলিতে চাহে ন, তাহারা এ দু'জনকে এখনি 
বধ | 

অনুন্য-বিনর এবং তর্ফ-বিতর্ চালতেছে, এমন সমর চৈতন্য সধাবৎ ফিরিয়া পাইলেন। 
চোখ মোঁলয়৷ চাহতেই পাঠানেরা তাহাকে কহিল, 'সধু, তোমার ভাগা ভালো, ধেঁচে 
টঠলে। এ নুর্'ত্তের তোমায় বিষ খাইয়ে মেরে, টাকাকাঁড় লুঠ করতে চেয়েছিল।” 

প্রভু বান্ড হইয়। কছিলেন, “না-না ভাই, তোমরা ভুল বুঝেছে। ৷ ও॥ অমার একান্ত 
আপনজন। আমার এক এক সময় মহ হয়, তখন ওয়াই তো সেবাযত্ব ক'রে আমার প্রাণ 
বাঁচায়।” 

সাধুর কথায় 'শ্থাস করা ছাড়া আর উপায় কি? সৈনোরা অগত] ধলদেব ও 
কফদাসের হাত-পায়ের বধিন কা দিল । 

পাঠানদের সেনাপাঁত ধেশ পাঁওত লোক । 'হন্দুশান্্ও তাহার বছুট। জানা জাছে। 
তাছাড়। চৈতনোর এমন 'দিবাকাস্ত ও অভ্ভূত প্রেমাবেশ দোঁখয়া তনি হড় জড় 
হইয়াছেন । প্রডুর সঙ্গে তাই অধ্যাগ্ম-গ্রালোচনা শুরু করিয়া দিজ্েন। 

প্রভুর অমৃত্ময় কথা যত শুনিতোছলেন। ততই তান বিকল হইয়া পণড়তেছেন। 
কি অগ্ধ সম্মোহন এই প্রোসক সম্ব।সীর ঠাহানতে, ক্ছনে ও ঠাহার বাগিখ্রে | পাঠানের 
সমগ্র সনতায় এও নড়। পাড়য়। গেল । মুমুক্ষু হঃরা চৈতনোর চরণে তিনি আত্মসমর্পগ 
কঠিলেন। আশ্রয় দিয়া গ্রড়ু ভাহার নামঞরণ ক রিলেন-রামগাস। 

এই পাঠান বাছিনীর মধ্য একা ধর্মপ্রাণ তরু" ছিলেন, তাঁহার নাম বিজলি খান। 
ইনি এক বিশিষ্ট ওমরাহের পুর । এই 'বিঞ্াল খানও গুভূর নিকট হইতে প্রেমভন্তি 
ধের উপদেশ গ্রহণ করেন, তাঁহার কৃপ। লাভে ধন) হন। 

ইহার পর প্রভু প্রয়াগে আঁসয়া পৌছেন। তাঁহার চারিদিকে জাঁয়। উঠে দর্শনার্থার 
ভিড়। এ সময়েই তাঁহার সমীপে উপনীত হন শ্রীরূপ। গোঁড়ের বাদশাহ: হুসেন শাহের 
প্রান সাঁচব হীন, উপ।ধ 'সাকর মাল্লক'। রূপের জোষ্ঠ ভ্রাতার হাম সনাতন, বাদশাহের 
প্রধান সচিব ব৷ দবীর খাস-রুপে তিন সুবিখ্যাত। 

পর কবিত্ব শান্ত ও দনাতনের পাওঠ্য ছিল অসাধারণ, আবার তেখনি ছিল 

উভয়ের বিষয়-বিরন্তি। সব্ব ত্যাগ করিয়। প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণের জন। দূই ভ্রাত। 
তখন বড় ব্যাকুল। পন্রযোগে বার বার এ সংকপ্পের কথা ভাহারা নিবেদনও 
কারয়াছেন। 

অবশেষে রূপ আর ধৈর্য ধরিতে পারেন ন'ই। রাজ অমাতোর মাপা, ধনৈ্বর্য সব 
কিছু ঠোলয়। ফেলিয়া চৈতনেো৷র চরণতলে আসিয়। এবার মাথা ঠেকাইলেন। 

এই গাছ পারিষদের আগমনে প্রভুর আন্জ্দ আর ধরেনা। বার বার কহিতে 
লাগলেন, “তাল হলো, রূপ এতাঁদন পরে এবার কফ তোমায় কূপ। করলেন, বিষ়ক্রর্ম 
থেকে টেনে তুললেন ।” 

কয়েকা্দন আপন সাম্িধো রাখিয়া প্রভু তাঁহাকে ব্জরসতত্বের নানা উপদেশ দান 
করেন। তারপর শান্ত সণ্টারত করিয়। তাঁহাকে পাঠাইয়৷ দেন বৃন্দাবনে। এই সঙ্গে 
নির্দেশ থাকে, রূপ যেন পরে নীলাচলে 'গিয়। তাঁহার সঙ্গে মালত হন। 

ইহার পর উপনীত হন প্রভুর অপর অন্তরঙ্গ পাদ, তাহার মণ্ডলীর অন্াতম শ্তভ-_. 
লনাতন। 


১১৫ ভারতের সাধক 


সনাতন ও রূপ উডয়েই বাদশাহ হুসেষ শাহের বিশ্বস্ত ও কর্মদক্ষ সচব। রূপ 
ঠাহার কর্মভার তাগ করায় বাদশাহ: খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এবার সনাত্তন চলিয়া 
গেলে আরে! বিপদের কথা। তাই বাদশাহ ঠিক করিলেন, কোনোমূতেই তাহাকে 
গোঁড় ছাড়তে দিবেন না। সংসার-বিরন্ত সচিবকে কড়। পাহারায় বন্দী রাখা হইল । 

সনাওন রূপের সাথে পরে যোগাযোগ রাখিতেছেন শ্রাত প্রভুব চরণাগ্রয় পাইয়ছে 
ইহা ঠাহার অজান। নাই । গাই প্রাণ তাহার এবার আরও ছটফট কারতে লাগল । যে 
ফোনে৷ উপায়ে ঠাহাকে মুস্ত হইতেই হইবে, নতুবা প্রভুর সাহতা মাঁপত হইবার তে৷ 
কোনো আণ৷ নাই। অবশেষে এদিন রক্ষীদের প্রচুর অথ উৎকোচ 'দিয়। তিন কারা- 
প্রাণীরের বাহরে আসিয়া দাড়াইলেন। 


পারধানে দীন ফাঁকরের বেশ । রৌদ্র, ঝড়জরলগ কোনো কিছুব দিকে জুক্ষেপ নাই, 
মুমুক্ষু সনাতন দুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। প্রভু এখন বাহাণসীতে, তাহার সহিত 
[মিলনের জন্য তিনি মহা উংক্িত। 

সনাতন জানেন, বাদশাহেব সৈনোরা তহার পিছু না নিয় সহজে ছাড়বে না, যে 
কোনে প্রকারে ঠাহাকে গোড়ে ফিব ইধা নিতে চাঁহবে। তাই দুর্গম অরণ/পথ দিয়া 
নি রওনা হইলেন। পদছয় ক্ষতাবক্ষত, অর্ধাশনে ও পথশ্রমে দেহ 'বিণীর্ণ, তবুও 
ছুঁটয়৷ চালয়াছেন। 

বারাণশীতে আদক্লাই চৈতন্যের চবণে তান লুটাইযা পাঁড়লেন। সক্ষাংমার অপ্ধ 
প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, উভয়েরই নয়ন ছাপাইয়। ঝাঁহতে লাগিল পুলকাশ্ু। 
প্রভু ও ভক্তের এ মিলন বড় মর্মস্পশা। 

প্রু ভন্তদের কাহতে লাগলেন, “আজ আমার পরম সৌভাগা মহাবরাগাবান্‌ 
সাধক্ষকে কফ আহার কাছে এনে দিলেন । তোমর! সনাতনের মস্তক মুন করাও। 
গঙ্গায়ান কারয়ে তাকে কোপীন বাহিবাস পরতে দাও ।” 

সনাতনের যেমন মুমুক্ষ' তেসাঁন তীর বৈরাগ্য! বহু অনুরোধ সত্তেও নূতন বস্ত্রের 
কোঁপীন ও যাহবাস [ান নিবেন না । পুরাতন একখও বস্ত্র চিরয়া নিয়। দুই খণ্ড 
ফরিলেন। বেশ পরিবর্তনের প্রধযোজন এভাবে মিটিয়া গেল। 

আহারের ব্যাপারেও ঠাহার কৃচ্ছ সধন কম নয়। কোনো দিন প্রভুব কিিংমান 
প্রসাদ, কোনে৷ দিন বা মাধুকরী করিয়া উদরপাত' চলে। সকলের মুখে (প্রষ ভন্ত 
সনাতনের বৈরাগোোর কথা শুনিয়৷ চৈতনোর আনন্দ আর ধরে না। 

1কন্তু মুখে যাহাই বলুন না কেন, প্রভুব মনে কি যেন একটা প্রশ্ন উঁকবুশক 
মারিতেছে। বার বার কেন সনাতনের স্ধ্ধস্থিত ভোট-কম্বলীটর দিকে তানি চাহিতেছেন 2 

আসর কথাটি সনাতন বুঝতে পারিলেন। পথে বাদশাহের উদ্চপদস্থ কর্মচারী, 
ঠাহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা । এ কম্বল জোর করিয়া তান তাহার কাধে চাপাইয়া 
গদযাছেন। এই বস্তির উপবই প্রভুব দৃঁষ্ট পাঁড়য়াছে। সনাতন ভাবলেন, সতাই তো, 
সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়া এ বোঝা আর বওয়া কেন? কাঙাল বৈষব, কাধে দামী 
ভোট-কম্বলই বা থাকিবে কেন? থাকবে জীর্ণ কন্া। প্রভুর সদা সতর্ক দৃষ্টি পরম 
কল]াণের পথটিই ঠাহাকে আজ দেখাইয়। দিয়া গেল । 

জান দুতপদে গঙ্গার ঘাটে তিন ছুঁটিয়া গেলেন। এদিক ওঁদক থুরিয়া দোখলেন 
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এক দরিদু ভিখারী তাহার জীর্ণ কথাটি রোদ্রে শৃকাইয়া নিতেছে। মিনাতি কারয়। 
কহিলেন, “ভ ই, আমায় একটু দয়া! করবে ? এই নৃতন ভোট কম্বলাটি বেখে দিয়ে তার 
ঘদগে তোমার এ পুরাতন কাথা টি আমার দিতে পারো ?% 

কাঁথার মালিক কিছুতেই এ প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে পারিতেছে না। ভাবিতেছে, 
লোকট। কি পাগল, না আর কিছু? সনাতনও হটিবার পান্ত নন। এ কাঁথা হচ্তগত 
না ক'রয় তিনি ছাড়বেন না॥ বহু অনুনয়ের পর লোক'টকে রাজী করাইয়৷ ৬খনি 
প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। 

এবার তিনি সত।ই ভারমু হইয়াছেন। কাঁধে ভেট কম্বলের স্থলে ছিষ কন্ধা। 

চৈতনোর আননে ফুটিয়। উ।তল প্রস্মধূর হাঁস। ভ্রজমগ্লের ভাবী কতা, গোড়ীয় 
বৈফবসমাজের ভাবী শিক্ষাগুরু তাহার সনাতন । এই চিত পুরুষের িচারবুন্ধর মুটি 
থাকবে কেন ? ত্যা-বৈরাগ্য ও আগার আগরণেই বা কেন থাকিবে ফাক ? সনাতনকে 
মাটি সংশোধন করিতে দে খিয়। প্রভু বড় খুশী হইলেন। 


দ্ুই মাস চৈতন্য বারাণসীতে অবস্থান কবেন । এই অংসরে সনাতনকে তাঁহার নব- 
প্রবর্তিত ব্রজরস সাধনায় ব্রতী করিলেন। গৌড়ীয় বৈষবদের ভাবী শাক্্কারের প্রস্তাত 
শুরু হইল। 
সাধক সনাতন দৈন্য ও টৈরাগোর মূর্ত বিগ্রহ । গে'ড়ের বাদশাহের প্রধান সাঁচব আর 
কদ্ছা-করঙ্গধারী, রাজৈম্বর্য ছাঁড়িয়। এক মুষ্ট অন্নের জনা নগরের দ্বারে দ্বারে ঘুরয়া 
বেড়াইতেছেন। যে এ দৃশ্য দেখে, [বাস্মত হইয়া যায়। 
চৈতনোোব প্রেমভান্তির প্রচার কাশীতে এবার 1কছুটা শুরু হয়। প্রথ্টায় বৈদাস্তক 
সাধ্যাসী ও পাওতেব৷ তাঁহাকে ধরিয়া নেন এক ভাবুক সাধকরূপে। তাঁহার ভাবাদর্শ ও 
সাধনপদ্ধাতকেও ই*হার৷ তেমন সুগক্ষে দেখেন নই । পরে প্রভুকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়া, 
ভন্তদের ভান্ত ও বৈরাগ্য দোত্য়। সকলে সশ্রদ্ধ হইয়। উঠিলেন। 
কাশীতে অংঘ্বতবা্দী সন্বযাসী প্রবোধানন্দের তখন বড় প্রঅপ। বহু গণ/মান্য লোক 
ঠাহার শিষা। আশ্রমে সবদা বেদবেদান্তের শিক্ষার্থীর ভিড়। চৈতরন্যের কথ প্রবোধা- 
নন্দ শুনয়াছ্েন, 1কন্তু গুরুক্ধ তেমন কিছু দেন নাই। বরং নিজের সভায় একদিন তাহার 
সম্বন্ধে নানা ঠাট্টা-বিদুপই তিনি করিলেন। 
সোঁদন বিন্দুমাধব দর্শন কারিয়। প্রভু এক মহারাম্তীয় ভন্তের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণে 
আসিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তান মহা পুলাঁকত। সঙ্গীগণসহ উৎসাহে ও 
আনন্দে নামকীঙ্নে মত্ত হইলেন, প্রেমভান্তর রসতরঙ্গ উ্থালয়া উঠিল । জনসমাগমও 
কম হইল না। প্রবোধানন্দ কয়েকটি শিবাসহ এদিক দিয়া যাইতেছি লন, কার্তনের 
মধুর শ্বর তাহাকে টানিয়া আনিল। 
নৃত্য ও কীঁঠন করিতে করিতে চৈতন্য প্রেমাবষ্ট হইয়া ভূমিতলে পাঁড়যা গেলেন। 
শশ্রুকম্পপূলকাদি সাত্তক বিকারের চিহ ফুটিযা উঠিল সারা দেহে। তারপর ধাঁরে 
* ধীরে একেবারে স্ধাবংহাবা হইয়। পড়িলেন। জীবনের কোনো লক্ষণই নাই। প্রবোধা- 
নন্দ তে। এ দৃশ] দোয়া স্তান্তত ! 
িচার-নিপুণ, মায়াবাদী আচার্য প্রবোধানন্দ । কিন্তু এঁক অস্ভুত ব্যাপার | ওই 
তুণ সব্যাসীর দেবদুল'ভ রূপ আর প্রেমার্তি আদ ঠাহাকে কোন্‌ জাদুতে বশ কার 
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ফেলিয়াছে » বিদা।. প্রাতভা ও আত্মাবশ্বাস আচার্ধের অপামান্য। কিস্তু সব কিছুই ফে 
এই মহাপ্রোমক সব্যাসীকে দর্শনের পর একাকার হইয়। গেল ! 

প্রভু মে ঠাহার বাহাত্ঞান ফিগিয়া পাইলেন। এবার শুরু হইল তাহার কুফা ব্রহের 
বিলাপ ও কালা । এ কানা যেমন আবেগময়, তেমনি মর্মজুদ | শুষ্ধ, জ্ঞানমাগা” 
সব্যাসীর হৃদয়কে ইহা মথিত করিয়। ফেলিল। নয়ন দুইটি যার বার অকারণে হইয়া 
উঠিতেছে অণুসঙ্ল। নিজের অজ্ঞাতসারে চৈতনোর অলৌকিক প্রেমে তিনি বাধা পড়িয়া 
গেলেন। 

কিছুক্ষণ পরে বাহ্যঙ্ঞান পাইয়া গ্রভু এদিক-ওদিক চাহিতেছেন। প্রবীণ বৈদাস্তকের 
দিকে দৃষ্টি পড়ামাত সসন্রমে ঠাহাকে (তানি প্রণাম নিবেদন কারিলেন। 

আচার্য প্রবোধানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবলেন, সে'কি কথ! | এমন প্রেমসিন্ধ 
মহাপনুষের প্রণাম নেওয়৷ যে মহা-অপরাধ ! তাড়াতাড়ি তখনি তাহার চরণধূ'ল গ্রহণ 
ফারলেন। 

প্রহন করজোড়ে কহিলেন, '্যাতবর, এ আপনি 'কি ক'চ্ছেন? জগংগুরুর মতো 
আপনার “াদা, আর আমি আপনার শিষ্ের শিষ্য হবার যোগ; । আমায় প্রণাম করে 
অপরাধী করবেন না। 

প্রবোধানম্ঘ এবার দৈন্যভরে উত্তর দিলেন, «না জেনে আপনাকে কত উপহাস 
করেছি, নিচ্দাবাদও কম কার নি। পদধৃ+ 'নাচ্ছি সেই সব দোষ স্মালনের জন্য।” 

এবার শুরু হয় উভয়ের ধর্মালাপ ৷ আগে হইতেই গুভুর অলৌকিক শ্তিপ্রভাবে 
প্রবোধানচ্্ পরযু'দন্ত হইঃ। আছেন, প্রভুর ভাবময় ব্যান্তত্বের স্পর্শ কারয়াছে তাহাকে 
সম্মোহত। এবার তাহার শ্রী খে ব্যাস-সৃতের অপরূপ ভান্তব্যাথা। শুনয়। প্রেমবিহবল 
হইয়। পাঁড়লেন। কোন্‌ মহাভাবের ক্ষরণ চৈতনোর মধ্যে তিনি দেখিলেন তাহা তিনিই 
জানেন, আবিলম্বে করিলেন আত্মসমপ্পণ | 

প্রভুর কৃপায় মহাপ্রোমক সাংযাসীরূপে প্রবোধানদ্দের রূপাস্তর ঘটে। ঠাহার এবং 
অন্যান] বা শঙ্ট ভক্তদের প্রভাবে কাশীতে এ সময়ে প্রেমডান্ত ধর্ম কিছুট। ছড়াইয়। পড়ে। 


চৈতন্য এবার নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, ভন্ত অনুরাগীদের মধে) আনন্দ কলরব 
পাঁড়য়া গেল। এখন হইতে জগন্বাথধামে তিনি একাদক্রমে অবস্থান করেন আহার 
বংসর। 

উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের ধর্স-সংস্কাতির মিলনভূমি এই সাগরচুদ্ধিত অচল । দারুন 
প্রীপরুষোত্তম এখানে ধুগধুগান্ত ধারয়া আঁধষিত। এ পোরাণিক মহাধামে বাসর প্রভু 
এবার ঠাহার ঈশ্বরনিদিক্ট ললা উদ্‌থাঁটিত করিলেন। শ্রীক্ষেত্রের বুকে শুরু হইল ঠাহার 
প্রেমধর্মের রসবর্ষণ। 

অধ্যাত্ব-ভারতের 'বাস্মত দৃষ্টি নৃত্য-কীর্তনপর এই যুগপুরুষের উপ্র পাতিত হুইল, 
আর নীলাচলে 'তিনি পরিচিত হইয়৷ উঠিলেন »চল জগন্নাথরূপে। অন্তরঙ্গ ভন্তজনের 
প্রভু এইবার হইলেন লক্ষ লক্ষ মানবের আরাধা-_ মহাপ্রভু । 

মাসের পর মাপ, বংসরের পর বৎসর, অগাঁণত তীথকামী মানুষের ভ্োত জগন্নাথ 
মন্দিরের [সংহদ্ধার দয়া চালিয়। যায়। দৃর-দূরাম্ত হইতে আগত পুণ্যাথা” নরনারীর দল 
ভচল আর সচল--দুই জগল্লাথই দে খিয়। তৃ হইয়। ঘরে ফিয়ে। 


শ্রী চৈতন্য থ১ 


প্রভু চৈতনোর নঠন-কাঁতনের মাধুর্য দেখিয়। দর্শনাথী'র। আনম্দপ্ঠল হয়, অন্টসাত্বুক 
প্রেমাবকার দেখিয়া বিস্ময় তাহাদের চরমে উঠে ॥ কৃষফপ্রেমের এক আর্ত, এক বিরহ- 
গহন, এই মহামানবের মধ্যে! এ প্রেমের অদ্ভুত সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়ে পিগৃদিগন্ডে। 


প্রভুর এক একটি পাঁরকয় ঠাহার প্রেমসাগ্রাজোর এক একটি 'দকৃপাল। ভক্তি ও 
প্রেমের আলোক, ত্যাগ বৈরাগ্যের অপরূপ মাহমায়, উহার৷ সমুজ্বলল । এই বৈফব সাধক- 
দের বৈরাগোর আচার-আচরণ ও জীবনস ধনার প্রভাব সোদন চারদিকের মানুষের উপর 
মারা সমাজের উপর বিস্তারত হইতে থাকে । 

নামপ্রেম-সর্বস প্রবীণ ভন্ত হরিদাস বাস করেন নগরীর এক প্রান্তে । ত্যাগ ও দৈনোর 
ূর্ঠ বিগ্রহ তিনি। প্রভু ও ভস্তগণ ঠাহাকে মহাবৈফব মনে করিলে ক হয়, মুদলমান 
কুলে জন্ম ব'লয়া স্বেচ্ছায় কখনো তান জগন্বারথ-মান্দরের 'দকে অগ্রসর হন না, পাছে 
ল্পর্শদেষ কাহারো গায়ে লাগে। কুষনাম রসে আর কৃফভাবনায় তান থকেন সদা 
বিভোর। রোজ তিন লক্ষ নামজপ সমাপ্ত করেন, আর দূর হইতে মান্দরের চূড়ার দিকে 
চাহিয়া নিবেদন করেন সাহটঙ্গ প্রণিপাত। প্রভু রোঞ্ই জগন্ন থের উপলভোগ দর্শনের 
পর হরিদাসের তত্ব নিতে আসেন। পরমভন্তের »স্মুখে বসিয়া সানচ্দে করেন ইন্উগোী। 


সেবার রূপ গোস্বামী নীলাচলে আইসয়াছেন। ঠাহার ইচ্ছা, প্রভুর সান্িধ্যে কয়েকটা 
দিন কাটাইয়া যাইবে | মুসলমান বাদশাহের সাঁচব ছিলেন এতকাল, দরবারে ভিন 
ধর্মী'য়দের সাথে অস্তরগ্গতার সাঁহত হাট।ইতে হইতেছে । তাই বৈফবাঁয় দৈন্যে নিজেকে 
মনে করেন অস্পৃথ্য। দীনভন্ত হরিদাসের কুঁটিরই হয় তাঁহার বাসম্থান। 

প্রাতভাধর কাব রূপ রাধাকৃফ লীলা-নাট। 'লাখিতেছেন। প্রতুর তাহাতে মহ 
উংসাহ। স্বরৃপ, রামানন্দ প্রভাতি ভন্তণহ রোজ রূপের কাব্যরস তানি আস্বাদন করেন। 
প্রেমানদ্দ উদ্ধত হইয়া উঠে। প্রভুর প্রেরণায় ও শা সগ্ঠারণে রূপ রূপাস্তারত হুন 
লীলারসতত্ের এক প্রধান সংবাহকর্‌পে। কয়েক মাস পরে প্রভুর আদেশে তিন 
বৃন্দ/বনে গিয়া স্থ।প্িভাবে বাস করিতে থাকেন। 


ইহার পর সনাতন উপনীত হন প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য। ঝাড়িখণ্ডের বনপথ দিয়া 
[তান আসয্লাছেন, সেখানকার দুষিত জল পান করিয়। দেহে দেখ! দয় ছে দুরারোগ। 

গ। 
ভক্ত হারদাসের কুটিরেই সনাতন অবস্থান করিতেছেন। প্রত প্রীতাঁদন মান্দর হইতে 
ফিরিবার পথে তাঁহাকে ও হরিদাসকে দেখিতে আসেন। কাছে আদিলেই, পরমানম্দে 
সনাতনকে আলঙ্গন না দিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। কঙুর ক্রের ও পু'জ তাঁহার গায়ে 
রোজই লাগিয়া যায়। কিস্তু সৌদকে ডুক্ষেপ নাই। 

সনাতন সু মরমে মরিয়। যান। প্রভূ তাঁহাকে আলিঙ্গন কারতে আঁদলেই পিছু 
হটিয়। !গয়৷ কেবলই বাঁলতে থাকেন, “প্রভু. পায়ে পাড়, আমায় ছোবেন না. হোবেন না। 
এমনিতেই অস্পৃশ্য আমি। তার ওপর হয়েছে জঘন) চর্মরোগ । আপনার দেবরুলভ 


দেহে এর ক্রেন লাগে ত৷ আমার সহ্য হয় না 
কন প্রভুকে নিঃন্ত করে বাহার সাধ)? সবলে প্রিয় ভন্তকে বুকে টানয়। দেন। 


৪, ভায়তো সাধক 


হানিতে হাসিতে বলেন, “সনাতন, তম পরমত্যাগী মহাবৈফব, আমি যে তোমার দেহ 
স্পর্শ করতে আসি নিজে পবিত্র হবার জনো ।” 

বড় কঠিন সমসা। সনাতনের । চৈতন্য তাঁহাকে নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে "দিবেন না, 
আবার আলিঙ্গনও রোজ তাঁহার করা চাই। ফলে শ্রীঅঙ্গ তাহার ক্রেদান্ত হয়। এ বড় 
পুঃ$সহ । সনাতন মনে মনে স্থির করলেন, তাঁহার যে দৃণ্য দেহ দ্বার প্রভুর পাবিত্র দেহ 
কলুষিত হইতেছে, তাহাই এবার শেষ কাঁরবেন। সম্মুখে রথধান্ার উংসব। সেই সময়েই 
রথচকতলে প্রাণ বিসর্জন 'দিবেন। 

প্রভু সর্বগ্রে। বলা বাহুল্য, তাঁহার কাছে সনাতনের এ গোপন সঙ্প্প অজ্ঞাত রহে 
নাই। সোঁদন হারনাসের কুটিরে আয়া কাহতে লাগিলেন, “সনাতন, এ শ্রান্তবুদ্ধি 
ছাড়ো । মনে রেখো, দেহ নাগ কলে কখনে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না, কৃফ মিলে ভান্তি আর 
প্রেমে । তাছাড়া, একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছো । এ দেহ তে৷ তোমার নয়। যোদন 
থেকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে৷ সেদিন থেকে তোমার দেহে হয়েছে আমারই 
অধিকার। আত্মহতাা মহাপাপ, এ সঞ্কস্প তুমি ছেড়ে দাও ।” 

সনাতন বুঝিলেন, তাঁহার চিন্তার সৃক্ষাতম তরঙ্গটির খোজ অন্তধামী প্রভু রাখেন। 
তাঁহাকে এড়ানোর চেষ্টা বৃথা । 

কয়েকদিনের মধে]ই দেখ! যায়, প্রভুর প্রসাদে সনাতনের ব্যাধি নিরাময় হইয়াছে, সারা 
দেহে ফুঁটিয়। উঠিয়াছে দিবাকাস্তি। 

প্রায় এক বংসর কাল সনাতনকে 'নিজের কাছে রাখিয়া, প্রেমসাধনায় নান নিগৃঢ 
তত্বোপদেশ দিয় প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাই দিলেন। কহিলেন, “তুমি আর রূপ 
ব্রজমণ্ডলে থেকে, লুগ্ত তীর্থগুলোর উদ্ধার সাধন করো৷। বৃন্দাবনের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীরাধাকফের লীলাস্থৃতিকে জনচন্তে উজ্ব্বলতর ক'রে তোল ॥ বৈফবধর্মের শান্তর- 
1ভান্ত গড়ে উঠুক তোমাদের চেষ্টায় ।” 

বৃপ, সনাতন ও তাঁহাদের উত্তরসাধকগণও দুঃসাধ্য ব্রত উন্যাপনে সফল্প হন। কন্থা- 
করঙ্গধারী এই কাঠাল বৈফবদের ছররচ্ছায়ায় হাজার হাজার বৈষব আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


চৈহন্যের সংগঠন-ব্যবস্থার কোনো নু'টি থাকবার যো নাই। নিজে [খান বিরাজমান 
নীলাচলে। প্রেমধর্মের তান মূল উংস। তাঁহার রসোজ্বল, করুণাঘন মুর্তি হইতে 
দিগ-দিগন্তে প্রেমরসধারা বিস্তারিত হইতেছে, আর অগাঁণত মানবের জীবনে ঘাঁটিতেছে ভন্তি 
ও প্রেম সাধনার অপর্প বিকাশ । 

ঠাহার আগা, শান্ত্জ্ঞ ও সাধনানষ্ঠ পারিকরদের প্রভু পাঠাইয়াছেন বৃদ্দাবনধামে। 
লোকনাথ ও ভৃগর্ভপণ্ডিত অনেক আগে হইতেই তাহার নির্দেশে ব্রজমওলে কাজ শুরু 
করিয়া দিয়াছেন। এবার সেখানে পৌছিলেন দুই প্রধান পার্দ রূপ ও সনাতন। 
পরবর্তীকালে রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভ্ট গুভাঁত শ ক্তমান্‌ বৈষব সাধকদের সেখানে 
পাঠাইয়। বৃন্দাবনধামে তান এক বিরাট কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। 

সনগ্র ভারতের অধ্যাত্মজীবন ব্রজমণগ্লের এই গোস্বামীদের দ্বারা সে সময়ে প্রভাবিত 
হইয়া উতে। 

ভন্তি-আঙ্দোলনের অপর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রটি প্রভু রচনা করেন গোঁড়দেশে। আভল্ন- 
হৃদয় নিত্যানজ্দকে [তানি এখানকার নেতৃত্ব প্রদ্দান করেন, আর তাহার সহযোগিতায় ব্রতী 
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হুন অদ্বৈত আচার্ধ, শ্্রীবাস, মুরারি, নরহার, রাঘব পাঁওত, শিবানক্দ সেন প্রভৃতি বছু- 
পরীক্ষিত সাধকগণ। 

লৌকিক আর অলোঁকিক, এই দুই লীলাই নিজে প্রভু নীলাচলের মহাধামে প্রকটিত 
কারতে থাকেন। গোঁড়ে বা ব্রজমগলে তিনি যান না বটে, কন্তু বহু ভন্ত সেখানে 
থাঁকিয়াই ঠাহার অলৌকিক দর্শন পাইয়া ধন্য হয়। কখনে৷ জননী শচীদেবীকে 
ঠাকুরঘরে, কখনো বা নিত্যানন্দের কাঁনসভায় সৃক্ষদেহে প্রভুকে দেখ৷ যায়। শ্রীবাসের 
অঙ্গনে ও পানিহাটিতে রাঘব পত্রে ভবনেও ঘটে বার বার ঠহার আবর্ভাব। 
রে বৃ্ধাবনের তপস/রত গ্োস্বামীদের জীবনেও প্রভুর অলৌকিক দর্শনাদ কম ঘটে 
নাই । 


রথখাার আগে গোঁড়ীয় ভন্তের প্রীতবৎসর নীলাচলে উপনীত হন। প্রভুর নিবিড় 
সািধো কয়েকটি মাস ঠাহারা আনন্দে কাটাইয়া যান। বড় সহজ ভান্তিতে, বড় সহঙ্গ- 
ভাবে এই ভন্তেরা তাহাকে বীধিয়া ফৌলয়াছেন। তই প্রভুকে হহাদের আদরের কত 
অত্যাচার মুখ বুজিয়। সহ্য করিতে হয় । 

ভারে ভারে কত বস্তু এই গোঁড়ীয় ভন্তগণ প্রভুর জন! বহিয়া আনেন তাহার হয়তবা 
নাই। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় 'রাঘবের ঝালি'। রাঘব পাঁওতের স্ত্রী 
দময়গীদেীর প্রভুর প্রতি নিবিড় বাংসল্যভাব । ধৈর্যের সাঁহত বহু পারশ্রমে তিনি শত 
শত উপাদেয় খাদ্য তৈরি করেন। নানা রকমের শুষ্ক ভ্রব্য ঘৃত ও চিনির পাকে ফোঁলয়। 
এ সব প্রস্গুত হয়। প্রভু যাহাতে নীল চলে বাঁপয়। মাসের পর মাস এগুলি ভোজন করিতে 
পারেন সেজন) স্ত্রী ভন্তদের যত, শ্রম ও কৌশলের অবাঁধ নাই। 

নীলাচলের মান্দর আর বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব প্রায় প্রাতীদন লাগয়াই 
আছে। এসব উৎস:বর দিনে প্রভুর লীলারঙ্গ হয় তফুরত্ত, ভন্তদেরও তেমনি আনন্দের 
অবধি থাকে ন।। নানারূপে, নানাভাবে, নানারণে তাহার। প্রভুর মোহনমুঁও' দেখেন, আর 
আত্মহারা হন। 

জগম্ন থের গুঙচাবাড়ি মার্জন চৈতন্যের এক অপরূপ সেবালীলা। পুরীর রাজার 
কাছে এ কার্যভার তিন মাগয়। নিয়াছেন। প্রাতি রথযাহার আগে নিজ সম্মার্জনী হস্তে 
এই দেবস্থান পাঁরগ্কার করিতে অগ্রসর হন। শত শত ভন্ত জলের ভাঁড় ও ঝি হস্তে 
ঠাহার সঙ্গে এই মার্জন-কর্ে লাগিয়। যায়। প্রভুর নৃত্য কানে এ অনুষ্ঠান রূপাঁয়িত 
হইয়া উঠে মনে'জ্ঞ উৎসবে । 

রথযাপার দিনে দেখ যায় চৈতনোর দিব্য ভাবাবেশ। চারিদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের 
ভিড়। রদণীয় বেশ-ভুষা ও আভরণে ভূষিত হইফ্লা গ্রীলেগন্লাথ রথে উপা্ট আর 
উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র স্ার্জনী হস্তে পথ পারিস্কার করিতে করিতে চাঁলিয়াছেন। কিন্ত 
তু শ্রীচৈতন্য হইতেছেন এই বিরাট উৎসবের মধ্যমাণি। কাঁনানন্দে তান তখন 
মাতোয় রা। মহাভাবে প্রমন্ত ইইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিয়। চিয়াছেন, আর দা সুন্দর 
সুঠাম দেহটি অরগায়িত হইতেছে। কনকদণ্ডের মতো। ভুজদ্ব্ন উরে প্রসারিত। দুই 
নয়নে বাঁহতেছে অণু প্লাবন। এই অপর্প দৃশ্য দেখিয়৷ জনতার উল্ল'সের অবধি নাই। 
শুধু এই উৎসবক্ষেতুই নয়. সমগ্র শ্রীক্ষেত এইদি'ন প্রভুর নর্ভনে ও আনন্দাবেশে প্রাণ চণ্চল 
হইয়৷ উঠে। রথার্‌ঢ দারুত্রত্ষও যেন সর্বসমক্ষে হইয়। উঠেন চৈতনাময়। 


৭৪ ভারতের গাধক 


প্রতি বংসরই রথযাতার সময় প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা, উড়িষা ও অন্যান্য চ্যানের 
ভন্ত ও অনুরাগীদের মিলন ঘটে। ভল্তঙ্রন-হদয়ের এই মহাসঙ্গমে স্বীয় আনন্দের তরঙ্গ 
খোলয়া যায়। তারপর পুলকািত দেহে, অনুসজল নয়নে, প্রভুর পুণাময় স্মৃতি বক্ষে 
নিয়া আবার তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। 


%ফকথা ও প্রেমাবেশে প্রভু সদা বিভোর থাকেন, কিন্তু ঠাহার নিত্যকার গিনচর্ধার 
কোনো ফাঁক পড়ার উপায় নাই। গ্রতাষে ভজন ও কানের পর জগন্নাথ দর্শনে যান, 
তারপর প্রিয় ভন্ত হরিদাসের কুটির আসিয়া করেন ই্গোঠী। সাঙ্গোপাঙ্গদহ কোনোদিন 
সমুদ্রে, কে নোদিন ব| ইন্দরদুপ সরোবরে জলকেলি করিয়। কু'টিরে 1ফরেন। 

পুরীর একগ্রান্তে টোটা-গোপানাথে প্রভুর অন/তম অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধরের ভদ্র" 
স্বান। এই প্রোমক ভক্কের সেবানিঠার ফলে গোপীনাথ বিগ্রহ সেখানে জাগ্রত হইয়। 
উাঠয়াছেন। গদাধরের ভাগবত পাঠও বড় মধুর। ভন্তদলসহ প্রীতাদন তাই প্রভু 
উপাস্থত হন কফকথার রসম্তরোত সেখানে বহিয়। যায়। 

পাত রজবীতে জগন্বাথ-মন্দিরের আরতি দর্শনের পর নয়নজলে বুক ভাসাইয়া চৈতনয 
ঘরে ফিরেন। স্বরুপ দামোদর, রামানন্দ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভত্তেরা সাগ্রহে আসিয়া 
জুটেন। কাঁর্ঠন, গ্লোকপাঠ ও রসতত্বের বিচার শুরু হয়, আর রাধাকৃফলীল। স্মরণে 
প্রেমানম্দ উত্থালয়া উঠে। 


মধুর ভজন, রাগ্ানুগা ভজনের আদর্শ চৈতন্য প্রচার করেন, আর এ প্রচার তাঁন করেন 
নিজ জীবনলীলার মাধমে । গুটিকয়েক গ্লোক রচন। ছাড়া কোনো ধগ্র্থ [তান রচনা 
করেন নাই। উপদেশ দানেও তেমন উৎসাহী কখনো ছিলেন না, এমন ক একটি 
ভন্তকেও তিনি মন্তীক্ষ। দান করেন দাই । তবুও শত-সহম্তর মানুষ ঠাহার দিকে ক এক 
জজ্ঞাত আকর্ষণে দু'টয়াছে__সান্লিখ; আসিয়।, তাহার স্পর্শ পাইয়া পরিণত হইয়াছে 
একেবারে নৃতন মানুষে । ফলে গাড়িয়। উঠিয়াছে প্রেমধর্মের সংবাহক এক বিরাট ভাগবত 
গোমি। এ দেশের ধর্ম, সমাজ ও লাহতর উপর প্রতু শ্রীচৈতন্য এবং ঠাহার পাধদদের 
প্রভাব হইয়াছে সুদূর প্রসারী । 

নিজ জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া প্রভু অপূ ভঙগনাদর্শ হ্থাপন করেন। আনলথন, 
প্সঘন পরমতত্ের যে কথ শ্রুতিতে আছে, সে তত্ব সে মাধূর্ষের ধারা ছড়াইয়া দেন তিনি 
দেশের জনজীবনের ক্ষেত্রে । ঠাহার লৌকিক ও অলো?কক জীবনে প্রাতফালিত হইয়া 
প্রেমধর্ম হয় প্রাণবন্ত, বহবস্ুত। 

প্রভু কহেন,-_'মাধূর্য ভগবতা-সার'। শ্রীভগবান অনস্ত রশর্ষের অধিপতি বটে, কু 
অব্য ঠাহার মাধুর্যের অনুগত। 

জীবের কাছে প্রভুর বাণী এক পরম আশ্বাস নিয়া উপস্থিত হয়। এ বাণী ঘোবণ। 
ফরে-ভগবান শাঁস্তদাত। নন, ঠাহাকে ভয় কারবার কিছুই নাই, তান পরম করুণ, 
পরম প্রেমিক । ঠাহার নাৰ ম্মরণ'তে। দূরের কথা, তাহার নামাভাসেই পাপতাপ দুরে 
ধার। মায়াবন্ধ জীবের উদ্ধার সাধন কর। যে ভগ্বানেরই নি কাঙ। এজন) তিন 
(নিজেই সদাউৎকিত, কারণ 'লোক নিষ্তারব এই ঈশ্বর দ্বার । 


প্রীযফ চেতনা ৭ 


প্রভুর মতে-_জীব ভগবানের হিতাদাস, ভগবানের সাহত তাহার নিত্তা সস্ধ আর এই 
সহ্ন্ধেরই মধ্য দিয়া সে ভগবানের দ্রৃপ ও মাধূর্যের আস্বাদন পাইতে পারে । 

নামকীর্তন বিগ্রহ-সেবা, আর নিরস্তর জধামের রাধাড়ক লীল৷ চ্মরণ মনন- 
এই সাধনকর্মের মধ্য দিয় ঠাহার এই নব প্রচারিত মধুর ভজনের ভিশিটি প্রন্থুত হইতে 


থাকে । 


প্রভুর প্রেম-ভন্তির ধর্ম জাতি বর্ণ নিবি'শেষে সকলেরই ধর্ম-আচরণে আহ্বান 
জানার--- 
নীচ জাত নহে কৃফ-ভজনে অযোগ্য। 
»ংকুল 'ন্প্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভঙ্জে সেই বড় অভন্ত হীন ছার। 
কষ ভর্জনে নাহি জাঁভি-কুলাদি 'বিচার ॥ --চৈঃ চঃ 
এইতো গেল ভান্তসধনার সাধাবণ অধিকারীদের সম্বগ্ধে শ্রীঠৈতনোর উদারতার 
কথা । সাধনার নির্দেশদাত। গুরুর বেলায়ও ঠাহার মন কম সংস্কার-সুক্ত নয়। তান প্রচার 


[কিবা শৃদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয়। 
যেই কৃষবেস্তা, সেই গুরু হয়। 
তাই প্রভুর ভাগবতগোঠীতে নরহরি সবকার বৈদ।বংশীয় হইয়াও এক পরম শ্রদ্ধেয় 
শ্রাচার্যরূপে সম্মানিত। ভন্ত হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সব বৈষবের প্রণমঃ 
প্রভুর নাম প্রচারের মহান ব্রতে 1৩নি অগ্রগণা । শুধু তাহাই নয়, শৃন্র রামানন্দ রায়ের মুখ 
দিয়াই প্রভু নিজে হার 'নিগৃঢ় ত্তপ্রেমের প্রকাশ করিয়াছেন । সমসাময়িক কালের ধর্ম, 
সস্কাত ও সমাজের উপর তাহার এ উদ্ধার নীতির প্রভাব দত বিস্তারিত হইতে থাকে । 


প্রভু শ্রীচৈতনোর প্রদর্শিত ভঞ্রন পদ্ধাতর ত'ভিনবন্ধ হড় কম নয়। আবার এ ভজন 
যেমন আকর্ষণীয় তেমাঁন সহজসধ্য। দেশ-কাল পার নিবি“শেষে সকলে ইহা গ্রহণ 
করিতে পারে। বিগ্রহসেব৷ ও ভান্তি অঙ্গের যেসব অনুষ্ঠান এ পদ্থায় করিতে হয় তাহার 
ফলে কুফপ্রেমের উন্মেষ ক্রমে রূমে ঘটিতে থাকে । নামে রুচি আর কৃষপ্রেম সাধক- 
জীবনে বৃদ্ধি পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনা এবং সর্ব আকর্ষণ খাঁসয়া ঝারয়। পড়ে 


ীর্ণ বৃক্ষবন্ষলের মতো । 


কফপ্রেম লাভের সহজ ও স্বচ্ছন্দ পর্থাটর কথা শ্রীচৈত্ন্) নিজেই বলিয়। 'গিয়াছেন-_ 
যেরূপ করিলে নাম প্রেম উপজায়। 
তাহার লক্ষণ শুন শ্ববৃপ রামকায় ॥ 
তণাদাঁপ সুনীচেন তরোরিব সহিযুনা। 
অমানিনা মানদেন কাঁওনীয়ঃ সদ হরি ॥ --চৈঃ চ$ 


এই প্রেমধর্মের শিগৃঢ় ও সদা-অনুষ্ঠেষ ভ্জনাঙ্গ হইতেছে অস্টকালীন লীলা স্মঃণ। এ 
লীলা! রসময় বিগ্রহ গেন্দ্রপন্দন কৃষের লীলা । ভাগবত লীল। তিনি বিস্তারিত করিয়া 
নিয়াছেন নর বপুর মাধামে। যেমন ঠাহার সবাতিশায়ী মাধুর্ষ, তেমাঁনি তাহার অপার রস- 
বৈচিগ্য। দাধকজনের চিত্ত আত সহদেই এ রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়, অঞ্যপ্রহর কৃষের 
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নানা অচরণ ও লালারঙ্গের জ্মরণ মননে 'তান বাগ্র হইয়া পড়েন। এ বাগ্রত। তহার 
নিজের আচার-আচরণ ঝা নিজের ঘর-সংসারের জন্য নয়-_কৃষের সংসারই ঠাহাকে ব্যাকুল 
করে। ক্রমে তান ডুবিয়া যান কৃ প্রেমরসের সাগরে । 

প্রভুর এ ভজন-পন্থায় সবচেয়ে বড় (ৈশিষ্ট/--ভভ্ত ও ভগবানের পারস্পরিক 
সম্পর্ক'ট। 'আম ভগবানের", এ ভাব নিয়। এ মধুর সাধন করা হয় না। এ সাধনে 
রহয়াছে, 'ভগবান আমার*-এই ভাব । নব 1শোর নটবর শ্রীকৃষ্ণ ইন্টরূপে এখানে 
সংস্থাপিত, আর জীবের কাজ ঠাহার আনন্দ বর্ধন কর৷, লীলাসুখ উৎপাদন করা । তাই 
মধুর ভজনের সাধকের কাছে "তাঁন আমার এই কথাটিই বড়। ভগবানের প্রীতিবিধান 
করার ভেতরেই যে রহিয়াছে ভন্তের সবচেয়ে বড় কর্তব্য বড় সাধনা । এই মাদরতা- 
ভাবকেই প্রভু করিলেন তাহার সাধনার 'ভাত্ত। 


তন্তপ্রবর রঘুনাথ দাস সে-বার প্রভুর চরণে আশ্রয় নিতে নীলাচলে আসিরাছেন। 
স্টগ্রামের অধিকারীরা তখন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার । ধনাঢ্য ও প্রাঙপত্তিশালী 
বালেয়। ইহাদের (বিরাট খাতি। রঘুনাথ এ বংশের একমার উত্তরাধিকারী । কিন্তু তরুণ 
বয়সেই ঠাহার বিষয়বিরান্ত দেখা দিয়াছে । ইতিপ্বেই তান শ্রীচৈতন্যের শরণ নিতে 
চাহয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু তখন ঠাহার আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। 1কছুদিন আগে 
নিআ্আনন্দের করুণা রঘুনাথের ভাগ্যে মালয়াছে। এবার বিপুল বিষয় ও সুন্দরী 
তরুণী ভাাকে চিরতরে ত্যাগ করিয়া তিন বৈরাগ।ময় সাধনার পথে পা বাড়াইয়াছেন। 

নীলাচলে চৈতন্য একদিন ভন্তদের সঙ্গে ই্টগোঠী করিতেছেন, ভভ্তপ্রবর রঘ্ুনাথ 
আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকরকে চিনিয়৷ নিতে 
প্রভুর দে'র হইল না। স্বরূপ দামোদরকে ডাকয়। ৬খনই নবাগত ভনের সমন্ত ভার তাঁহার 
উপর নাস্ত কারলেন। তাছাড়া, ভূত্য গোবন্দকে বাঁলয়। দিলেন, রঘুনাথকে যেন 
তাহার প্রসাদান্ন রোজ দেওয়। হয়। 

কয়েকদিন আতবাহিত হইল । রঘুনাথের অন্তরে ৩থন বৈরাগ্যের তীব্র আগুন 
স্বালতেছে। ভাবিলেন, এভাবে প্রভুর প্রসাদান্ন খাইয়া আরামে জীবন ধারণ করা আর 
নয়, এবার হইতে মাঁন্দরের 1সংহদ্ধারে দাড়াইয়। িচ্গান্ন সাগ্রহ করিবেন। 

উপধু্পার কয়েকদিন রঘুনাথকে প্রভু প্রসাদ ভোঙ্গন করিতে দেখেন নাই। সোঁদন 
গোবিন্দকে ইহার কারণ জিহাসা করিলেন। 

গোবিন্দ উত্তর দিলেন, প্রভু, আমি তে রঘুনাথকে তোমার থালার ভোজনাবশেষ বার 
যারই 'দিতে চেয়েছি। কিন্তু তিন চ্ির করে বসে:ছন, দীন দরদ বৈফবের মতে 
ভিক্ষে ক'রেই খাবেন, আর এ 1৩ক্ষে তান সংগ্রহ করবেন গসংহ্দ্ধার থেকে । খোঁজ 
নিয়ে জেনেছি, গভীর" রাতে জগন্লাথের সেবার শেষে গৃহচ্ছের যখন ঘরে ফিরে যায়, 
রঘুনাথ একপাশে হাতজোড় ক'রে দাড়িয়ে থাকেন। কেউ কেউ দোকানীদের থেকে 
অব কনে ঠাকে দেয়। এইভাবেই আজকাল খরার দিন চলছে ।” 

মনে মনে প্রভু বড় খুশী হইলেন। তখনকার দিনের বার লক্ষ টাক আয়ের জাম- 
দারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী এই রঘুনাথ। সঃগ্র গৌঁড়দেশে ধনে-মানে ঠাহার তুলনীর 
কেহ নাই। সিংহদ্বারে আপামর জনসাধারণের ক.ছে ভিক্ষার জন্য দাড়ানো তাহার মতে 
লোকের পক্ষে কম কথা নয়? এ ঠাহার অন্র বৈরাগ) ও অভিমানশৃন/তারই নিদর্শন । 
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প্রভু এ সময়ে বৈরাগোোর প্রশস্তি জানাইয়া যে কথাগুলি কহিলেন, তাহা শুধ 
বৈফবদের কাছেই নয়, সবকালের সবসাধ দের কাছে স্মরণীয় হইয়া থাঁকবে-- 
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীতডন। 
মাগিয়। খাইয়া বরে জীবন রক্ষণ ॥ 
বৈরাগী হইযা যেবা করে পরাপেক্ষা । 
কার্যাসাদ্ধ নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হঞা করে জিহবার লালস। 
পরমার্থ যায় আর রসে হয বশ ॥ 
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীতন। 
শাক-পত্র-ফল গুলে উদর ভরণ ॥ 
জিহবার লালসে যেই হাত উাত চায়। 
শিশ্বোদরপবায়ণ কৃষ্ণ নাহ পায় ॥ --চৈঃচঃ 
ভন্ত রঘুনাথদ'সের এই কৃচ্ছুরত, এই ভিক্ষাবাঁওর কথা সপ্তগ্রামে গিয়া পৌছিল। 
পিতা গোবর্ধনদাস এ সংবাদ পাইয়৷ মরমে মায়া গেলেন। ভাবিলেন, এক অন্ভুত 
পাগলাম রথুনাথ কারতেছ 2 এ উদ্ছবান্ত না করিলে কি সাধনণজন হয় না ? 
পুধের জন্য মবিলম্বে তিনি চারিশত মুদ্রা ও একটি পাচক ব্রাহ্মণ পাঠাইয় দিঙ্গেন। 
রঘুনাথ 1কন্তু মহাসঙ্কটে পাঁড়য়া গেলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া আ'সিয়াছেন, 
রৈরাগ/সাধনের দ্বার মুস্ত লাভ কারুুবন ইহাই তাহার পণ। তাই এই টাক। তাহার 
ধনজ কার্যে বায় করাঃ তে। উপায় নাই। আবার ভ বলেন, নীলাচলের অনেক ভন্তই 
তে মাঝে মাঝে প্রভুকে যত কারয়া ভোজন করায়, কতার্থ বোধ করে। তিঁনও বরং 
তাহাই করিবেন। এই অর্থ প্রভুর সেবায় নিয়োজিত হইবে। 
রঘুনাথের ভজন কুঁটিরে মাঝে মা.ঝ প্রভুব নিমন্ত্রণ চলিতেছে । হুঠাৎ একদিন বিস্তু 
ঠাহ।র মনে এক ধাক। লাগল । ভাবিলেন, 'ছি ছি--এ আ.ম কি করছি? বিষয়ীর 
অর্থে কয় কর! যে অন্ন, তাই আমার প্রভুকে নিবেদন করাছি। না--আর তে এ কাজ কর 
হবে না। 
রঘুনাথের নিমন্ত্রণ আজকাল আর হয় না। প্রভু সব কথাই জানেন, তবুও অজ্ঞতার 
ভান কররিয়। ঘ্বর্পকে সৌঁদন প্রগ্ন করিলেন, “আচ্ছা রূপ, ব]াপার কি বল তে? রথু- 
নাথ তার ওখানে আমায় আর 'ভিক্ষ। গ্রহণে ডাকছে না কেন ? 
ঘরূপ উত্তরে রঘুনাথের মনোভাব জানাইলেন। 
প্রভু উৎস্াহভরে কহিয়া৷ উঠিলেন, “স্বরূপ, রঘুনাথ তো বড় ভাল কাজ করেছে। 
সতাই তো। ব্ষিয়ীর অন্ন খেলে যে মন মালন হয়। আর, মন মলিন হলে কৃষের 
স্মরণও সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, বিষয়ীব অন্নের আরও একটা বড় তি 
গাছে। রাজাসকতা থাকে এতে জাঁড়ত। তাই দা আর ভোস্ত। দু'য়েরই মন এতে 
মাঁলন ন৷ হয়ে পারে না। রঘুনাথ মনে বঃথা পাবে বলে আম এতাঁদন তার এ নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ ক'রে আসছি। ভালই হয়েছে, এবার নিজের সব কিছু জেনে সে এট। ত্যাগ 
করলো | 


টহার পর রঘুনাথ ?সংহদ্বারে ভিক্ষা করাও ছাড়িয়।৷ দিলেন। প্রভুর সদাসর্তক দৃি 
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কিন্তু অহার উপর নিবন্ধই রাহয়াছে। কোনো কিছু তাঁহার অজানা নয়, তবুও সোগন 
কহিতে লাগলেন, “ভাল কথা, শুনাছ রনুনাথ সিংহ্দ্বারেও আজকাল আর [ভিক্গা নিতে 
যার না। তবে আহারের যোগাড় করছে কোথায় গিয়ে ?” 

স্বরূপ দামোদর জানাইলেন, “প্রভু, সে এখন থেকে ছরে গিয়ে ভিক্ষুকদের সঙ্গে বসে 
আব গ্রহণ করছে।” 

গাণ্ভীর কণ্ঠে চৈতন) উত্তর দিলেন, “ভালই করেছে। ভিক্ষে ধাঁদ করতেই হয় এক 
কোণে বসে করাই ভালে। ৷ সিংহদ্বারে ভিক্ষর জনা দাড়িয়ে থাকা, সে যে বেশ্যাবৃস্তিরই 
মতে।। ওরকম জনবহুল চ্ছানে দাড়য়ে দাতাদের দৃষি আকর্ষণ করা তো ভালো 
১] 1% 
ুনাথের ত্যাগ-বৈরাগা ও সাধন-নিষ্ঠ। দেখিয়া প্রভুর বড় আনঙ্দ। বৃদ্দাবন হইতে 
আনীত গুঞজনাঙ্লা ও গোবধন-শলা দান ঝরিল্লা তিনি তাহাকে সংবাঁধ'ত করিলেন। 
মবভত্ত রঘুনাথের উৎসাহ ও আনঙ্ছের পমা রহিল না। 

হদয়ে তাঁহার সদাই জাগে এক ভাবনা । বিষয়-কুপে এতকাল আতিযাহিত করিয়া 
অ পিয়াছেন, বাসনার পঞ্ক ছড় নে ছিল তাঁহার দারা দেহে মনে। চরম দৈন্য ও ফৃষ- 
লানের মধা দয় সে মালনের *শধ চিহটুকু তান মুছিয়া ফোলিতে চান। ধ্যান, ভজন 
ও লাল। শ্মরণে কোথ। 'দিয়। |দন রাত চালন। যয, ছু'শ থুকে না। 


এখন হইতে যেভাবে তান উন্রপাত' করিতে থাকেন তাহা বড় বিশ্ময়হয়। 
জগন্নাথমান্দরের কোণে বহু পসা প্রসাদান বিকু করে। রোজই সবটা বিক্রয় হয় না, 
ঝাট দিয়। এখা'ল তাহারা তেলেঙ্গ৷ গাভী দলের সামনে রাস্তায় ফৌলয়। দেয়। এঁ গাভী- 
দের খাওয়া হইয়৷ গেলে অবাশষ্ঠ অন্কাঁণক। রঘুনাথ বন্ত্রখণ্ডে বাধিয়। আনেন। এক 
একটি করিয়। দান। ধুইয়। নেন। তারপর গভীর রান্নে ভন কুটিরে ইহাই হয় তাঁহার 
সারা দিনরাতের অহার। 

স্বরূপ ও গে।বন্দের মুখে চৈতন্য রঘুনাথের আহার-কুচ্ছের কথা শুনিলেন। অন্তরে 
ঠাহার পরম আনন্দ__রঘুনাথের বৈরাগ্যঃয় সাধন! সতাই তবে সার্থকতার দিকে যাইজ্ছে। 
একদিন নিজে আসিয়া তিনি অতাঁক“তে রঘুনাথের এই অদ্ভুত আহার্ষের উপর হাত 
দিলেন। সোল্লাসে কহিলেন, “আচ্ছা রঘুনাথ, এ উপাদেয় প্রসাদ তুমি কোথা থেকে 
সংগ্রহ করছো ? এমনটি তো আমি কোনো নই পাইনে।” 

ভ্তপ্রহর রঘুনাথ আতঙ্কে শিহারয়া উঠেন। এযে রাঞ্জপথ হইতে কুঁড়াইয়া আনা 
অন্রকণা | শেষধালে এই বস্তুই পাঁড়'ব ভূর শ্রীমুখে ! ক্ষণপরেই বৃণ্যায়। নিলেন ইহা 
প্রভুর কপা-লীলা । এই কদন্ন গ্রহণের জন্য হাত বাড়ানোর মানে, রঘুনাথের দৈন্য ও 
বৈরাগাকে সর্বসমক্ষে সংবর্ধন৷ জানানো । পরনভন্তের গণ বাহয়া তাই আনন্দাশুর ঢল 
নামিতে থাকে । 

প্রভুর চোখেমুখে কিন্তু প্রদন্নমধুর হাঁসর ছটা । রঘুনাথের এ দুঃসহ কুচ্ছুদাধনই যে 
তিনি মনে মনে এতদিন চাহিয়াছেন। চরম বৈরাগোর মধ্য দিয়। ঠাহাকে চালনা 
করিয়াছেন চিরতরে পাশমুন্ত করার জন্য, কৃফ-প্রেমরসে নিমজ্দিত করার জন্য | সন্ত 


করার জনই যে ভভ্তকে এমন করিয়া রিস্ত ফরা। 
সাবযারসী। ৬রুণ বৈফবদের জন্য প্রভুর ছিল কঠোরতম বৈরাগ্য এবং কৃচ্ছুরতের ব্যবন্থা।। 


শ্রীড়ুক চৈতনা ৭১৯ 


ছাদের আচার-আচরণ বা সাধনঙ্জীবনে বিন্দুমার শোথল্য [তান কখনো সহ্য করিতেন 
না। 

ভগবান আচার্য চৈতনোর এক বিশিষ্ট ভন্ত। একাঁদন প্রড়ুফে 'তান নিমনত্র 
কারয়াছেন। সু গরু ও সুগাঁ্ধ চাল জবিলম্ছে যোগাড় ন৷ কারলে তে চলিবে না। 
ঘোঁজখবর নিয়া জানলেন, প্রভুর পরমভন্ত, শখ মাহাতির ঘরে ভাল চাল র'হয়াছে। 

ছোট-হরিদাস এক তুল বৈফব ভন্ত। সুকণ্ঠ গারক ও ভাবুক যালরা চৈতন্যের সে 
হড় প্রযপা্। ভগবান আচার্ষের গাহতও ঠাহার খুব ঘনিষ্ঠতা । আচাষ তাহাকে 
ছিলেন, “ভাই প্রড়ু আজ অ মার এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন--আমি তাই বড় বান্ত। 
তুমি আমার একট। উপকার করবে? [শাখ মাহতির ঘরে নাক খুব ভাল ঢাল 
পনয়েছে। আমার লাম ক'য়ে তর বোন মাধবী দাসীর কাছ থেকে এখান কিছুট। চাল নিয়ে 
এসো |” 

্রড়ুর ডোঙনের আয্লোজন | ছোট-হরিদাসের তাই উৎসাহের অন্ত নাই। তখনই 
িয। গিয়া ঢাল নিয়। আসলেন। ভগবান পাওজোও আনম্গ আর ধরে না, সুগান্ছ 
সমু চালের আন ও উত্তম বাঙনাঁদ মাধিয। প্রডুকে আলনে বদসাইগ্লেন। 

ভোঞ্জন কাঁরতে করিতে চৈতন্য কাঁংল্লেন। “পাওত, ঠোমার সব রামাই আজ ঘড় 
উপাদের হয়েছে । আয় সব ঢাই৫ চৎৎকার তোমার এই অন্। এমন সৃক্ষ। সুগ।হ ঢাল 
তো এখন হড় একট দেখা যায় না! ফোথায় এ বনু পেলে ?% 

ধপ্লুভু, এ চাল শাখ মাহাতির ঘরে [হল । মাধবী দাসীর কাছ থেকে আজই চেয়ে 
আান৷ হয়েছে।? 

“তই নাক? বেশ, বেশ। তা ফে এ চাল সেখান থেকে মেগে আনতে 
গিযেছল।” 

প্রভু, আম আয়োজনের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, তাই ছোট-হ'রদাসই আমার হয়ে 
'গ্রয়োছিল মাধবী দাসীর কাছে।” 

নীবে ভোঙ্জন সমাধ। কাযা প্রভু নিঙ্গ কুটিরে ফারিলেন তারপর ভূতা গেবন্দকে 
ডাঁকয়। গম্ভীর স্বরে জাদেশ দিলেন, “শুনে রাখো আজ থেকে ছোট হরিদাস ধেন এ 
কুঁটিরে না ঢে কে, আমার দৃষ্টির সামনে যেন না আসে! আম আর তার মুখ দেখবে। 
না।” 

এ যেন বিনা মেঘে বন্তরপাত ! হঠাৎ প্রভুর একি কঠোর আদেশ ॥ এমন তো বড় 
একটা দেখ। যয় না। অন্তরঙ্গ ভন্ডের। সবাই বিস্ময়ে হতবাক হইয়। গেলেন। 

ঠভুর দ্বার ছেট হাঃদাসের কাছে রুদ্ধ। দুঃসহ মর্মবাথা নিয়া তনুণ ভন্ত কেবলই 
এদিক গাঁদক ঘুরতেছেন। তিনাদিন যাবং [৩নি উপবাসী। ভক্তের তাহার বিষাদ-ন্ি 
দৃর্ত দোঁখিয়। বচালত হুইয়। পড়লেন । প্রভু কিন্তু 59ল। মার্জরনার কোনে। লক্ষণই 
মাই। 

রূপ দামোদর একা'দন সাহস সয় কার কঁহলেন, প্রভু, ছোট-হারিদাসের কি 
অপরাধ? কেনই বা তার এমন কঠিন দণ্ড ? 

প্রভু সরোষে কহিলেন, “বে শোন! বৈরাগী হয়ে যে নারী সম্ভাষণ করে, তার 
সুখ আঁম কখনো দেখতে চ ইনে। বত সব দুর্বল জীব! মর্কট বৈরাগ্য নিয়ে থকে, 
আর সম্ব) সের ধম বৈরাগী-জীবনের নির্দেশ না মেনে যত ঘুরে বেড়ায় ৮ 


৬০ ভারতের সাধক 


ভন্তগণ চিননপুত্তলীর মতে বাঁসিয়া রহিলেন। 

শিখি মাহিতি আর ত.হ র ভগ্রী মধবী দাসী প্রভুর একনিষ্ভস্ত। শুধু তাই নয়, 
ভন্তসমাজের ধারণা-_ চৈ ওনার মধুর সাধনার মর্মজ্র, ঠহার প্রেমরস ধারণের উপযুস্ত পাশ, 
নীলাচলে রাহয়াছে শুধূ সাড়ে তিনজ্রন। ত্রর্প দামোদর, রাম রামানন্দ,পশখি মাহিতি 
এই তিনঙ্কন ছাড়া অপর অধপান--শাখর ভাগনী মাধবী। মাধবা দাসী বয়সে 
বৃদ্ধা । তাছাড়া, নীলাচলের ভাগবতসমাজে ত.হার অপ্র সম্মান ও প্রতিষ্ঠা । ঠাহার ঝাছে 
প্রভুর জন্য দু'টি চাল চাহিয়া আনিতে গিয়৷ আজ ছোট-হরিদাসের এক দুর্গাত ! 

কয়েকাঁদন অভীত হুইল । ভভ্তগণ সবাই মিলিয়৷ আবার চৈত্নাকে ধরিয়। 
যাঁসলেন। অনুনয় করিয়া কহিলেন, প্প্রভু, লঘু পাপে কেন ছোট-হরিদাসের এ গুরু 
পণ্ড? এবারকার মতে৷ আপনি তাকে মার্জন৷ করুন।” 

তিনি চুদ্ধক্ঠে কহিয়। উাঠলেন, “তোমরা যার যার কাজে যাও। এমন অনুরাধ 
আবার যাঁণ কেউ কখনে। করে।, আমায় আর নীল'চলে দেখতে পাবে না) ৩1 জেনো । 

নিজ সঞ্কপ্পে শেষ পর্যস্ত তিনি অটলই রাহয়৷ যান। ছোট-হারদাস [কিছুদিন পরে 
মনোদুঃখে তিবেণীতে গিয়া আত্মাবসর্জন করেন। এই ঘটনায় শীলাচলের ভর্তবৈফব 
সম'দ্ধে সেদিন মহ] চাণল্া পড়িয়া বায় । বৈরাগ্যস ধন সম্পর্কে গভুর এই কঠোরতা । 
সবর ত্রাসের সণ্ট'র করে, নারী সন্তাষণের ব্যাপারে সাধকগণ আরে। সতর্ক হন। 


তরুণ বৈরাগী ছোট হাঁরদ সের সম্মুখে প্রভুর এই ব্জুকঠোর মুর্তি আবার রায় রামা- 
নন্দের বেলায় ফুটিয়৷ উঠে তাহার অন/রূপ। রামানন্দ শান্তধর সাধক-_ প্রেমভন্তিরসের 
মহা আঁধকারী পুরুষ । তাহার ক্ষেত্রে কিন্তু মারী সাম্লিধ্যকে প্রভু মোটেই বিপজ্জনক 
মনে করেন নাই, কোনে নীতিকতোরতাই দেখান নাই। 

ভন্ত প্রদ্যু্ন নিশ্র একবার ঠৈতনাকে বড় ধাঁরয়া৷ পড়িলেন, প্রভুর শ্রীমুখ হইতে তিনি 
কুফকথা শুনিবেন। 

বৈন্য ও বিনয়ের আঁভনয়ে প্রভু সুৰক্ষ। কাহলেন, শমশ্র, কফ কথার আমি কি 
জানি? যাঁদ শুনতেই হয়, রামানন্দের কাছে যাও। লীলারসের 1ংনি ভাণ্ডারী । 
তার মুখ থেকেই যে আম শুনি।” 

্রদুান্ন পাঁওত সোঁদন রামানন্দ রা"্মর ভবনে গিয়া উপস্থিত। বুক্ষণ অপেক্ষা 
করার পর ভূতানের নিকটে শুনিলেন, রায় আজ কড় ব্যস্ত। কৃষলীল৷ বিষয়ক এক 
ঘসমধুর নাটক তিনি রচনা কারয়াছেন এ সময়ে তাহারই মহড়া চালতেছে। 

সেখানে বসিয়া মিশ্র অনেক সংবাদই সংগ্রহ করিলেন।- দুই'ট পরম রূপসী অূণী 
রোজ রামানন্দের কাছে নৃত্গীত ও আভনয় শিক্ষা করে। লীলানাটের অভিনয় য হ'তে 
জীবস্ত হইয়। উঠে সেঞজন্য রামরায়ের উৎসাহ উদ্দীপনার অবাধ নাই। রোজ নিজ হস্তে 
তরুণী দেবদাসীদের মনোহর বেশে সাঞ্জাইয়। দেন। হাবভাব এবং কটাক্ষের গৃঢ় অর্থ 
ঘন্টার পর ঘণ্ট। তাহাদের বুঝাইয়। থাকে ন। সেবা বুদ্ধিতে র মরায় সদা ধ্ভাবিত। নাটক 
ঠহার ক:ছে নাটক মাত নর-_জীবস্ত লীলা। তাহার দৃষ্টিতে এ তরুণী দুইটি হইতেছে 
নারিক।-_কৃফসুখ বর্ধনের ভূমিকা তাহাদের, আর রামরায় এই নায়িকাদের সথা। 

প্রদান নিশ্র সংই শুশিলেন। কিস্তু মনে তাহার বড় খট-ক৷ লাগিয়া গেল। এ 
কেমন বৈষবের কাছে প্রভু পাঠাইল্লাহেন ? 


শ্রীকফচৈতন। ৮১ 


কাজকর্ম সারয়৷ বহু বলছে রামানন্দ রায় পেখ। করিলেন। সামান্য কিছু কথা- 
যাঠার পর মিশ্র পাঁঙ্ডিত সেঁদন 1কছুট! সান্দঞ্ধ মনেই ফিরিয়া আসলেন। 

প্রভুকে সব কথ খুলর। বালিলে তিনি উত্তর 'দলেন, “আনি সন্রযাসী নারী দর্শন, 
ল্গর্মন দূরের কথ৷ নামও এাঁড়য়ে চাল, আর দ্যাখো রামরায়ের ক অপ্র শান্ত। বৃপ- 
লাবগ্যময়ী তরুণীদের স্পর্শ ক'রেও 'নার্বকার ! ঠার মতন সাধকেরই শুধু এ আঁধকার 
রয়েছে। ভভ্তি প্রেম সাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ ক'রেই তার এ উচ্চ অবস্থা ।” 

পরদিন মিশ্র আবার রাগরায়নের ভবনে উপস্ছিত। প্রহুর আদেশ রহিয়াছে, কফ 
কথা তাঁহাকে শুনাতেই হইবে, রামরায়কে আই এাঁদন মুখ খুঁলিতে হইল। কৃষ্ণরসের 
মন্নে, ভাবের উচ্ছ্বাসে তান একেবারে প্রমন্ত হইয়া পাঁড়লেন, আনন্দের সাগর উালয়। 
উঠিল । রামরায়ের প্রকৃত মাহাস্ম্য বুঝিতে প্রব্যু্ম মিশ্রের এবার আর ভুল হইল না । 


চৈতন্য নিজে সম্যাসী। সন্ব্যাসীর ত্যাগ-তাতিক্ষা ও সাধন-ভঙ্জন সম্পর্কে তাই 
তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই । মধুর ভজন আর ভাবাবেশে মত্ত থাকলে কি হল নিজের 
আচার-আচরণকে তান কঠোর নিগড়ে বাধিয়া রাখেন। তাঁহার নিজ শিথিলতার ফাঁক 
দিয়া বা অন্য কোনে সূত্র ধরিয়। ভন্তগোষীতে কোনো উচ্ছঙ্খলত৷ প্রবেশ না করে, 
এজন্য তিন থাকেন সদ সঙ্গাগ। 

কলাগাছের একগাদ। শুষ্ধ খোলের উপর প্রভু রোজ শয়ন করেন। শষ্যার উপকরণ 
[হসাৰে অপর কোনো কিছু তিনি গ্রহণ করিতে রাজী নন। অন্তরঙ্গ ভন্ত জগদানম্ 
পাওতের *নে এজন্য বড় কষ্ট। সেবার তান স্থির করিঙ্গেন, প্রভুর এখন কৃচ্ছুদাধন 
আর চলিতে বেন না। 

শয্যাট কোমল ও আরানপ্রদ কারিতে হইবে, তাই স্যর তুলার নরম তোষক ও 
বালশ তিনি তোর করাইলেন। প্রভুর গোরক বাহবাসে জোড় দির এগুলির আবরণ 
তৈরি করা হইল । পাত ভাবিলেন, এ ব্যবন্থায় নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি হইবে না। 

শয়ন কন্গিতে আপিয়াই চেতন্য রোবে গাঁজ'য়৷ উঠিলেন। কহিতে লাগিলেন, 
“কোনে রকমে নিজের সন্বযাসধর্ম আমি পালন-ক'রে যাচ্ছ, 1ক্তু এরা দেখাছ কিছুতেই 
ত। করতে দেবে না। জগদানন্দ আমায় বিষয় ভোগ করাতে চায়, বিলাসে ডুবয়ে 
ধর্মচুুত করতে চান্ন 1” 

শয্যায় নূতন উপকরণ কুটিরের বাহিরে ছু"ড়যপ। 'দিয়া কাঁহলেন আবলম্বে তান 
নগলাচল ত্যাগ করিবেন। 

প্রভুকে তে৷ বুঝাইয়া-সুবাইর৷ শাস্ত করা হইল। কিস্তু ভন্তদের মনোবাথ! কি 
করিয়া দূর হয়? অবশেষে হবরৃপ দামোদরের মধান্ছতায় আাপোসের এক সূ আবিষ্কার 
করা গেল। স্থির হইল, ভন্তগণ কদলী বৃক্ষের শু্ষপন্র সরু করিয়৷ নথে চি্লিয়। দিবেন, 
তারপর গৈরিক কাপড়ে এগুলি আবারত হইবে । এবার হইতে এই অভিনব তোষক ও 
বালিশই প্রভু বাবহার কারতে লাগিলেন। 


প্রেমিক ভন্ত জগদানন্দ পাঁওতের সঙ্গে প্রভুর মান আঁভমানের পালাট কিন্তু লাগিয়াই 
জাছে। পাত আর একদিন এক নৃতন কাও করিয়। বসলেন । কিছুদিন আগে তিনি 
গোঁড়ে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রভুর জন) এক হাড়ি সুগন্ধ চন্দন তেল নিয়া 
ভাস (সু-৩)-৬ 


৮২ ভারিতের লাধক 


আসিয়াছেন। সারা দিনের নৃতা ফাঁর্তনে প্রভূ পরিশ্রান্ত হন, মাঝে মাঝে ভাবাবেগে 
অগ্ছির হইয়া পড়েন। জগদানন্দের বড় স্হজ প্রেমের ভাব। তাই দুঃখিত চিত্তে 
প্রায়ই ভাবেন, আহা, প্রভুর উফ মান্তিকে যাঁদ ভাল কবিরাজী চন্দন তেল মাখানো 
বাইত | 

এবার তোড়জোড় করিয়া সুদূর গৌড় হইতে বহুকষ্টে মৃৎ-ভাণ্ডে তিনি এই তেল 
বিয়া আনিয়াছেন। 

প্রভুর সেবক গোবিন্দের হাতে হাড়িটি অর্পণ করিয়া জগদানন্দ কাহলেন, “ভাই, 
তোমার ওপর সমস্ত ভার রইলো । প্রভুর শিরে এ তেল রোজ [কিছুটা মাথাবে, এতে ভূল 
না হয়।” 

এ প্রস্তাব শুনিবামাতত চৈতন্য উত্তেজিত স্বরে কাঁহলেন, “তোমরা ক জানো না, 
সব্যাসীর পক্ষে তেল ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ? তার ওপর সুাঁ্ধ তেল বাবহার ! 
এ যে চরম নিন্দার কথা |” 

সকলে সোঁদন চুপ কারয়া৷ গেলেন। কিস্তু জগদানন্দ ছাড়িবার পান নন। প্রভুর 
সেবককে আবার তিনি খোঁচাইতে লাগিলেন। 

দিন দশেক গত হইয়াছে, গোবিন্দ আবার একথা উঠাইপুলন, প্রভু জগদানন্দ 
পাঁওতের বড় ইচ্ছে, চন্দন-তেল আপনার মাথায় মাখানে৷ হয়। বহু কষ্ট ক'রে দেশ 
থেকে ভাট টেনে এনেছেন ।” 

চৈতন্য সযোষে কাঁহলেন, “শুধু তেল বাবহার করা কেন, এবার আরামের জন্য একজন 
তেল-মর্দনের লোক নিধুস্ত করো। এসব সুখের জনাই তো আমি সব্ব্যাস নিয়েছি। 
দেখাঁছ আমার সর্বনাশ ক'রেই তোমাদের আনন্দ । এই সুগাঁ্ধ তেল মেখে র/জপথ 'দিয়ে 
যাই, আর লোকে উপহাস ক'রে আমায় বলুক--ভোগী সন্্যাসী |” 

জগদানন্দকে তখাঁন ডাকিয়া কহিলেন, “শুনলাম, তুমি গৌড় থেকে আমার জন্য 
চম্দন-তেল বয়ে এনেছো। কিস্তু আমি সন্্যাপী--এসব আমার ব্যবহার করা তো চলে 
না। তুমি বরং এক কাজ করো। এ তেল জগম্াথমন্দিরে দিয়ে এসো, সেখানে এ 
দিয়ে দীপ আালানো হবে। তা'হলে তোমার শ্রমও সফল হবে ।» 

আঁভমানী জগদানন্দ এ পরামর্শ শুনিবার পানর নন। ক্রোধে, ক্ষোভে ঠাহার দেহ 
তখন কাপিতেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “কে তোমায় বলেছে যে, গৌড় থেকে 
আম তোমার জন্য তেল এনেছি? এ তেল কারুর মাখবার প্রয়োঞ্জন নেই!” 

1কন্তু সরলস্বভাব জগদানন্দ নিজেকে আর বেশিক্ষণ সংযত রাখিতে পারিলেন না। 
প্রভুর কুটিরে ঢুঁকয়া চদ্দন-তেলের ভাড়টি আঙ্গিনায় টানিয়া আনিলেন। তারপরে সব- 
সমক্ষে তখনই উহা ভাতিয়া ফেলিয়া আপন ঘরে 'গিয়৷ কপাট দিলেন। 

জগদানন্দ তিনদিন যাবং উপবাসী। সকলে প্রমাদ গাঁণলেন, কি করিয়া ঠাহাকে 
শান্ত করবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। 

ভক্তের প্রেমাভিমান প্রভুকে টলাইয়। দিল। তাই নিজেই সোঁদন জগদানন্দের কুটির 
আয়! উপাস্ছুত। গারে করাবাত কন্যা কহিলেন, “পাঁওত, শিগ-গীর বাইরে এসো | 
আজ যে তোমার এখানেই আমি ভিক্ষে গ্রহণ করবো। তাড়াতাড়ি রান্নার যোগাড় করো, 
আম শ্রীমন্দর থেকে ফিরে আসাঁছ।” 

প্রভু তাহার গুহে আতাঁথ | জগদানন্দের ক্রোধ ও অভিমান মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়া 


শ্রীতিফটৈতনা ৮৩ 


গেল। পরম যড়ে ত্বহস্তে তিন অনেক কিছু রঙ্ধন করিলেন বলা বাহুল্য, প্রতুকে 
সেদিন দও কম গ্রহণ করিতে হয় নাই। 

পঙ্ডিতের ভয়ে সাধ্যাতিরিন্ত ভোজন করিয়৷ তবে তিনি নিষ্কৃতি পান। ভক্তের মান- 
ভঞ্জনের পাল৷ সোঁদন এভাবে সমাপ্ত হয়। 


রামচন্দ্র পুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরার অন্যতম শিষ্য। লঘু গুরু জান ইহার নিতান্ত 
কম, কথাবার্ায়ও সংযমের বড় অভাব। অপরের ছিদ্রু খুশঞ্জয়া বেড়ানোই ইচ্ছার প্রধান 
কাজ। মাধবেন্দ্র পুরীর মতো কৃপালু ও সাহু ঝান্তও মরদেহ ত্যাগ করার আগে ঠাহার 
এই দুর্বিনীত শিষ্যকে দূর কাযা দিতে বাধ্য হন। এই রামচন্দ্র সে-বার পুরীধামে 
আসিয়া উপস্থিত। 

প্রভু ও তাহার তন্তেরা পুরীজীকে শ্রদ্ধাভন্তি দেখাইলে কি হয়, নিজ স্বভাব অনুযায়ী 
তান সকলেরই 'নিন্দ৷ সমালোচনা শুবু কঁরিয়। 'দিলেন। হয়ং চৈতন্য এ দুমুথের 
কাছে রেহাই পাইলেন না। 

প্রভূ প্রায়ই ভন্তগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য সকলেই সাধ্যমতো আয়োজনের 
বুট করেন ন|। রামচন্দ্র পুরী প্রভুর এই ভোজন সম্পর্কে কথা উঠাইলেন-__সন্্যাসীর 
এত ভোজনের নিমন্ত্রণ কেন ? এই ভোজন পারিপাট্যই ব কেন? 

গোঁবন্দকে ডাঁকয়। চৈতন্য কাঁহলেন, “আজ থেকে যে ভন্তের বাড়তেই আমার 
[ভক্ষার নিমন্ত্রণ হোক, বলে দিও--এক চতুর্াংশের বেশী অন্বব্যঞ্জন যেন না দেওয়া হয় ।” 

ভস্তগণ একথা শুনিয়। মহা উত্তেজিত হইয়। উঠিলেন। রামচন্দ্র পুরীর ছিদ্রান্বেষী 
স্বভাবের কথা জানতে তাহাদের বাকখ নাই। প্রভুকে সকলে কহিলেন, “প্রভু, সবাই 
জানে, পুরীজী এক বিশ্ব-নিন্দুক, এর কথায় আপাঁন কেন শুধু শুধু অর্ধাশন শুরু 
করেছেন ?” 

উত্তর হইল, “তোমরা বৃথা পুরী মহারাজকে দৌষ দিচ্ছে, তর ওপর রুষ্ট হচ্ছো। 
[তান তে সত] কথাই বলেছেন । সন্ব্যাসী হয়ে তে "জিহ্বার লাম্পট্য রাখতে নেই। 
সন্যাসধর্স রাখতে হলে আহারের পরিমাণ করতে হবে খুব অল্প ।” 

গ্রভুকে এমন ঘষ্পাহারী দোখিয়৷ ভক্তদের হৃদয় বিদীণণ হইতেছে। তাহার! তুমুল 
আন্দোলন শুরু করিলেন। ফলে প্রভু তাহার নিয়মিত আহারের পারিমাণ কিছুটা না 


বাড়াইয়৷ পারলেন ন|। ৃ্‌ 
ইহার 'কছুদিন পরে রামচন্দ্র পুরী নিজেই নীলাচল তাগ করেন। ভন্তগণ হাফ 


হাড়য়া বাচেন। 


সন্যাসধর্স রক্ষণ, সংযম ও নিয়মানুবাত'তার দিক দিয়া চৈতনোর পার্যদগ্গণ কম 
যাইতেন না। কোনে। কোনে সময় ই'হ'দের নীতাঁনঠার আদর্শ প্রত নিজেও মানিয়। 
এতেন, অনুগানী বৈষবদের মধো! দৃষ্টান্ত স্থাপন ক)তেন। 

সে বার একটি সুদর্শন গাঁড়য়া বালক প্রায় রোঙ্জ প্রভুর কাছে যাতায়াত করিতে থাকে। 
বড় ভান্তপরায়ণ সে। প্রভু ষেন তাহার প্রাণস্বরূপ, দর্শন মাই সে তাহার চরণবন্দন। 
করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁসয়। থাঁকয়। তাহার প্রেমমধুর কথা শুনতে থাকে । বালকটির 


উপর প্রভুরও খুব ল্লেহ পাঁড়য়া গিয়াছে। 


৮৪ ভারতো সাধক 


দামোদর পাঙত চৈতনোর এক অন্তরঙ্গ পার্ধদ। আচারনিষ্ঠ ও বৈরাগ্যবানূ বৈষঝ। 
সাধক বাঁলয়৷ তিনি সবর খ্যাত । দামোদর কিন্তু এই নবাগত ওঁড়য়। বালকটির এখানে 
ঘন ঘন যাওয়া-আস। তেমন পছন্দ করিতেছেন না। বালককে ইত্মিধ্যে নিষেধও 
করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহাতে বড় একটা কান দেয় না, প্রভুর প্রাতি তাহার এক দুনি“বার 
আকর্ষণ। প্রভুকেই বা পাওত একথা কি করিয়া বলেন ? 

সেদিনও এই সুদর্শন বালক আসামা প্রভু খুব উল্লা্ত হইয়। উাঠল্সেন। তাহাকে 
কাছে ডাঁকিয়। প্লেহভরে নান৷ কথাবার্তা জিজ্ঞাসা কারতে লাগিলেন। প্রভুর সামিধ্যে 
বহুক্ষণ কাটানোর পর বালক টি চলিয়৷ গেল। 

এঁদন কিস্তু দামোদর আর ধের্ধ ধাবতে পারিলেন ন।। ধাঁ করিয়া বাঁলিয়। 
বসলেন, “প্রভু” প্রভু' বলে সবাই আঁস্থুর-_এবার লোকে প্রভুর গুণ ভালে। ক'রেই 
গ্লাইতে থাকবে, সারা নীলাচলধামে বেড়ে উঠবে তার প্রাষ্ঠা।* 

চৈতন্য কহিলেন, “দামোদর, তুমি যেন কি একটা বলতে চাচ্ছে! ! পরিষ্কার ক'রে 
বলো তো, আম শুনি ।” 

“ক আর বলবো প্রভু । জানি তুমি ব্বেচ্ছাময়-_ ঈশ্বর । ইচ্ছেমতো আচার-আচরণ 
তুমি করতে পার, তা ঠিক। 'কিস্তু বিচার ক'রে দ্যাখো, এ বালকের সঙ্গে তোমার 
ঘানি্ঠত। রাখা ঠিক কিনা। সবাই জানে, এর মা হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা । শুধু বিধবা 
নয়--তরুণী, পরম৷ সুন্দণী । হতে পারে, মহিলাটি সুচ'রিত।, ধর্মপ্রায়ণা ৷ কিস্তু তবুও 
বিচার করলে দেখ! যাবে. সে একে রূপসী তাতে যুবতী । এদিকে তুমিও পরম সুন্দর 
যুব । এ নিয়ে দুষ্ট লোক তে কানাকানি করতেও পারে। প্রভূ, ভেবে দযাখো, সে 
কানাকানয় সুযোগ তুঁন নিজেই কি ক'রে 'দিচ্ছো৷ না ?” 

চৈতন্যের মুখে ফুটিয়৷ উঠিল অপার সম্তোষের হাসি। দামোদর যে ঠাহাকে প্রাণা- 
গ্ক্ষ৷ বেশী ভালবাসে তাই তো বর্ষের মতে তাহাকে সে সদাই থিরিয়। রাখিতে চায় _ 
কোনে ছিদ্র দিয়াই যেন প্রভুর ক্ষত সাধন কেহ কখনো না করিতে পারে। এই 
ভালবাসার জোরেই তো সে আজ তা'ধাকেও সতর্ক কারতে সাহস। হইয়াছে । আর 
দামোদর তে৷ অন্যায় বা অযোঁপ্তক কিছু বলে নাই। যথার্থ কথ,ই সে বলিয়াছে। 
তাহার এ সতর্কবাণী প্রভু গ্রহণ করিলেন । 

নিষ্ঠাবান, কঠোয় তপত্থী দামোদর পাঁওতকে চৈতন্য অতঃপর এক বড় দায়ি 
পালনের ভার 'দিলেন। নবদ্বীপে জ্রননী শ্ুচীদেবী আর প্ধী বিষুঃপ্রিয়া অবস্থান 
করিতেছেন, আরে! সেখানে রহিয়াছে অগাঁণত ভন্ত। ই"হাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন] 
একজন শস্ত, সদ সরর্ক মানুষ চাই। ও 

এমন মানুষ দাযোদর পাঁওত ছাড়। আর কে আছে ? প্রভু তাই দামোদর গঞিতকে 
সৌঁদন নিভতে তাকয়া কাহলেন-_ 

তোল! সম নি'পেক্ষ নাহি মোর গণে 
নিরপেক্ষ না হলে ধর্ম না যায় রক্ষণে ॥ 
আন। হৈতে যে না হয়, দে তোমা হইতে হয়। 
আনাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয় ॥ 
মাতার গৃহে রহ, চাহ মাতার চরণে । 

তব আগে নাহি কার ছ্ন্দাচরণে ॥ 


শ্রীকুফচৈতন্য ৮৬ 


প্রভুর মধুর সামিধ্োর লোভ ছাড়িয়। দামোদর প্রভু প্রদত্ত দায়িত্ব ভার বহনের জন্য 
গোঁড়ে চলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে 'তিনি নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতেন। 


আবার নবন্বীপে গিয়। অধিষ্ঠিত হইতেন প্রভুর গৃহের আঁভভাবক রৃপে। 


রামানন্দ ও বাণীনাথের ভ্রাতা গোপীনাথ পটুনায়ক একজন উচ্চপদস্থ রাজক ম্চারী । 
সে বার তিনি এক মহাবিপদে পাঁড়য়াছেন। রাজসরকারের প্রাপ্য প্রায় দুই লক্ষ কাহন 
তাহার কাছে বাকী। অনেক চাপ 'দিয়াও এ টাকা আদায় করা যায় নাই। শুধু তাহাই 
নয়-_গোপীনাথ যেমন বিষয়ী তেগান দান্তক। এই সময়ে ক একব্াপারে রাজা 
প্রতাপরুদ্রের এক পুন্নকেও হঠাৎ তিনি অপমান করিয়া বাঁসলেন। 

নুন্ধ রাজকুমার আদেশ দিলেন, “গোপীনাথকে চাঙে চড়াও ।” হাত পা ধাধিয়া 
তাহাকে উচ্চ মণ্ডে উঠানো হইল । নিচে বৃহদাকার এক খড়া। ইহার উপর সজোরে 
নিক্ষেপ করিয়া ঠাহাকে হত্যা করা হইবে। রাঙ্ার প্রাপ্য অর্থ শোধ করা হয় নাই, তাই 
এ দণ্ড। গোপ্টীনাথের অপর ভাইদেরও গ্রেপ্তার করিয়া আন হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
প্রভুর একনিষ্ঠ ভন্ত বাণীনাথও আছেন। 

সকলে ছু'টিয়া আসিয়া কাহিলেন, 'প্রতু, সমগ্র পাঁরবারাটি তোমার অনুগত ও আশ্রিত। 
অথচ তুমি এখানে উপাচ্ছিত থাকতে চাঙে চাড়য়ে গোপীনাথকে প্রাণদও দেওয়া হচ্ছে 1” 

শুনয়। প্রভূ তে৷ মহানুদ্ধ। কাঁহতে লাগিলেন, “রাজার বিষয় খেয়ে যে ফাঁক দেয়, 
তার প্রাণরক্ষা ক ক'রে হবে? রাজার তো দোষ দেওয়া যায় না, তার প্রাপ্য টাকাকড়ি 
তান আদায় করবেনই। তাছাড়া, আম এ ব্যাপারে কি করবো 2 আমি বিষয়-বরস্ত 
সম্নযাসী--ভিচ্ষুক মান্ত। আদ কি করতে পারি? যাঁদ গোপীনাথকে তোমরা »ক্ষা 
করতেই চাও, বেশ তো, সকলে মলে শ্রীজ ম্াথের চরণে প্রার্থনা করো । আমি এসব 
ঝধাটের ভেতর নেই।”» 

ভন্ত্রেণ সবাই দুগখত 5ত্তে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে অগাত্য হরিচন্দন রাজা 
প্রতাপরূদ্রকে গিয়৷ ধারলেন। কহিলেন, “গোপীনাথ যত দোষই করুক সে আপনার 
সেবক। হ্থাড়া, তার প্রাণ নিয়ে আপনার কি লাড ? এতে তো রাজসরকারের পাওনা 
টাক। আদায় হবে না! যাতে ঠার প্রাণ রক্ষা হয় টাকাও ফেরত পাওয়৷ যায়, বরং সেই 
ব্াবস্থ'ই দয়া ক'রে আপাঁন করুন।” 

রাজা এ যুস্ত মানিয়৷ নিয়। গোপীনাথের প্রাণ-রক্ষার আদেশ দিলেন। পাওনা টাকা 


ধীরে ধীরে আদায়ের বাবস্থা হইল । 


রাজগুরু কাশী মিশ্র গ্রাতাঁদনকার মতে৷ সৌঁদনও চৈতনোর চরণ দর্শনে আসয়াছেন। 
প্রভু ঠাহাকে কাহতে লাগলেন, শমশ্র, এরা দেখাঁছ সবাই মিলে আর আমায় এখানে 
থাকতে দেবে না। পুরী ছেড়ে এবার আলালনাথে গিয়ে থাক! ছাড়া আর আমার 
কোনে! উপায় নেই। শ্রীঞ্জগম্নাথের মন্দির-চূড়। সেখান থেকে রোজ দেখবো আর নিভৃতে 
ভক্তন কীর্তন করবেো৷। রাজার প্রাপ্য ফাঁক দেবে, আর এসব বিষয়ী-বার্তা নিয়ে এসে 
সবাই আমায় বিরন্ত করবে-_এ আমার আর সহ্য হয় না।” 

“সে কি কথা, প্রভু। কে এমন মূর্খ যে, তোমার কাছে তুচ্ছ বৈষাঁয়ক কথা নিয়ে 
আসবে বৈষায়ক ফল মাগবে। লোকে কি চোখ চেয়ে দেখে না--রামানন্৷ রায় 


৮৬ ভারতে সাধক 


তোমার সঙ্গলোভে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকতার পদ ত্যাগ ক'রে এসেছেন, বাদশাহের সচিক' 
রূপ সনাতন আজ তোমার জন্য পথের কাঙাল, রাজপুর রঘুনা্থ তোমার চরণ পাবার জন্য 
ছত্ে ছয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছেন ! না প্রভু, তোমায় কেউ সাংসারিক কথা নিয়ে আর বিরন্ত 
করবে না! বার্ণীনাথের বন্ধু ও সেবকরা 'বিপন্েে দিশাহারা হয়েছিল, তাই তোমার কাছে 
তারা ছুটে এসেছে। তাছাড়া, প্রভু এসব তে৷ ঢুকেই গেছে ।” 

“না মিশ্র, মোটেই চুকে যায় নি! শুনলাম, স্থির হয়েছে বাণীনাথ 'কিন্তিবন্দী 
ক'রে রাজার প্রাপ্য অর্থ এখন থেকে শোধ করবে। সে আমতবায়ী--টাক। শোধ কখনে। 
করতে পারবে না৷ আবার লোকে আমার কাছে এ নিয়ে ছুটে আসবে, বিরস্ত করবে ।” 

কাশী মিশ্র জতঃপর প্রভুকে নানা প্রযোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া 'বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 

রাজা প্রতাপরুদ্রকে রোজই মধ্যাহে: আসিয়া গুরু কাশী মিশ্রের পদসম্বাহন করেন। 
সেদনও আদসিয়াছেন। মিশ্র পাত এ সুযোগে ঠাহাকে ধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, 
“মহারাজ, প্রভু বোধকরি শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথেই চলে যাবেন। গোপ্পীনাথের 
দণ্ডাদেশের কথা শুনে সবাই গিয়ে তাকে ধরেছিল । তান সর্বত্যাগী গন্যাসী। নুদ্ধ 
হয়ে বলেছেন, এসব বৈষয়িক ঝঞ্জাট যেখানে রয়েছে সেখানে আর তানি থাকবেন না।” 

রাজ। চমাঁকয়া উঠিয়া কাহলেন, “সে কি কথা গুরুদেব, প্রভুর চরণ দর্শনের অন্য 
অবলীলায় সমস্ত বিষয়-আশয় আমি ত্যাগ করতে পারি--দুই লক্ষ কাহন এমন কি 
একটা বড় বথা হলো ? গোপীনাথের দেয় টাকা আম সব ছেড়ে দিচ্ছি” 

শীকন্তু মহারাজ, আপনার প্রাপ্য টাকা ছেড়ে দিলে তো প্রভু সন্তুষ্ট হবেন না! বরং 
ভাববেন 'তানই আপনার এ ক্ষতির কারণ হলেন।” 

আপাঁন প্রভুকে বুঝিয়ে বলবেন, গোপীনাথের পিত৷ ও ভ্রাতারা সবাই আমার প্রিয়, 
রা তারা আপন জন। আমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এ অর্থ তাদের ভোগ করতে 
গদয়ে ন্‌ (৮ 

রাজা প্রতাপরুদ্র গোপীনাথের সমস্ত দেন৷ মাপ করিয়৷ দিলেন। পৃৰেকার দায়িত্ব 
পূর্ণ কাজেই আবার তাহাকে নিধুন্ত করা হইল, বরং এখন হইতে বেতন কিছু বাড়িয়া: 
গেল। 

প্রভৃুকে জার কেহ কখনো! এ ধরনের বৈষয়িক ব্যাপার নিয়া বিরন্ত করে নাই। 


নাম-মন্ের শ্রেষ্ঠ প্রচারক, প্রভুর পরমপ্রয় পার্ধদ, হরিদাস এখন খুব বৃদ্ধ হইয়া 
পাঁড়য়াছেন। জনসংস্পর্শ হইতে নিজেকে তান সযতনে দূরে রাখেন। নিভৃত কুটিরে 
বাসিয়া রোজ তিন লক্ষ নাম জপ করেন, তারপর গ্রহণ করেন মহাপ্রসাদ ৷ এবার জরাজীর্ণ 
দেহে 'নাঁদন্ট নাম সংখ্যা প্রণ করা যাইতেছে না, ইহাই তাহার বড় দুঃখ । 

প্রভু সৌঁদন গাঙ্গোপাঙ্গসহ হরিদাসের কুটিরে আসিয়া উপাচ্ছিত। কহিলেন, “হরিদাম, 
এ সিদ্ধ দেহে আর কেন এত জপতপ | নামের মাঁহম। প্রচার অনেক করেছে৷। বৃদ্ধ 
হয়েছো, এবার জপ ক নিয়ে দাও। আর আমায় বলো, অন্তরে, ফি তোমার আঁভলাষ ।% 

প্প্রভু, আমার মতো অস্পৃশ্য পামরকে কোথ৷ থেকে টেনে এনে তুমি কোথায় 
তুলেছো। তোমার কাছে আর কি চাইধার আমার আছে 2 তবে মনে একটা ইচ্ছে 
জাগছে, তাই তোমায় বলি।” 


শ্রীকফচৈতন্য ৮ 


“বল, বল হরিদাস, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।” 

“প্রভু, আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তুমি শিগুগীর তোমার লীল। সংবরণ করংব।” 

চৈতন্য নির্বাক-_শস্তমূ্থীন। ভন্তগণ হরিদাসের কথাটি শুনামাত শিহাররা 
্ট ৷ নীরব বিস্ময়ে প্রবীণ ভন্ত হারদাসের দিকে সবাই নান“মেষে তাকাইয়া 

। 

হরিদাস বাঁলয়। চাঁলিলেন, “প্রভু, কুপা ক'রে আমায় আজ এই ভিক্ষা দাও__তোমার 
লীল৷ সাঙ্গ হবার আগেই যেন এ দেহের পতন হুয়। আর কিছুই চাইবার আমার নেই ।» 

প্রশান্ত কণ্ঠে প্রভু কহিলেন, “হরিদাস, কৃফ আমার বড় কপাময়। তোমার মতো 
মহাভন্তের মনোধাঞ্থ। নিশ্ন্ন পূরণ করবেন।” 

পরদিন সকালেই চৈতন্য পার্যদগণসহ ছরিদাসের অঙ্গনে আসিয়া উপশ্ছিত। তৃমুল 
নামকাঁতন সেখানে শুরু হইল । প্রভু কর্তন শেষে হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন। পরমভন্তের গুণগানে তিনি সৌঁদন পণ%মুখ। 

সমবেত ভস্তগণ বুঝিলেন, আজ মহাবৈক্থব হরিদাসের মনোবাঞ্থ। প্রণের পালা । 
প্রভুকে তান ঠাহার সম্মুখে দাড়াইতে কাঁহলেন। বক্ষে রাখিলেন তাহার চরণযুগল, 
নয়নদ্বয় নিবন্ধ করিলেন তাহার শ্রীগুখপঞ্ষজে, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল তাহার 
ঠচৈতন্যময় নাম । তারপর মহাপ্রেমিক হারদাস প্রাব্$ হইলেন নিত/লীলায় । 


নৃত্য ও কার্তনের মধ্য দি়। হরিনামের বন্যা উসারত হইয়৷ উঠিল। প্রিয় পার্যদ 
হরিদাসের মরদেহটি প্রভুর কোলে স্থাপিত । প্রেমাবেশে তিনি নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। 
এ দৃশ্য যে দোখিতেছে সেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া টাঠিতেছে। 
সমুদ্রতীরে জোকে লোকারণ্য। মহাসমারোহে সেথানে হারদাসের সমাধি দিয়া প্রভূ 
আপন কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন। 
সোঁদন হারদাস ঠাকুরের মহোৎসব হুইবে। প্রভু তয়ং 'সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান হহয়া 
পসারিদের কাছে ভিক্ষার জন্য তাহার আঁচল পাতিলেন। চারিদিকে তখন মহ 
আলোড়ন পড়িয়া গেল- প্রয়োজনীয় কোনো দ্ুবোরই অভাব রহিল না। আকষ্ঠ পুরিয়া 
সকলে প্রসাদ ভোজনে তৃপ্ক হইল। উৎসব শেষে দেখা গেল, ভন্ত-বৎসল প্রভূ যেন 
কষ্পতরু হইয়া বাঁসয়াছেন। প্রেমাবষ্ট হইয়৷ তিনি বর দান করিলেন। 
হাবদাসের 'বিঙ্য়োসব ষে কৈল দর্শন। 
যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কাতন ॥ 
যে তারে বালুক। দিতে করিল গমন। 
তার মহোৎসবে যেই করিল ভোঙ্গন ॥ 
অচিরে হইবে তা সবার কৃষ্ণ প্রাপ্তি। 
হরিদাস দরশনে এঁছে হয় শান্ত ॥ 
সজল চক্ষে চৈতন্য সবাইকে কাহতে লাগলেন, “কৃপা করে কষ আমায় হাঁরদাসের 
মতে৷ বৈফবের সঙ্গ দিয়োছিলেন, সে সঙ্গ হতে তাঁনই আবার নিলেন সাঁরয়ে ৷ হরিদাসের 
নিজেরই, চ'লে যাওয়ার ইচ্ছ। ছলো, তাই তাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। তার 
এ মহাপ্রয়াণ যেন ভীমের ইচ্ছামৃতার মতন 1 হেচ্ছামতে। হলো প্রাণ নিক্রমণ ।” 


৮৮ ভারতের সাধক 


প্রভূর প্রকট লীলার শেষ অধ্যায় এবার আসিয়া পড়িয়াছে। এ অধ্যার নিগৃঢ 
মহাভাবের দ্যোতনায় গ্রোজ্ছল, অগ্রাকৃত বৃদ্দাবনলীলার রসে প্ণ--বড় মধুর, বড় করুণ 
এই অন্তালীলা | 
নিভৃত 'গম্ভীরা” গৃহে রাধাভাবে 'বিভাবিত হইয়া তিন দিন যাপন করেন। শস্তরতলে 
নিরস্তর চলে ব্রজের বুগলামলন আব মাথুর বিরহের জোয়ার-ভাটা । কখনো বিরহবেদনা 
বিষে জর্জর হইয়৷ তান উন্মত্ত, কথনেো৷ বা মিলনের আনন্দে অধীর, মধুর সম্ভোগে 
ডগমগ। 'িবহের দহন যত বাড়ে, মিলনের রস ততই হয় উচ্ছালি। আবার বিরহ, 
আবার িলন-_এমান করিয়াই মহাভাব সমুদ্রের মন্থন চলে পর্যায়ক্রমে । দিনের 
পর দিন উদৃগত হইতে থাকে কৃষ্ণ-সুধারস। এ গন্ভীরালীলা বার বংসর ব্যাপিয়া 
প্রকট হয়। 
এই সময়কার লীলার প্রধান দুই সাথী স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ। স্বরূপ ব্রজরসের 
আদ্বতীয় মর্মজ্ঞ সাধক, প্রভুর পবমীপ্রয় পার্যদ-_-তাহার "দ্তীয় শ্বরূপ' ৷ আবার কৃষফ'লীলা 
তত্র বিচারে রামানন্দের জুড়ি নাই । বিরহ সন্তপ্ত প্রভু উভয়ের গলা ধরিয়া কাঁদেন, 
হৃদয়ের কথা উধারয়া বলিতে গিয়া আকুল হন। ভস্তদ্য় তাহাকে আশ্বাসিত করেন, 
শান্ত করিতে প্রয়াস পান। ব্বরূপের মধুর সঙ্গীতে ও রামরায়ের মুখে লীলা-কথ শুনিয়া 
প্রভু মাঝে মাঝে কিছুটা প্রকৃতিষ্থ হইয়া উঠেন। 
প্রভুর এ যেন 'রাই-উন্মাদনী'র দশা। বিদ্যাপতি, চঙীদাসের কাবো এ প্রেমোম্মত্ত- 
তার রসঘন চিন ফুটিয় উঠিয়াছে। জয়দেব ও বিন্বমঙ্গলও শ্রীমতীর দশ। নিয়া করুণ 
রসের বস্তুর কম করেন নাই । কিন্তু প্রভু এ বিরহ-রস জীবকে বুঝাইলেন আপন মর্ম- 
ভ্বালার উদঘাটন করিয়া, অধ্টসাতক বিকারের মধ) দিয় । শুধু কয় আর কাব্যে নয়, 
জীবনের পরতে পরতে ব্রজরস আর কৃষণাবরহের ব্বধৃপ তিনি ফুটাইব্লা তলিলেন। এ যেন 
মর্ডের ধৃলধুসর অঙ্গনে স্বর্গের অমৃত বিতরণ | এমন করিয়া এ অমৃত কে কবে 
[বলাইয়াছে? অগ্রাকৃত বৃন্দাবনকে কে এমন মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমন কূপা আর 
কাহার» চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদশা ভক্ত, পদকরা বাসুঘোষ, প্রভুর এ কপার কথা 
উল্লেখ ক'রিয়৷ গাহিয়াছেন-_ 
যাঁদ গোরাঙ্গ না হ'ত কেমন হইত 
কেমনে ধারতাম দে। 
রাধার মাহম৷ প্রেমরস সীমা 
জগতে জানাত কে ॥ 
মধুর-বৃদ্দাবাপন-মাধুরী 
প্রবেশ চাতুরী-সার ৷ 
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি 
শকাতি হইত ার ॥ 
রসমধুর ব্রজলীল প্রভুর মধ্যে রূপায়িত ! একদিকে কৃষ্ণের অঙ্মোধ্ব" মাধুধ, 
অপরাদকে রাধার সবাতিশায়ী প্রেম ও মাধুর্য, এ প্রেমের মাথামাখ ঠাহার সারা দেহে, মনে 
ও অন্তরসত্তায় মহাভাবের গরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সেদিন ধন্য হয়। 
গন্ভীরা-গৃহে দিনের পর 'দিন রাতের পর রাত প্রভু এ নিগৃঢ় ্রজ রসের বিস্তার করেন । 
হদয়াবদারী আর্তি, হ্চ্দন ও প্রেমবিকারের মধ] দিয়া রচিত হয় কৃফবিরহের জীবন্ত 


শ্রীকফচৈতন্য ৮৯ 


ভাষা রাধাকৃফ প্রেম ও যুগল ভঞ্নের আদর্শাট ধারে ধীরে জনচৈতন্ ফুটিয়া উাঠতে 
থকে। 


কিন্তু কেন প্রভুর নিজ লীবনের এ আকুলত, কেন এই মর্মভেদী কান্না ) কোথায় 
হার মর্মব্যথা 2 কৃষ্করসে যিনি রসায়িত, সাঁচ্চদানন্দ সাগরে যান সদ ভাসমান 
তাহার আবার কোথায় অভাব 2 কোথায়ই বা তাহার সঠযকার অভাববোধ ? 
কৃফরস ভুঙনের অনন্ত আকাচ্ক্ষাকে গ্রভু সদ জাগ্রত রাখিয়াছেন, কারণ রাধা- 
গেবিদ্দের মিলন বিরহ আর ঘুগ্মল্ীলার বৌচিতোর মধ্য 1দয়াই যে এ রসের চিরস্তন 
স্কূতি'। ভন্তকবি কৃষ্দাস কবিরাঙ্জ শ্রঠচওনের এ ভাবচাঞুলোঃর বর্ণনায় বালয়াছেন-_ 
“যদ!পিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর 
নান৷ ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন আশির 1 
মহাভাবাসিদ্ু শ্রীচৈতন্যের এ আস্থরত।, প্রেমাঁবরহের এ উদ্বেলত৷ শুধু ঠাহার [নিজের 
কৃষলীলারস আশ্বাদের জন] নয়, জনমানসে এ রস উৎসারিত করার জন)ও [তান 
হইয্াছিলেন উদ্বদ্ধ । 
নিবি'শেষে পরমতত্ত নয়, এশব্যনয় ভগবান নয়-_রস-্বরূপ, মাধূর্যময় ভগবানের 
উপ।দন। প্রভু নূতন ভাব, নৃতন ভাঙ্গিমায় প্রচার করি৷ যান। রস ও মাধুর্য যেখানে চরম- 
তত্ব, সেখানে লীলা ন৷ থাকিলে চলিবে কেন? তহছাড়৷ যুগল নাহলে যে লালা জমে 
না, রসের আস্বাদন হয় ন পরিপূর্ণ 
চৈওন্য পন্থীদের মতে, এই লীলা ও ভেদ পরমসত্তার অধ্থয়তার কোনে হান করে 
ন৷। অভেদ এবং ভেদ দুই-ই ইহার পক্ষে সত]। এ ভেদাভেদ জাচস্তনীয়__অনির্কচনীয় । 
প্রভুর কৃষ্ণ অপ্রাকীতিক ব্রজলোকের কৃ । যান 'সাঁচ্চদানন্দ বিগ্রহ, যিনি 
'অনাদরাদিগোবিন্দঃ সবকারণকারণন্‌'--তিপিই তাহার কৃক। আবার তাহার রাধাও 
তেমান এই কৃষেরই ভ্বরৃপশান্ত -হলাদিনী | দুই হইয়াও শ্বরূপতঃ ই“হারা এক কবিরাজ 
গোত্বামীর ভাষায়-_ 
“বাধ। পূর্ণ শি, কৃষ পূর্ণশত্তিমান্‌। 
দুই বনু ভেদ লাই শ্রান্ত্র পরমাণ ॥ 
মৃগমদ তার গন্ধ ঘৈছে আবচ্ছেদ। 
আগ্ন জ্বালাতে তৈছে কভু নহে ভেদ ॥ 
রাধা কৃফ এঁছে সাদ। একই স্বরূপ । 
লীলারস আত্থাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ 
রসান্বাদনের এই শ্রান্বত লীল। অনুষ্ঠিত হয় অপ্রাকীতিক ব্রজে । কষ আর ঠাহার স্বর্প- 
শান্তর প্রেম ও বিরহের পাল। আবরাম ধারায় বাহ চলে । বিরহের পর [মিলন রসক্ষ্াঁত: 
হয়, মিলনের পর আবার আসে বিরহ, বাড়ে প্রেমের তীব্রত।। রাধার চোখের জল 
গোবন্দ মোছান বার ঝার, কিন্তু আবার তাহ। উদ্‌গত হয। চি্রতবে শুকার না। লীলার 
ধ।ৰ| এমনিভাবে অনন্তকালের বুকে বাহ চলে । 
রাধাপ্রেধে বিভাবত প্রভু এই লীঙ্গারই বিরহে মিলনে উদেলিত। উম্মন্ত হইয়। এক 
একবার ডুবিয়। যান আবার ভাঁসর। উঠেন। অর]ত্থ জীবন-মাগরের তলদেশ ঠাহার 
একেবারে নিশ্তরঙ্গ-_-পরমগ্রাপ্তির চিন-প্রখাস্ত সেখানে বিরাজত। আর এই সাগরের 
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উপরকার শ্ুরে উঠিতেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গোচ্ছাস, রাধাগোবিন্দের লীলারঙ্গে তাহা 
সদাচণল। 

প্রভুর গম্ভীরায় বৎসরের পর বৎসর প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে এই অনিবচনীয় লীল। 
-_ প্রেমাবকার আর মহাভাবের মন্থন । 


অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম এতাঁদন সাধারণ মানুষের মনে ছিল একটা অমৃর্ত তত্ভাবনার্পে । 
এবার তাহা মূর্ত হইয়া উঠিল প্রভু শ্রীচৈতনে;র মহারজীবনে। কৃ বিরহের মর্মজ্বালা 
দিনের পর দিন সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া জীবনকে তান করিলেন ভগবদমূখণী, আর 
নিগৃঢ ভাস্তপ্রেম সাধনার পুরোভাগে রাধাকে, কৃষের শ্বরৃপশান্তকে রাখিয়া ভগবানূকে 
কারততে চাহিলেন জীব মুখী । 

রাধাুফশন্তি, কৃষপ্রেমত্বরূপিণী। এই রাধাকে শ্রীচৈতন্য হ্থাপন করিলেন সাধ্যসার- 
বূপে। তাছাড়া, ই্টবিগ্রহ রাধাকৃষের যুগলভজনের সাধনাকে নবভাব নব উদ্দীপনা নিয়। 
তিনি প্রবর্তিত করিলেন। ভারতের অন্যান্য বৈষবসমাজে এই রাধাতত্ত এমন করিয়া 
দেখা দেয় নাই। শ্রী, নিম্বার্ক, বল্লভী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে কফের সহিত রাধা আছেন, 
তাহার আরাধনাও রহিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাধানয তেমন নাই। কান্তাশিরোমাণি রাধার 
প্রেম ছাড়াও সেখানে শান্ত-দাস্য সখ্য প্রভাতি ভন্তি ভাবের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়। 
হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য জোর দিলেন ভগবানের মাধূর্ব-উপাসনা ও লীলাবাদের 
উপর। তাই তে মদনমোহন-মোহিনী রাধাকে তিনি তৃলিয়। ধারলেন এমন লীলাময়ী- 
রূপে, সাধাসাযরূণে । এই রাধাভাবে [বিভাবিত হইয্াই প্রভুর বুকে এমন বিরহের দহন, 
আর নয়নে তাঁহার এমন অশ্রুবন 

গোপীপ্রেমের কথা, মহাভাবের কথা সাধারণ মানুষ ভভ্তিশান্ত্রে পড়িয়াছে, ভন্তসাধক 
ও ভন্তকবিদের কাছে শুনিয়া আসিতেছে । কিন্তু এ প্রেমের প্রকাশ কবে কোথায় এমন 
ভাবে ঘটিয়াছে ? কোন্‌ মানবদেহে এভাবে ইহা স্ফুরিত হইয়াছে ? এইবার প্রভুর ভাগবতী 
তনুতে এ প্রেমের পূর্ণত৷ দেখা গেল। দেখিয়া মানুষ ধন্য হইল। 

এ প্রেম হ্বভাবত বড় মধুর-_রাঁত্রানন্দর্পৈব' । কারণ, ইহার যে হ্লাদিনীগ বৃত্তি 
আর তাহার বোশষ্য। এ প্রেম যত গম্ভীর হয়, যত গাঢ় হয়, মাধূর্য ততই বাড়িয়া উঠে। 
কিন্তু সাধারণ মানুষ এই মাধূর্য উপলান্ধ করিবে রুপে ? 

মানুষ এ প্রেমের প্রমাণ পাইবে, তাৎপর্য কিছুটা বুঝবে অশ্রুকষ্পপুলকাদি সাত্িক 
প্রেমবিকারের মধ্য দিয় । শ্রীচৈতন্যের দেহে তাহারা এই মহাভাবময় প্রেম-চিহুই 
প্রত্যক্ষ কারয়াছিল। 

মহাপ্রেমে প্রভু ঘন ঘন উদ্বেলিত ইয়৷ উঠেন। অয়ত নয়নকমল হইতে পিচকারীর 
ধারার মতে। অশ্রু নিঃসৃত হইতে থাকে । ভাবপ্রমন্ত অবস্থায় তান ঘুরিয়। ফিরিয়া নৃত্য 
করেন, কীর্তন সঙ্গীরা সিন্ত হইয়া উঠেন তাঁহার নেন্ননীরে । 

পুলকের তীব্রতায় দেহের রোম খাড়া হইয়া উঠে। রোমকুপে দেখ৷ দেয় অজস্র শ্রণ, 
আর তাহা হইতে রন্ত ক্ষারত হইতে থাকে | মাঝে মাঝে দেখা দেয় প্রভুর সুগৌর দেহবণ 
একেবারে শ্বেত-শঙ্খের মতে৷ সাদা হইয়া গিয়াছে । আবার কখনো বা বণ হইতেছে রন্ত- 
জবার মতে৷ লাল । 

কম্পনেক্ন তীন্রতাই বা কী অন্ভুত! সুঠাম দীর্ঘায়ত দেহাটি বেতসলতার মতে৷ কপিতে 


শ্রীকফঠৈতন্য ৯১ 


থাকে, তীন্র ভাবাবেশে তিনি মৃছি“ত হইয়৷ পড়েন। কোনো সময় হয়তো ঠাহার গ্রন্থি- 
সমূহ শাথিল হইয়া যায়, দেহটি দীর্ঘতর হয়। আবার এক এক সময়ে দেখা বায়, সুষ্দর 
সুঠাম দেহটি সচ্কুচিত হইয্া কৃর্মাক্াত ধারণ করিয়াছে। 

সাক প্রেমাবকারের এসব দুর্লভ লক্ষণ প্রভু শ্রীচৈঅনোর দেহে গোপনে বা 
1নভূতে প্রকটিত হয় নাই, শতসহম্্ দর্শনাঙ্থা ইহা বার বার প্রত্যক্ষ কারয়াছে। এ 
মহাভাব দর্শনে মানুষ বিস্ময়ে আভিভূত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে প্রলুব্ধ । এই প্রেম- 
বিকার প্রত্যক্ষ করার ফলে অগ্াণত ভাগ্যবানের অন্তরসন্তায় উপাঁজত হইয়াছে কৃফ- 
মাধূর্ষের পরম রস] 


চৈতনাকে নিয়৷ তাহার অন্তরঙ্গ পার্যদদের হইয়াছে মহাবিপদ । দব্যোম্মদের অবস্থায়ই 
আজকাল প্রায় সব সময়ে তিনি থাকেন। শ্বর্প দামোদর আর রামানন্দ রার প্রভুর 
বিলাপ ও কান্নায় সান্তনা প্রদান কক্ধেন। কৃফ-কর্ণামৃত, িদ্যাপাঁতি আর গীতগোবিন্দের 
মধুর শ্লোক ও সংগীত উভয়ে ঠাহাকে শ্রবণ করান। সংগীতে সম্মোহত ভুজঙ্গ যেমন 
ফণ! উঁচাইয়। স্থির হইয়। থাকে, প্রভুও তেমন তখন ভাবাবেশে থাকেন নীরব, নিশ্চল । 
তারপরই আবার শুরু হয় তাহার প্রেমার্তি আর মর্মভেদী বিরহ-বিলাপ। 

1মলন ও বিরহের রসমস্থনে নিত্য উৎসারিত হইয়া উঠে নব নব ভাব নব রসোদগার 
- উদ্‌গত হয় কৃষমাধূর্য সার। প্রাতাদনই গ্রভীর রাতে প্রভুকে বছুতর সান্তনা দিয়া, 
গণভীরাগৃহে শোয়াইরা রাঁখয়। তবে হয় স্বরূপ আর রাম রায়ের ছুটি। 

একদিন নিশীথে চৈতন্য শয্যায় বাঁসয়। আছেন-__বাহর হইতে তাহার উচ্চ কণ্ঠের 
নামকীর্ন শোন! যাইতেছে । হঠাং এক সময়ে কেন যেন তান একেবারে নীরব হইয়া 
গেলেন। শ্থরূপ ও প্রভুর সেবক গোঁবন্দ কুটিরের বাহর্ধারেই রোজ শয়ন করেন, তাহাকে 
পাহারা দেন; উভয়ের মনে বড় সন্দেহ জাঁগল। তাই তো, প্রভু হঠাৎ এমন 
অস্বাভাবিক ভাবে চুপ করিয়া গেলেন কেন ? 

পাছে চৈতন্য ভাবাবেশে হঠাৎ কোথাও ছুটিয়৷ বাহির হন, তাই ভিতর হইতে পর পর 
তিনটি কপাট রানে বন্ধ থাকে । কিস্তু প্রভু তে৷ শয্যায় নাই। সব দ্বারাই বন্ধ, শ্বরূপ 
ও গোবিন্দ সমুখভাগেই শায়িত ছিলেন, অথচ প্রভূ সবার অজ্ঞাতে কোথায় উধাও 
হইলেন 2 চারিদিকে মহা সোরগোল পাড়়। গেল। আলে নিয়৷ সকলে চারাদকে 
খুজতে বাহির হইলেন। 

প্রভুকে পাওয়৷ গেল মান্দরের সিংহদ্বারের নিকটে। সাবস্ময়ে ভক্তের দেখলেন, এক 
অন্তুত প্রেমীবিকারে তিনি অচৈতন্য হইয়া পাঁড়য়া৷ আছেন। সমস্ত আস্থ-গ্াছ শিথিল । 
দেহের দৈর্্য বাড়িয়া গিয়াছে। চক্ষু-তারকা উত্বাদকে স্থির। মুখ হইতে আবিরাম 
লাল নিঃসরণ হইতেছে । এ অবস্থা দেখিয়া সবাই কাঁদিয়া আকুল। 

স্বরূপ দামোদর প্রভুর কানে কৃফনাম শুনাইতে লাগিলেন । ধারে ধীরে তাহার বাহাজ্ঞান 

ফিরিয়া আসিল। দেহের স্বাভাবকত্ব ফিরিয়া পাইতেও অতঃপর বেশী দোঁর হইল না। 
সুন্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু 'হরিবোল' বািয়া নৃত্য শুরু করিয়৷ দিলেন। ভস্তদের বুক 
হইতে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নামিয়া গেল । 

অপ্রানকত বৃল্দাবনের নানা দিব্য দৃশ্য সতত প্রভুর নয়নসমক্ষে উদৃঘাটিত হুইতেছে। 


৯১৯ ভারতো সাধক 


রাধা গোবিন্দের মধুর নত্যলীলা আর তাহার বৈচিল্যের রসে তিনি উল্মনড হইয়া 
উঠ্িতেছেন। কোনো কোনো দিন দেখা যায়, প্রেমাবকারের ঘোরে মান্দরন্থারে জড়- 
পিওবং তিনি পাড়িয়। আছেন। সারা দেহ হইয়৷ উাঠিয়াছে কুম্সাণ্ডের মতো। কখনো 
বা প্রভু পরমচণ্টল, উন্মাদনা ও ভাবোচ্ছাসের অবাধ নাই। সদন চটক পর্বত দেঁখিয়াই 
ঠাহার গোবরধনের স্মৃতি জাগিয়৷ উঠে অধাঁন উধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া সেখানে ভূপাতিত 
হন। সারা অঙ্গে দেখ দেয় সাস্তক বিকারাঁচহ। 

রোজই এই ধরনের এফ একট অভিনব ও চাণুল্যকর পরিস্থিতির উন্তব ঘটে, আর 
ভাবোন্মস্ত প্রভুকে নিয়া অগুরঙ্গ পার্যদদের উদ্বেগে অবধি থাকে না। 

সেদিন পৃর্ণমার নিশি । আইটোটরে দিকে শ্রীচৈতন্য একাকী উদৃভ্রাস্ত অবস্থায় 
ঘুরতেছেন। দূর হইতে জ্যোতল্লাপ্রাবিত সমুদ্ত দেখিয়। তান উদ্দীপত হইয়া উঠিলেন। 
ভাবানিধির ভাবতরঙ্গ উচ্ছলিয়া উাঠল-_ ভাবলেন, শারদ পর্ণ মার রাতে যমুনা ঝলমল 
করিয়া উঠিগ্লাছে__আর ঠাহার প্রাণপ্রভু শ্যামসুম্দরের ব'শীতে উজ্জান বাহতেছে। উদ্মন্ডের 
অতে। ছুটয়। গিয়া সমুন্রগর্ভে দিলেন ঝাপ । 

দেহখানি ত'হার সোঁদন যেন শুষ্ক কাঠের মতো লবুভার হইয়৷ গিয়াছে। তরঙ্গে 
তরঙ্গে, ম্লোতের আকর্ষণে, ক্রমে তান কোনার্কের দিকে ভায়া চাললেন। 

এদিকে প্রভূকে কোথাও না দেখিয়া ভন্তেরা পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছেন। 
€কোনে। স্থানই খুশজতে বাকী রহিল না। 

ভাবিয়া-চিন্তয়া একদল ভভ্ত সমুদ্রুতীর ধারয়া অগ্রসর হইলেন। প্রভু সাগরে ঝাঁপ 
দিয়াছেন, না সৈকত ধারয়। কোথাও চাঁলয়া গিয়াছেন, তাহা কে বাঁলবে ? 

পথে এক ধীবরের সঙ্গে ঠাহাদের দেখা-স্বন্ধে তাহার মাছ ধরার জাল । তে 
দাড়াইয়া লোকটি পাগলের মতে হাঁসিতেছে নাচিতেছে। আবার কখনো বা সে কাদির 
িহবল। মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে তাহার মুখে কৃফনাম। 

স্বরূপ দামোদর মুহূর্তে বুঝিয়া নিলেন- এসব ষে প্রভুরই কাণ্। চৈতন্য পরশমণি 
স্পর্শ এই জেলের দেহে লাগিয়াছে, আজ তাই সে এক মহাভন্তে রূপাস্তারত। 

সকলে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন, “ভাই, বল তো, তুমি এমন করছে৷ কেন? এ 
দশ তোমার কবে থেকে হলো, কি ক'রেই বা হলো শিগগীর সব খুলে বল ।” 

ধীবর উত্তর ?দল, “ক বলবো, জাল বাইতে গির়েছিলুম সাগরে । এক অদ্ভুত মানুষ 
কোথা থেকে ভেসে এসে আমার জালে আটকে পড়লো । দীঘল তার দেহ, বর্ণ শাঁখের 
মতে। সাদা । কখনে। অচেতন হয়ে থাকে, কখনো বা নেচে নেচে অস্ফুট শ্বরে কৃফনাম 
গেয়ে ওঠে, আবার গৌগৌ শব্দ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে । তার শরীরের ছোয়া 
লাগবার পর থেকে আমার মাথাও গেছে বিগড়ে ।” 

ডন্তের৷ এ সংবাদে যেন প্রাণ পাইলেন । যাকৃ, তবে আর ভয় নাই--প্রভু নিকটেই 
আছেন। আচরে তাহার দর্শন পাইয়া সকলের 'আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে ঠাহার 
চৈতন্য সম্পাদন করা হইল । 

্বরূপের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে তিন কহিলেন, “কালিন্দীর স্থাতি জেংগ উঠোঁছলো। 
আমার মনে, অমান চলে গেলাম বৃন্দাবনে। বহুক্ষণ ধরে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নমুনা 
লীলাই যে আম দভোগ করছিলাম । তারপর হঠাৎ বাহ্জ্ঞান এলো! । শুনলাম তোমরা 
কাতর স্বরে ডাকাডাঁক করছে৷ ।” 


রী 


শ্রীকফচৈতন্য ১৩ 


'মাধূর্য ভগবন্তা-সার'_-এ পরমতত্বের প্রচার চৈতন্য সারা জীবন ব্যাপিয়া করিয়া যান 
সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবন এবং নিদ্র সাধনায়ও এই লীলানাধূর্য তিনি দিনের পর দিণ 
প্রকটিত করেন। এবার আসন্ন হয় তাহার মরলীলা৷ অবসানের পাল।। 

অতগুণ লীলার আন্াদনে এফাধিক্রমে প্রভুর বার বংসর কাটিয়া 'গিক্লাছে। মহাভাবময় 
জীবনের অমৃতম্থন পর্ব এবার ধারে ধারে আসল সমাপ্তির পথে । 

১৫৩৩ খ্রীষ্টান্দে। আধাঢ় মাস। বেল! তথন প্রায় তৃতীয় প্রহর। এক দিব্য ভাবা- 
বেশে আঁবষ্ট হইয়। প্রভু স্গগন্বাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নাটমান্দরে গরুড় 
তের নিচে প্রাতাদন গিয়া [তান দাড়ান বুন্তকরে ভাবতদ্ময় অবস্থায় পুরুষোত্তম বিগ্রহের 
চিন্ময় রূপদুধা পান করেন, নয়নজলদের ধানায় সানা দেহ ভা্জয়। যায় । কিন্তু আজ কেন 
তিন সরাসাঁর মূল বেদদীকোঠায় ঢুকিয়া পাঁড়লেন ? কেন এই অন্ভুত ব্যতিক্রম ? 

ভন্তগণ সাঁবন্ময়ে তাহার কাওড লক্ষ কারতেছেন। হঠাৎ এক সময়ে অন্ত হে? দ্বার 
বন্ধ হইয়া গেল। সবই বাঁহরে-_ভত্রে রাহলেন শুধু প্রভু আর ঠাহার শ্রীজগন্নাথ। 

সম্মুখে বিরাজত পরম জাগ্রত দারুর্গ। শ্রীচৈওন্য ধ)ানের ধন, ঈশ্বর পরম কৃফ'-এর 
[ব্য শ্রীবগ্রহ। ভাবোদেল প্রু হুঙ্কার 'দয়। সৌদকে ধাঁবত হইলেন। 

বাইশ বৎসর পূর্ধে, প্রথম দর্শনের দিনটিতে এমনি আত্মহার। এমান পাগলপার। হইয়। 
এই পুরুষোত্তস বিগ্রহকে কোলে নিতে তান ছুটিগাছিলেন। সোঁদণ ঘাঁটয়।ছিল নীলাচল- 
লীলার উদ্বোধন। আজ আবার এ কোন্‌ পৰ ? এঁক নিত্যলীলায় প্রবেশের সুচনা 2 

এইদিনও শ্রীবিগ্রহকে চৈতন্য তাহার বুকে তুলিয়া নিতে গেলেন। মুহূর্তমধ্য এক 
মহা অলোকক কাণ্ড ঘাটয়া গেল । চিরতবে [তান হইলেন অন্তাহতি। 

বহু খোঙ্াখুশজতেও প্রভুব মরদেহের সন্ধান আব পাওয়া যায় নাই। অগাণও ওল্তের 
ব্যাকুল অনুসন্ধান, উীঁড়ষ্যারাঞ্জ প্র গাপরুগ্রের আপ্রাণ প্রযাস, সব কিছু সদন ব্যর্থ হয় ' এ 
রহস্যময় অন্তর্ধান চির দুর্যোধ) রহিয়া যায় 

সহমত সহন্র তন্তের আকুল কুম্দন সোদন িলাইয়। যায় সাগরের অশ্রান্ত কল্লোলে : 
ভুবনমোহন রূপটি নযা, প্রেমের মোহন ইন্দ্রঞ্জাল বিার কাঁরয়া আর প্রভূ এ নরজগতে 
[ফাররা আসিবেন না! 

প্রাকও লীলার অবগান ঘাটধ। গেল। বস্তু প্রভুব অপ্রাকৃত_লীলা ? সে লীলাব 
ধারা যে চিন্তন --শাশ্বত ! সাধক কাঁধ এই পরম সতোরই জয়গাণ গঠাহয়া গয়াছেন_ 

অদ্যাঁপহ সেই লীলা! কবে গোর। রায় ' 
কোন কোন ভাগাবান্‌ দোঁখবারে পায় । 


কৃষ্ঠানন্দ আগমবাগীশ 


িনন্ধ গভীর রাঘি। চাঁরাদকে অসানিশার সৃচীভেদ্য অন্ধকার । নবন্বীপের এক- 
একপ্রাস্তে, গঙ্গাতীরের নির্জন শশানে বাঁসয়৷ কৃষণানন্দ আগমবাগীশ ধ্যানমগ্র ৷ 

লোকালয় হইতে বহুদূরে এ শ্মশান। আশেপাশে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। শুধু 
মাঝে মাঝে ভাঁসিয়। আসে পেচক, শিব। আর সারমেয়ের অতাঁকত কষ্ঠস্থর। বট-পাকুড় 
আর শেওড়ার শাখায় শাখায় গাঢ় অন্ধকারের জটাজাল রহিয়াছে এলায়িত। জনবিরল এ 
শান বড় ভীতিপ্রদ । গভীর রাত্রে সহস৷ কেউ এঁদকে আসে ন|। 

প্রাত অমাবস]। নিশীথে কৃষণানন্দ এখানে বাঁসয়। শ্যামামায়ের পূজা সম্পনন করেন। 
তারপর ধ্যান ভপে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। প্রত্!ষে গঙ্গাল্লান সায়া তিনি ঘরে 
1িরিয়৷ আসেন। 

আগম-বিশারদ, মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দের মনে বড় ক্ষোভ-_সাধের তন্রসাধন। বড় 
অবনাতর বড় দুগ্গাতির পথে আজ আসিয়। দাড়াইয়াছে। কদাচার ও দ্ূনতির প্রাবল্য 
চাঁরাদকে। শাল্তসাধনার মহান্‌ ক্ষেত্র বেদান্ত ও পক্কিল হইয়৷ উঠিয়াছে। সাধকপ্রবর 
তাই জগজ্জননীর চরণে বার বার 'মনাত জানান, তত্্রসাধনার ধার৷ আবার যেন তাহার কৃপায় 
উজ্জীবিত হইয়। উঠে। 

আরও একটি বড় অভাববোধ রাহয়াছে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের অন্তরে । ঘট ব৷ যন্ত্র 
প্রভাতি প্রতীক পৃজায় তাহার মন ভরিতে চায় না। ব্হ্মময়ী শ্যামামায়ের রৃপময়ী বিগ্রহ তান 
অর্চনা করিতে চান, সার৷ বাংলার জনসমারজজে এক মাতৃমার্তকে, এই আদশ বিগ্রহকে 
প্রচারিত কারতে চান। নাহলে মনে তাহার শান্তি নাই। শান্ত-সাধনাকে মাতৃ-ভাবনায় 
উদ্ধুদ্ধ করিয়া ভাঁন্তরসে রসায়িত করিয়। তান উহাকে দার্থকতর ক/রয়া তুলিতে 
বদ্ধপারকঝর। 

আকার অমাবস্যা 'তাঁথর পৃজ৷ অনুষ্ঠান এইমান্ু সাঙ্গ হইয়াছে । ইফ্উদেবীর চরণে 
অন্তরের প্রাথন! নিবেদন কাঁরিয়। কৃষণানন্দ ধ]ানস্থ হইলেন। বড় দুর্নিবার তাহার এই 
[দনকার সঙ্কপ্প। 

আদ]াশাস্তর প্রত্যাদেশ অবশেষে মালল। পূর্ণমনস্কাম সাধক 'মা-মা" আরাবে 
শ্মশানভূমি কাষ্পিত কাঁরয়। তু'লিলেন। 

দেবী কহিলেন, “বংস, তন্ত্রধৃত এই বাংলায় তদ্রসাধনার মূল ধারাটি আজো অব্যাহতই 
রয়েছে। ত৷ যে অন্তঃসাললা। আমার বার সাধকদের পারম্পর্ষের ভেতর গিয়ে এ 
ধারা চিরাদন এথানে বয়ে চলবে। কিস আজ এ সাধনার বাহর্গ স্তরে জমে গিয়েছে 
নানা পঙ্কিলত। ও কলুষের কালিমা, তার অনেকট। দূর হবে তোমারই প্রচেষ্টায় । আমার 
মাত্রাপণী বিগ্রহের পৃজা। তুমি নিজে শুরু করে দাও, অচিরে বাংলার ঘরে ঘরে তা৷ 
প্রচাললত হবে। বংস, আরো৷ একটা হড় কাজ তোমার রয়েছে। তরশান্ত্রের পুনরুদ্ধার 
আর তার এক সঙ্কলনপ্রন্থের রচন। তুমি সম্পন্ন করো । আমার বরে তোমার প্রচেষ্টা 


সার্থক হবে।* 


$ফানন্দ আগমবাগীশ ১৫ 


কৃষানন্দ বাগ্রন্থরে বাঁলয়। উঠিলেন, “কস মাগো, তোমায় কোন্‌ রূপে আমি পুজো 
করবো ? কোন্‌ মূর্তি এদেশে সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠবে? কৃপা ক'রে ত৷ আমায় 
দোখয়ে দাও। ধ্যানের ধারণায় নয়, স্মুন জগতের আরাধ) বিশ্রহকে স্ুলভাবেই আঙ্ 
আমায় দোখিয়ে দাও। তারই পুঞ্জে আম সবন্র প্রচার করবে৷ |” 

“বৎস, তাই হবে। বে মুতি'তে, আর ষে ভঙ্গীতে আমার এই বিগ্রহের পুজো তোমা- 
দ্বারা প্রগালত হবে, ত৷ মানবদেহের মাধ/মেই তোমায় দেখিয়ে দেবো । িশাবসানে কাল 
সর্প্রথমে যে নারী মৃি“ট যে রূপে যে ভঙ্গীতে তোমার নয়নগোচর হবে, তাই হবে আমার 
সাধকজনের হৃদয়াবহারিণী মৃর্ত ৷ বাংলার ঘরে ঘরে সবাই তা আরাধনা! করবে ।” 

পরাঁদন প্রত্যুষে কৃষ্ণানন্দ গঙ্গার দিকে চলিয়াছেন। 'কিছুট। অগ্রসর হইয়া অস্ফুট 
উধালোকে দোৌখলেন, অদূরে এক শ্যামা্ঈনী গোপকুমারী অপরূপ ভঙ্গিমায় দাড়াইয়া 
আছে। তাহার দক্ষিণ পদাট কুঁটিরের অনুচ্চ বারাচ্ঘার উপর স্থ্মাপত। আর বামপদ 
রাহয়াছে ভূহলে। দাক্ষণ করতলে একতাল গোময় । এমনভাবে উহা সে উঁচু করিয়া ধরিয়া 
আছে, মনে হয় যেন হস্তের বরাভয় মুদ্রারই এক প্রাতিচ্ছাব। বাম হাতটি তাহার কর্মচণ্চল, 
এই হাত দিয়া বেড়ার গায়ে দিতেছে মাটির প্রলেপ ৷ রমণীর কেশরাশি কফবরণ, নিটোল 
দেহের চারাঁদকে তাহা আলুলায়িত। পরিধানে ক্ষুদ্রু অপরিসর একটি শাড়ী । আচার্য 
কৃষ্ণানন্দকে হঠাৎ সম্মুথে দোথিয়৷ লজ্জায় জব কাটিয়। সে ফিরিয়। দাড়াইল। 

কৃষণানন্দের অন্তস্তল যেন বিদ্যুংআলোকে চমাঁকয়া উঠিল। মনে পাঁড়নে ই*দেবা 
শ্যামামায়ের প্রত্যাদেশ । প্রত্যষে উঠিয়া সর্বপ্রথমে আজ যে এই নারী মুত'টিই তিন 
দোঁখলেন। তবে তে ইহারই মধ্য দিয়া এশ নির্দেশ তাহার জন্য আঁসয়৷ গিয়াছে। 
এই ভাঙ্গমায়ই জগন্মাতার বিগ্রহ তাহাকে তৈরি কারিতে হইবে। 

এবার প্রশ্ন কোন্‌ কর্মপদ্ধাত নিয়। কৃষণানন্দ কাজে নামিবেন। স্থির কারিলেন, শান্ত 
আরাধনাকে জনমানসের সম্মুখে তিনি তুলিয়৷ ধারবেন প্রতিমা পৃজার মধ্য দিয় । ঘট 
ও যন্ত্রের স্থলে শান্তিরাপিণী মাতৃমত'তে সাধকের ভাবকম্পন। ও প্জ।খধ্যান দানা বীধিয়া 
উাঁঠবে। এই মাতৃ-আরাধন। তিনি প্রচলিত কাঁরবেন বাংলার গ্রামে গ্রামে, প্রাতিটি হাটে 
বাজারে ও বারোয়ারীতলায় । শান্তসাধনার সঙ্গে ভান্তরসের ঘটাইবেন সংমিশ্রণ । 'মা-মা' 
আরাবে দেশের দিঙ:মওল ঘুখারত হইয়া উাঠবে, ওত্ত্রমাধনার ঘটিবে পুনরুজ্জীবন। জননী 
শ্মশানে আবিভত হইয়া এই বরই যে তাহাকে 'দিয়৷ গেলেন। 

সাধক কৃষ্ণানন্দের এ সঙ্কল্প আঁচরে সিদ্ধ হয়। তাহার প্রচারত শ)মাপৃজার পদ্ধাতি 
ও রীতি সারা বাংলাদেশ গ্রহণ করে, সৌঁদনকার তন্্রসাধনার শুষ্ক খাতে প্রবাহিত হয় মাতৃ- 
সাধনার উচ্ছলিত রসধারা । ন্ত্রশান্ত্রের সঙ্কলনে, তান্ত্রিক আচার-আচরণের শুদ্ধতা 
সম্পাদনে কৃষ্ণানন্দ অপৃব সফলত৷ অর্জন করেন। কয়েক শত বৎসরের বযবধানেও দেশ 
তাহার সে অবদান ভলতে পারে নাই। 

পঞ্চদশ শতাঙ্গীর শেষ 'পাদের কথা । নবদ্বীপের পাণিতমদাজে সাধক মহেশ্বর 
ভট্রাচার্যের তখন প্রবল প্রাতষ্ঠ। ধর্মনি্ঠ আচায ও তগ্রীবদ্রূপে তিন সে অঞ্চলের সরব 
পরিচিত। মহেশ্বরের প্ৰপূরুষদের আদ নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলজানির মেন 
হিসাবে এক সনরে খ্যাতি প্রাতিপাত্ত ক ছিল না। নবদ্ধীপে আসর পর হইতে অন্শাস্তরে 
সুপাঁওত বালির এই বংশের প্রাসাদ্ধ আরও বাড়িয়া যার। এ সময়ে মহেশ্বর পাওতকে 
উপাধি দেওয়া হয় গোঁড়াচার্য। এই পাগুতেরই দোষ পর্ররূপে কৃফ্কানন্দ আগমবাগীশ 


মী ভারতের পাধক 


অর্চনা । শান্তমান্‌ সাধকের আবাহন ও ধ্যান জপে মৃন্ময়ী 'বিগ্রহ হইয়া উঠেন চিন্মরী। 
জ্যোতি্মরী মু ৬তে আবিভূত হইয়া এক একদিন ঠাহার পরমভন্তের কত আবদার 
কত মান আঁভমান জননী শ্রবণ করেন। তারপর রাতিশেষে আগমবাগীশ লোকচক্ষুর 
অগোচরে ইঞ্থা গ্রহ গঙ্গ।র জলে [বিসর্জন দেন, আপনগৃহে ফিরিয়া আসেন। 

জগল্মাতার কপার কৃফানম্দ অধ্যাত্মজীবনের সাহত এবার বৃত্ত হইয়া উঠে এক 
মহাকোৌল সাধকের শান্তি ও প্রেরণা । জটাধারী পরমহংস নামে ত্সতরসাধকদের মধ্যে হীন 
পঁরিচিত। অসামান্য যোগ-বিভূতির আঁধকারী ছিলেন এই সিদ্ধ মহাপুরুষ । অলৌকিক 
শান্তর বুতর প্রকাশ দেখা যাইত তাহার জীবনে, তাই সাধারণ লোকে তাহাকে আভাহত 
করিত জাটয়া-জাদু নামে । 


সৌদন কাকী অমাবসা৷ । জঙ্গলাকীর্ণ বাগিচায়, পঞ্চমুন্ডীর আসনযুন্ত গৃহাটিতে 
আগমবাগীশ শ্যামাপৃজজার আয়োজন করিয়াছেন । এই পুণ্াতিথিতে অনুঠানের বড় 
সমারোহ । বহু উপচার নিয়া ভ্তসাধক ইঞ্চাবগ্রহের সম্মুখে বসিয়া আছেন। 

কথিত আছে, পৃঙ্জারত হইলে আগ্মবাণ্গীশের মন্ত্র হই উঠিত চৈতন্যময়ন, আত্মহারা 
'মা-মা' রষে বিগ্রহ জাগ্রত হইয়। উঠিতেন। মৃন্ময়ী দেবী জে]াও্সয় মাত'তে আবর্ভু 1 
হইয়া পুষ্পার্ঘ্য ও ভোগান্ন গ্রহণ করিতেন । সোঁদনও ইহার ঝ/তিক্রম খটিল না। পণ্চমুণ্ডীর 
আসনে আচার্য ধ্যানাবি্থ হুইয়। আছেন। 'দিব্/প্রভায় সার। ঘর উদ্ভাসিত ফরিয়। জগম্মাত। 
গৃহমধ্যে হইঞুছেন আবিদ্ভতি।। 

কৃফানন্দের তখন অর্ধবাহা অবস্থা । আনুষ্ঠানক সব 'কছু কাঙ্জই করিতেছেন 
যঞ্তরজালতের মতো ৷ বেহু'শভাবে আড়াতাড় পৃষ্গা৷ সমাপ্ত করিলেন। ভোগের পায়সান 
নিবেদন করিয়৷ দেবীকে আচমনগ্রলল নাবেদন করিতে যাইবেন, এমন সময়ে কক্ষের 
(ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন বাগয়। উঠিল, “কুষানন্দ, দেখছে! না ময়ের ভোগ 
গ্রহণ এখনে সম্পন হর ন ! এরই মধ্যে তাকে আচমনের জল এগিয়ে 'দয়ে বিদায় 
দিচ্ছে! £ ভালে! ক'রে তাঁকয়ে দ)াখো, পুষ্প, প্র ও নির্মাল্যের ভিড়ে তোমার নিবোদত 
পায়সান্ন চপ পড়ে গিয়েছে, আর ম। তা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।” 

কৃষণানন্দ সাধস্ময়ে দেখলেন, সতাই তো ! মায়ের ভোজন তখনো শেষ হয় নাই। 
ধনষ্ঠাভরে আবার নি নৃতন করিয়। ভোগ নিবেদন করিয়। দিলেন। 

এখার হু'শ হইল । কাহার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিলেন ? তাড়াতাড় 1পছনে দৃষ্টি 
1িরাইতেই দেখা গেল, রহস্াময় এক অপারচত অতিথি দণ্ডায়মান। দাতবপু. কপালে 
র্ত-চন্দনের ফৌটা । মাথায় শুছ জটাজাল, পারধ্যানে রস্তাস্বর। নিষ্পলক নেমে ₹ঝ।- 
নন্দের দিকে তান চাহর়া আছেন। কে এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী 2 

শ্যামা-মায়ের এ বিশেষ পৃঞ্গাঁটি কৃফানন্দ বৃক্ষ-বাটকার এক প্রান্তে একান্ত নিভৃতে 
সল্প করেন। এসময়ে পণ্চমুণ্ডী আসনযুন্ত ঘরটি থাকে গভতর হইতে অগলবদ্ধ। তবে 
এই তাঁন্রক সাধক ইহার মধ্য কি করিয়া প্রবেশ করিলেন? ক্ষণপরেই ব্যাপারটা 
পরিস্কার হইয়া উঠিল আগমবাগীশ বুঁঝলেন-_-শান্তধর মহাপুরুষ আপন 'বিভূতি বলেই 
এই নৃদ্দ্বার কক্ষে ঢুকিয়া পাঁড়য়।ছেন। 

সাবনয়ে তিন পরিচয় জজ্ঞাস। করিলেন। 


সু 


কৃফানম্দ আগমবাগীশ ৯৯ 


শম্মতহাস্যে মহাপুরুষ জানাইলেন, “বাবা, তোমরা যাকে জটিয়াঞজাদু ব'লে জানো, 
আমি সেই। আমার নি্দের জাদু কিছু থাক্‌ না থাক্‌, শ্যামামায়ের জাদুতে যে আমি 
পড়েছি তাতে সন্দেহ নেই। কৃষ্ণানন্দ! তোমার সধনার কথা, তয়াচার ও তত্ত্রণান্ত্রের 
সংস্কার সাধনের কথা আমি শুনেছি । তাইতে ভাবলাম, মায়ে'পোয়ে একান্তে বঙ্গে যে 
আনন্দ তোমরা উপভোগ করো৷ অতে আজ কিছুটা ভাগ বসাই। তোমার এ পৃ্গা অনুষ্ঠান, 
তোমার হৃদয়ের এ আকুল আকুত আম এতক্ষণ ধরে দেখাছ, আর নয়নজলে ভাসাছ ! 
আশীধাদ করি, তোমার আভষ্ট সিদ্ধ হোক, বাংলার শত্তিসাধনা আবার তোমার মতে 
সাধকের ভেতর 'দিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠুক ।” 

ভান্ত গদৃগদচিত্তে আগমবাগীশ এই সিদ্ধ ফৌলাচার্ষের চরণে লুটাইয়া পাড়লেন। 

জটাধ'রী পরমহংস নবহ্থীপে 'কিছুকাল অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন। কৃফানম্প এই 
সুযোগে তাহার কাছে শান্ত সাধনার নানা গৃঢ় ও দুরূহ তন্তু শিক্ষা করেন। আচিরে তত্ত- 
সিক্ধির আলোকে ঠাহার অধাাত্ম জীবন প্রদাপ্ত হইয়া উঠে। তন্ত্রসাধনা ও ত্ত্রশান্ত্রে 
অনাতম 'দিকৃদর্শকরুপে তান চিহিত হইয়া উঠেন। 


নবরচিত গ্রন্থ 'তন্ত্রসার' ও '্রীতত্ববোধিনী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃফানন্দ 
প্রুসিদ্ধি অর্জন করেন। পাঁওত ও সাধকসমাঞ্জে তাহার রচনা সমাদূত হইতে থাকে । 
হার কাছে কোল সাধনার দীক্ষা নিয়া শত শত সাধক কৃতার্থ হন। 

এখন অবাধ আচার্য কৃষ্ণানন্দের প্রভাব পাঁড়যাছে শুধু সমাজের উচ্চস্ত্ররে, সাধক, 
পতিত ও শিক্ষিতদের মধ্যে । জনসাধারণ তাহার এই সংস্কার আন্দোলন গ্রহণ করে নাই, 
শ্যামা বগ্রহের পৃঙ্জ৷ ব্যাপক হইযা উঠে নাই। কৃষানন্দের মনে তাই ক্ষোভের সীমা নাই। 
নিভৃত আরাধনার সময়ে প্রাতাদন মায়ের চরণে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করেন, “জননী, 
তোমার আশীবাদ ভাড়াহাড়ি সফল ক'রে তোলো, তোমার মুর্তি পূজা বাংলার ঘরে ঘরে, 
সমাজের সবস্তুরে ছড়িয়ে দাও।” | 

[তিনি বুঝিলেন, তুন্রসাধনাকে জনাপ্রয় করিয়া তুলিতে হইলে আগে ইহার ভিতরকার 
অনাচার ও ক্রেদ দূর করিতে হইবে । বামচারী সাধকের! এসময়ে এই সাধনার সঙ্গে ঘৃন্ত 
করিয়াছেন অবাঞ্ছিত আচার অনুষ্ঠান। সংস্কারপন্থী আচার্য কৃষণানন্দ তাই সব ঠথমে 
তান্ত্রিক সাধকদের অনুষ্ঠের কর্মশৃদ্ধির উপর জোর দিলেন। তাহার শান্তর বাথান ব্যান্তত্ব ও 
সাধনার সাফল্য অস্পকাল মধ্যে জনজীবনে নুতনত্র চেতনা আনিয়া দিল। এ 
চেতনাকে তান উজ্জীবত কার!লন মাতৃসাধনার ভাবপ্রথাহে। এই প্রবাহেরই ঃুসসিগনে 
পৃ হইয়৷ উঠ উত্তরকালের অন্ত্প্রভাবিত বাঙালীসমাঙজ্জের একট। বড় অশ। 

কফানন্দের তিরোভাবের পরও তাহার প্রথাঁতত তন্তরসাধনার বেগ প্রশামত হয় নাই। 
অনিকাল মধে মহাসমারোহে তাহার নির্দোশত পদ্ধতিতে শ্যাম। গিগ্রহের প্জ। সম্পন্ন 
হইতে থাকে । দেশের দিকে দিকে, শহরে গ্রামে ও বারোয়ারীতলায় এই মাহির 
আর!ধন৷ সাডগ্বরে শুরু হয়ে যায়। 

শন্তি পাঠবহুল বাংলাদেশর সর্ব ছড়াইয়! পড়ে আচার্য কৃফানন্দের শান্ত সাধনার 
প্রভাব, জগল্মাতার অনুধান করিয়৷ ঠাহার দেশবাসী ধন্য হয়। আপন শাশ্তবলে শান্তি- 
সাধনার গৃঢ় অস্তঃস ঢারী ধারাকে কৃষণানন্দ আন্রা দেন সর্বজনের দুয়ারে, ধারে ধারে 


দেশের জনচৈতন্য ইহ বিস্তারিত ছইয়। উঠে। 


তুকারাম 


পন্টরপুরে সৌঁদন উৎসবের মেলা বাঁসয়। গিয়াছে । পুণ্যতোয়। ভীমা নদীর তীরে 
অসংখ্য প্লানার্থীর ভিড়। কাছেই বিঠঠল দেবের শ্রীমন্দির ৷ প্রভুঙ্জী আজ সেখানে 
নয়নাভিরাম বেশে সাঁজয়া বাঁসয়া আছেন। আশেপাশে সাজসজ্জা ও জাঁক-জমকের 
অন্ত নাই। 

মাল। চচ্দন আর নৈবেদোরথালি হাতে হাজার হাজার নর-নারী পূজা নিবেদন করিতে 
আসিয়াছে । ভল্জদের নৃত্য কানে ও গ্রহের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখারত। 

এই উৎসবের দিনে আর পাঁচজনের মতো৷ ভক্ত তুকারামও ছুটিয়।৷ আসিয়াছেন। 
বৈরাগ্যবানূ, মুমুচ্ষু এই মারাঠী ধুবকের জীবনে প্রভু 'বিঠ্ঠলজীই হইয়া উঠিয়াছেন 
সর্বস্বধন। লীলামর ঠাকুর কোন্‌ ফাকে সঙ্গোপনে আঁসঙ্। যে ভাহার হদরবেদীতে আসন 
পাতিয়। বসিয়াছেন, তাহা নিজেও তুক। জানেন না। 

তুকার একুশ বৎসরের এই জীবনে পর পর আসতেছে দুঃখ দুর্দেবের নান! লা্থন৷ । 
শোক দারিত্যের কশাঘাতে বার বার তিনি জর্জারত হইয়াছেন। কিন্তু পন্ঢরপুরে 
আসিলেই এই জাগ্রত বিগ্রহের কৃপায় পাইরাছেন পরম শাস্তি, পরম আশ্রয় । 

বিঠ্ঠলজীর অমৃতানষ্যন্দী নয়ন বার বারই তাহাকে এখানে টানিয়৷ আনিতেছে, কিন্ত 
জীবনের পান্টি পূর্ণ হইফ্স! উঠে কই ? 

তুকারামের অন্তর আজ বড় চল হইয়াছে । প্রাণপ্রভু তাহাকে নয়া এ যাবৎ কম 
পরীক্ষা করেন নাই। দিনের পর দিন চলিয়াছে এই ভন্তজীবনের নিষ্কবুণ মন্থন। 
হলাহল তাহাতে ঠিকই উঠিম্নাছে। কিন্তু কই? অমৃত তো তুকার জীবনে আজও 
উদৃগত হয় নাই? কবে প্রভুর সত্কার কৃপা হইবে, দর্শনলাভে অভীষ্ট হইবে পর্ণ 
এই প্রশ্নাট আজ ঠাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। ইঞ্জীবগ্রহের কাছে ইহারই উত্তর 
তুক। শেষবারের মতে জানিয়া যাইতে চান। 

ভজন কান ও নৃত্যের পালা শেষ হইল। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে তান নদীতীরে আসয় 
উপচ্থিত হইলেন। ম্লান সমাপনের পর যখন প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে আসিয়া বাঁসলেন, 
রন্তরাঙা সৃধ তখন পশ্চিম গগনে হেলিয়। পাঁড়য়ছে। 

ভাবলেন, এবার একটু বিশ্রাম করা৷ যাকু। গা এলাইয়া [দিবার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন 
দুটি সুদিয়া আসিল। উৎসবের কোলাহলও তখন অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। 
অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তক্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

তন্দ্রার ঘোরে ভন্ত তুকারাম সেঁদন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। এ স্বপ্ন ঠাহার 
জীবনে আনিয়া দেয় পরম সত্য উদৃঘাটনের গৃঢ় ইঙ্গিত, প্রভূজীর মিলনকুঞজের দুয়ারটি 
করে উল্মোচন। সঙ্গে সঙ্গে তুকার লৌকিক জীবনের বন্ধনটি সেদিন কি করিয়া যেন 
ছিন্ন হইয়। যায়! মহাভন্তের মানসপটে স্বপ্নের অলৌকিক দৃশ্যগুলি একের পর এক 
ভাঁসযা উঠিতে থাকে-_ | 

তুকারাম দেখেন দেবদুল“ভকান্তি এক বৈফব সন্্যাসী ঝ্টবৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়া 


তুকারাম ১০১ 


দাড়াইর৷ আছেন। দিব্য প্রেমের আবেশে নয়ন ঢুলু-ুলু, শ্রীমুখ হইতে নিরস্তর নিঃসৃত 
হইতেছে হরিনাম । 
ভক্ত সাধকের সারা আস্তিত্বের মূলে হঠাৎ সাড়া পাঁড়য়। গেল । 
আনন্দঘলমৃর্ত' এই সন্ব্যাসীর আকর্ষণ বড় অমোঘ । তৃকার সারা দেহমন কেন্দ্রীভূত 
হইয়া এই দিব্য পুরুষের চরণে লুটাইতে চায় । 
পপি ভন্তকে বৈফব সন্্যাসী নাবড় আঁলঙ্গন দিলেন, আর দিলেন নাম-দীক্ষা 
অ | 
তন্দ্রা ভাঙিয়া গয়াছে। অপূর্ব আনন্দাবেশে তৃকা মৃছি'ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। 
বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, দীক্ষাগুরুর চিহ কোথাও নাই, কিন্তু সযসন্তায় 
তরাঙ্গত হইতেছে মন্ত্রগৈতনাময় নাম । 
্বপ্নলন্ধ এই নাম তরুণ ভন্তের জীবনে ঘটার এক অপরূপ রূপান্তর । শুধু তাহাই নয় 
তৃফার সাধন৷ তাহার নাম-প্রেমের প্রচার আর প্রেমরসে সিন্ত অগাঁণত অভঙ- পদাবলী 
মহারাষ্ট্রের জনজীবনে জাগাইয়।৷ তোলে নৃতনতর অধ্যাত্মচেতনা । 
_ ভন্ত তুকারাম ঠাহার স্বরচিত অভঙ..এ সৌদনকাব স্বপ্ন-দীক্ষার কথাটি বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন-_ 
রাঘবচৈতন; কেশবচৈতন্য 
সাঙ্গি তাল খুন মাড় কেচি। 
বাবাজী আপনে সাঙ্গ তলে নমোঙ্গ 
মন্ত্র দিলা রাম কফ হরি। 
মাঘ শুরু দশমী পাহুনী গুরুবার 
কেলা অঙ্গীকার তুকা ভনে। 
অর্থাং রাঘবচৈতন্য আর কৃফচৈতন্য ব'লে প্রভু আমাধ জানালেন তাব গুরুপরষ্পরা, 
ঠার নিঞ্জের নাম বললেন- বাবাজী, আর জপ করতে দিলেন আমায় পাবি নাম-_“রাম 
কৃষ্ণ হিঃ । মাঘ শুরা দশমীর পাবন্ত গুরুবারে আমায় তিনি করলেন অঙ্গীকার । 
এই স্বপ্নদীক্ষা ও পথানর্দেশ তৃক'রামের সাধনজীবনে এক স্বগ্ঁয় অবদানরূপে আসির়। 
উপাস্থত হয়। এ সম্বন্ধে নিজ অভঙ-এ তান লিখিরা 'গিয়াছেন-_-গুরু আমার সবজ্ঞ। 
জানতেন তান কোন্‌ নামমন্ত্র আমার প্রিয়, আর কোন্‌ মন্ত্র জপ করতে পারবো আমি 
অনায়াসে । কৃপা ক'রে তা-ই তান দান করলেন আমায়। সাতাই ত৷ সহজে খুলে 
দিয়েছে আমার সাধনার পথ । শুধু তাই নন্ন, এ মন্ত্র পার ক'রে দিয়েছে এ ভবার্ণবে কত 
সাধককে । তারা জানুক আর না-ই জানুক এর মর্ম, ভেলার্‌পে তীঁরয়ে দিয়েছে তাদের। 
সতা-সতাই এই পাবি ভেলায় আশ্রয় মিলেছিলল আমার-_-আার এ আশ্রয় পেয়োছঙ্গাম 
প্রাণপ্রভু পাও্রঙ্গের অপর কৃপায় ।' 
স্বপ্নে আঁবভূত তুকাব গুরুদেষ এই 'বাবালী' স্বপ্নালোকের পুবুষ নন। লৌকিক 
জীবনে এক মহাবৈফব সাধকরূপে তান অবতীর্ণ হন মহারাস্টভুমে। তাহার পাব সমাধি 
আজও দেখা যায় বোস্বাই রাজে।র ওতুর গ্রামে । এই পরমভাগবত বৈধ সন্ব্যাসীর প্রকৃত 
পরিচয় আজো রাহয়াছে অনুদ্ঘাটিত। কেহ কেহ বলেন, তাহার এই 'বাবাঞজী' নাম 
গৌড়ীয় বৈকবধারার কোনে সিদ্ধ সাধকেরই পাঁরচয় জ্ঞাপন করে-_রাঘবঠৈ তন্য.ও 
কেশবঠৈতন্য নামের মধ দিয়া চৈতনাদেবের শিষ্য-পরম্পরার নিদর্শন পাওয়া যাক্স। 


৯১০৭ ভারতের পাধক 


মারাঠী গবেষক রাণাডের মতে, বাবাজী ছিলেন জ্ঞানদেবের 'শিষা, স্চিদানচ্দ বাধার সাধন 
ধারার এক বিশিষ্ট সংবাহক । 

তুকারামের আঁবর্ভাব হয় আনুমানিক ১$১৮ প্রীষ্টান্দে। পুণার আট ক্রোশ উত্তর- 
পশ্চিমে দেহু নামক চ্ছানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশের উপাধি ছিল মোরে'। 
জাতিতে তাহ রা বাঁণক। 

মোরে পাঁরবার পনৃঢরপূরের বিঠোবাজীর পরম ভত্তরুপে পরিচিত ছিলেন। এই 
বংশেরই ভক্তিমান্‌ সম্তান বোহলাবা | ইহার পুন্ররূপে সাধক তুকারাম ভূমিষ্ঠ হন। সাধ্ৰী 
ও ধর্মপরায়ণ মহিলারৃপে তাহার মাতা কনকাবাঈর খ্যাতিও কম ছিল ন!। 

বোহলাব৷ বড় নিষ্ঠাবান পুরুষ, জপ-ধ্যানেই সদা তাহার দিন কাটে। জোষ্ঠ পুর 
সাওজী সংসার-বিরস্ত ও উদ্দাসীন। মধ্যম পুর্ন তুকারামকে পিতা তাই অল্প বয়সে 
ব্যবসায় ঢুকাইয়া দেন। বিবাহও তাহার দেওয়া হয় নিতান্ত অস্প বয়সে। কিন্তু তুকার 
প্রথমা স্ত্রী বুষ্মাবাঈর ক্ষয়রোগ দেখা দেওয়ায় আবার তাহাকে দারপরিগ্রহ করানো হয়। 
এই দ্বিতীয় স্তর নাম জিজাবাঈ । 

তুকার আঠারো! বংসর অবাধ ত'হাদের সংসারে দঃধদৈনোর কোনে ছায়া পড়ে নাই। 
কিন্তু ইহার পরই অসে উপবূর্পারি নানা দুর্দেবের অঘাত। প্রথমে আকস্মিকভাবে গ্াহার 
িত৷ ও মাতার মৃত্যু ঘটে, দুই চোখে তিন অন্ধকার দেখিতে থাকেন। দুভি“ক্ষের করাল 
ছায়া এ সময়ে সারা মহারাঙ্ছে বিস্তারিত হয় । দাঁরদু সংসারে দুঃখ দুর্থাতির সীমা থাকে 
না। এ দুঃসময়ে জোষ্ঠদ্বাত। সাওজী একদিন গৃহত্যাগ করিয়। কোথায় চলিয়া গেলেন। 

দুর্দশা অতঃপর চরমে আসিয়া পৌ।ছল। বাহরের ঘাত-প্রাতঘাত তুকার জীবনকে 
এসময়ে তীব্রভাবে মহ্ছন কারিতেছে, আর অন্তরের অন্তস্তলে ধারে ধারে সাত হইয়া 
উঠিতেছে পরমপ্রভুর জন্য অনুরাগের অমৃত। বাহিরঙ্গ জীবনে বার বার পাঁড়তেছে 
ঝাঁটকার আঘাত, 'কিস্তু তাহার অন্তজীবনের মর্মকোষে রচিত হইয়া উঠিতেছে অধ্যাত্ব- 
জীবনের এক নিভৃত নীড়। 

বাবসায়টি কিন্তু একেবরে নষ্ট হইয়া গেল, তুক৷ দেউলিয়া হইলেন। খাণের দায়ে 
তান আকষ্ঠ নিমজ্জিত। পত্ধী ্জাবাঈ সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে, চেষ্টাচরিন্ন করিয়া 
্বামীকে কিছু অর্থ এসময়ে যোগাড় করিয়া দিলেন। ভাবিলেন, আবার তাহাকে 
ব্যবসায়ের কাজে প্রবৃত্ত করাইবেন। কিন্তু সংসারের বন্ধন ধাহার শাথিল হইয়। গিয়াছে 
সাংসারিক কাজের ডোরে ঠাহাকে সহজে বাধা যাইবে কেন? 

একাঁদকে অভাব এ্রনটন আর একদিকে পড়ী জিজার গঞ্জনা । তুকারাম অনন্যোপায় 
হইয়।৷ আবার নৃতন করিয়া এক দোকান খুলিয়া বাসলেন। কিন্তু হাতেই ব। সমস্যার 
সমাধান হয় কই ? ক্রেতার প্রায়ই ধারে জিনিসপত্র 'কিনিয়া নিয়। যায়। সত্য হোক 
মিথ্যা হোক, তাহাদের কষ্ট শুনিলেই তুকার হৃদয় কাণিয়া উঠে, টাকা পাঁরশোধের জন্য 
চাপ দেওয়া আর হইয়া উঠে না। বলা বাহুল্য, দুষ্ট প্রবগ্ণকেরা তুকার কোমলতার পূর্ণ 
সুযোগ গ্রহণ করিতে থাকে । ফলে আচিরে এ ব্যবসায়টিও নষ্ট হয়। 

আতকষ্টে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চাঁলতেছে, তাছাড়া বাজারের ধার দেনাও ইতিমধ্যে 
কম হয় নাই। মহা দুশ্চিন্তায় তুকারামের দিন কাটিতেছে। এ সময়ে হঠাং একট মালের 
কেনাবেচা করিয়। তান বেশ কিছু অর্থ লাভ করিলেন। নব উপার্জিত অর্থ নিয়া 
সানন্দে সোঁদন বাড়ি ফিরিতেছেন, পথে এক দার ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা । খাণের দায়ে 


তন্ত্র তৃকারাম ১০৩ 


ঠাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । শ্রাহ্মণের পত্থীও সেখানে উপাক্ছিত। মহিলাটি নিরুপায়, 
ক আর করিবে 2 কেবাঁল কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। 

এ দৃশ্য দোঁংকু। তুকার হৃদয় বিগলিত হইয়। উঠিল । নিজের সব টাঙ্গাকড় ব্রাহ্মণের 
ঘাগ পরিশোধের জন্য দান করিয় রিস্ত অবস্থায় তান বাড়ি ফিরিলেন। বলা বাহুলা, 
পাওনাদারদের অত্যাচার ও পত্রী জার গঞ্জনার অবধ রাহল না। 

শীলাময় প্রভূ বিঠোবা 'এমান করিয়াই সেদিন দূঃখের আগুনে তাহার পরমভন্ত 
তুক্ারামের ভ্রীবনকে ঝার বার পুড়াইয়৷ নিতেছেন, নিষ্কলৃষ কারয়। তুলিতেছেন। 

ভন্ত তুকার জাগাতক বন্ধনগুলও এইবার একে একে যেন ছিন্ন হইতেছে। দারদ্রোর 
সাহত কঠোর সংগ্রামে নিজে জর্জারত। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত প্রথমা স্ত্রী আগেই মারা 
গিয়াছেন, এবার জোষ্ঠপুরর সম্তোজীও ভূগিয়। ভূগিয়৷ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। 

সংসারের কোলাহল হইতে মাঝে মাঝে তুকা নিজেকে সরাইর়! নেন। দেহুর নিকটেই 
ভাম্বনাখ পাহাড়, এখানকার নিভৃত অরণ্যে প্রায়ই তাহাকে দেখা যায়। প্রকাতর শান্ত 
উদার পারবেশে পরতের নিভৃত কন্দবে, প্রাণ প্রিয় ইঞ্ট বিঠোবার ধ্যানে তিনি বিভোর 
থাকেন। মাথার উপর দয়৷ দিনরান্রি সমভাবে চলিয়৷ যায়। অনশন, আনদ্রা, কোনো 
1কছুতেই তুকার হুক্ষেপ নাই। 

কানষ্ঠ সহোদর কাহদইয়৷ দোখলেন--বড় [রপদ । বিষয় বিরস্ত ভ্রাতাকে দিয়া 
সংসারের কোনে। কাজই আর হইবার নয়। এঁদকে দু'ভিক্ষের নিম্পেষণে সারা দেশ 
একেবারে মুহ্যমান হইয়। পাড়িয়াছে । ঘরে এক মুষ্ট অন্নেরও সংস্থান নাই। 

বহু চেষ্টায় কাহাইয়। এবার পোল্রক সম্পান্ত কিছুট। উদ্ধার কারলেন। জাঁমজম। 
সংক্রান্ত“কতকগুলি জরুরী দাললপত্র সঙ্গে নিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন ভান্বনাথ-এ। 
ঠাহার বড় ইচ্ছা, তুকাকে গৃহে আবার ফিরাইয়া আনবেন। কিন্তু বিষয়-বরস্ত ভ্ত 
সাধককে বুঝানে। বড় কঠিন ব্যাপার । ভ্রাতার কোনে বৈধায়ক কথাবাঠায় তুকা কান 
দিলেন না, চক্ষু মু'দিয়া চুপ করিয়া বাঁসয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ তাহার নিজের 
অংশের দাঁললপন্রগু'ল তুলিয়। নিয়। নদীগর্ভে দিলেন বিসর্জন । কাহণইয়৷ সংসারী জীব, 
সভয়ে সে তাহার হিস্যার কাগজপত্র গুছাইয়। নয়৷ ঘরে 'ফিরিয়৷ আসিল । 

ইন্দ্রায়ণীর তীরে বাঁসিষ। তুঁকারাম প্রভুর নামজপ ও ধ্যান করেন। একদিন এক কৃষক 
অনুরোধ জানাইয়। বলে-_-তুক্কা। তুমি তো৷ এখানে বস নিষ্কর্মা হয়েই দিন কাটাচ্ছো, 
আমার ক্ষেতের শস্গুলো তুমি পাহারা দাও না কেন 2 এক্ন্য মন্ু&' অবশ্য তুমি পাবে 
- তোমার ঘরে আম কিছু শস্য দিয়ে আসবো 1” 

তুকারাম রাজী হইলেন। কিন্তু পাহারা দিবেন কি, পাখির দল শস্যের উপর 
উাঁড়য়া আসিয়া বসে--আর তাহার হৃদয় বিগালিত হয়। ভাবেন, 'আহা, ভগবান্‌ তে। 
পৃথিবীর বুকে শঙ্য ঢেলে 'দিচ্ছেন তর সৃষ্ট জীবের জন্য । তবে অনাহারে বেচারারা কেন 
মরবে ?, 

ফলে ক্ষেতের শপ্য উজাড় হইস্লা গেল, তারপর পঞ্চায়েতের বিচরে তৃকার লাঙথনার 


সীমা রহিল না। 


হুরিকথা ও হরিকীর্তন যখন যেখানে অনুঠিত হয় ভন্ত তুক। সাগ্রহে তখনি সেখানে 
ছুটির বান। অপূ্ধ তাহার দৈন্য ও সেবানিহ।। কী্নস্থলীতে আগত ভত্তদের চরণে 


১০৪ ভারতের পাধিক 


কাকরের আঘাত লাগে- _তুকা তাই শ্বহন্তে মন্দির চত্বর বাট 'দিয়। পরিষ্কার রাখেন। 
গ্রীমের দিনে গায়ক ও শ্রোতাদের দেহ ঘর্মাঙ হয়, তিনি ঘুরিয়৷ ঘুরিক্স। তাহাদের বাজন 
করেন। ব্যঙ্গ বিদুপের কোনে! কশাঘাতই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 

ভন্ত তুকার পরমধন ইষ্ট িঠ্ঠলজী, আর তাহার জীবনের একমার আকাঙ্্ষা-_ 
নিরন্তর প্রাণপ্রভূর লীলাকীর্তন। সাধকশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ প্রদন্ভৃতির অপ্ব 
ভান্তসংগীতের আম্বাদনে হৃদয় ঠাহার উত্থালয়৷ উঠে । এক একদিন মনে আভলাষ জাগে 
প্রভুজীর চরণে প্রাণের আকুতিটি নিবেদন করিবে ' নিত্রের রচিত অভঙ্‌-এর মধ! 'দিয়।। 
[স্তু সে আশ যে দুরাশা ॥ নিতান্ত দীনহীন 'তিনি। প্রকৃত ভক্তি নিবেদনের সামঞ্থ্য 
তাহার কোথায় ? তাছাড়া, ফোথায় ঠাহার রচনাশত্তি ও ভাবের মাধুর্য 2 শঙ্জের লালিত্য 
আর সুরের মধু বাঙ্ফারই বা কই? ভন্ত তুকা কেবলই ভাঁবয়৷ আকুল হন প্রতুর প্রীতি- 
বর্ধনের কোনো উপকরণই যে তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 

কলমে এক অন্ভুত উদ্দীপনা জাগে তুকার মধ্যে। মারাঠী তন্তসাধকদের গ্রন্থপাঠে 
তিনি তৎপর ছন। শাস্ত্র পড়া নাই বটে, কিন্তু মর্মার্থ গ্রহণের সহজাত শক্তি নিরা তিনি 
জাম্ময়াছেন। অন্পকালের মধ্যে তাই গীতা ও ভাগবতের তত্বে ঠাহার বেশ ব্যুৎপন্তি 
জন্মিল। জ্ঞানেশ্বরী, একনাথের ভাগবতভাস্য, নামদেবের অভঙ প্রভৃতি পাঠের ফলে 
তন্তিশান্ত্রে তিনি নিপুণ হইয়। উঠিলেন। 

রসজ্ঞ ভক্তের নৃতনতর অধ্যাত্ব-প্রস্তুতির সঙ্গে হঠাৎ একদিন বঠঠলজীর আদেশও 
আয় গ্েল। 

কার্তিক মাসের এক দ্লিগ্ধ রাত্রি, চারদিকে চাদের আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিগ্লাছে। 
বিঠোবাজীর দর্শনে তৃকা পনৃঢরপুরে চলিয়াছেন। হঠাৎ এক দিব্য আনন্দের তরঙ্গে 
পাঁমধ্যে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল । স্বপ্নে দেখিলেন-__[বঠোবাজী প্লেহভরে ক হিতেছেন, 
“তুকা, আমার ভন্ত নামদেব যতগুলো অভঙ্ রচনা করবে বলে সঞ্কষ্প করেছিল, তাতে 
সে সফল হয় নি। তুমি সে অপূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ ক'রে তোল !» 

আদিষ্ট অভঙ্‌ রচনায় তুকারাম এবার অগ্রসর হইলেন। ভাগবত অনুসরণে শ্রীকৃষের 
লীলা-পদাবলী রচনার পর অজন্র ভন্তিরসাত্মক অভঙ- তিনি রচন। করিয়। চঁলিলেন। 


এবার ভক্ত তৃকারামের অনুরাগীর দল ক্রমে বাড়িতে থাকে | বিঠোবাজীর মন্দির 
আর তাহার গৃহের অঙ্গনে ষেন ভন্তিগঙ্গার বান ডাকিয়া উচে। ব্রাহ্ণ, ক্ষণিন় প্রভাতি 
উচ্চবর্ণের অনেকে ঠাহার ভন্ত হইয়৷ পড়েন। ঠাহার পারের ধুলাও সোৎসাহে ইহারা 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। রক্ষণশীল সমাজপাতিরা বিক্ষুব্ধ হন। 

সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে গঙ্গাধর পান্তের খ্যাতি যথেষ্ট । আর 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্যমানা সম্তোজী তেলী- এই দুই প্রভাবশালী শিষা হইতেছেন তুকার 
পাঙ্ছচির । বীণা ও করতাল বাজাইয়৷ হঁহার তুকার নামকীর্তনের আসর মাতাইয়। 
তোলেন। অথচ গুরু তুক। হইতেছেন নীচ জাতীয় । অনেকেরই ইহা অসহা হর এবং 
তাহারা শন্তু সাধন করিতে থাকে। 

মন্থাজী গৌসাই দেহ গ্রামের এক প্রতিপাত্তিশালী মোহান্ত। তুকার উপর তিনি 
জাতক্কোধ হইয়। উঠিলেন। শুদ্রের এই প্রাধান্য কেন? কেনই বা সকলে তাহার কাছে 


ভন্ত তুকারাম ১০৫ 


আশ্রয় নিতে যায় ১? এ অনাচার তান কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না। কুচক্রীর চক্রান্ত ক্রমে 
দানা বাঁধিয়া উঠিল, শুরু হইল তৃকার উপর অত্মাচার। 

একদিন ভাবাবেগে বিঠঠলজীর নাম করিতে কাঁরতে তুকারাম গ্রামের পথে 
চালয়াছেন। নিভৃতে সুযোগ বুবিয়া মস্বাজী এক কীট৷ গাছের ডাল 'নিয়। তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন। আঘাতের পর আঘাতে তুকার পিঠ বাহির রন্ত ঝরিতে লাগিল। 
1কন্তু নামপ্রেমের রসে তৃকা মাতোয়ারা । কোনে হু'শ তাহার নাই। 

মন্বাজী প্রায়ই তুকারামের হরিকীর্ঠনেয় আসরে উপস্থিত থাকেন । আসল উদ্দেশ্য, 
এই শুদ্র ধর্মনেতার আচরণ ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য কর! । সৌদন সন্ধ্যার কস্তু কীর্তনে তাহাকে 
দেখা গেল না। নিজের অপকর্ষ ও নিষ্ঠুরতার কথা বার বার এই মোহান্তের মনে পাঁড়তে 
থাকে, অনুতাপ এবং লোকলজ্ছা ভয়ও দেখ৷ দেয়। 

তুকা বিস্তু রাত্রে মন্বাজীর গৃহে গিয়। উপাস্থিত। চরণে লুটাইয়া পাঁড়য়া কছিলেন 
__-«গেৌসাই দোষ আমারই । বহুক্ষণ ধরে আমায় প্রহার ক'রে ক'রে আপনাকে শ্রান্ত 
হতে হয়েছে। আম কিছুক্ষণ আপনার পদসম্বাহনন করাছ। আপাঁন আমায় ক্ষমা 
করুন, দয়া ক'রে কীর্তনাঙ্গনে এসে বসুন ।” 

এমনিতেই অনুতাপের জ্বালায় মন্বাজী গৌস।ই শ্বালতেছেন। এবার তুকার এই 
অমানুষা দৈন্য ও ভান্ত দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, “তুকা, তুমি ভক্ত, তুমি 
মহৎ একথা শুনোছ। কিস্তু এত মহৎ তুমি, ত। 'কিস্তু বুঝতে পাঁরান। বিঠোবার 
চরণে নিজের অহংবোধকে অর্পণ ক'রে তুমি তাকে পেয়েছ । আর আম রয়েছি নিজের 
আত্মন্তারিতায় অন্ধ হয়ে । এ অন্ধকে কি তুমি আলো দেখাতে পারবে 2? তোমার হাতেই 
আজ থেকে নিজেকে আম ছেড়ে দিলাম 1” 

তকা পরমানন্দে ঠাহাকে আলিঙ্গন দান ক'িলেন। 


তুকারামের খ্যাতি এসময়ে চারাদকে ছড়াইন্লা গড়িতেছে। দৃর-দূরান্ত হইতে প্রায়ই 
ভন্ত ও মুমুক্ষুর দল তাহার নিকট আসিয়া উপাস্থিত হয়। সে-বার এক ব্রঃহ্ষণ সাধক 
পন্ঢরপুরের মন্দিরে আসিয়া! ধর্না দেখ । সকাতর প্রার্থনা জানায়, প্রভু বিঠঠলজী, আর 
যে এ অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকতে পাঁরিনে। আমায় কৃপ। করো, জ্ঞানের দীপাঁট জ্বালয়ে 
দাও 1+ 

ঠাকুরের আদেশ আসিল--“বৎস, সিদ্ধ মহাত্বা জ্ঞানেশ্বরের আরাধনা করো, কামন৷ 
তোমার পূর্ণ হবে।” 

আচিরে জ্ঞানেশ্থরের সমাধিতে উপস্থিত হইয়। রাহ্মণ ধ্যান জপে মগ্র হইলেন । এখানে 
বসিয়। যে দৈববাণী শুনিলেন, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ঠাকুর 
কাছলেন” “বৎস, তুমি দেহুতে চলে বাও। সেখানে আনার পরমভন্ত তুকারামের শরণ 
নাও, মনস্কামনা তোমার অবশ্য 'সিদ্ধ হবে ।» 

সস্তকামী সাধক টি এবার তুকারামের কাছে উপাশ্থিত হইলেন। তুকা সময়ে তাহাকে 
দিলেন ভন্তিসাধনার কওকগুলি নিগৃঢ় নির্দেশ। এই সঙ্গে তাহার জন্য রচনা কাঁরয়া 
দিলেন এগারাট বিশেষ ধরনের ভান্তপূর্ণ অভঙ:। ভগবং প্রসাদশ্বর্প একটি নারিকেলও 
দিলেন এই ভক্ত ব্রাহ্মণকে । 

ব্রাহ্মণের কিস্তু বড় খটক। লাগিয়৷ গেল। ভগবানের স্তবন্ুতি রচিত হইবে সংস্কৃত 


১০৬ ভারতের সাধক 


ভাষায় । তা নয়। এ আবার কি? তুচ্ছ মারাঠী ভাষায় রচিত এ সব অভঙ্- এবং এই 
সামান্য নারিকেল প্রসাদ ঠাহার ভাল লাগে নাই। এগুলি উপেক্ষা করিয়া আবার তিনি 
জ্ঞানদেবের সমাধি মন্দিরে চলিয়া আসলেন। এ | 

কোগুবা নামে এক ব্রাহ্মণ এই অভঙ ও নারিকেল ভান্তভরে গ্রহণ করেন। কাথিত 
আছে, ভাবসিস্ধ অভঙ্‌-পদগুলির সঙ্গে সেদিন নারিকেলের ভিতর রাক্ষিত প্রচুর গুপ্ুধনও 
তিনি পাইয়াহিলেন। কোনে এক ধনাঢ্য ভক্তের বাসন। ছিল, ভভ্তবর তুকারামকে কিছু 
ধনরয্ব দান করিয়া ধন্য হইবেন।॥ কিন্তু বৈরাগীপুরুষ তৃক্াকে এ যাবং কোনে অর্থ বা 
শবন্ত-বিষয় গ্রহণ করানো যায় নাই। ভভ্তটি এবার তাই তৃকা ও ঠাহার সেবকদের জন; 
নারিকেলের অভ্যন্তরে গোপনে স্বর্ণ ও রড়াদ পুরিয় দেন। 

তুকার এ সময়কার রচিত অভঙ: উত্তরকালে জনাপ্রয় হইয়৷ উঠে এবং উত্তমজ্ঞান' 
নামে পরিচিত হয়। 


মন্থাজীর মতো৷ আরও এক ব্যস্তি তুকারামের উপর অত্যাচার শুরু করিয়া দেন। হীন 
উগ্র ধরনের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ, নাম রামেশ্বর ভট্ট ॥ ্রাহ্মণেরা শৃদ্র তুকার পদধূ'লি গ্রহণ 
করিতেছে । তদুপরি সনাতন সফস্কৃত ভাষায় না 'িখিয়া তুক। তাহার অভঙ: লিখিয়। 
চিয়াছেন মারাঠী ভাষায় । এ যে এক মন্ত সামাজিক বিপ্লবের সূচনা । সনাতনপন্থী 
রামেশ্বর ভট্রের কাছে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল । এখানকার জিদারও [ভি ড়ুলেন তাহার 
পক্ষে । উভয়ে মিলিয়৷ ঠিক কারলেন তুকারামকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবেন। 

রামেশ্বরের মৃতিগাতির কথা তুকার অজানা নাই। তবু একদিন একলা তানি তাহার ' 
গৃহে 'গিয়৷ উপস্থিত। দৈন্যভরে চরণ বন্দনা করিয়৷ কহিলেন, “শুনলাম প্রভু আমার 
ওপর ব্রুদ্ধ হয়েছেন। হবারই কথা। সত্যিই তো। িঠোবাজীর নাম ক'রে বেড়াই, কিস 
প্রকৃত ভন্তির উদয় যে আজও আমার হলো না। আপিন আমায় কৃপা করুন, কথনে। 
যেন পায়ে ঠেলবেন না । আপনার আজ্ঞ। এখন থেকে হবে আমার শিরোধার্ব |” 

ভট হুঙ্কার দিয়া উঠলেন, __দতুকা, তোমার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে 'গয়েছি। 
নীচু জাত হয়ে তুমি ব্রাহ্মণকে পদধূল দিচ্ছে! । তোমার উপদেশ আর অভঙ্ত-এর মধ॥ 
দিয়ে সনাতন ধর্মের উচ্ছেদ ক'রে চলেছো ॥ অথচ মুখে বলছো, আমার আদেশ মেনে 
চলবে । বেশ, এ যেন শুধু কথার কথ! হয়ে না৷ থাকে । তোমার সত্য রক্ষা করে। 
এক্ষুনি তোমার অনভঙ্-রচনা ইন্দ্রায়ণীর জলে ফেলে দাও | 

সত্য রক্ষা না করিয়া সোদন তুকারামের আর কোনো উপায় রহিল না। বিরোধ 
দল পরম উৎসাহে তখনই সমন্ত অভঙ্‌ এর পাণুঁলাপি ঠাহার ঝাড় হইতে নিয়া আস 
এই অমূল। *ত্ররাজী নাক্ষপ্ত হইল নদীগর্ভে । 

পরক্ষণেই ভস্ত তুকারামের হৃদয়ে জাঁলয়া৷ উঠল তীত্র অনুতাপের জ্বালা । এ তান 
[কি করিয়া বাঁসলেন £ প্রভু বিঠোবার চরণেই যে তাহার সমস্ত অভঙ্‌ নিবেদিত। 
[নিজের শ্বত্ব-স্বামিত্ব তাহাতে ক আছে 2 ফেন তান মিছামিছি এ সতাঃক্ষার মোহে 
পাঁড়িলেন ? - 

তের দিন তৃকার অনাহারে কাটিয়া গেল। 

মনে তাহার খেদের আর অন্ত নাই। রামেশ্বর ভট্রের সৌঁদনকার চক্রান্তের ফলে 
তাহার অভঙগুল চিরতরে নদীগর্ভে সমাহিত হইয়া 'গিয়াছে। ভত্ত প্রাণের কত আকুতি, 


ভন্ত তকারাম ১০৭ 


কতো রসোচ্ছল সাবেদনে এই সংগীত সমন্ধ । ইহা শুধু ঠাহার ভল্তদেরই উপকারে 
আপত না, তিনি নিজেও গাহিয়া কত উদ্দীপত হইতেন। 

[বিঠোবার চরণে তুকা সৌঁদন বাকুল মিনতি জানাইলেন, “প্রভূ, তোমার চরণে উৎসর্গ 
কর৷ অভঙগুলো যে তোমারই নিজত্ব বন্তু। মূর্খ আমি, এ মহাসম্পদের মর্যাদা আগে 
বুঝতে পার নি। তোমার ধন এবার তৃমই আবার উদ্ধার ক'রে দাও।» 

পরমভন্তের এই আকুল আবেদন বিঠোবা সোঁদন গ্রহণ করেন। সেই রানেই 
স্বপ্নযোগে দেহুর এক বাঁশষট ভন্তের সম্মুখে তিনি আঁবর্ভৃত হন। তাহাকে কহেন, 
“তুকাকে তার অনশন ভাঙতে বলো । তাকে আরে জানিয়ে দাও, অভঙগুলে। নঙ) হয় 
নি। আমার 'প্রয় ভক্তের নিবেদিত ধন আম সবে রক্ষা করছি। তেমরা শিগ:গীর 
জলের নিচ থেকে তা তুলে নিয়ে এসো।” 

এই স্বপ্ন কাহিনী শুনিয়। গ্রামে সেদিন চাণ্চল] পাড়িয়া যায়। আবিলছে নদীতে জাল 
ফেলিয়া তুকার অভঙ- গানের পাতলাঁপ উদ্ধার করা হয় । সকলে সাবস্ময়ে দেখেন, 
এতদিন জল গর্ভে থাঞ্কার পরও পাণ্ডঁলাপর একটি পাতাও নষ্ট হয় নাই। 

যে রামেশ্বর ভট্রের শনুত৷ ও অত্যাচারে তৃকা জর্জারত, অহঃপর তাহার দুর্গাতও কম 
হয় নাই। দুর্বহার করার ফলে তান এক ফকিরের কোপে পড়েন, সার দেহে 
দেখা দেয় ঘৃণ্য মারাত্বক ব্যাধি। 

ভট্রজগীর সব দেহ ও মন তথন বিধ্বস্তপ্রায়। বার বার ঠাহার মনে পাড়িতেছে, 
বিঠ্ঠলজীর প্রয়জন তুকারামের কথা । কত শনুতাই না তিনি তাহার সঙ্গে করিয়াছেন। 
আব্দ এ মহাভন্তের শরণ নিলে কি প্রনুজীর কৃপা মাঁলবে না? 

আত রামেশ্বর $ কারামের চরণতলে আসিয়া পাঁতিত হইলেন। বলা বাহুলা, মার্জন। 
পাইতে ঠাহার একটুও দেরি হয় নাই, ভন্তবর পরম আনন্দে ঠাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। 

ইহার পর হইতেই রামেশ্বর ভু ধীরে ধীরে রোগমুস্ত হইন্না উঠেন, তাহার জীঝন- 
ধারারও পরিবর্তন ঘটে। উত্তরকালে তুকার এক বিশিষ্ট ভন্তর্পে ইনি পারিচিত হন। 


গ্হণী 'জিজাবাঈর হইয়াছে মহাবিপদ । স্বামী ঠাহার উদ্বাসীন। কখনে। ভাবা- 
বেশে, কখনো ব৷ অর্ধধাহ। অবস্থাতেই তান থাকেন। সংসারের দিকে দৃষ্টি একেবারে 
নাই। এদিকে দুটি অন্সংস্থানের জন দিনের পর দিন 'জিজাকে দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হয় । 
ইহার উপর ঠাহাদের গহে সাধুসস্ত, ভন্ত অভ্যাগতের অন্সা-যাওয়া তো৷ রোজ লাগিয়াই 
রাহয়াছে। স্বামীর এই বৈরাগ্যময় জীবন, ডাহার এই অধ্যাত্মসাধন সম্বন্ধে জিজার ধারণ। 
চিরাদনই বড় অস্পষ্ট, ইহা নিয়া মাথ! ঘামাইতেও তিনি চান লা । 1কস্তু দারঘ্র্ের জালার় 
বিশেষত পুন্-কন্যাদের কষ্টে অধার হইয়া এক একদিন ঠাহাকে বিদ্রোহ করিতে হয় । 

একবার দাম্পত্য কলহ চরমে পেশছিল। তৃকারাম নিতান্ত বিরান্তভরে সোঁদন গৃহ- 
ত্যাগ করিয়। দেহু হইতে 1কছুটা দূরে এক অরণ্যে চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, ভালই 
হইল, চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়৷ নিভৃতে এখানে সাধনডজনে 'দিন কাটাইতে 
পারিবেন। 

বেশ 'কিছুদিন চলিয়। গিয়াছে । স্বামীর আর ঘরে 'ফাঁরবার কোনো লক্ষণই দেখা 
যাইতেছে না, জিজাবাইঈ মনে মনে প্রঘাদ গণিলেন। অন্তরে অনুতাপও খুব হইল । 
বুঝলেন, সব আসন্তি ও মায়ার বন্ধন যাহার 'শাথিল হইয়া গিয়াছে, তাহাকে সংসারী 
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করিল্লা তোলার চেষ্টা বৃথা । বরং স্বামী ষেমনভাবে চালতে চান, তাহাই মানিয়৷ নেওয়া 
ভালো । ঘরে থাকিয়াই তান সাধনভঙ্জন করুন। 

জজ তুকারামের অরণ্যাবাসে গিয়।৷ কাদিয়। পাঁড়লেন। পরীর স্বভাব তুকারামের 
অজানা নাই--অনুতাপের তা” কমিলেই আবার হয়তে৷ সে উপ্ট। সুর গ্রাহিতে থাঁকিবে। 
জিজাকে অই বুঝাইয়া কহিলেন, “দ্যাখো, তোমার ও আমার দৃঁষ্টভাঙ্গ এক নর । তবে 
কেন শুধু শুধু এই ছম্্ আর অশাস্তিকে বার বার ডেকে আনা ? 'জিঙ্জা, তুমি আমায় মাপ 
করো। এই নিভৃতবাসেই আমায় আমার নিজ সাধনায় রত থাকতে দাও।” 

পরী এবার ভাঙির়া পড়িলেন। কাঁদিয়। কাহতে লাগিলেন, “ওগো, আমি শপথ 
ক'রে বলছি, আর আমি তোমার কোনো কাজে বাধা দেবো না। তুমি তোমার নিজের 
ঘর সংসারে ফিরে এসো । যেমনভাবে থাকতে চাও, তেমনি থাকে 1” 

তুকারাম আবার দেহুতে ফিরিয্ল। আঁসলেন। 

তিনি চাহেন, পন্থী ঠাহারই মতে বিঠোবাজীর নামরসে মনত হইয়। উঠুক, প্রন্কত শাস্তি 
ও আনন্দের আন্বাদ সে গ্রহণ করুক। সঙ্লেছে নানা তত্তোৌপদেশও তাহাকে 'দলেন। 
তারপর কাহিলেন, “ওগো, সংসারের মায়া এবার ছাড়ো । সংসার যে কেবল সরে সরেই 
যায়-_চিরাদিনের বস্তু তে। এ নয়। চিরম্তন পরমবস্তু হচ্ছে আমার বিঠোবা।, তর চরণে 
সব কিছু উংসর্গ ক'রে দাও। দেখবে, তাকে পাবে, আর তার ভেতর দিয়ে আসবে শাস্তি 
"আসবে সব কিছু ।" 

কথা করটি জিজার অন্তরে স্পর্ণ করিল । সামায়িকভাবে 'তাঁন নরম হইয়া উাঠিলেন। 
ভাবিলেন, সতাই তো! কি ফাজ নিতাকার জীবনের এই জথন। কাড়াকাঁড়িতে 2 সব- 
কিছু বিলাইয়। দিয়া ভারমুন্ত হইলে মন্দ কি? 

তুকারাম স্রীর ভাবাস্তর লক্ষ্য করিলেন। তাহাকে সংপরামর্শ দিলেন, “দ্যাখো, আর 
দেরি করা নয়। ঘরের সমস্ত কিছু তৈজসপন্র দীনদুঃখীদের মধ্যে বালয়ে দাও। এসে, 
এবার আমরা হাল্ক। হয়ে প্রকৃত বৈরাগাময় জীবন বরণ করি, বিঠোবার নাম-কীতঠনে মস্ত 
হই। পরম আনন্দে দিন কাটাই ।” 

স্বামীর চোখে সুখে দিব্য আনন্দের ছট। । কথাগুলও বড় মধুময় । 'জিঞ্জার অন্তর 
গলিয়া জল হইয়া গেল । ভাবের ঘোরে এ প্রস্তাবে তানি সম্মত দলেন। 

প্রচ্ড উৎসাহে তুক। তথানি গৃহের সমস্ত কিছু বিতরণ করিতে লাগিলেন। সব শেষে 
পত্মীর একমান্র জীর্ণ বস্ত্রখানিও যখন (তান দান করিতে গেলেন, তখন 'জিজাবাঈর আর 
সহ্য হইল না। ক্রোধে ফাটিয়। পাঁড়লেন। গৃহকোণে ছিল একটি ইক্ষু দও তাহাই 
যাঁরূপে তৃলিয়। নিয়া স্বামীর পিঠে সঙ্গোরে প্রহার কারতে লাগিলেন। 

তুকা কিন্তু নীরব, অণ্চলভাবেই বসিরা আছেন । গোটা আথটি ঠাহার পিঠের উপর 
দুইথও হইয়া গেল। জিজার চিংকার শুনিয়া ইতিমধ্যে গৃহের অঙ্গনে প্রাতবেশীরা ভিড় 
করিয়ান্ে। ভাঙা আখের টুকরা দুইটি হাতে নিয়। তৃকারাম শুধু স্মিতহাস্যে কহিলেন, 
“দ্যাখো, আমার জিজার কি বিবেচনা । আমাদের দুজনের দু'খণ্ আখ দরকার তাই সে 
হঠাং একট। অন্ুহাত সৃষ্টি ক'রে এটাকে দু'খণ্ড ক'রে নিল ।” 
ও বাঁতরাগভয়ক্রোধ ভন্তপ্ররের এ আচরণ দেখির দেতুর লোকেদের 'বিদ্ময়ের সীমা 
রাহল না। 
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লোহাগীও-এর 'সিবাবা কাসার গোড়ার দিকে এক বৈরিতার মধ্য দিয়াই তুকারামের 
সম্মুখে উপাচ্ছিত হন। কিন্তু কছুঁদনের মধ্যেই তুকার ভাগবত জীবনের প্রকৃত স্বরূপ 
1তনি বুঝিতে পারেন, অচিরে ঠাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়। কৃতার্থ হন। 

(সিবাবা কাসারের স্ত্রী বড় উদ্ধত ধরনের, স্বামীর এ পারবঙন সে মোটেই পছন্দ করে 
নাই। তাছাড়া মনে কিছুট। আতঞ্কও হইয়াছে। তুকারামের প্রভাবে একবার পাড়িলে 
স্বামী কি আর ব্যবসায়ের কাজে আগের মতে মনোযোগ দিবে 2 'দিবারান্ত নামগানে মত্ত 
হইয়। বরং বিষয়-আশয় ছাড়িয়া দিতেই সে চাঁহবে। যে করিয়াই হোক, এ বিপদ না 
৮ চাঁলবে না। তুকারামের প্রাণনাশের জন্য এই নারী তাই এক ফ্দি আঁটয়। 

| 

তুকা সৌঁদন সবাব৷ কাসারের গৃহে কীর্তন করিতে আসিয়াছেন। নামগান ও ভজন 
শেষ হইয়া গেলে ভন্তগণসহ তিনি বাড়ির বাহুরে আঁগয়া দাড়ান। ঠিক সেই সময়ে 
কাসার-পত্ধী বাড়ির ছাদ হইতে তুকারামের গায়ে এক হাড়ি ফুটস্ত গরম জল ঢালিয়া 
দেয়। ফলে ঠাহার সবশরীরে ফোস্ছ। পাড় যায়, মারাত্মক ঘা হয় । এই ঘা নিয় বহুদিন 
তাহাকে ভূগিতে হইয়াছিল । 

ভক্ত তুক। কিন্তু অস্লানবদনে সোদনকার এই অত্যাচার সহ্য করেন । শুধু তাহাই নয়, 
ঠাহার নির্দেশে এই কোপনস্বভাব রমণীকে সৌঁদন কেহ কোনো দুর্বাক1ও বাঁলতে পারে 
নাই। পরে বিস্তু অনুশগ্ত হইয়া কাসার পত্রী তুক্তারামের চরণে আত্মসমর্পণ করে । 

তুকার সাধনার পথ দৈন্য ও বৈরাগ্যের পথ । এ পথে সহজেই আসে শরণাগাতি, 
জীবনকে রাঙাইয়। তোলে পরমতনের শনুরাগে- উত্তরণ ঘটে 'বিঠেবার দর্শন ও পরম- 
প্রাপ্তিতে । 

তাহার উদার ও সহজ সুন্দর ভান্তসাধনা গ্রহণে আঁভলাষা হইয়। ধনী ও প্রাতিপাত্ত- 
শালী লোকেরাও অনেকে উপস্থিত হন। তাহার প্রশ্ন করেন, কেন ভন্তপ্রবর তুকার এই 
কচ্ছুরত 2 তাহার সাধনপথে দুঃখ দৈনে)র এ তীব্র কশাঘাত ক গ্রহণ না কারলেই নয় ? 

তুক। বনেন,-এই দুঃখ দারিদ্যের নিম্পেষণ ভগবানের আভশাগ নয়- ইহা যে 
ঠাহার আশীর্বাদ । সমস্ত কছু আবরণ আভরণের ব্যবধান ঘুচাইয়। 'দিয়। প্রভু এই পথেই 
যে টানিয়া নেন ভন্তকে একেবারে তাহার বুকের কাছে। স্বীয় অভঙ্‌-এ তৃকা 
গাহিয়াছেন__ 

“ওগো, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ,ময় পথে ভগবান চলতে দেন লা তীর 'প্রয়তম ভস্তকে। 
সাংসাঁরক ন্েহপ্রেমের সমস্ত পাশকে তান করে দেন অপসাঁরত। তিনি যে জানেন, 
ভন্তের 'বস্তাবভব বাড়ালে তা শুধু স্ফীত ক'রে তোলে তার আঁভমান, তাই তে দারিছ্ের 
চৈতনাময় আঘাত বার বার পাঠান আমার প্রভু !” 

তৃকা দাস্য-ভান্তর প্রচারক । কিস্তু কোনো দিনই দুধলের ভন্তিবাদ তিনি প্রচার 
করেন নাই। দৈন্যময় প্রপত্তিমষ জীবনের মধ্য দিয়া সবসমপিতপ্রাণ সাধক তাহার 
ইঞ্টেরই তাদদাত্ম্য প্রাপ্ত হন, ইঞ্টের মতন পরম জ্ঞানী ও শ্তিধরী তন হইয়া! উঠেন। এই 
বাণীও ঠাহার অভঙ--এ পাওয়। যায়-_- 

“ভাই, ধনরস্তর গোবিন্দের নাম জপ ক'রে যাও, এ জপের ফলে তম হয়ে উঠবে 
গোঁবন্দ-স্বরুপ। তোমার আর তোমার প্রভুর মধ্যে সকল পার্থক্য যাবে ঘুচে । সারা স্তর 
সদা ঝল-মল- করলে আনন্দে, নয়ন প্লাবিত হবে প্রেমের অগ্ুধারায়। 


১১০ ভারতের সাথক 


“ওরে ভাই, নিজেকে কেন ভাবছো ক্ষুপ্রু বলে 2 তুমি যে এ বিশ্ব-সৃষ্টির মতোই 
মহান। পঞার্থব জীবনের গণ্তীকে দাও অপসারিত করে এই মুহুর্তেই । 'নিজেকে নিয়ত 
ভাবছে বদ্ধ ও কুণ্র, তাইতে। আঁধাকে তুমি নিমজ্জিত, তাইতে। দুঃখমর হয়েছে তোমার 
জীবন।” পু 

ভন্তিরসপিপাসু নরনারীর কাছে ঠাহার এসব অভঙ্‌ অপ্ৰ উদ্দীপন৷ ও অশ্বাসবাণী 
নিয়া উপাশ্থৃত হয় । 


সাধনার দীর্ঘ বন্ধুর পথ বাহিয়া তৃকারাম তাহার পরমপ্রভুর দিকে অগ্রসর হইয়া 
চাঁলয়াছেন। এবার পথপরিক্রম! ঠাহার সমাপ্তপ্রায়। 'সীদ্ধর সাফল্য অনুণোদয়ের 
আলোকচ্ছটার মতে। তাহার জাবনসন্তাকে আঙ্জ রাঙাইয়। তুঁলিয়াছে। ভান্তর মাধূর্যে, শান্তর 
এশ্বর্ষে, জ্ঞানের প্রভায় তিনি আজ ভরপুর । 

এ সাফলোোর কথা, ভগবৎ দর্শনের কথা, তাহার স্বরচিত অভঙ:-এ ধ্ধনিত হুইতে 
শুনি 

“ওগো, আম যে নয়নভরে দেখছি ভগবানের আননখান, আর এ দর্শনের ফলে 
মিলছে আমার অপার অফুরস্ত আনক্দ। আমার নয়ন রয়েছে এ শ্রীমুখে কেন্দ্রীভূত 
আমার হাত দু'টি স্পর্শ ক'রে আছে তার চরণ। একবার ঠার দর্শন ল।ভ হলে অন্তরের 
সব তাপ যায় নিশ্চিহ হয়ে । তাই তে আনন্দের স্তর থেকে স্তরে কেবলই চলছে গামা 
উত্তরণ ।” 

তুকা ঠাহার আর একটি প্রাঁসদ্ধ পদে ঘোষণা কারয়াছেন __ 

আজ ধন) আম, আসার প্রয়াস হয়েছে সার্থক, প্রার্থিত পরিণাঁত হয়েছে আমাতে 
বৃপায়িত। ঈঞরের চরণতলে হৃদয় স্থাপন করোহ-__মন হয়ে গিতেছে শাস্ত। মৃতঃ আর 
বারধকোর জরা গিয়েছে ঘু'চ, দেহের ঘটেছে বৃপাস্তর--তার উপর পড়েছে ভাগবত 
অলোকের ধারা । সীমাহীন এগর্ষের আমি হয়োঁছ অধিকারী, দেখেছি কায়াহীন প্রম- 
পুরুষের পরমপদ। শাশ্বত সম্পদ হয়েছে আমার করায়ন্ত।৮ 


তুকার প্রেমভীন্তরময় সাধনার থযাতি, তাহার অলৌকিক শন্তির নানা বিস্কায়কর 
ক্কাহনী এসময়ে দিকে দিকে প্রচারিত হইতে থাকে । তাহার চারিদিকে আসয়া 
জড় হয় সহস্র সহম্তর দর্শনা্থা ও সাধনকা মী মুশ্ক্ষু নরনাদী! 'ভস্ত তুকার এ সময়কার 
জীবন তাহার সাধনৈম্বর্ষের নানা অলোকিকত্বে ভরপুর । 

একদিন লোহাগ ও নামক স্থানে তুষ্টারাম নামবার্নে মন্ত হইয়া জাছেন। প্রভু 
পাওুযঙ্গের হত ও জয়গানে জনতার মধে] এক 'বিরট উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। 

এই সময়ে এটি দরিদ্ু। নারী তহার মৃত পুরকে কোলে করিয়া সেখানে উপস্থিত 
মৃতদেহটি তৃকারামের সম্মুখে শোয়াইয়৷ রাথিয়। পু-শোকাতুরা মাত৷ চীৎকার করয়া 
কাঁদতে লাগিল। এ দৃশ্য ড় করুণ, বড় মর্মন্তুদ 

কীর্তন-নঠন থামাইয়। তু₹। নীরবে সৌঁণকে চাহয়া রহিলেন। রমণী কাতবন্ে 
গ্রহাকে কাঁহতে লাগিল, “বাবা, আমার এ পুণ্তর প্রাণ ফিরিয়ে দাও, এ দুঃখিনীরে বাচতে 
দাও। বিঠঠসসজীর সাতাকার ৬ত্ত যাঁদ হও আহলে জামার পুরের জীবনাভক্ষ। অনায়সে 


ভন্ত তৃফারাম ১১৯ 


তুম দিতে পারবে । আর এ কাজ না পারলে বুঝবো, প্রভুকে উদ্দেশ্য ক'রে তা কিছু 
ন/মকীর্তন করছে৷ তা একেবারে নিরর্থক _এ সবই তোমার ভগ্ডাম ।” 

অভাগিনীর আতি ও ক্রন্দন কোনোমতেই থামতে চায় না । তুঝা করুণায় গালয়। 
গেলেন, গণ বাহয়া অশ্রু ঝারয়া পাঁড়তে লাগিল । এই সঙ্গে প্রভু বিঠোবার করুণা- 
ধারাও করিল অবতরণ । 

ধীর পদক্ষেপে মৃত বালকের কাছে গিয়া তুকা তাহার দেহ স্পর্শ করিলেন। সকলে 
নাবস্য়ে চাহিয়া দোখল, মৃতের দেহে প্রাণসঞ্টার হইতেছে । শুতঃপর ধীরে ধীরে সে দুই 
চ্ষু উন্মীলন করিল। ভত্তশ্রেষ্জ তুকা ও ডহার প্রভু 'বিঠোবার জয়ধ্বনিতে সদন 
লোহাগাও গ্রকশ্পিত হইয়া উঠিল । 


সাধনার ফলে একি বিপুল শান্ত সণ্টারত হইয়াছে ভস্তবর তুকারামের সততায় | এক 
বিশিষ্ট ভন্ত প্রশ্ন করিয়া বসেন, “আচ্ছা, আপনার এ অলোকিক শান্তর উৎস রয়েছে 
কোথায়? কোন্‌ নিগৃঢ় সাধনার বলে অর্জন করেছেন এ অদ্ভুত ক্ষমতা ?” 

সাধক তুক্কা ঠাহার সদ্য রাঁচিত এক অভঙএর মাধামে এই কথার চমৎকার উত্তর 

'দন : 
"ভান্তর রস সাগরে নাহত রয়েছে কত অমূল্য মাণমুস্তা, ভাগ্চবতের করুণার কত 
শ্বর্য । রাজা শ্বেচ্ছামত সবকিছু দাঁব ক'রে বপেন, কেউ তাতে দিতে পারে না বাধ 
তন্তি আর সেবা 'দিয়ে ভূত্যই হয়ে পড়ে এই রাজার মতে শঙ্তিবান্‌- অপ্রাতরোধ্য। কারণ, 
নধক তখন হয়েছে প্রভুর সাথে একাত্মক। আর তখন উঁচু 'সিহাসনের ওপর বসে 
নচের দিকে সবাইকে সে তাঁকর়ে দেখে । ওগো, বিশ্বাস আর শরণাগাতির জোরেই তুকা 
'পয়েছে তার সিংহাসন, তাই মানুষ তাকে নিবেদন করেছে শ্রদ্ধার অর্থ) ।” 

*প্রুভুকে আমার পেয়ে 'গিয়োছ আমার এই বুকের ভেতর, আয়ত্তের ভেহর। যে 
প্রশ্ন আমি করি, পাই তারই উত্তর । সংসার আমি ছেড়ে ছিলাম, তাই তে। পেয়েছি 
সংসারের সার। যা কিছু আমি করি প্রার্থনা, তা-ই তিনি করেন পূর্ণ |” 

তু ারাম ত্যাগী সাধক, ঈশ্বরের চরণে তান সব সমপিতগ্রাণ। একান্ত নিভৃতে 
বাঁসিয়। প্রেমমধের সাথে তিন দিবাঁনাশ আতবাহিত করিবেন, ইহাই তে স্বাভাবিক । 
1কস্তু করিতেছেন ঠিক ইহার বিপরীত। নিজের ঘরে সহন্র নরনারী ভিড় জমাইয়। 
বাসয়াছেন। 

জনৈক দর্শনা তাহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তুকারাম তাহার অভঙ্‌এর মধা 
দিয়! উত্তর দেন: 

*সংপাবে এঁড়য় কোথয় অ মি ছুটে পালাবো, বলতো ? ঘে দিকেই চাই, দো 
প্রভু আমার বিরাঞ্জ করছেন সেখানেই । এক অন্ভুত তার লীলা 2 নির্জনতা থেকে আজ 
তিনি বণ্চিত ক ছেন আমান&-অথ5 তাকে ছড়া কোনো স্থানই যে আম দেখতে 
পাইনে। একথাও তে। রয়েছে জান __ঘুম থেকে কোনো মানুষ যখন জেগে ওঠ তখন 
সে দেখে নিজেরই ঘরে সে করছে অবস্থান” 

1সন্ধপৃরুষরৃপে তুক্ারাৰ এখন সং খ্যাত। যেসব ভন্ত একে একে তাহার চরণে 
আশ্রয় নেন তাদের সংখ্)। নিান্ত কম নয়। এই সব ভন্ত এবং শিষোর মধ্যে আছেন 
নিলোধা, সস্তাজী তেলী, গঙ্গারাম মাভল, রামেশ্বর ডট, [সবাবা কাসার, মহাগাজী পল, 


১১২ ভারতের সাধক 


বছিনাবাঈ প্রভাতি । চারান্রক ধৃতি, মহত্ব, গুরুনিষ্ঠা ও ভান্তসাধনার সাফলো হঁহারা' 
সকলেই স্বনামধন্য হইয়া উঠেন। 

তুকার বৈরাগাময় জীবন, ঠাহার ভান্ত ও প্রেমের ভাবৈশ্বর্য, সারা মহারাস্ধকে ধীরে 
ধীরে উদ্দীপিত করিয়া তোলে । নবতর ভাবময়তা ও নবতর চেতন সেখানে জাগ্রত হয়, 
সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছলিত হইব্লা উঠে নৃতন প্রাণের জোয়ার । তুকার শত শত 
ভন্তিমূলক অভঙ্জ- সমাজের উচ্চ-নী5 সমস্ত স্তরে প্রচারিত হইতে থাকে । বিশেষ করিয়া 
[নিয়শ্রেণীর ও পাধারণ মারাঠীদের মধ্যে তাহার ধর্মাদর্শ প্রবল আত্মপ্রতায় আনয়ন করে। 
মারাঠ। জাতির সংগঠন ও পুনরুজ্জীবনে পরম সহায়ক হয়। রাণাডে প্রভৃতি মনীষিগণ 
একবাক্যে ভন্তসাধক তুকার এ আবেদনের মাহমা কান করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের 
মতে, মহারাস্ট্রের সাহত্যের বিপুল সম্ভাবনা সোঁদন বাঁজাকারে নিহিত ছিল তুকারই 


অভঙ্‌-এ। 


চারিদিকে তখন সাধু তুকারামের খ্যাত প্রাতিপান্তর অন্ত নাই। অগাণত ভত্ত ও 
শিষ্য নিয়া দেহু ও লোহাগাও-এ তিনি সর্বদা নামকাঁতন করির। বেড়ান। মারাঞ-নায়ক 
শিবাজীর অন্যতম আবাসচ্ছল পুণ৷ এই দেহু ও লোহাগাও-এরই মধাবাঁ। বয়সের দিক 
দিয়৷ শবাজী তখন নিতান্ত তরুপ। সবেমাত্র তোরণ৷ দুর্থ জয় করিয়াছেন, ধর্মরা্; 
চ্াপবের স্বপ্নে রাহয়াছেন ভরপুর ॥ তাই এ সময়ে তৃকার সাঁহত মাঝে মাঝে তান সাক্ষাং 
করিতে আসতেন। 

[সন্ধসাধক তুক। 'কন্তু বুঝয়। পিয়।ছিলেন- তাহার নিজের সাধনপথ আর শিবাজীর 
অধ্যাত্ব-আদর্শ সহধমাঁ নয় । ।শবাজীকে তাই 1তনি রামদাস স্বামীর নির্দেশে চালতে এবং 
তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কারতে পরামশ দেন। এ পরামর্শের ফল কল্যাণকর হয়, মারাঠার 
জাতীয় জীবনের উন্মেষে ইহা সাহায্য করে। 

ভন্তবর তুক৷ ও শিবাজীর গুরু কর্মযোগী রামদাসের একবার মিলন ঘটে। প্রবীণ 
সাধক তুকার জীবন তখন অন্তর্ুখীন হুইয়। পড়িয়াছে। পনুঢরপুরে বিঠঠল মন্দিরের 
কাছেই তাঁন বেশা সময় অবস্থান করেন। আর রামদাস সাধনা করেন কৃফ। নর্দীর তারে 
কুটির বাধিয়। 

[বঠ্‌ঠল মান্দরে তুকার সাহত রামদাস সাক্ষাৎ করেন, তাহাদের এ1?মলন বড় মর্মস্পশা 
হইয়া উঠে। দর্শনমান্রেই উভয়কে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতে দেখা যায়। নিথৃঢ অধ্যাত্ম- 
ভাবের আদান-প্রদানের মধ] 'দয়৷ দুই মহাপুরুষের আনন প্রস্মতার দীপ্ততে ভারয়। উঠে। 


১৬৫০ শ্রীষ্টান্দের ফানুন মাস। দিকে 'দিকে নৃতন প্রাণের সাড়৷ আর নৃতন জীবনের 
স্পন্দন জাগিয়। উঠিগ্নাছে। বনে তরুলতর কচি কিশলক্নের হাতছানি, আকাশে বাতাসে 
জজানালোকের দিব্য মধুর স্পর্শ । ইন্দ্রায়ণী নদীর কলগানে আঁবরাম শোন যায় ঘর- 
পালানো গানের সুর। দেহু গ্রামের নিভৃত কুটরাঁটিতে বসিয়৷ তুকার হদয়েও জাগে সেহ 
সুরের অনুরণন । জীবনে তাহার ওপারের ডাক আ.সর। গিয়াছে। 

এবার শুধু আর আলোক-সচ্কেত নর- আলোকের প্লাবন নাময়। "্সাসে মহাভন্তের 
জীবনে । এ প্লাবনের বেগ মরজীবনের প্রাকারাটি একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়। ফেলিতে 


ভন্ত তৃকারাম ১১৩ 


জীবনে আসিয়াছে পরমপ্রাপ্ত । তাই সাধক তুকারামের এবার আপ্তকাম। এসমরকার 
রচিত অভঙ--এ িনি বাঁলতেছেন : 

«ওগো, দিন-রাতের হধ্যে কোনো পার্থকাই আজ আর আন খুজে পাইনে । 1নাখল 
বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে শ্কাছে আলোকের গঁক মহা উষ্তাসন ! যে পরমশান্ত আম করাছি 
উপভোগ, কি ক'রে করবে৷ তার বর্ণনা * প্রভু" তোমার নামের অলঙ্কার করোছ আমি 
পাঁরধান। তোমার শান্ত আর তোমার এশ্বর্য আমার দোরগোডায় এনে জড়ো করেছ সব 
[িছু। কোনে। অভাব তো আর আমার নেই ।” 

এবার একাকারের পাল। 1 প্রভু ও ভৃত্য ইট ও ভন্ত এবার একই পরম্নরসে একীভূত 
হুইয়া বাইতেছেন। মরলীলার উপর যবানিক। টানি দিয়া ভন্তরাঙ্গ তুকা বিদায় নিতে 
উদ্মুখ। শেষ অভঙ-গুঁলতে ইহারই হীঙ্গিত ফুঁটিয়া উঠিয়াছে : 

“দেখ-ছু ঈশ্বরই সব ীকছুর দাতা-_আবার ভোস্তাও শুধু [তাঁনই নিজে। অনুভূতির 
আর ক বাকী ? প্রকাশ করবে৷ এই পরমতত্ব-_-এমন ভাষাই বা কই আমার কণ্ঠে । 
ওরে তাই, মাজ নয়ন দুটি মেলে দেখলে, কেবাঁল 'চাখে পড়ে আমার নিজেরই রূপ '” 

“অতল গভীর আঙ্প ডাক দিয়েছে আমার গভীরকে । সব কিছু মিশে গিয়েছে এক 
পরমসন্তায় ! তরঙ্গ আর মহাসাগর হয়ে গিয়েছে একীভূত। এ বিশ্বজগতে কোনো৷ 
[কিছুই হয় ন। ক্মাবর্ভিত-__ভিরোহতও হতে পারে না কোনে ণকছু। আত্ম নিজেকে 
নরম্তব বেষ্টন ক'রে চলেছে চারাঁদকে শুধু [নদ্রেকেই দিয়ে। মহাাবিরাতির লগ্ন এসে 
গিয়েছে । কোথাষ আজ সৃধের উদগ্ন__কোথাযই ঝ৷ তার অন্ত ১ 

একাকারেব মহাবন॥ উত্তাল হইয়া ছুটিয়া আ1সয়াছে ! 

ভন্তশ্েষ্ঠ তুকারামের দেহেব গ্রকারটি এবার টুটির। গেল । প্রভু বিঠঠলজীর নিত্যধামে 
ঘাঁটিল ঠাহার মহা৷ উত্তরণ । 

সানুনয়নে ভন্তের দল গাহার মরদেহাট সোঁদন ইন্দ্রায়ণীর পাবি প্রোতধারায় তাসাইর। 
1দল। 


দল সা. (স-)৮ 


গোস্বামী তুলসীদাস 


আকাশে তখন মেঘের গ্রচুর ঘনঘটা । সন্ধ্যার অন্ধকারও নামিয়া আসিয়াছে। তুলসী 
দাস দ্বিবেদী ঝড় চিন্িত হইয়। উঠিলেন বজমান-বাড়ির কাজে এতদূরে আসিয়া পাঁড়য়া' 
ছেন, দেরিও কম হয় নাই । এবার স্বগ্রাম রাজাপুরে না ফিরিলে নয়। তম্তপদে তাহাকে 
ছুটিতে হইল । 

ফিরিয়া আঁসয়। দেখেন স্ত্রী ঘরে নাই। সে 'কি কথা। এমন অসময়ে রদ্াবঙ্গীর 
তে৷ কোথাও যাইবার কথা নয় ॥ ঘর অঙ্গন তব তম করিয়া খুশজয় তুলসী প্রতিবেশী: 
দের বাড়িতে স্লীর সন্ধানে গেলেন। শুনিলেন, ঠাহার শ্বশুরের আস্তম সময় উপাচ্ছিত_ 
এ সংবাদ পাইয়া রক্ক। তাড়াতাঁড় িঘালয়ে চালয়। 'গিয়াছে। 

শিশকালেই তুলসী পিতৃমাতূহীন হইয়াছে। সত্যফার আপনার বলিতে রয় ছাড়া 
আর ঠাহার কেছ নাই। আজিকায় নিঃসঙ্গ সংসারে এই পরীই হইয় উঠিয়াছে তাহার 
জীবনসর্বসব, ঠাহাকে চোখের আড়াল করা ভুলসীর পক্ষে তাই বড় কঠিন। 

রী ঠাহার পরম বৃপলাবপ্বতী, গুণপনায় দিক দিয়াও কম নয়। সারা মনপ্রাণ 'দিয়া 
তুলসী তাহাকে তালবাসিয়াছেন, আর তাহাকে কেন করিয়া তুলসীর জীবন হইতেছে 
আবর্তিত। 

[বিবাহের পর বার বার শ্বশুরালয় হইতে রদ্বাকে নিতে আসিয়াছে। কিনতু পড্থী বিরহ 
কোনো মতেই সহ্য করিতে পারিবেন না, তাই কখনো তাহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। 
পাড়ার লোকে পল, মোহাদ্ধ বঁলিয়৷ কত গালি দিয়াছে, তাহাতে তাহার ভুক্ষেপ নাই। 

রঙা যাঁদ আজ পিশ্লালয়ে গেলই, তৃলসীর অন্য একটু অপেক্ষা কর। তাহার সহিল 
নাঃ আঁভমানের কামার তান ফাটিয়া পড়িলেন। 

শ্বশুরের অবস্থা সঙ্কটাপান্থ। প্রীকে কতাঁদন থাঁফিতে হইবে কে জানে। অন্তরে 
জাঁগিয়। উঠিল অধীর উ্মন্তত]। 

ঝাঁটকার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তবুও ইহারই মধো এক বস্ত্ে তুলসী বাহির 
হইয়া গেলেন। 

বড়-বাদলের মহাতাওবে তাহার আজ কোনে ছু'শই নাই। আকাশের বুক রিয়া 
বিদ্যাংনাগিনীর! গর্জিয়া ফারিতেছে। বন্ুপাতের শবে কান পাতা দায়। মড়মড় শে 
ঘরবাঁড় গাছপালা ভাঙিয়া৷ পাড়তেছে। তুলসীর দেহ ক্ষতাবক্ষত, 'কিস্ু কোনে ছু'শ 
নাই। বাঁটিকার মণ্তত৷ আজ পাইয়৷ বাঁসয়াছে ঠাহাকেও। 

[সন্ত দেহে, ছি বন্তরে উদ্‌ত্রান্তের মতো তিনি শ্থশুরালয়ে আয়া উপচ্ছিত। হঠাং 
এ অবস্থার ঠাহাকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ের সীম। রাহল না। গ্্রেগ স্বামীর একি 
অকারণ উল্মন্ততা 2 লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে রক্র। যেন মাটিতে মিশিয়৷ যায়। কুটুঘের দল 
প্লেষ ও বিদৃপ বর্ষণের জন্য তুলসীকে [ঘারয়। দাড়ায় । 

রদ্রার আত নুন দুইটি ক্রোধে আ্বালয়া উঠিল । সব পাগলামিরই একটা সীমা 
আছে। একি কাও, নাঃ আর সহ্য কর! যায় না। কঠোর দ্বরে স্বামীকে সে ভৎসনা 

করিয়া উাঠিল--"খোনো, আমি আজ ঠিকই বুঝতে পেরেছি, আমার প্রতি তোমার এ 
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আকর্ষণ মোহের, প্রেমের নয । এই হাড়-মাসের দেহটার 'পিছনে যে আসান্ত যে অনুরাগ 
আজ অবধি দেখিয়েছ, তা ভগবান্‌ রামচন্দ্রের চরণে 'নিবেদন করলে বেঁচে যেতে, পেতে 
পারতে সর্বাসাদ্ধ ! আজ থেকে তোমার এই উন্ন্তত। থেকে আমায় বাচাও। আমায় তুমি 
সুতি দাও।” 

বড় অতাঁকত, আর বড় তীর রপ্তার এ আঘাত। এ আঘাত নিমেষ মধ্যে তুলসীকে 
নন্তে্ কারয়া ফেলিয়াছে। ধাঁর পদক্ষেপে মোহাবিষ্টের মতো তান পথে আসিয়া 
দাড়াইলেন ৷ এঁদকে রক্স। সণন্দে গৃহের ছার বন্ধ কারয়। দিল। 

তুলসীদ সের সম্মুখের বাহির দুয়ার সোঁদন বন্ধ হইলেও ভিতর-দুয়ার কিন্তু ছঠাং 
খুলিয়া যায়। মহালগ্র যে সোঁদন ঠাহার জীবনে উপাশ্থিত। তাইতে। রয্সাবলীর এ 
অপমান হইয়া উঠিডছে চৈতন্যময় ৷ দুঃসহ বেদনায় তুলসী নয়ন মুদিলেন। জীবনের 
কেন্জ্র হইতে জাক্ধ তিনি বিচ্যুত, একেবারে 'নিরাপ্রয়। সহসা! মানসলোকে এ সমন 
ভাসা উঠিল নবদূধাদল-শ্যাম হ্রীরঘূনাথের মুত" । ছাত্ছান দিয়া এ মুর্তি তাহাক 
কোথায় টানিয়৷ 'নিতে চায় ? 

পথের কথা 'বিছু জানা নাই, কিন্তু তুলসীদাসকে ঘর ছাড়য়া পথে বাহির 
হইতে হইল। অন্তরাত্বার আহ্বান আসিয়া গিয়াছে, আর যে তাহা প্রত্যাখ্যানের উপায় 
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স্বশ্রালর হইতে নিক্ষান্ত হইয়৷ দুতপদে আগাইয়া চলিলেন। পিছন হইতে অনুতপ্ত 
ীর ক্ষীণ কণ্ঠববনি তখনও ভাসিয়। আসিতেছে । কস্তু আজ আর তে। ফিরিবার উপায় 
নাই। বন-পাহাড় ভাঙয়া তিনি গ্রামের বাহরে আ'সয়৷ দাড়াইলেন। 

সেদিনকার এই গৃহত্যাগী যূবকই উত্তরকালের বহুখ্যাত গ্রোস্বামী ভূলসীদাস। উত্তর 
ভারতের শ্রেষ্ঠ ভন্তকবির্পে লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনমূলে তিনি রামনামের যে রসধার। 
(সপ্ন করেন সমাজের সর্বস্তরে তাহা বেগবতী ভান্ত-প্রবাহ উৎসারিত করিয়৷ দেন। 

তুলসীর সমগ্র অধ্যাত্বর্জীবনটি হইয়া! উঠে এক পবিব্র তুলসীজু বিশেষ । এত 
সাধকের এ কল্যাণময় রূপ সমসাময়িক কালের মহাবৈদাস্তিক মধুসূদন সরহ্বতীর গ্লোকে 
ফুটিয়া উঠিগ্নাছিল-_ 

আনম্দকাননেহঠাচ্মন্‌ জঙ্গমঃ তুলসী তরুঃ। 
কঁবিত৷ মঞ্জরী যস্য রাম-দ্রমর ভূষিতাঃ ॥ 

__বারাণসীর আনন্দকাননে তৃলসীদাস হইতেছে একট চলমান তুলসীতনু, এ তনুর 
কাঁবিত। মঞ্জরী রামরূপপ ভ্রমরকূলে ভূষিত। 

রামভক্িরসের অমৃত তুগসী অড়পণ হস্তে বিসাইয়াছেন। সেই সঙ্গে গাহয়। গিয়াছেন 
ক লিবিটপ কুঠারী”, কিরূপ বৃক্ষের বিনাশফারী কুঠার, রামশল্তির প্রশান্ত । ভাবের 
শন্্যে, ভাষার লাঁলত্যে, রামরাজোর বর্ণনাকে তিনি করিয়া তুঁলিয়াছেন আঁবস্মরণীয় । 
যে ধর্মরাহ্য বা রাময়াজোর বাণী তুলসী ভারতের অধ্যাত্মক্ষেতরে চার কারযা যান, দুই শত 
বৎসর পরে এদেশের রাজনীতির ক্ষে৫্রে মহাস্তা গাঙীকে সেই আদশই হ্থাপন করিতে 
দেখা বায়। 

রঘুনাথজীর সাধনায় মহাসাধক তুলসীদাস 'সীদ্ধলাভ করেন, নান৷ অলৌকিক যোগ- 
বিদ্বৃতি লাতেও তান সমর্থ হন। তারপর ব্রতী হন আ।দঙ্চ রামনাম প্রচার-কর্মে। 


৯১৬ ভারতের সাধক 


প্রয়াগের নিকটে বাচ্ছ। জেলার রামপুর গ্রাম। এই গ্রাম ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাস 
ববাহহগ করেন। 

ঠাহার পিত৷ ছিলেন পাত জত্মারাম দ্িবেদী, আর মাতা হুলসা দেবী । 'দ্ববেদী 
মহাশয় পরাশর গোতীয় ব্রাহ্মণ । ধর্মপ্রাণ ও সুপাঁওত বাঁলিয়া শ্ানীয় অণুলে তাহার খ্যাত 
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নিজের রচিত দৌহাতে তৃলসীদাস লাখিয়। গিয়াছেন, “মাত পিত৷ জগ জায় তজো?'। 
অর্থাৎ ঠাহার জন্মের ?কছুকাল পরেই জনক-জননীর লোকান্তর ঘটে। শ্রথু তাহাই নহে 
প্রধানত দুঃখ কষ্ট ও অবহেলার মধ্যদিয়া৷ শৈশবে তিনি বাড়িয়া উঠেন। এই খেদ তাহার 
কাঁধতা ও গানে পাওয়া যায় । 

মাতা 'পিত। উভয়ের মৃত্যুর পর তুলসী তাহার পিতার গুরুদেব নরাসংদাসের আশ্রয়ে 
প্রতিপালিত হইতে থাকেন । এই সূদর্শন, নিরাগ্রয় বালকের উপর বৃদ্ধের প্লেহ পড়ে, 
পুপ্র-নাবরশেষে ঠাহাকে পালন করিতে থাকেন। বালকের শিক্ষা-দীক্ষা শাস্ত্রাধারন 
প্রভৃতি ঠাহারই তত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। 

তুলসীদাস হরসে তখনে। 'নিতাস্ত তরুণ কিন্তু সংসারাশ্রমে তাহাকে না ঢুকানো অবাধ 
নরাসিংদাসের স্বস্তি নাই । তোড়জোড় করিয়া তিনি ঠাহার বিবাহ দিয়। দিলেন। 

কয়েকখানি গ্রামের পরেই দীণ্বন্ধু পাঠক্র বাস। সং ওধার্মিক বাঁলম্না সকলে 
তাহাকে জানে । এই ভ্রাহ্মণের কন্য। রত্বাবলীকে তুলসী বিবাহ করিলেন। 

[কিশোরী রহ়ার রূপের তুলনা নাই, আবার তেমনি মধুর তার স্বভাব । তুলসীর জীবনে 
সে হইয়৷ উঠিল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ । 

ছেলেবেল। হইত্ই তুলসী বড় ভাবপ্রবণ, কাব্যে তাহার অসাধারণ অনুরাগ । রস্বার 
রূপের মোহ, রয্কার ভালবাস৷ তাই বড় সহজে ঠাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। তাহার অদর্শন 
এক মুহূর্তের জনোও 'তাঁন সহ্য করিতে পারেন না। সে-ই কনা আজ চরম আঘাত 
ঠাহাকে হানির গেল ! 

এ আঘাত কিন্তু আনিয়। গের সত্যকার চৈতন্য, তৃলসীদাসকে ঠেলিয়৷ বাহির করে 
ইঞ-প্রা্তির পরন পথে। 

অন্তরে সৌদন বালাঁকয়৷ উঠিয়াছে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রঘুবীরজীর প্রেমঘন মৃতি। 
চর'খ আহ্বান জীবনের দ্বারে আসিয়া গিয়্ছে। পাগলের মতে৷ তুলসী ঘর ছাড়রা 
বা হর হইয়া পাঁড়লেন। কোথায় বাইবেন, কে ইঞ্টলাভের পন্থা! জানাইয়। দিবে, কিছুই 
জনা নাই। শৈশব হইতে শুনিয়। আফ্তেছেন--বারাণসী ভারত্রর প্রাণকেন্জ, বু 
সাধক ও আচার্ষের বাসভূমি । সেই দিকেই 'তান পা বাড়াইলেন। অন্তরে তিনি নিলেন 
মুদ্তির সংকল্প, বনে নিরমস্তর রামনাম জপ । 


আকাশে প্রকৃতির তাওব তখন শেষ হইয়৷ গিয়াছে। তৃলসীর জীবনেও বিক্ষোভ শেষে 
আসিয়াছে এক পরম প্রশাস্তি। দীর্ঘ পথ আতিক্রম করিয়া বহু কঞ্টে কাশীতে আসিয়া 
পৌঁছলেন। ইঙ্$নামের অস্ফুট গুঞ্জন তখন 'নরন্তর ঠাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে । 

আশ্রয় মিলিতে দেরি হয় নাই। বিখ্যাত শান্ত্রীবদ সনাতনদাসের দৃষ্টি এই ভক্তিমানূ 
সবত্যাগী যুবকের উপর পড়িল। পরম প্েহে আচার্য ঠাহাকে নিজের টোলে আশ্রয় 
দিলেন। 


গোস্বামী তুলসীদাস ১১৭ 


তুলসী এখানে শাস্র অধায়নে ব্রতী হন, আর সঙ্গে সঙ্গে 5ক্সিতে' থাকে ইত্টদেব রঘু- 
নাথজীর নামকাঁর্ভন ও লীল।-[বিবরণ পাঠ । এ টোলে নান! 'দগ--দেশাগত ছাতের ভিড় 
লাগিয়াই আছে। সাধনভজনের জন্য ষে 'নিভূতের প্রয়োজন তাহ। মোটেই নাই। তুলসী 
নগর প্রান্তে এক বনে আসিয়া আশ্রর নিলেন । 

দৈহিক সুখ দুঃখ, অশন বসনের দিকে দৃষ্টি নাই। একান্ত !নষ্ঠায় দন্যভরে তুলসী 
তাঁহাব সাধনায় রত হইয়াছেন । 'কস্তু কোথায় পথ । কোথায় আলো 2 পরমপ্রভুর দর্শন 
ক করিয়া মিলবে 2 দুশ্চিন্তায় ভ্রমে তিনি অধীর যইয়৷ উাঠলেন। 

প্রতাষে ৬জনকুটিরের কাছেই এক ঝোপে তুলসীদাস শোঁ5কার্ধ করেন। তারপর 
সম্মুথস্থ এক গাছের নিচে থটির অবশিষ্ট জলটুকু ঢালিয়া দিয়া আসেন। ইহাই ঠাহার 
নিতাকার অভযাস। 

এঁ বৃক্ষে বাস করে এক ব্রহ্গদৈত্য। রোজ তুলসীদাসের প্রদত্ত জলে সে তাহার 
[পপাসা মিটায়। সোদন গভীর রাধে প্রেতাঁট হঠাৎ তুলসীর সম্মুথে আত্মপ্রকাশ করে। 
বলে, “তুপসী, তোথার ওপর আসি বুড় প্রসন্ন হয়োছি। এই গাছের গোড়ায় রোজ তুমি 
জল সপ্ন করো তাতে আমি তপ্ত হই। তোমার কি উপস্তার আমি করতে পারি, 
বল।” 

তুলসী সাঁবনয়ে কহেন, “সৃশ্বলোকচারী ধানই আপাঁন হোন, আপনাকে আমার 
প্রণাম নিবেধন করছি । সত্যিই যদ আমার কোনে উপকার করতে চান, বর দিন যেন 
ইম্টলাভ হয় 2” 

প্রে৩ খল্খল্‌ করিয়৷ হাসিয়া উঠে। বলে, “সোঁক গো, এত শন্তিই যাঁদ থাকবে, 
নিতে এমন দুর্ভোগে ভূগবো কেন ? ও পারবো না, ভাই। তবে তোমায় আম তোমার 
রঘুলাথতীন সত্যকার পথ-প্রদর্ণকের সন্ধান দিতে পারি ।” 

তুলসী সাগ্রহে সন্ধান জানিতে চাহিলেন। 

বরহ্ধদৈত্য হিল, “কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কিছুটা উত্তরে রোজ রামায়ণ পাঠ হয় । 
সেই সভার এক কোণে দেখবে এক জরাতীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীবব নশ্চল হয়ে বসে 
মাহেন। যোজকার পের তিনি একনিষ্ঠ শ্রোও । সকলের আগে রামায়ণ সভায় প্রবেশ 
করেন নিভূতে পান গান শোনেন, আর সঞ্লের শেষে তাকে দেখা যায় স্থান ত্যাগ 
করতে । 1তাঁণিই তোমার প্রাার্থত বন্তুর স্জান দিতে পারবেন ।” 

তুলসীদাস বস্ময়াঁবষ্$ হইয়। চাহয়া আছেন। 

প্রেওপুবুষ ।স্মতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, “তুলসী, তবে শোন, এই ছদ্মবেশী বৃদ্ধই ভন্ত- 
বাজ পবনন্দন হনুখান।॥ তার শরণাগত হও প্রত এর/মচন্দ্র আরে দেবেন দন ।” 

নাঁদ“ষ্ট রাঞয়িণেব আসরে গিয়। তুলসী দেখিলেন, -সতাই তাই । একটি বৃদ্ধ পরন 
ভাগুভরে সভার কোণাটিত্তে বাসিয়া আছেন, সমাহত চিত্ডে পাঠ শুীনতেছেন। 

পাঠ ও ভজন শেষ হইল । সভাস্থল প্রায় জনশূন্য ॥ সর্বশেষে বৃ্ধ শ্রোতাটিকে 'নি।তি 
হইতে দেখ। গেল। দূরে এক নিভৃত স্থানে গিয়া তৃলসীদাস তাহাকে ধরির্লা ফোলিলেন।। 
পরমভাগব তুলসী আত ক্রন্দন সোঁদন আর থামিডে চায় না। তত্তরাজ মারু!ত কণার 
হইয়। আত্মপ্রকাশ করিলেন । তুলসীর শিরে বাঁষত হইল তাহার কপার ধারা । 

ভস্তবীর মারুতিই যে প্রভুর বধধুনাথজীর দ্বার আঁধকার করিয়া আছেন | সাধক তু!1সী- 
দাসের ভাগ্য ভালো তাহাকে ই সদ্‌গুরুরূপে প্রাপ্ত হইলেন। 


৯১৮ ভারতের সাধক 


তুলসী ভন্তদের মতে, মারুতি কূপাভরে নরবপু ধারণ করিয়৷ তুলসীকে সাধনমার্গের 
সঙ্ঞেত প্রদান করিয়া যান। ঠাহারই উদ্দেশে তুলসী 'লাখিয়া গিয়াছেন-__ 


বন্দ গুরুপদ কল্প 
কপাসিদ্ধু নররূপ হার 


ভন্ত তুলসী ধ্যান-কপ্পনায় ভন্তরাজ অঞ্জনাতনয় হইতেছেন শৈব শান্তর এক মৃত 
বিগ্রহ । ঠাহার মতে, স্বয়ং মহেস্বরই রামনাম কীর্তনের লোভে মহাবীর হনুমানের রূপ 
পরিগ্রহ' করিয়াছেন। 
সৃক্ষালোকচারী মহাবীরজীর আশীর্বাদ তুলসীর জীবনের পরম সম্পদ । শুধু তাহাই 
নর, তুলসীর সাধনজীবনের সর্ব প্রয়োজনে ঠাহার মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটিতে দেখ। যাইত, 
কুপা করিয়া অনেক কিছু সমস্যার সমাধান তিনি করিয়া 'দিতেন। 
এই রঘুনাথ-দৃত সম্বন্ধে তুলসী 'লিখিয়া গিরাছেন-_ 
ধীর বীর রঘুবীর 'প্রয় 
সুধীন সমীরকুমার। 
আগম সুগম সব কাজ কর 
করতল 'সান্ধাবচার । 


অর্থাৎ, রঘৃবীরের 'প্রয়পান্র, ধীর ও বার পবনকুমার হনুমানের ধ্যান করো, সবসাধনা 
এবং সর্বাসাদ্ধ হবে তোমার করতলগত। 

মাসের পর মাস কাটিয়। যায়। কিস্তুষে জন্য সকল কিছু ত্যাগ করিয়া তুলসা 
আসিয়াছেন, তাহা! কই ? ইঞ্ট সাক্ষাৎ তো এখনে৷ হইতেছে না। তান ভমেই বড় বাগ 
হইয়৷ পঁড়িতেছেন। 

হল্মবেশী মহাবীরঙ্জীকে ভন্তবর একদিন খুব ঢাঁপির৷ ধারলেন। রঘুনাথজীর পর্শন 
করাইয়া! দিতেই ছইবে নতুবা ঠাহাকে [কিছুতেই ছাড়িবেন না। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘপথ সোঁদন 
তুলসী তাহার অনুসরণও করিলেন। 

মহাবীরজজীর আননে খোলরা গেল রহস্যময় হাঁসি। 

কহিলেন, «বস, আর আমার অনুসরণ ক'রো৷ না, 'ফিরে যাও। আগামী পরশুদিন 
পাবি রামনবমী তিথি । এদিন নিজের কুটিরে বসেই তৃমি প্রভু রামচজাজীর দর্শন লাভ 
করবে ।” 

রামনবমী তিথি সমাগত। প্রতীক্ষ। বহুক্ষপই কর! হইল, কিনতু ইঞ্ঈদেবের আঁবর্ভাব 
তেছইল না। মহাবীরজীর বাণী কি তবে মিথ্যা হইবে? অথবা আবাহনের কোনো 
মুটি হইয়াছে, তাই কি প্রড়ু অসম হইয়াছেন। 

হঠাৎ বাহিরে শোনা গেল এক কোলাহল । তুলগী অঙ্গনে ছুটিযা আগর দাড়াইলেন। 
এক বেদে ও বোঁদনী সেখানে ধাদর নাচ দেখাইতে আসিয়াছে---আর পিছে রাহয়াছে 
৮ স্বদ্ধে এক সুদর্শন তরুণ। গোদ্ামীজীকে তাহারা নৃত্য না দেখাইয়া 

না। 

এ আবার কি আপদ জটিল | সারা্গন প্রতীক্ষা আর উৎকষ্ঠার কাটিয়াছে এবার 
হতাশার তুলসী যেন ভাগ্িয়। পাঁড়তেছেন। দুন্ধত্বরে কহিলেন, “যাও, এখান চলে যাও 
এখান থেকে | নাচের কোনো প্রয়োজন নেই।” সঙ্গে সঙ্গে গৃহের দরজাও হইল বুদ্ধ । 


০০ 


গোস্বামী ভূলসীদাস ৬১১৯ 


অন্তর তাহার অনুশোচনার গহনে জ্বালতেছে। তান নীচ, নিতান্ত হীনবুঁন্ধ-_তাই 
তে৷ আজ মারুতির বাণীও মিথ্যা হইয়। গেল । 

রামায়ণ পাঠ ভাত্িয়া গেলে সেইীদনই ছদ্মবেশী পবননন্দনকে তুলসী ঢাপির়া 
ধরিলেন। মহাবীরজী বাঁললেন, “সে ক কথা, তৃূলসী ! প্রভু রামচক্্রজী, ম৷ জানকাঁ, 
লক্ষণ আর আম-_সবাই তে৷ গিয়েছিলাম ! প্রমাণ চাও 2 চেয়ে দযাখো, আমার গলায় 
এখনও দাঁড়র দাগ রয়েছে । বেদের দলটিকে তৃঁম চিনতে পারো নি । জ্যোত্মন্ল দর্শন 
তুমি এখন সহ্য করতে সমর্থ হবে কেন, তুলসী ? তাই তে ছদ্লবেশে কৃপাময়ের এই দর্শন 
দান! সাধনার গভীরে এবার থেকে তুম ডুবে যাও, পরমপ্রভুর চিন্ময় রাজ প্রবেশ 
করো। আম দ্বার ছেড়ে 'দাচ্ছ।” 

নাম জপ আর কঠোর তপস্যায় তুলসী নিমজ্জিত হন। আর এই সঙ্গে চলতে থাকে 
ঠাহার ভজন আর কাতর প্রার্থনা । এক একটি দিন কাঁপা বার আর বার্থতার 
বেদনায় তুলসী অঝোর ধারে কাদিতে থাকেন । আর্ত স্বরে ইউদেবকে কহেন-_ 

সঠ সেবক কা প্রীতি রুচি রাখহাহি" রাম কুপালু। 
উপল কিয়ে জলবান জেহ* সাঁচব সুমাতি করি ভালু ॥ 

অর্থাৎ হে কৃপালু শ্রীরাম, আমার মতে শঠ-সেবকের প্রাত রেখো তোমার অগাধ প্রাতি। 
প্রভু! তুমি মহাশান্তধর, অসাধ্য তোমার 'কগুই নেই। শিল! তাস জলে ভাসালে, 
বানর-ভালুককে বানালে বুদ্ধিমান 'মন্ত্রী, আবার আমার মতে৷ অভাজনকেও করলে করুণা । 

কঠোরতপ। তুলসী এবার হইলেন নামাসদ্ধ। তাহার দেহমন-প্রাণে, সব আন্তিতে 
রামনামের মালা আঁবরাম আবর্তিত হইয়। চলিয়াছে। সারা সাধনসত্তা হইয়া উঠিয়াছে 
রামনামের আলোকে ঝলমল । এই আলোকের জয়গান শোন৷ যায় ঠাহার গানে-_ 

রামনাম-মি দীপ ধরু জীহ দেহরীঘার। 
তুলসা ভীতর বাহরহু' ছোচাহাসি ডাঁজয়ার ॥ 

_-দেহ তুলসীর দেউল, জিহবা তাহার ধার । যাঁদ দেহের ভিতর বাহির আলোক্মর 
করতে চাও, তবে রামনামের মাঁপদীপ জিহ্বার করো হ্ছাপন। তুলসীর ভিতর বাহির 
উজ্জল হয়ে উঠেছে, তাই সব সৃষ্টিকে রামময় জেনেও নিবেদন করেছেন তার প্রণাম । 

সাধনার তীগ্রত। দেখিয়৷ মহাবীরজী থুর্শী হইলেন। কহিলেন, “তুলসী, তুমি এবার 
চনরকৃষ্ট পর্বতে যাও। শ্রীরামের অবতারলীলার শুরু এই পর্বতাগ্চল থেকে । এখানকার 
ভাঁম হয়েছে তার পদস্পর্শে পাব । পাঁরবেশও সাধনার বড় অনুকূল । এখানে বসে তৃমি 
1কছু'গিন তপস্যা করো, কমললোচন তোমায় দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন ।” 

তখন সূর্ধগ্রহণের মেলা । চিন্রকূটে অগণিত সাধু-সমাগম হইয়াছে । রামনাম কীর্তনে 
রামারণের ব্যাখ্যানে আকাশ বাতাস গুখাঁরত । তুলসী পাহাড়ের এক কোণে একটি ক্ষুদু 
ভজনকুটির নির্মাণ করিয়া মনের আনন্দে কিছুদিন বাস করিতে থাকেন। 

কিছুদিনের মধ্যে মেলা ভাঙিয়৷ গেল। চিন্রকুটের বনম্থলী এবার প্রায় জনশূন্য । 
তুলসীদাস একান্ত নিষ্ঠা, জারো৷ কঠোর তপস। শুরু করিয়। 'দিলেন। 

রোজ প্রতাষে বার্ণার জলে প্লান করিয়। তিনি ভজনে বসেন। সারা দিনের শেষে 
সামান্য কিছু অরণ্য-ফলে হয় ক্ষুধার নিবৃত্তি। 

একাদিন প্রভাতে তুলসী ঠহার সচ্ষপ্পিত প্জার আয়োজনে বড় বাস্ত আছেন। বুজি 


৯১২০ ভারতের সাথৰ 


হইতে চন্দন কাঠ ও শিল। নিয়া একমনে তিন চচ্ছন ঘাষতেছেন। হঠাৎ এক নয়না- 
ভিরাম বালক কোথ হইতে ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে দাড়াইল। 

সুন্দর সুঠাম শ্যামতনু এই বালক । সারা দেছে তাহার অপর্প লাবগ্োর ছাট, 'শিরে 
রক আয়ত নয়নে 'দিব্য দুযাত ! আজানুলদ্বিত বাহুতে রহিয়াছে ক্ষুদু 

ধনু। 

দুষ্ট বালক হয়তো আজ গহন অরণোর পাখি শিকারে বাহির হইযাছে। তুঙ্গসীদাস 
তাহাকে নিয়া ঘহাবপদে পড়িলেন। আব্দার ও অত্যাচারের সীমা নাই, তৃলসীর সম্মুথে 
দাড়াইয়া বায়না তূলিয়াছে, “ওগো, তোমার নিজহাতে আগায় চচ্দন পাঁরয়ে দাও ।” 

এড়ানোর যে৷ নাই। ইফ্টদেবের জন্য যে চন্দন তুলসী ঘাঁষতেছেন, তাহাব উপরই 
বালকের মহা ঝোঁক । 

অকস্মাৎ তৃলসীর মনশ্চক্ষে খেলিয়৷ গেল রামনবমী দিবসে লীলাময়ের সেই ছলনার 
কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাজ মারুতির আশীবাদও জাগিয়া উঠিল তাহার স্মৃতিপটে। 
পুলকাণ্টিত দেহে, ভাবাবিষ্ট সাধক ধনূর্ধারী বালকের ললাটে চন্দনের ফৌটা আঁকিয়া 
দিলেন। তারপর কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

বালক শুনহু বিনয় মন এহু* 
তুমু শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহু* ? 

বালকের কমলনয়নে হাসির ঝলকৃ। কণ্ঠস্বরে সুধ। ছড়াইয়া সে শুধু উত্তর দিল-_ 
“সফল শ্রীরাম অবতার !” 

একি বিদ্ময়কর অনুভূতির ম্রোত উৎসারিত হইতেছে তুলসীর সর্ব সন্তায় । জেগাতি- 
লেকের সীমাহীন বিস্তারে তিনি কোথায় ভাঁসয়৷ চাঁলয়াছেন 2 এ জ্যোতির, এ 
আনন্দের যে আর পারাপার নাই। তুলসী আত্মসধাবং হারাইয়৷ ফোললেন। 

বহুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণে তাহার সব কিছু একাকার 
করিয়। দিয় চগ্চল বালক বনপথ দিয়া কোথায় অণ্ডহিত হইয়। গিয়াছে। 

নয়নে কেবাল প্রেমাশ্ুর ধারা বাহিয়৷ বাইতেছে। ধার বার তাহা মুছিয়া৷ তুলসী 
লিখিয়৷ রাঁথলেন। 

চিন্তকূট কে ঘাট পর ভুই সন্তান কা ভীড়। 
তুলসীদাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর। 

তুলসীর কাদন আর থামে না। বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহেন, “হে পরমপ্রভু, কি তোমার 
ছলন৷ লীলাময় ! তুলসীর জীবনে তুমি অনন্ত লীলাবিলাস নিয়ে কেন বিরাজ করছে৷ 
না 2%% 


এসময়ে রঘুনাথজী আর একদিন ঠাহার সম্মুখ আবিরভূত হইলেন। কৃপাভরে 
ঠ্াহাকে কাঁহলেন, “তুলসীদাস, ভেবো না। আমার তুমি পাবে, আমার লীলাও তোমার 
হৃদয়ে থাববে চিরজাগরৃক হয়ে। এবার আমার লীঞ্জ। কাঁহনীকে তুমি জনমানসের 
সামনে তুলে ধরো, তোমার অপর্প ভাবৈশ্বর্য ও কাব্সুষমায় মণ্ডিত ক'রে, সমাজের সবন্তরে 
ত৷ বিতরণ করো । কিযুগের উপযোগী ক'রে কাঁলর কলুষ মোচনের জন্য রচনা করো 
আমার নব-রামায়ণ।” 

রামনাম ও রামলীলা প্রচারের আদেশ 'মালয়াছে । তৃলসী এবার চিন্ুকুট ও দণ্ঁকারণ্যে 


গোগ্ামী তুলসীদাস ১২১ 


প্রভুর লীলাম্লগুলি পরিক্রমা! কাঁরিয়া বেড়ান। রধানথজীর পদধূলিপৃত এসব তীর্থ । 
অগণিত সাধক এখানে উদ্ধার পাইয়। যাইতেছেন। প্রভুর এ স্মাতাঁবজড়িত স্থানে বিচরণ 
করার ফলে তৃলসীর দেহ-মন-প্রাণে লীলামাহত্মা ওতপ্রোত হইয়া গেল । 
দণ্কবন দর্শনে ইষ্টদেব রামচন্দ্রের স্মৃতি ঠাছার হৃদয়ে উলিয়া উঠিল । এই অপর্প 
স্থাতি ও অনুভাতিই কাবোর মালিকায় গাঁথিয়৷ ভন্তবীর গাহিলেন-_ 
দণ্তকবন প্রভূ কীন্হ সোহাবন। 
জন মন অমিত নাম কিয় পাবন। 
নাসচর 'নিকর দলে রঘুনন্দন। 
নাম সকল কলি কলুষ নিকন্দন। 
অর্থাৎ দণ্ডককারণোর শোভ৷ প্রভূ আমার সাঁতিই 'দিয়েছিলেন বাড়য়ে। কিন্তু এই দণ্কে 
তে একটি মাত বন--ডাব নাম যে অগণিত মানবের মনোবনকেই করেছে পাবন্ত। 
যীরাবর্রমে সোঁদন রথুনন্দন দাঁলত করেছেন রাক্ষসকুল, 'কিস্তু ঠার নাম আজ করছে 
কাঁলর পাপরৃপ সকল রাক্ষসকে বধ। 
নাম প্রচারের জন] নৃওনতর রামায়ণ লিখিতে হইবে । এজন্য প্রন্থুতও তিনি 
হইয়াছেন। ইম্টদেব রঘুবীরের ধ্যানে ও জপে সদাই তিন থাকেন বিভোর। বুকে 
আঁকিয়া দিয়াহ্ছেন প্রভুজ্জীর 'মঞ্জুল মঙ্গল-মোহময়' মুর্ত। চোখে পুরিয়াছেন তাহার 
'নীলকঞ্জ' নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠে রাখিয়াছেন তাহার আময়-মধুর নাম । তুলসীর সবসত। 
হইয়। উঠিয়াছে আজ রামময় । 


তিনি স্থির করিলেন, এই নব-রামায়ণ রচনায় হাত 'দিবার আগে একবার উত্তর 
ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিবেন । পরিক্রমার ফলে ইষ্টপদে মা৩ জন্মিবে, তেমাঁন 
প্রভুর মনোরম লীলাকাহনীর উপকরণও সংগ্রহ করা যাইবে। 

রঘুনাথজ্জীর অন্মস্থ্ান অয্যোধার সরযৃতীরে তিনি কিছুদিন বাস করেন। এই সময় 
হইতে শ্রীবামচন্দ্রেে কৃপা এবং অপ্রাকৃত দর্শন তাহার জীবনে ঘাঁটিতে থাকে নিরস্তর 
ধারায় । 

মহাসাধকের জীবনে তখন নাণ। যোগাব্ভূতি উপাঁজত হইতেছে কিন্তু ভাহাতে 
মনোযোগ দিবার অবসর তাহার কোথায় 2 রামভান্তিতে তান ওথন রসায়িত। চিন্মর 
ইন্টমূর্তির সহত পরমভস্তের আনম্দলীল। চলয়াছে আবিরাম ধারায় । 

নানা তথন্রমণ করিতে করিতে তুলসীদাস সেবার বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্ছিত। 
চারিদিফেই শুনেন রাধাকঁফ নামের ধ্বনি । কোনে মান্দিরেই তাহার আরাধ্য সীতারামের 
নামকীর্ন হয় না। তৃলসী প্রায়ই বড় গ্রিয়সাণ হইয়। বাঁসিয়া থাকেন । সৌঁদন বন্দাবনে 
উৎসব হইতেছে, মন্দিরে মান্দরে সমারোহ, মহা ধুমধাম । পরম বুমণীয় বেশে শ্রীবিগ্রহ 
সাজানো হইয়াছে । এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুলসীদাসকে সোৎসাহে মদনগোপালজাীর মন্দিরে 
নিয়া গেলেন। 

শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করিতে হইবে, তুলসী বেদীর সম্মুখে আগাইয়৷ গেলেন কিন্তু এক 
অন্ত কাও 2 এর্‌পে তো মন ভরিতেছে না। শির তহার এ মূর্তির সামনে নত 
হইতে ঢাহে না। যে বৃপ, যে ভঙ্গীর সাহত তুলসীদাপের নিরস্তর যোগ, যে লীলাঙ্াতি 
ভ্রহার সবসত্তার জড়াইয়া৷ আছে, আজ তাহাই যে তিনি চান। চির প্রিয় রঘুবীর্জী না 
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হইলে ছে। ঠাহার ভান্তভাব জন্মিবে না। ভল্তড়ামণি তখন বংশীধারী মদনমোহন 
নৃর্তির দিকে চাহিয়া কয়জোড়ে বাললেন-__ 
কা কহে! ছবি আজকা ভলে বনো৷ হো নাথ । 
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষ বাণ লো হাথ ॥ 
অর্থাং, হে নাথ! আজকের এ শোভার কি বর্ণনা আমি দেব? অপরূপ মনোহরণ 
বেশে তুমি সেজে ররেছ। কিন্তু প্রভু, তুলসী যখন চরণে মন্তক নোয়াবে তখন কিন্তু 
তোমায় ধনুধাণ হাতে নিতেই হবে-_বাশীতে আর চলবে না। 
কত আছে, মদনগোপালজী সৌঁদন এই মহাভন্তের মনোবাঞ্ছ৷ পূরণের জন্য 
রর রঃ তুলসীদাস নিজের লেখায় ইহার প্রমাণ রাখিয়। 
গরাছেন-_ 
কীট মুকুট মাথে ধরো ধনুধ বাণ লিয় হাথ । 
তুলসী নিজ জন কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ॥ 
অর্থধ, নিজ ভন্ত তুলসীদাসের আব্দার রাখার জনা প্রভূ সেঁদন রত্ুনাথরূপে শিরে ধরেন 
রাজাকরীট, হাতে তুলে লেন গাণ্তীৰ। 


বৃন্মাবন ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি ভ্রমণের পর তুলসী কাশীতে আির। বসবাস করিতে 
থাকেন। গোড়ার দিফে তিনি নিঞ্জের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন কাশীর হনুমান ফটকে । 
কিন্তু চ্ছাননীয় লোকেদের অনাচারে বিরন্ত হইয়া শীঘ্রই এ অঞ্চল তিনি ত্যাগ করেন এবং 
1কছছাদনের জন্য এসময়ে গোপাল মাঁম্দিরে আশ্রয় নেন। 

এখানকার বল্গডকুলী গোস্বামীর বড় সাংগ্্রদায়ক বুদ্ধিযুস্ত। ইহাদের সাঁহত 
মতভেদ হওয়ায় তুলসী আসিঘাটে চলিয়া যান। এই ঘাটের গুহ! ও মম্দিরটিতে জীবনের 
শেষদিন পর্যস্ত তিনি অবস্থান করেন। 

তুলসীদাসের এই সাধনস্থল বারাণসীর ধর্ম ও সমাজ-জীবনে ৩থনফার দিনে এক 
বিশ স্থান অধিকার করে। আসঘাটে আও তাহার সাধনগুহ। ও নানা গ্থাত-হ 
বর্তমান রহিয়াছে । 

ফারশীধামে বাঁসিয়া তুলসী প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই রামায়ণ রচনা শুরু করেন। 
কাথিত আছে, এসময়ে প্রভু বিশ্বনাথজী সাধারণের কথা ভাষাতেই ডাকে রামচরিত বর্ণনার 
প্রতাদেশ দেন। 


কাশীধাম হইতে তুলসীদাস সেবার অযোধ্য৷ তীর্থে আসিয়াছেন। এখানে এক 
যোগীয সঙ্গে ভাগ্যকমে তাহার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই যোগীবর তাহাকে 'নববুগের 
বান্জীকি' বাজয়।৷ আবাহন করেন। ই'হারই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তুলসীদাস ঠাহার 
অমর কীতি' 'রামচারত মানস' রচনায় ব্রতী হন। 

তুলসীদাসের এই নবলন্ধ যোগী বন্ধুটি যোগশান্ত বলে এসময়ে স্েচ্ছার দেহত্যাগ 
করেন। তারপর অযোধ্যার সরযৃতটে ই'হারই পারত্যান্ত পর্ণকুটীরে ঝাঁসয়। তুলসী রামায়ণ 
রচনায় হাত দেন। 

'রামচারত-মানস'-এর কাজ এবার পূর্পোদামে শুরু হয়। শুধুমান্নরাম চার ও রামারণ- 
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কথার মধ্য তাহার এ রচনাকে নিবদ্ধ না রাখিয়া ভন্ত-কাঁব গ্রহণ করেন এক বৃহত্তর 
পটভূমিকা। 

এই মহাগ্রন্থ তৃলসী শ্রুতিসম্মত আদর্শ ও আচারানুষ্ঠানের মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরেন। এই 
মহান সাহিত্যেকর্মের জনা ঠাহাকে দোহন ক'রিতে হয় বাল্মীক রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, 
অধ্যাত্বরামায়ণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ ও বহুতর কাব্য। তাছাড়া, প্রসম্ব রাঘব, 
হনুমন্াটিক। রঘৃবংশ, শ্রীমন্তাগবত ও উত্তর রামচরিত মন্থন করিয়াও তান অজন্্র তত্ব ও 
রসবনধু সংগ্রহ করেন। এই মধুকর-বৃত্তির ফল্লে রচিত হয় এক অনবদ্য সৃষ্ট। সবোপরি 
রদ সংমিশ্রণের ফলে এ গ্রন্থ সহঙ্গবোধ্য হয়, অপ্ধ জনাপ্রর়ত৷ 

করে। 


তৃলসীদাস একাধারে কবি ও দাশীনক, ভন্ত সাধক ও শাল্তমান যোগী । দিখিদিকে 
তাই তাহার খ্যাতির অস্ত নাই। তাহার চতুষ্পাঠীতে ছার অভ্যাগত ও দর্শনাথাঁর 'ভিড় 
সর্বদা লাগিয়াই আছে। 

এই খ্যাতি ও প্রতি কাশীর একদল গোঁড়া ত্রাহ্মণের চক্ষুশূল হইয়া উঠে। 
নানার্পে তাহারা তুলসীর অনিষ্ট সাধনে লাগিয়া যায় । 

হিন্দিতে লেখা তুলসীর রামচরিতমানস-এর উপরই ইহাদের বেশী আক্কোশ। এ 
গ্রন্থ সাধারণের কাছে রামায়ণকে সহঙ্জ করিয়া দিয়াছে । তাই পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে 
যাহারা জীবিকা অর্জন করে তাহার! বড় [চস্তিত হইয়া উঠিল । 

দুইটি কুখযাত চোরের সহিত এই দুষ্টের দল ধড়যন্ত্র করে। শ্হিব হয় তুলসীদাসের 
এ গ্রন্থের পাঙ্লাঁপ এবং আশ্রমের তৈজসপণ্ন তাহার। চুর কারবে। 

তন্ধরদ্বয় রাতিযোগে আশ্রমে ঢুকতে বাইতেছে, হঠাৎ তাহার। থাময়। গেল । সম্মুখে 
দণ্ডায়মান এক 'দিব্/কাস্ত শ্যামল কিশোর । হাতে তাহার ধনুর্বাগ। তৃলসীর আল্রমের 
চারাদিক্চে ঘুরিয়া তিনি পাহারা দিতেচ্ছেন। বার বার চেষ্টার পরও তন্কয়েরা তাহাকে 
এড়াইতে পারে নাই। ধনুরধারী এ অুণের বেন শ্রান্তি ক্লান্তি বালয়। কি নাই, সার 
রাতই [তান জাগিযা আছেন। 

পরদিন প্রাতঃকালে তঙ্থর দুইটি গোস্বামী তুলসীদাসের নিকট গিয়া উপচ্ছিত। 
আশ্রমের এই ত$৭ সুদর্শন রক্ষ টি কে, সে কথ! জানিতে তাহাদের কোত্হল হইয়াছে। 
এমন তেজঃপুঞ্জকলেবর দিবাফান্তি মানুষ সরাচয় তো৷ চোখে পড়ে না । !ক জানি ফেন, 
বার বারই ঠাহার্‌ মৃতিশট উভয়ের মন জুড়িয়া বসে। কোৌত্হলের সহিত আত্গ্লানিও 
তাহাদের হইয়াছে । 

চোর দুইটি অকপটে তাহাদের দুষ্ট আঁভসাদ্ধ ও পূর্ধযাতির অভিজ্ঞতা বিবৃত কারিল। 

তুলসী এক মনে তাহাদের কাছিনী শুনিতেছেন, আর দরদর ধারে ঠাহার নয়ন 
বাহয়৷ অপু ঝারতেছে। আরম্বরে কাহলেন, "ভাই, তোমর। ধনা । তোমাদের দেখা পেয়ে 
আর বথ। পুনে আমিও ধন্য। বহু জন্মের সষ্টিত পুণাবলে তোমর! আমার প্রভু রঘুনাথলীয় 
দর্শন পেয়েছে । এসো, আলিঙ্গন দিয়ে আমার পাবন্ত করে। |” 

স্বয়ং প্রভু রামচন্র তুলসীর সামান্য বিশু রক্ষণের জন্য রাত জাগির। পাহারা দিতেছেন। 
এ চিন্তা যেন তাহার অসহ্য । আশ্রমের ভোগরাগ ও পূজার বাসনপন্র সবই সোঁগন তানি 
নরিদ্রের [বঙগাইয়। িলেন। হত্তালাখত রাসচরিত-মানস পুশখাটি পাছে অপহৃত হয়, এই 


&. 
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ভরে তাহা স্থানান্ত্রত করিলেন এক ঘানিষ্ঠ বন্ধুব গ্রহে। এবার তিনি হাফ ছাডয়া 
বাচিলেন। 

তুলসীর নীত-নিষ্। এবং সদাচার রঞ্চার কঠোরতাও ক্ছু সংখ্যক শনু সৃষি করিয়া 
বসে। এক্দল তান্ত্রিক এ সময়ে আভিচার প্রয়োগ দ্বার তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। 
কিন্তু তুলসীর আঁভভাবক মহাবীরজীর কৃপায় এ সময়ে তাহার প্রাণরক্ষ। হয়। 


রামনামের প্রচারে তৃলসীদাস একেবাবে আাতোয়ারা । বাকীসিঞ্ধ মহাপুরুষ বলয় 
দিকে দিকে তাহার খ্যাতি রিয়া গিয়াছে ৷ তাহার প্রপত্ত রামসন্ত্র সবন্র হইয়। উঠিতেছে 
চৈতন্যময় । নানা বিস্ময়কর কাও এই মন্ত্রের মাধানে দিনের পর দিন সঙ্ঘটিত 
হইতেছে। 

সেদিন প্রত্যষে এক বান্তি কাদিতে কাঁদতে তুলসীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। 
ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়া সে মহাপাপ করিয়াছে । অনুতাপের জ্রালা দুঃসহ, কিন্তু কোন্‌ 
প্রায়শ্চিন্ত করিলে এ পাপ দূর হইবে তাহা সে জানে না। কাশী'র রক্ষণশীল পাঁওতেরা 
বিধান দিয়াছেন, আত্মতাগ ছাড়া এ পাপ হইতে মুক্তি নাই। 

লোকটি তুলসীদাসের চরণতলে আকিয়া কীদিয়া পাঁড়ল। তিনি অভয় দিয়া 
কহিলেন, “সে কি কথা, ভাই। সর্বপাপহর রামনাম থাকতে তোমায় আত্মহত্যা করতে 
হবে কেন 2৯ 

তুলসী তাহার কানে দিলেন রা/মনাম মহামন্ত্র ৷ 

রক্ষণশীলেরা এ বাবস্থা মানিতে রাক্জী নয়, অথচ তুলসী ঘোষণা করিতেছেন যে, এ 
বস্তি সম্পৃণরূপে পাপমুস্ত হইয় গিয়াছে । শারণ, অহার মতে পৃথিবীতে এমন কোনো 
পাপা নাই, যাহা রামনামে ভস্মীভূত না হয়। 

তুলসী প্রশ্ন করিলেন, কি নিদর্শন দেখিলে এই মহাপাপ স্থালনের কথ! তাহারা 
মানিয়া নিবেন? পাঁওতের! উত্তোক্জিত হইয়। কাহলেন, “বেণ, তুলসী তোমার দেওয়া 
রামনামের যাঁদ এতই শন্তি হয় তার প্রমাণ আমণ্রা পেতে চাই অলোকিক শান্ত স্কুরণের 
মধ্যে দিয়ে। ব্রন্মবধের পাতকী ঘান্দরপ্রাঙ্গণের শিলানিমি'৩ বৃযাঁটিকে তৃণ ভক্ষণ করতে 
দিক-_ আর এ বৃষ জীবন্ত হয়ে তা গ্রহণ করুক । তবেই বুঝবে তোমার রামমন্ত্রে 
মাহাত্ব্য । তবেই স্বীকার করবো-_ব্রন্গহত্যার পাপ থেকে এ ব্ান্ত নিষ্কৃতি পেয়েছে” 

তুলসী বলিলেন, “তথান্তু !” 

কথিত আছে, সমবেত জনতার সম্মুখে, তুলসী আশ্রিত এ ব্যান্তর হস্ত হইতে 
পাষাণ-বৃষ সৌঁদন আহার গ্রহণ করে। 


মণিকার্ণকার ঘাটে সেদিন এক [বিধবা নারী মৃত পতির সাহত সহমরণে যাইবার জন্য 
আসিয়াছেন। তুলসী ঘাটের পাশ দিয়া কোথায় চলিরাছেন। পাঁওহারা নারী এ সময়ে 
ঠাহার পদবজ্দনা করে। পরনে তাহার রাহয়াছে লালপাড় শাড়ী, সিথতে 'স'গুরের 
রেখা । 

তুলসী ভাবাবেগে ছিলেন, ভাবিলেন রমণী তাহার আশাবাদ চায় । মুখ হইতে 
জমান বাণ্ণী নির্গত হইল, “মা, পাতিপু্রবতী হয়ে আনন্দে তুম সংসার করে। ৮ 


গোস্বামী তুলসীদাস ১২৫ 


এক অন্ভুত আস্‌ ! মৃত পাতির দিকে তুলসীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর হইলে যৌগন্বর্য- 
বলে এ শবকে সৌদন তান বাচাইয়। তোলেন। 

শ্রীরামচন্দ্রের এশব্যস্থাতিতে তুলসীর হৃদয় সদ পারিপূর্ণ। তাই দরিঘ্ত্রেরে কোনো 
দুঃখকছটই তিনি সহ। করিতে পারেন না । তাহার গানে শোনা য়ায়_নহী দারিদ্র্য সম 
দুঃখ জগমাহী' । 

সুযোগ পাইলেই মহাসাধক তুলসী আর্ত ও দরিদ্র দুঃখ মোচনে অগ্রসর 
হইতেন। 

একবার কাশীর এক নিরব ব্রাহ্মণ তুলসীকে অসামান্য যোগাঁবভাঁতির আঁধকারী 
জানিয়া ঠাহার নিকট নিজ দুঃখ মোচনের জন্য ক্ুন্দন কারতে থাকেন। তুলসী তখন 
গাক্গার ধারে এক মনে রামনাম জপ করিতেছেন। এই সময় গঙ্গামাঈকে অনুরোধ জানাইয়া 
ব্রাহ্মণের জন্য কতট। জমি তিনি সংগ্রহ করিয়া দেন_ গঙ্গার স্রোত তট হইতে দূরে সরির্কা 
যায়, আর এঁ জলমুস্ত জীমখণ্ড ব্রাহ্দণকে দানের ব্যবস্থা তিনি করেন। 

[চন্তকূটে ধ্যানগ্থ থাকাকাল'ন এক দরিদের প্রা কৃপা কারয়া৷ তীন ঠাহাকে একটি 
দারিদ্রটমোচন শিলাদান করেন। শোনা যায়, এই শিলার প্রভাবে এ ব্যন্তির সংসার 
ধনধান্যে পূর্ণ হইয়। উঠে। 

তুলসাদাসের শেষ জীবনের যোগৈষ্বর্য বহু লোককে তাহার চরণতলে টানিয়া আনে। 
ঠাহার সম্পর্কে নান বিস্ময়কর জনগ্রবাদের সৃষ্টিও এই সময়ে হয়। এই সব জনশ্রুতি 
শুনিয়। দিষ্পীর সম্রাট শাহজাহান তাহাকে একবার রাজধানীতে আনয়ন করেন। সম্রাট 
ঠাহাকে [কিছু অলৌকিক শান্ত প্রদর্শন করিতেও অনুরোধ জানান। 

তুলসী সাবনয়ে উত্তর দেন, “সম্রাট, আমি রামচন্দ্রজীর এক দীন সেবক। আম 
অলৌকিকত্বের ক জানি!” 

বাদশাহ কিন্তু তুলসীদাসের এ কথায় বড় নুদ্ধ'হইয়৷ উঠিলেন। ভাবলেন, তুলসী 
তাহাকে অগ্রাহ্য করিতেছেন । বার্দশাহের আজ্জায় তাহাকে সেদিন কারারৃদ্ধ হইতে হয়। 
কথিত আছে, ইহার অব্যবহিত পরেই সারা রাজধানী বানরের উৎপাতে আতষ্ঠ হইয়া উঠে। 
'বাঁশষ্ট 'হিন্দু নেতারা তখন বাদশাহ্‌কে বুঝাইতে থাকেন, এ সব রামভন্ত তুলসীদাগেরই 
যোগাঁবভাতির লীল৷ ! সন্বর তাহাকে মুন্ত না করিলে রাজ্যের অমঙ্গল ঠেকানে৷ যাইবে 
না। বাদশাহ তখন তুলসীকে ছাড়িয়। দিলেন। 


তুলসী এবার দাঁর্থ জীবনের শেষ পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রভু রামচন্ত্ের 
নামমাহাত্ব্য আর ধর্মরাজ্যের আদর্শ প্রচারে তিনি ছিলেন আদিষ্ট । সে আদেশ তান 
সাধ্যমতে। পালন করিয়াছেন, মহাব্রত হইয়াছে উদ্‌্যাঁপত । 
এসময়ে দেহে দেখ দেয় মারাত্মক ব্রণের আক্রমণ । জীর্ণ দেহও আর যৃঝিতে পারে 
না। তবে ক রঘুনাথজী এবার তাহার প্রির ভক্তকে বুকে টানিয়া নিতে চান? তুলসী 
সোঁদন সেবকদের কাঁহলেন-_- 
রামনাম জস বরনিকৈ হোন চহত অব মৌন। 
তুলসীকে মুখ দীজিষে অবহা ভূলসী সৌন ॥ 
-_অর্থাং, যে জিহবা রামনামের যশ করতো বর্ণনা, আজ তা৷ হতে চায় একেবারে মোন! 
এবার তুলসীর মুখে তুলে দাও তুলসীপাত৷ আর সোনা । 


৯৭৬ ভারতো সাধক 


আসিষাটের আল্রমকক্ষে তূলসীগাস ঠাহার শেষ শব্যায় শুইয়া আছেন। মিলন- 
শবরহের তরঙ্গায়িত জীবনেয় শেষে চিরীমিলনের লগ্মাটর জন্য তিনি প্রতীক্ষমাগ। 

অদূরে শ্রাবগ মাসের ভরা গঙ্গ৷ উচ্ছল হইয়া ছুটিয়াছে অভিসায়ে, সাগরসন্গমের 
দিকে। মহাভাগবত তুলসীর জীবনধারাও এমনিভাবে আছ মিলাইতে চায় “প্রনমিলন 
সাগরে। 

১৭৩৭ খ্ত্রীঙাবের বর্যাঘন দিনটিতে এ মিলনযাঘা সার্থক হুইয়। উঠিল। শুরা 
স্তনী তাঁথতে ভগ্তকবি তৃলসীদাস চিরতরে ঠাহার মরদেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ 


বাংলার শাল্তিসাধনার চারণ-কাঁবরূপে, মাতৃনাম-যজ্জের হোতার্পে আবিভূত ছন 
রামগ্রসাদ। তন্ত্রের গু গহন সাধনলোকে ছিল ঠাহার অনায়াস বিচরণ, যে সুধা সেখান 
হইতে তিনি আহরণ করিয়৷ আনেন, সহঙ স্বচ্ছন্দ, প্রাণময় সংগীতের মধ্য দিয় দিগ- 
বাদকে তাছা ছড়াইয়৷ দিয় যান। বাংলার পথে প্রান্তরে, আকাশে বাতাসে এই সংগীতের 
ূর্ঘনা জাগয়া উঠে। পিত-মৃখ, ধনী-দারদ্রু সকলেরই কণ্ঠে বংকৃত হয় মধুন্রাবী প্রসার্দী 
গান, ম'তৃনামের মহাপ্রসাদে তৃপ্ত হয় ভন্ত নরনারী। 

বাংলার সাধনায়, বাংলার সমা ক্ষচেতনায় শন্তিবাদ আর ভাবৃকতা এ দুয়েরই রাহয়াছে 
সমন্থয়। রামপ্রসাঙ্গের সাধনজীবনে এ সমন্বয় অপর্প হইয়৷ ফুটিয়৷ টাঠয়াছে। রৃক্ষ 
কঠোর কোলসাধনাকে ভিন ক্নি্ষমধূর করিয়াছেন ভক্তিপ্রেমের রসধারায় । 

শ্যামা-মা রামপ্রসাদের ইহীদেবী। তত্বদর্শী সাধকের দৃষ্টিতে এই মা হইতেছেন 
ন্রপণী মহাশন্তি। এ মহাশন্তিকে রামপ্রসাদ বার বার আবাহন জানাইয়াছেন, চিমায়- 
রূপে করাইয়াছেন আবির্ভূত । 

আদূরে শিশুর মতে৷ অবলীলায় তাহার আঁচল ধারয়। বাঁসয়াছেন। 

দেবী অসুরনাশিনী--ভীমা ভয়জ্ঘর। প্রলয়ঙ্করী ! কিন্তু রামপ্রসাদের কাছে ঠাহার 
আরে! বড় পরিচয়, 'তান--মা ! মাতৃভাবনায় উদ্বুদ্ধ সাধক তাই মাতয়াছেন মান- 
আভমানের লাঁলাখেলায় ৷ মায়ের কোলে বাঁসয়া গাঁথয়াছেন অপরূপ ভান্তসংগীতের 
মালা। এ মাল। শুধু শান্তমান্‌ সাধকদের কণ্েই নয়, অগাঁণত সাধারণ মানুষের কষ্ঠেও 
তান দোলাহঁয়। 'দিয়াছেন। 

প্রসাদী গান বাংল। সাহিতোর অপরূপ অক্ষয় সম্পদ । আবার বাঙালী অধ্যাত্তর্জীবনফে 
ইহা করিয়াছে প্রভাবিত। কমলাকাস্ত, বামাক্ষেপ৷ ও রামকঁফের মতে। সাধকদেয় যেমন 
এ গান উদ্দীপত করিয়াছে, তেমান মাতাইয়াছে সাধারণ ভক্ত মানুষকে ৷ বালোর পথে" 
প্রান্তরে হাটে-বানজারে আঙ্গও এ গ্রানই আমরা শুনি, কষাণ মঞ্ধুর আর নৌকার মাবির মুখে 
ধ্বনিত হয় ইহারই সুর-গুঞ্জন। 


ভাগীরথীর পৃ তটে হালিশহরে শাগলাধক রামপ্রসাদ আবিভূতি হন। চৈতনোর 
দীক্ষাগূরু, বৈযাচার্য ঈশ্বরপুরীর জন্মও এই জনপদে । শাম ও শ্যামার নামামূত দুই-ই 
দীর্ঘাদন এই পুগাভাঁমতে তাই ছড়ানো রহিয়াছে। 

১১২৭ সালে আশ্বিন মাসে, এক শুভাঁদনে রামরাম সেনের পুরযূপে রামগ্রসাদ তৃঁমষঠ 
হছন। সেনমহাশর ধর্মপ্রাণ বান্তি, সাধ বভপ্গনেও বেশ উংসাহী। তাছাড়া, তান্ত্রিক য়া- 
কলাপের জন্য তাহার প্বপুরুষদের সে অগ্চলে বেখ প্রতি ছিল। 

1পতার ইচ্ছা, গানপ্রসাদ ঠাহার পৈতিক বিদ্যাবাবসায় শিক্ষা করুক,টাকাকড়ি, 
প্রাতষঠা, সে অর্জন করুক । কন্তু পুত্রের সোঁদকে কোনো মনোযোগ নাই। অথ সে 
অপাধারণ মেধাবী । অন্পাদনেই ব্যাকরণ ও কাব্য আয্নন্ত করিয়াছে । তখনকার দিনে 


৯১৮ ভারতের সাধক 


ফাসাঁ ও উর না শিখিলে উন্নতি করা যাইত না-_-এই দুইটি ভাষা শিখিতেও রামপ্রসাদের 
বেশী সময় লাগে নাই। 

ঘর-সংসারে পুন্লের কোনে আকর্ষণ নাই, বৈষায়ক কাজেও তেমন উৎসাহ দেখা যার 
না। এদকে বয়স বাড়িয়াই যাইতেছে । 

বাইশ বৎসর পার হইলে 'পিত৷ ব্যস্ত হইয়৷ তাড়াতাড়ি [ববাছের ব্যবস্থা করিলেন। 
পা যাঁদ ব ছেলের "ন কিছুটা ফিরে । সুলক্ষণা বধূ সর্বাণীকে সাদরে ঘরে আনা 

ল। 

বংশের রীতি অনুযায়ী কিছুদিন পরে রামগ্রসাদ সন্ত্রীক কুলগুরুর নিকট শাস্ত্রে 
দীক্ষা নিলেন। 

রামপ্রসাদের পিতা হঠাৎ এ সময়ে একদিন শেষ নিশ্বাস আগ কারিলেন। এই মৃত্যু 
সংসারে আনিয়া দিল এক বিপর্যয় । 

পিতার ব্যবস্থায় এতদিন কোনো প্রকারে দিন চলিতোঁঘিল । কিন্তু এইবার উপায় ? 
অভাবের তাড়নায় রামপ্রসাদ বড় বিরত হইয়া পাঁড়িলেন। একটা কিছু কাজকর্ন যোগাড় 
না করিলে আর চলে না। এত বড় পারবারের অন্নসংস্থান কিরূপে হইবে 2 শেষটায় 
চাকুরীর খোজে তান কাঁলকাতায় চলিয়৷ গেলেন। 

কাব্য ও দর্শনশান্ত্রে রামপ্রসাদের বরাবরই অনুরাগ । গান ও কবিত৷ লেখায় হ।ত- 
মধ্যেই কিছুটা পারদার্শত৷ হইয়াছে । তাছাড়।, ফানাঁ ও উদু" তান বেশ ভালই জানেন। 
এতগুলি গুণ থাকতে কোনো একটা কাজ জোটানে। অবশ্যই কঠিন কথ নয়। কিন্তু এ 
অপারাচিত নগরে কে তাহাকে জানে 2? কেই-ই বা সাহায্য করবে? রামপ্রসাদ বড় 
চণ্ডল হইয়৷ উঠিলেন। অবশেষে গরাণহাটার জানদার দুর্গ'চরণ 1খন্রের দপ্তরে ঠশ টাক। 
বেতনে এক মুহুরীর কাজ কোনোমতে যোগাড় হইল । 


অল্প কয়েকদিন পরের কথা । শ্যামানায়ের কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে 
রামপ্রসাদ খানকট। নিশ্চিন্ত। দপ্তরে বাঁসয্া রোগ খাত লিখিতে বদেন। কিন্তু হিসাবের 
জঞ্ক 'লাখবেন কি, কবিচিন্ত ইইতে কেবাঁল উৎসারিত হইতে থাকে ভস্তি-সংগীত । 

মায়ের তিনি স্ছভাবভন্ত । সদাই তাই আনমনা ও উদ্দাসীনভাষে বাঁসর। থাকেন। 
মুহুরীর কালে তাহার মন বসিবে কেন 2 অজ্ঞাতসারে মায়েরই সংগ্পীত কলমের গোড়ায় 
আয় পড়ে । ভাবতম্ময়ত৷ তাহার দিন পিন বাড়তেই থাকে, [সাবের খাত। ভরিয়া 
উঠে গানে আর কবিতায় । 

মানবের খাতায় জম৷ খরচের অঙ্ঞ হয়তে৷ তেমন বসিতেছে না । কিন্তু শ্যামামারের 
খাতায় রামপ্রসাদের জনার হিসাব নিঃসন্দেহে সোঁদন ভারী হইয়া উঠিতেছিল। 

1কন্তু বিষয়ী মানুষের দল এ হিসাব মানিতে চাহিবে কেন? কান্দ্রে এমন অমনোযোগ 
দেখিয়া দপ্তরের কর্মচারীরা কানাকানি করে-_হিসবের বইগলি কেন সে নষ্ট ক রিতেছে। 
এ আবার কি পাগ্লাম 2 মানবের কানেও এ কথা৷ উঠিতে থাকে । 


প্রায়ই নৃতন মুহুরীর বিরুদ্ধে আভযোগের পর আঁভিধোগ আসে। মনিব (সদন বড় 
চটিয়া গেলেন। খান কামরায় বসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে রামপ্রসাদকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। 
হিসাবের খা হস্তে নৃতন মুহুরী উপাঁগ্থত। আশঙ্কায় বুক তাহার দুরুদুরু করিতেছে। 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ১২৯ 


তবে ক চাকুরীটিই আঙ্জ বাইবে। বেকার হইয়া পাঁড়লে পারবারের যে আর দু'গতির 
সীমা থাকিবে না, জামজন। যাহা কিছু ছিল সবই তে গিয়াছে। 


জমিদার সেরেস্তায় সোদন বড় চাণল্য পাঁড়য়া গেল। মনিব এমনিতেই রাশভারী 
লোক । তদুপার আজ যে কোধে আগ্মশন্ না । সবাই বলাবাল করিতে থাকে, রামপ্রসাদের 
আজ আর রক্ষা নাই ! 
মনিব খাত।খানি হাতে নিয়! বেশ ঝরিয়া নাড়িয়া-চাঁড়য়। দেখিলেন। পাতায় পাতায় 
ছড়াইয়া আছে কালী দুর্গার নাম, আর ভান্তরসাস্্ক গান। নৃতন কবির কাবদ্বসম্পদের 
ভারে হিসাবের অঙ্ক অনেক জায়গায় চাপ। পাঁড়র়। গিয়াছে । 
অবশেষে মিন্রমহাশয়ের চোখ পাঁড়ল একাঁট অপ্ব রচনার উপর । এক নিশ্থাসে 
তান প ড়য়া চলিলেন-_ 
আমায় দে ও মা তাঁবলদারী, আমি নিমকৃহারাম নই শক্করী । 
পদ রক্র-ভাগার সবাই লুটে, ইহা আম সইতে নার ॥ 
ভাড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোল৷ পিপ্রার। 
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, ওবু জম্ম রাখ তারি ॥ 
অরধ-অঙ্গ জারগীর-__মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি। 
আমি 'বিনা-মাইনের চাঝর, কেবল চরণ-ধুলার আধকারী। 
যাঁদ তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি। 
যাঁদ আমার বাপের ধারা ধর, ৩বে তে। মা পেতে পারি ॥ 


মিন্রমহাশয়ের দুই চোখ ততক্ষণে জলে ভারয়। উঠিয়াছে। একি অদ্ভুত প্রাণগলানো 
মাতৃসংগীত ! এমনটি তে৷ আর দেখেন নাই |! 
থুশজয়া-পাতিয়। আরও কতকগুলি রুসমধুর পদের সন্ধান তিনি এই হিসাবের খাতার 
পাইলেন। এ আবিষ্কারের আনন্দে ও [বস্ময়ে তাহার যেন বাকুরোধ হইয়। গিয়াছে । 
আর কেবলই থাকিয়া থাঁকিয়। অন্তরে চলতেছে একটি আবস্মরণায় কলির গুঞ্জরণ -- 
আম বিন! মাইনের চাকর, 
কেবল চরণ ধুলার আঁধকারী ॥ 
রামপ্রসাদ এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিলেন, এখার প্রাণে কিছুট। বনে আগিল। 
জামদার 'মন্রমহাশয় ধীরকণ্ঠে ঠাহাকে কাঁহলেন, “শোন, রামরপ্রসাদ, এই হিসেবের অঙ্ক 
কষতে তোমার জন্ম হয় নি। তোমার ভেতরে রয়েছে অনেক বড় বন্তু। এ বস্তু নষ্ট হোক্‌ 
ত আমি চাইনে। যে বিশ টাক। এখানকার কাজ করে পেতে তাই তি আমার সরকার 
থেকে পাবে । এবার দেশে ফিরে যাও । সেখানে থেকে মায়ের নামগান কারে । আর 


মনের আনন্দে তোমার কাব্যের ফুল ফোটাও :£ 


রামপ্রসাদ স্বগ্রাম হালিশহরে ফিরিয়া আসিলেন। সংসারের অভাব অনটন এবার 
কিছুটা কমিল। সোৎসাহে নি শযানামায়ের নামগান আর জশধ্যানে লাগিয়া 


গেলেন। 
প্রাণে জাগিয়াছে ভন্তিরসের জোয়ার ! মাতৃনামের অমৃত্ধারা তাই তান '1রাদিকে 


ভ।. সা. (সু-৩)-৯ 


১৩০ ভারতের পাধক 


ছড়'ইয়া চলিয়াছেন। কখনো গঙ্গায় আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া ভন্তু সাধক জগজ্জননীর 
উদ্দেশে তাহার গানের অর্ধ) ঢালিয়া দেন। কখনে। বা নিজের নিভৃত সাধন কুটিরে বালা 
একেবারে ভাব হম্ময় হইয়৷ থাকেন। 

রামপ্রসাদের গান যেন জাদুতে ভরা । ভত্তপ্রাণের এ আকুতি, এ সুরলহরী কানে 
আসলেই গঙ্গাবক্ষচারী নৌকারোহীরা৷ আত্মহারা হইয়৷ যায়, দাড়ির হাতের দাড় নিশ্চল 
হইয়৷ পড়ে। 

এমনি পাগলপারা ভন্তিসংগীতের সুর একদিন *দ'য়ার মহারাজা কৃষচন্দ্রকে আকর্ষণ 
করিয়া আনে। 

কৃষচন্দ্র প্রকৃত জহুরী ॥ রামপ্রসাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে তাই তাহার দৌঁর হয় নাই। 
ভন্ত কবিকে তাহার রাজসভায় যাইতে বার বার এ সময়ে তিনি অনুরোধ জানান। 'বিস্তু 
আপন সাধনায় রত রামপ্রসাদ এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। মাতৃসাধন ও নিভৃত কাব্য- 
কৃজন ফেলিয়। রাজসভায় যাইতে তিনি স্বীকৃত নন। তাছাড়া, রামপ্রসাদ তখন হাঁলিশহরে 
বানের সাধন-আসন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার পক্ষে কোথাও বাহিরে গিয়৷ থাক আর 
সম্ভব নয়। 

ভন্তকবির নিরাসান্তি, শরযামামায়ের প্রাত এই এঁকাস্তিকী ভন্তি, দেখিয়া কৃষচন্দ্র মুগ্ধ 
হন। এ সময়ে প্রায় একশত বঘ। নিঘর জম তিনি তাহাকে দান করেন। প্রাতদানে 
রাজাকে রামপ্রসাদ শাবদযাসুন্দর” নাটক রচনা কাঁরয়া। উপহার দেন। 

সে-বার নবাব 'সিরাজদ্দৌলা নৌকাধোগে গঙ্গার উপর দিয়া চলিয়াছেন। রামপ্রসাদ 
তখন ঘাটে ঝাঁসয়। শযামাসংগীত গাহিতেছিলেন। প্রাণগলানো এ গান শুনিয়। সিরাজ 
মুদ্ধ হন। সাদরে তাহাকে নৌকায় আনাইর। গান গাহিতে অনুরোধ ঝরেন। 

নবাবের রুচি অনুমান কা'রয়। রামপ্রসাদ ফাসাঁ ও 'হন্দীতে গান ধরিলেন। কত্ত 
নবাবের তাহাতে মন ভাঁরল না । রামপ্রসাদ নিজস্ব সুর ও ভাব নিয়। যে শ্যামা-সংগীত 
গাহেন, তাহাই ঠাহার প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে । তান বাঁলিলেন, “ন। রমমপ্রসাদ, তুমি 
তোমার নজের গান গাও, সে-গানই আমি আও শুনতে চাই |” 

রাঃপ্রসাদ তন্ময় হইয়। গাঁহলেন। শু'নিয়। নবাবের মন তৃপ্তিতে ভরিয়৷ উঠিল । 

এবার ওন্ত রামপ্রসাদের সাধনজীবনে আসতে থাকে সাধনার নিগৃঢ়ওর পৰ। নব 
প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ । জগন্মাতর উদ্দেশে ভান্ত ভর৷ গানের অর্থ) !নবেদন করেন দিনের 
পর দিন। আবার তেমনি একনষ্ভাবে গভীর নিশীথে তন্রোন্ত কালী সাধন! ঠাহার 
অগ্রসর হইয়। চলে । গৃহ সাল্লিহিত জঙ্গলে রামপ্রসাদ এক পণ্চবণি প্রস্তুত করাইয়াছেন। 
উহাতে স্থাপিত হয় তাহার বিখ্যাত পণ্চমুণ্তীর আসন। 

সাধকের হদয়-কন্দর ভাবৈঙগধের দৃযাততে ঝলমল করিয়া উঠিতে থাকে । মায়ের 
নামে নৃঙন নৃতণ হৃদয়স্পশী গান রচনা করিয়। তাহার উদ্দেশে তান অঞ্জ/ল দেন। ভ্তি- 
ভরে নিজ হস্তে রোজ মহাকালীর মত গড়িয়া করেন অ$না। 

সাথন-সাগরের গভীরে রামপ্রসান এবার ধীরে ধারে [নিনজ্জিত হইঙেছেন। 'হাদি 
রর/করের অগাধ জলে ডুব 1দতেছেন বার বার। 'কিস্তু কোথায় তাহার তল ? তাইতে। 
গাহঃ। উঠেন 

কে জানে গো কালী কেমন | 
ষড়দশনে ন। পায় দরশন ॥ 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ১৩১ 


শুধু তাহাই নয়, এক একবার তিনি ভাবিতে বসেন, মহাশান্ত রক্ষময়ীর দর্শন-_এ যে 
বামন হইয়। চাদে হাত দেওয়ারই মভন। সখেদে রচনা কবেন মাতৃ সংগীত : 
মায়ের উদর ব্রহ্ধাও-ভাও 
প্রকাও তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম 
অন] কেব৷ জানে তেমন। 
প্রঙ্গাদ ভাবে লোকে হাসে 
সম্তরণে সিন্ধু গমন। 
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না। 
ধরবে শশী হয়ে বামন। 


এ মহাঁসন্ধুর শেষ কোথায় তাহা কে জানে 2 শাদুরে ছেলের দাবি ও আবদার নিয়া 
ভন্ত সাধক বার বার অগ্রসর হুইয়। আসেন, সীমাহীন ব্রহ্মময়ীকে সীমার 2ধ্য ধরিতে 
প্রয়াস পান। নিরাকারকে 'দিতে চান আকার । নিতান্ত সহজ অধিকারে, সহজ সম্বন্ধের 
মধ্য দিয়া জগজ্জননী মহামায়াকে তিনি পাইতে চাহেন। তাই ভান্ত নিবেদনের সে 
থাকে তাহার ভীতি প্রদর্শন, আবদারের সাহত থাকে ঠাহার কলহের ঝাঁজ। প্রসাদের 
গান ও কবিতাষ সর্ব দেখা যায় এই অস্কুত লীলারঙ্গ ! “মায়ে পোয়ের' আত্মিক যোগা- 
যোগের মধ্য দিয়া ফুটিয়া৷ উঠে এক অপ্রূপ মাধূর্য! জগতের খুব কম ধর্মগাহাতোই এই 
ভাবমর়তার তুলনা মিলিবে, সাধক ও ইঞ্জের মধ্যেকার এমন অন্তরঙ্গতার সুরও সহজে 
খুজয়। পাওয়া যাইবে না । প্রসাদ গ।হয়াছেন-__ 

অভয় পদ সব লুটালে, 

কিছু রাখলেন মা তনয় বলে ॥ 
ভাড়ার জিদ্মা যাঁর কাছে মা, 

সে জন তোমাব পদতলে । 
এ যে ভাঙ- খেয়ে ?শব সদাই মত্ত, 

কেবল তুষ্ট 'বন্বদলে ॥ 
জজ্ম জম্মাস্তরেতে মা, 

কত দুঃখ তামায় দিলে। 
প্রসাদ বলে, এবার মোলে 

ডাকবে সর্বনাশী বলে ॥ 


মা ঠাহার ব্রদ্ষময়ী বিশ্ব-প্রসাবনী, 'বিশ্বপালয়িঘ্ী, বিশ্ব সংহারিণী। কিন্তু তাহা 
হইলে কি হয়, তান যে ভন্ত রামপ্রসাদেরই মা, ঠাহার একাস্ত আপনার জন। তাই তো 
সন্তানের চিরন্তন দাঁব নিয়া তিনি কখনো মাকে ভয় দেখান, কখনে। শাসাইতে 


থাকেন-_- 
মায়েপোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে । 


আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শ্রান্ত ক'রে ল'বে কোলে। 
মায়ের চরণ-সম্পদ নিয়া রামপ্রসাদ বাবা আশুতোষের সঙ্গেই না কত কলহ 


করিতেছেন-_ 


৯৩৭ ভারতে পাধক 


এবার আম বুঝবে হরে। 
মায়ের ধরবে চরণ ল'ব জোরে ॥ 
ভোলানাথের ভূল এরোছ-_ 
ব'লবো এবার যারে তারে। 
ভোলা আপন ভাল চায় যাঁদ সে, 
চরণ ছেড়ে পক আমারে ॥ 
প্রাতাদন এমান মান-আঁভমান ও দ্বন্দের পাল। চলে । কিস্তু 'হাদি রঙ্্রাকারের অথৈ 
জলে' দিবানি শ ডুবিয়াও রামপ্রসাদ তে ঈীগ্সত মাণমুক্তার সন্ধান পাইতেছে না! পরম 
অভীষলাভ তে। হইতেছে না! তাইতে। আশা নিরাশার দোলায় সারা অস্তিত্ব ঠাহার 
দোদুলামান। 
এমন সময়ে একদিন ছদ্বোশনী ইঞ্টদেবীব আঁবর্ভাব ঘটিল। এক অ.লাকিক 
লীলার স্পর্শ বুলাইয়া দিয়। জগজ্্ননী রামপ্রসাদকে স্চাকত করিয়া! গেলেন । 
আগের দিন রাত্রে হালিশহরে প্রচ ঝড় বাহয়া যায়। ফলে রামপ্রণাদের ঘরের বেড়া 
ভাঙিয়া পড়ে। 
গৃহে তখন অর্থাভাব। মজুর লাগাইয়৷ মেরামতি-কাজ সম্পন্ন করার কোলে সাধ্য 
নাই। তাছাড়া, মন্ুরেব অপেক্ষায় ইহা একদিনও ফেলিয়া রাখা চলে না। সাধক রাম 
প্রসাদ নিজেই তাই ঘরের বেড়া বাধিতে বগিলেন। কনিঠ কন] জগদীত্ররীকে পলাখলেন 
উপ্টাদিকে। দাড়ির খটি বার বার ফরাইয়া দিয়৷ সে তাহার পিতাকে সাহায) করিতে 
থাকে। 
একমনে রামপ্রসাদ কেড়া বাধিয়৷ চালগাছেন, আর কণ্ঠে চলতেছে মাতৃসংগীতের 
অস্ফুট গুজন। 
হাতের কাজ আগ নামগানে তান নাবষ্ঠ হইয়। রাহয়াছেন, এদকে চণ্ল। বালকা 
কন্যা খেয়াল থৃশিমতে। কোথায় চলিয়া গেল । 
অনেকক্ষণ কা্যা 1গয়াছে। জগদীশ্বরীর হঠাৎ এনে পাড়া গেল, শাঁজই তে, 
বেড়া-বাধার কাজে 1শি৩া.৮ সে বে অনেকটা সাহা) করিতোছিল ! গোঁদকে যাওয়ার কথ 
এতক্ষণ মনেই পড়ে শাই। আড়াতাড় সে তখান টুঁটিয়। আসল । 
গ্রয়া দেখে, কেড়া সংস্কারের কাতর অনেকটা আগাইয়। পিয়াছে। 'বাম্মত হইঝ। 
পিতাকে প্রশ্ন করে - "বাবা, অনার বেড়া বীধ। তে। প্রায় শেষ হয়েছে দেখাছ। একলা 
ক ক'রে এতটা এমুলে 9 কে ই ঝ তোখ।র দাঁড়র খু'ট ফিরিয়ে দিচ্ছি, বলতে। ?” 
“কেন, মা, তৃহ-ই জে ওগ।শে থেকে বঞবব দরে যাঁচ্ছস্‌।” 
“সেকি কথা বাধা! আন ভে অণেব ক্ষণ এখান থেকে উঠে গোঁছ। ওঘর থেকে 
থেয়েদেয়ে এই মানু যে এলুম |” 
কন্যার কথ। শুনিয়৷ রানগুসাদে । বিষমের সীয়া ধরহিণ না। বুঝলেন তাহার ধ্যানের 
ঠাকুরাণীর আসন টা্গিয়ছে। অন্মাত। ভর্হে্দ তান্তপ্রেমের ডোরে ধাঁধা পাড়িয়াছেন-- 
তাহারই টানে আজ ঠাহাকে শাময়। আসতে হইয়াছে । পু৫ণর গৃহ কাজে নীলাচ্ছলে একটু 
সাহাধ্য কারিয়। গাধার দেবা মনধান হইয়াছেন । ভগ্তের কাছে, অবোধ সন্ভানের কাহে, 
মায়ের এ কি অদ্ভুত লুক্ঞাচ্রি । হুদবে ওরন তুলয়। দিয় অনন্যা কোথায় আত গোপন 
কঙিলেন ? ধামএস।দেকর অঙরে উঠে প্রবল ঝাড়, -গুই নয়নে বহিডে থাকে অশুধারা। 
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ভন্তের ্বাকর্ষণে ব্রদ্ধময়ীকে মঠের ধুলায় নামিয়। আদতে হইয়াছে । শ্যামামায়ের 
এক অপার করুণা | কন্যারূপে আঝভূতি। হইয়া রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া নিজেই 
বাঁধিয়। দিয়া গেলেন। ভন্ত সাধকের অস্ুলেণকে সৌঁদন তাই আঁত সহজে পরম বন্ধনের 
যোগসূতটি গীঁথ। হইয়। গেল ॥ সাশ্ু নয়নে রামপ্রসাদ গাঁছলেন-_ 
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া ? 
ও মন ভাব শান্ত, পাবে মুস্তি, 
বাধ 'দয়ে ভাস্ত-দড়া ৷ 
নয়ন থাকতে দেখলে না মন 
কেমন তোমার কপাল পোড়া । 
মা ভন্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে 
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া । 
অন্তরের তীব্র বাকুলতায় রামপ্রসাদ যত অধীর হইয়। উঠেন, ছলনাময়ী মায়ের লীলা- 
রঙ্গও তেমাঁন চলে বিচিত্র ধারায় । 
সোঁদন তান গঙ্গার ঘাটে প্লান করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ এক রপারাঁচতা নারী তাহার 
অঙ্গনে আসর দাড়ান ' সুন্দর সুঠাম শ্যাম তনুতে দিব্য লাবণ্যগ্রী টলমল কিতেছে। 
সুমধুর স্বরে ন'রী অনুরোধ জানান, “বাবা, তোমার কণ্ঠের শ্যামাসংগীত যেন সুধামাথা । 
সেই সংগীত আমি শুনতে এলাম । আমায় ছু শোনাও 1» 
প্রসাদের তখন বড় তাড়াতাঁড়। বেলা গড়াইয়। যাইতেছে, এখান গঙ্গাল্লান সায়া না 
আলে মায়ের দ্বিপ্ুহরের ভোগ নিবেদন আরো দৌঁর হইয়া যাইবে । মিনাঁত করিয়া 
কহিলেন, “মা. তুমি একটু অপেক্ষা করো । গঙ্গা থেকে এসেই তোমায় গান শোনাচ্ছি 1” 
প্লানের ঘাট থেকে ফারিয়া আসিয়াই দেখেন, রমণী অন্তহিতি। অনেক খুরজয়াও 
ঠাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। 
প্জামণ্ডপে মায়ের ভোগ আরাতি হইয়া গেল, সাধক রামপ্রসাদ ধ্যানাবিষ্ট হইলেন । 
এবার ঠাহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল সেই প্বদৃষ্ট নারীমত'। তাহার অঙ্গের জ্যোতির 
ছটায় চাঁরাঁদক উত্তাঁসিত। এ যে মা অন্নপ্ণা ! 
অনুযোগের সুরে মা কহিলেন, “বাবা প্রসাদ, তোমার মধুর গান শোনৃবার লোভেই 
যে কাশী থেকে এসে তোমার দুয়ারে আতাথ হয়োছিলাম। তোমার নিবোদত গান আমি 
তোমারই কণ্ঠে শুনতে চেয়েছিলাম । কিস্তু আমাকে তে৷ শোনালে না, বাবা 1” 
এক রঙ্গ ছলনাময়ীর। ভভ্ত রামপ্রপাদ্র অস্তর অব্যস্ত বাথায় ভরিয়া উঠিল । চল 
চরণে বারাণসীর পথে তখনই ব্ওন৷ হইলেন ॥। জননী অ্বপূর্ণকে যে তাহার প্রসাদী 
সংগীত শুনাইতেই হইবে ! 
পদব্রজে ছুটিয়া চাঁলয়াছেন। সম্মুখেই পড়িল ব্রিবেণীর ঘাট। শ্রাস্ত দেহে রামপ্রসাদ 
এখানে বিশ্রাম করিতে বাঁসলেন। 
আবার বিশ্বজননীর সে সুধামাখ৷ স্বর । কহিলেন, “রামপ্রসাদ, কাশীর পথে ছুটতে 
গিষে কেন নিজেকে এমন ক'রে শ্রান্ত ক্লান্ত করছে৷ ৷ বাবা, আম কি শুধু কাশীতেই 
থাকি? সার! সৃষ্টি পূর্ণ ক'রে ক আমি বিরাজ করছিনে ; আমি রয়োছি বিশেষ ক'রে 
আমার ভন্তেরই হৃদরবেদীতে । তুমি আমার পরম তন্তু । তোথার হৃদয়েই আমায় খোঁজে । 
কাশীতে আস্বার দরকার কি ? এই 'ঘ্িবেণীর ঘাটে বসেই প্রাণভরে আমায় গান শোনাও।” 


১৩৪ ভারতের সধক 


রামপ্রমাদ আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। ভান্তরসে আভাসাগিত ফে 
কযখানি গান এ নময়ে তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হয়, তাহা এদেশের শান্তসংগীতের 
পরন সম্পদ । 
অতঃপর কাশীধা্রায় নিরস্ত হইয়া রামপ্রসাদ হালিশহরে ফিরিয়া আসিলেন। 
তিবেণা সঙ্গমে সৌদন যে তত্ব রামপ্রসাদের মাতৃদংগীতে ক্ষুরিত হইয়া উঠে, ভন্তজনের 
তাহ 'চিরস্মরণীয়-_- 
আর কান্র ক আমার কাশী ? 
মায়ের পদতলে পড়ে আছে 
গরা গঙ্গ। বারাণসী 
হৃং-ক মলে ধ্যান-কালে 
আনল্দ-সাগরে ভাগি। 
ওরে কালীর পদ-কোক নদ, 
অর্থ রাশি রাশি ॥ 


রীদেবী এ সময়ে পরলোক গংন করিলেন। গর্ভধারিণীর এই 

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সবাপেক্ষা বড় জাগাঁতিক বন্ধন টুটিয়া গেল। 

প্রসাদের পুণ্ত রামদুলাল বুঝলেন, [পিতাকে দিয়া সংসারের কাজ আর চলিবে না। 
তান তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। 

তীব্লতম বৈরাগ্য এ সময়ে দেখ। গিয়াছে রামপ্রসাদের জীবনে । সর্ব বন্ধন ও বোধের 
উধ্বে”, সীমাহীন নভোলোকে জীবন-বিহঙ্গ তাহার কেবল উঁড়িয়৷ চলিরাছে। উগ্র তপস্যা 
ও বীরাচারী সাধনার মধে। তিনি মন্ত হইয়। গিয়াছেন। 

মা জগদস্ার “চিন্ময় মৃতি'র দর্শন তাঁহার চাই, সর্ব মন প্রাণ এজন্য অধার হইয়া 
উঠিয়াছে। তামসী অমাবসা। পর পর আবতিতত হইয়া আসে, গভীর নিশীথে পঞ্চমুণ্তীর 
পিদ্ধাসনে বসিয়া জপধ্যানে সাধক রামপ্রসাদ ডুবিয়া৷ যান। মাতুনামের ঘোর আরাবে বন- 
ভূমি উচ্চাঁকত হুইয়। উঠে। 

পণ্টবটীর [সদ্ধাসনে তমিম্রাঘন এক অমানিশায় প্রসাদ আীবন-মরণ পণ করির। 
উপাবিষ্ট হইলেন। জগম্মাত। এইদিন আর তাঁহার বীর সাধককে এড়াইতে পারেন নাই। 

ধ্যানমগ্র সাধকের সম্মুখে জননী আবির্ভূত হইয়াছেন । অমৃত্জ্যোতির প্লাবন বাঁহয়া 
যাইতেছে চারিদিকে । রামপ্রসাদের সমন্ত সন্ত। তাহাতে ভুবিয়া যাইতে চায় মাতৃমূর্তির 
সম্মুখে সাষটাঙ্গে প্রণত হইয়। সোদন তিনি উপনীত হইলেন বোধাতীত চিচ্য় রাজ্যে। 

পরাদিন প্রভাতে তাঁহার অচেতন দেহে যখন স্জ্ঞ। ফিরিয়া আসিল পণ্চবচীতে তখন 
লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। 


বড় অপর্প আনন্দময়ীর এ দর্শন । জ্যোতিলেশকের দুয়ার ইছ। ভক্তের নয়নসমক্ষে 
খুলিয়৷ দিয়াছে। নৃতনত্র চেতনা, নৃহনতর জীবনের আস্ছাদে রামপ্রসাদ এবার পূর্ণ। নব 
নব ভক্তি সংগীতের ভালা সোৎসাহে তানি সাজাইতে বসিলেন। কণ্ঠে তাঁহার মধূ-_রচনায় 
ভান্ত ও জানের অপৃ্ৰ সমাহার। যে একবার তাঁহার শ্যামাসংগীত শুনে, অলৌকিক 
ভাবরসে আগুত হইয়া যার। 'সিদ্ধদেহে 'দব্য কাস্তি ও ওষ্ঘল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ১৩৫ 


শান্তমান্‌ কালীসাধক বাঁলয়। স্যর [তিন খ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহাকে দর্শনের 
জন্য, তাঁহার সংগত শোনার জন্য, অঙ্গনে ভিড়ের অন্ত নাই। 

গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষচন্দ্র এ অণ্টলে আসিলেই মাঝে মাঝে সাধক ক'বির পণ্চব্চীতলে 
আসিয়া বসেন। শাবামায়ের নাম-গানে প্রহরের পর প্রহর কাটির। যায়। মায়ের পরম 
অনুগৃহীত ভক্ত এই রামপ্রসাদ । নহারাজ তাই তাঁহারই অনুগ্রহের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া 
থাকেন। 


সুরাঁসক বাঁলিয়। হা'লশহরের আঙজু গৌসাইর খুব নাম । তাঁহার উপাচ্ছাতি মাঝে মাঝে 
রামপ্রসাদ ও কৃষণন্ড্রের ধর্মালোচনার ফাকে ফাকে হাস্/রসের যোগান দেয় । আঙ্জু গৌসাই 
বৈষব কবি, তাঁহার ভাল নাম অযোধযানাথ গোস্বামী । তেমন প্রাতভাবান্‌ না হইয়াও 
প্রসাদের সাধে! থাঁকয়। তান খ্যাতি অর্জন করিয়া যান। 

হাঁলশহর শান্তপ্রধান স্থান' কিন্তু ইহার আশপাশে বৈষবদের বাসও তখন কম 
ছিল না। প্রায়ই এইসৰ স্থানীর বৈষব ও শান্তের মবে) বাদ বিসন্বাদ চলিত। এই সময়ে 
আজু গৌসাই হাসারসের ভিয়ান চড়াইতেন। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কাছে উপাপ্থত হইলেই আল্জু :গীসাইয়ের ডাক পড়ে। 
প্রসাদ ভাবোন্মন্ত ছইয়। নব নব সাধনসংশীত রচনা করেন, উচ্চকঠে সকলকে গাহিয়া 
শোনান। আর সঙ্গে সঙ্গে আন্ত গোসাই এক একটি বিদুপাত্মক ছড়া বাঁধিয়া ফেলেন। 
রামপ্রসাদ হয়তো গাহিতেছেন _ 


ডুব দেরে মন কালী বলে, 
হাঁদ-রত্লাকরের অগাধ জলে । 
রত্লাকর নয় শূন্য কখন, 

দু'চার ডুবে ধন না পেলে, 

তুমি দম-সামর্থে; এক ডুবে যাও, 
কুলকুগুলিনীর কূলে ॥ 


যেমন আজ্ু গেঁসাইর অদ্ভুত উপাস্ছত বুদ্ধি, তেমাঁন তাঁহার পরিহাস নিপুণত।। 
কোতুকোজ্জবল গানের পদ রচনা করিযা তখনই মুখে মুখে তান উত্তর দেন__ 


ডুবস্নে মন ঘাড় ঘাড়, 
দম আটকে যাৰে তাড়াতাড়। 
একে তোনার কফের নাড়ী, 
ডুব দিও ন৷ বাড়াবাড়ি । 
হলে পরে জ্বরম্বারি মন, 
যেতে হবে যমের বাড়। 
রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ গান, 'এ সংসার ধেশকার ঠাট'কে পরিহাস করিয়৷ আজু গৌসাই 
গাহিতেন-__ 
এ সংস।র রসের কুঁটি-_ 
হেখা, খাই হই আর মজ। ল্রটি। 
রঙ্গরস ও হাস্য বিদুপের পালা শেষ হইলে আজ্জু চলিয়া যাইতেন। মহারাজ কৃফ- 


১৩৬ ভারতের সাধক 


চন্দ্রের সম্মুখে অতঃপর উন্মোচিত হুইত রামপ্রসাদের আর এক মৃর্ত। রান্রির গভীর 
অন্ধকারে আপন সিম্ধাসনে ধাঁরে ধীরে গিয়। তিনি উপাঁবষ্ট হইতেন । মায়ের আরাধনা ও 
সাধনার নিগৃঢ ক্রিয়াদি একান্তে বাঁসিয়৷ সম্পন্ন করিতেন। 

মায়ের দশন রামপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন । কিন্তু শুধু এ দর্শনে তাঁহার মর্ন যে ভরে 
না। জগক্মাঠার নিরন্তন সাল্রিধ্যর জন। তান ব্যাকুল হইয়া উঠেন। অভীষ্ট 'সাদ্ধর 
জন্য ব্রতী হন 'নিগৃঢ় তাঁন্্রক ক্রিয়ায়। পরম নিষ্ঠায় আগাইয়। চলে তাঁহার শল্তিসাধনা। 

প্রথমে বাহ্যক পণ্ট-মকারধুস্ত বীরভাবের সাধনায়ই তান ব্রতী হন। আট দশ 
চু কোলাচায়ের এই পন্থ। তুনুসরণের পর 'দিব্যাচারী সাধনার স্তরে ঘটে তাঁহার 

শরপ। 

যীরাচারী সাধনার কালে রামপ্রসাদ তাহার গুনুরূপে বরণ করেন আগমবাগীশ আখ্যা- 
ধারী সে সময়কার এক তগত্রাচার্যকে ৷ শুনা যায়, ইনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রাসন্ধ 
তন্ত্রসদ্ধ মহাপুরুষ কৃষ্ণানম্প আগমবাগীশের সাধনধারায় এক সংবাহক । 

শান্তসাধনার সা্ধর শ্তরগুল রামপ্রসাদ একটির পর একটি ভেদ করিয়া চাঁলযাছেন। 
এবার প্রয়োজন নৃতন পপ্রদর্শকের । এই নিগৃঢ় সাধনার পথে জগজ্জননী কোন্‌ সদগুরুকে 
আজ পাঠাইবেন, কে জানে ? প্রসাদ বড় ব্যাকুল হইয়া পাঁড়লেন। 

গুরু আচরেই একাঁগন বিলিয়। গেল, ঈশ্বরপ্রেরত হইয়াই সোঁদন ঘটিল ঠাহার 
আবির্ভাব। একলা শ্যামনগরের পথে গঙ্গার ধার 'দিয়া রামপ্রসাদ পথ চলিতেছেন। 
হঠাৎ 'দিব্যক্যান্ত দীর্ঘকায় এক তান্রক সন্বযাসীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ । এই মহাপুরুষেরই 
নির্দেশে এসময়ে শব-সাধনায় 1৩1ন সিদ্ধ হন, তারপর শও-সাধনার উচ্চতম স্তরে হন 
আঁধা্ঠত। বর্তমানে ইছাপুর ও শ্যামনগরের মাঝখানে, বড়ীতির বিলের ।নকটে ছিল এক 
পুরাতন শ্মশান । সেখানে অমাবস্যার নিশীথে শান্তধর গুরু “্গৃঢ়তম ক্রিয়াগুলি তাহাকে 


অনুষ্ঠান করান । 


সিদ্ধ রামগুসাদের দেহে এসময়ে দিব্যকান্তি কুটিল উঠে। নযষন দুইটি ভাবাঁবভোর, 
বেশী সমম্ন মৌনীভাবে আঁতবাহিত করেন। 'অধ্যাত্২-চেতনার গভীরতর স্তরে দিনের 
পর 'দিন ডুবিয়। চালয়াছেন, ব্র্ষময়ী শ্যামা-মা ওতপ্রোত হইতেছেন সব অশ্জিত্বে। 

শান্তধর সাধকের জীবনে এ সময়ে বু অলোকক বিভৃতির প্রকাশ ঘটতে দেখা 
যার। দূর দৃূরাম্ত হইতে আর্ত, ভস্ত ও মুমূক্ষর দল ঠাহার হালিশহরের অঙ্গনে জড়ো 
হইতে থাকে । 

সেদিন পণ্চব্টীর 'সিন্ধাসনে বাঁসয় রামপ্র্াদ ব্যাকুলকণ্ঠে মাকে আহ্বান জানাই- 
তেছেন। হঠাং চতুদি'কে আলোয় আলোময় হইয়া উাঁঠিল, জগম্মাত। সম্মথে আবভূতা 
হইলেন। 

মায়ের চরণে পুষ্প।ঞজাল দিতে হইবে, রামপ্রসাদ ব্যাকুল হইয়। পাঁড়লেন। কিন্তু 
উপায় কই 2 নিশীথে কোনো পুষ্প-উপচারই যে আর অবশিষ্ট নাই। যাহা কিছু 
ছিল পৃজা-অনুষ্ঠান শেষে ফুরাইয়া 1গয়াছে। অথচ মায়ের পায়ে দৃশট ফুল যে ন। দিলেই 
নয়। 

কথত আছে, সিন্ধপুরুষের এ আকুলতা ও ইচ্ছাশান্ত সোঁদন এক অধটন ঘটাইয়। 
দেয়। পণ্ঠবটার পাশেই আছে একটি গাব গাছ। রামপ্রসাদ ইহারই নিচ দিয়। ফুলের 


মাতৃসা্ষক রামপ্রসাদ ১৩৭ 


সঙ্জানে যাইতেছেন, হঠাই দোখলেন এক অলোঁকিক কাণ্ড । এই গাব গাছটির শাখার 
ফুটিয়া রাছয়াছে মায়ের প্রিয় কয়েকটি রন্তজবা। 

আর এক অমাবস্যার রাত্রির কথা । প্রসাদ মাষেব আবাধনায় মগ্র রহিয়াছেন। 
এসময়ে হালিশহর অগলে প্রচ এক ঝড় বহিয়। যায । এই ঝড়-বাদলের তওবে গঙ্গার 
দুই জীবের আঁধকাংশ গৃহ ও বৃক্ষাদ বিনষ্ট হব । কাত আছে, মাতৃধ্যানে বিভোর রাম- 
প্রসাদের পণ্চবটী ও গহ চত্বরে এ ঝড়ের বেগ সে সময়ে একটুও বুঝা যায় নাই। এক 
ফৌট৷ বষ্টিও সেখানে পড়ে নাই। পরের দিন ভোর়বেলায় ঠাহার বাসভবন ও বাগান 
সম্পূর্ণরূপে অক্ষত দোখিয়। সকলে বিস্মিত হইয়। যায় । 


মাতৃসংগীতের সঙ্গীবনী শান্তিতে, নিজের আশীবাদ ও করস্পর্শে রামপ্রসাদ যে কত 
শাহ্ক জীবনে ফুল ফুটাইয়া 'গিয়াছেন, কত মানুষের মুন্তির দুয়ার উদ্মোচিত কারয়াছেন, 
তাহার ইয়ন্তা নাই। 
1সন্ধ সাধকের দৃঁছীর কাছে ভেদধুদ্ধির গণী এখন আর নাই। এক অথণড বোধের 
রাজ্যে তিনি উপনীত । শ]ামা ও শ]ামের সমন্বয়ের তত্ব ঘোষণা করিয়া রামপ্রসা তাই 
শাহতেছেন-_ 
মন, ক'রো ন৷ দ্বেষাদ্বোষ যাগ হ'বিরে বৈকুষ্ঠবাসী | 
আমি বেদাগম পুরাণ করিলাম কত খোঁজ-তালাসি। 
এঁ যে কালী, কৃফ, শিব, রাম-_-সকল আমাব এলোকেশী। 
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কফ-রূপে বাজাও বাশী । 
ও মা রাম-রূপে ধর ধনু, কালী রূপে করে আসি ॥ 


সব ভেদ ও দ্বন্দ্বের অতীত এ পরম দর্শনের তত্ব প্রসাদের আরও দুই একট প্রসিদ্ধ 
সংগীতে রহিয়াছে । পরমানন্দে সেখানে তান গাহিয়াছেন, 'কালী হলি মা রাসাবহারী, 
নটন্র বেশে বৃন্দাবনে | 
'জান না রে মন পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়-_£ই সংগীতেও অনুরুপ ভাব 
প্রাপ্ত হওয়! যায় । রামপ্রসাদের সাধনলন্ধ সংগীতের এই অথও পরম বোধ বাংলার সমাজ, 
সাহত) ও ধর্মঞ্রগধকে অনেকাংশে প্রভাবত করিকাছে, উত্তরকালে সমন্বয় আদর্শের প্রচার 
সম্ভব করিয়াছে। 
সাধনঞ্জীবনের পরবর্তী স্তরে, এক অথণ্ড চৈতন্যের রসে রামপ্রসাদ নিমাজ্জত হইয়। যান, 
ধীরে ধারে আপনাকে তান হারাইয়।৷ ফেলেন নিঃসীম পারাবারে । 
ঠাহার এই সবয়কার সংগীতগুাল বর্গ ও ব্হ্গশান্তর অভেদতত্তের বর্ণনায় ভরপুর । 
“তারা আমার নিরাকার, 'এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকম সব ছেড়োঁছ' প্রভাত 
মনোহর সংগীতে তাহার চরম অনুভূতির পরিগয় মিলে । 
প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ ঠাহার ইফ্টদেবী শ)ামা-মাকে বাধিয। ফেলেন ভান্তর ডোরে। 
তারপব তস্ত্রিক গৃরুর উপাঁদষ্ট সাধনার মধ। দিয়। বীরভাবের অধ্যাত্ুম্তরোত তাহার জীবনে 
প্রধাহত হষ। সবশেষে আসে দিবাভাব আর কোৌলসাধনার চরম সাফল্য। 
শেষ জীবনে কম্তু রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম-সম্তায় নৃওন এক রৃপাত্তর দেখ৷ দেয়। এ-সময়ে 
তানি হইয়া পড়েন জগ্ম্মার এক অবোধ শিশু । চিম্মর জননীর সাথে সর্বসম্ত। তা 
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জড়াইয়া গিয়াছে । ভক্তির ভাবে তিনি সদা বিভোর । বালকব এই ব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষের 
সুখে শুনা যায় শুধু শ)ামামায়ের নাম । এ নামামৃত্র প্রভাবে তিনি সমসামায়ক এবং 
উত্তরকালের শান্তসাধকদের জীবনে অফুরস্ত রসের প্রন্রবণ যে।গাইয়। যান । রামগুসাদের এই 
সময়কার গানগ্রাল মা ও ছেলের নিবিড় অন্তরঙ্গ সম্পর্কাট ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিরাছে। 
তাই তাহাকে গাঁছতে শোনা যায়__ 

আমার অন্তরে আনন্দমরী সদা করিতেছেন কেলি, 

আম ধে ভাবে সে ভাবে থাক নামাট কভু নাহি ভূলি। 


এবার তান বৃদ্ধ গ্ইহ৷ পড়িয়াছেন। মায়ের ইঙ্গিতে, মায়ের নাম মুখে করিয়া 
মায়েরই ভাব বুকে বীধিয়৷ ঠাহাকে চজিতে হয় ॥ কণ্ঠে ঠাহার ধ্বনিত হয়--'ওরে তত্ব- 
মসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী। 

এ সময়কার সাধনজীবনে রামপ্রসাদ শুদ্ধাভন্তির এক রসভাগ্ার উজাড় করিয়া 
দির'ছেন। শান্ত ও জ্ঞানমাগের পথ দুর্গম নয়, ইহ! যে মহাশান্তির চরণে ভন্তহদয়ের র্ত-জবা 
অর্পণেরই পথ । প্রসার ভাবময়তা, তাহার ভান্তর দাক্ষিণ্য ভন্ত সাধারণের জন্য এই সহজ 
রাজপথাট সোঁদন ওম্মুস্ত করিয়৷ দেয় । মাতৃনানের চারণ গাহেন-_ 

প্রসাদ হলে, ভন্তের আশ! পুরাইতে আঁধক বাসনা । 
সকারে সাধুজ্য হবে, নিবাণে 1ক গুণ বল ন|। 

আবার কনে বা ভক্তিবাদের মূল কথাটি উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া রস ও রাঁসকের 
মাধূ্য-আত্মাদনের তত্বংট জানাইয়৷ দেন-_ 


€রে, সকলের মূল ভান্জি, 
মুষ্ত হয় মন তার দাসী। 
নিবাণে কি আছে ফল । 
জলেতে মিশায় জল ॥ 
ওয়ে, চিনি হওয়া ভাল নয়। 
মন, চিনি খেতে ভালবাস ॥ 


সব কিছু তন্বীবিশ্লেষণ, আর বিচার 'বিতর্কের অবসানের দাবি জানাইয়৷ ভন্ত রাম- 
প্রসাদ ঠাহার এক অবিস্মরণীয় সংগীতে ভাবময়ী মায়ের তত্ব প্রকাশ করিয়৷ বলেন-- 
মন ক করে তত্ব তারে, ওরে উদ্মন্ত আঁধার ঘরে । 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত 
অভাবে 'কি ধরতে পারে ? 
শল্তি [সন্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ প্রায় আশী বংসরকাল জীবিত ছিলেন। ইহার পর 
আসে ভার জীবনলীলার শেষ অঞ্ক। 
বহুদিন আগের কথা । সাধফ-জীবনের মধ্যযুগে এক সময়ে মায়ের কাছে প্রাণের 
আকাঙ্ষ। নিবেদন করিয়াছিলেন, (প্রাণ যাবার বেলা এই কোরে ম।, ব্রহ্মরন্ধ যায় যেন 
ফেটে'। জগজ্জননী ঠাহার 'প্রর পুঘের এ আকাঙ্ক্ষা গৃরণ করেন। 
শেষের দিনাটর কথা রামপ্রুসাদ বুঝিতে পারেন । তাই জানাইয়। দেন-_. এবার তাহার 
মরদেহ ত্যাগ করিবার পাল। | দাধানলের মত এ সংবাদ চাঁরাঁদকে ছডাইয়৷ পড়ে । গঙ্গার 


মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ১৩৯ 


তউট লোকে লোকারণা হইয়া যায়৷ পাবন্র গঙ্গাবারিতে আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া সানন্দে 
মাতৃনাম গাঁহতে গাহিতে সাধক করেন দেহরক্ষা | ব্রন ভেদ করিয়। প্রাণবায়ু বাহ্র্গত 
হয়। 
আমায় দাও ম| তাঁবলদারী' বলিয়া প্রসাদ রচনা কবেন তাহার প্রথম প্রার্থন সংগাঁত। 
ভন্কেব সে প্রার্থনা ব্্মমরী পূর্ণ করেন, আর এই তহাবিলের বিপুল ধঙ্্ধ ভক্ত সাধক 
জক়পণ হস্তে চারাপকে বিলাইয়। দিয়া যান। সবোপরি, শন্তি-নাধনার উর পথকে 


তিনি সাণ্ঠিত করেন কালীনামের অমৃত্ধারায়। 


পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণঠানন্দ 


উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়।ধ। দীর্ঘাদনের সুযৃপ্তি আর জড়তা কাটাইয়া জাত সবেমা্র 
জাঁগিয়াছে__ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রে ছড়াইতেছে সান্তর প্রাণধারা । ভারতীয় 
জীবন-নিবারের ঘাঁটরাছে সৌদন স্বপ্নভঙ্গ । 

বহু বিশিষ্ট সাধক ও মনীষী সে সময়ে এদেশে আবিভূত হন। ই*হাদের জীবন ও 
সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া দিকে দিকে গড়িয়া উঠে নৃতন প্রাণ- তরঙ্গ । পরিভ্রাজক শ্রীকৃফা- 
নগ্ধ স্বামী ছিলেন এই কাঁ্তিগানদেরই অন্যতম । শ্ান্তধর আচার্যরূপে, এ দেশের ধর্ম ও 
সংস্কাতির এক শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ভারত ধর্মের উদ্দীনের জন্য 
শুরু হয় ঠাহার এঁকান্তিক প্রয়াস। স্বামী [বিবেকানদ্দেরও অনেক আগে এই শান্তধর 
সং্ঘযাসী জাতিকে উদ্ধৃদ্ধ করেন নবতর চেতনায় । 

ওহস্িনী বাগ্সিত, অধ্যাত্মশান্ত ও সংগঠনের বলে পারব্রাঞক ট্রীড়ফানম্দ সারা উত্তর 
ভারত আলোড়িত করিয়। তোলেন। সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রাতষ্ঠার জন) যে ত্যাগ তাতক্ষা 
[তিনি বরণ করেন তাহার পাঁরমাপ আজো কর সম্ভব হয় নাই। 

বাংলা ও হিন্দী ভবায় তান ছিলেন আদ্বতীর ধর্মবন্ত৷ ৷ শান্ত্রাবদ্‌ হিসাবেও প্রাতষঠা 
ঠাহার ছিল অসামান্য। ঠাহার দর্শন ও ভাষণ অগাঁণত মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপন জাগাইয়া 
তুলিত। 

্বামমীর্জীর শান্তকে কেন্দ্র করিয়৷ উত্তর ভারতের ধর্মান্দোলনে এই সময়ে আত্মনিয়োগ 
করেন আত্মানন্দ পরমহ্ংসঞ্জী, মহামহোপাধায় রামামশ্র শাস্ত্রী, পাত আম্বকাদত্ত ব্যাস, 
শশধর তর্ঝচূড়ামাণ, শিবচন্দ্র 'বিদ্যার্ণব, মদনগোপাল প্রভৃতি ধর্মনেত। । 

পরার পাচ শতাধিক আর্যসভা, হরিসভা শ্রীকৃফানন্দের প্রেরণায় গড়িয়া উঠে। জ্ঞান 
ও ভান্তিব'দের প্রচারে ধর্মসংগীতের জাদু স্পর্শে সমগ্র দেশ তান মাতাইয়া তোলেন, সহমত 
সহম্র লোক ধন্য হয় তাহার অনুপ্রেরণায় । 

সিদ্ধাবধৃত বাবা-দয়ালদাসঙ্জীর আশিস কোন্‌ শুভ মুহুঠে একদিন ঝাঁরয়। পড়ে কৃফা- 
নচ্ফ্ের উপর, অধাত্মসাধনার বাঁজটি ঠাহার জীবনে রোঁপিত হয় । তারপর ক ম্ময়, ভাবমর 
সাধনার পথ বাহিয়৷ উত্তরকালে এ জীবন সার্থক হইয়৷ উঠে। গুরুকুপার কল্যাণধারাকে 
দেশের দিকে দিকে তান ছড়াইয়। দেন। 


পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীর তীরে অবান্থত গুষ্টিপাডড। শ্রীকৃ্ণানন্দের জম্মস্থান। এই 
গ্রামে ১৮৪৯ শ্রীঙ্টান্দে তিনি আবিভূণ্ত হন। প্রবীণ চিকিৎসক ঈশ্বরচঞ্্র সেনের 1তাঁন 
দ্বিতীয় পুত । মাতার নাম ভবমুন্দরী । বালককালে তাহাকে ডাক। হইত কৃফপ্রস্ নামে। 
ঠাহার এ সথয়কার জীবনে প্রতিভার ছাপ তেমন কিছু দেখ। যায় নাই। আঠার বংসর 
অবধি পড়াণুন৷ করার পর বাধ। ভইয়। তান স্কুল তআগ করেন। সংসারে তখন দারুণ 
অভাব অনটন চলিতেছে, তাড়াতাড়ি তাই চাকুরী না নিয়। উপায় রহিল না। 

তরুণ বয়স হইতেই কৃষণ্রসম্নের ম্মমূলে রহিয়াছে এক অজ্জানা লোকের আকর্ষণ। এ 
আকর্ষণ ঠাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়৷ তেলে। 


পরিয়াজক হ্ীড়ফানম্য ১৪১ 


জীবনের অন্তস্তলে কোন্‌ এক ফন্ুধারা বহিয়া চলিয়াছে ! মাঝে মাঝে ইহারই 
খানিকটা উচ্ছ'লিত হইয়া উঠে। প্রজন্মের সাত্তিক সংস্কার আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। এ 
বয়সেই বু অধ্যাত্ব রসের কবিত৷ তিনি রচন৷ করিয়।৷ ফেলেন, সঙ্গী-সাথীদের কাছে হইয়া 
উঠেন বিস্ময় ও সম্ত্রমের বস্তু ! 

সোগন কৃষ্প্রসম্ম একটি নৌ! নিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ কারে গিয়াছেন। সঙ্গে দুই- 
তিনটি অন্তরঙ্গ বন্ধু। দিগন্তের দিকে চাহিতেই মন উদ্ধাও হইয়। গেল অনস্তের পানে । 
মহামার়ার অলৌকিক শান্তর কঞ্থা ভাবিতে ভাবিতে চৈঙনোর এক অতল গভীরে তান 
তল্গাইয়৷ গেলেন, কোনে। বাহার্জান রাহুল না। এফ দিব) অনুহাততে হৃদয় তাহার প্ণ 
হইয়৷ উঠিল। কৃষণ্রসম্ব বালতেন, উত্তর জীবনের আভ্মক পাছেযরূপে সৌঁদনকার এ 
অনুভূতি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল । 

গৃঙ্ছে অর্থাভাব। পড়াশুনার খরচ চালানোর কোনে উপায় নাই। পরিবারের 
গ্লাসাচ্ছাদনই ঝা ক করিয়া চালেবে 2 বহু ধরাধাঁর করিয়। কুফপ্রসা্ঘ জামালপুরে রেল- 
আফসে এক চাকুরী গ্রহণ করিলেন । 

আফসের কাজকর্ম শেষ হইলেই বাস/য় ফিরিয়। আসনে । তারপর চলে বিদ্যাভ্যাস 
ও শান্তচর্চ৷। যে অধাত্ম-জজ্ঞাসা তবুণ হৃদয়ে জাগ্রত হুইয়াছ্ছে, তাহ। ঠাহাকে চগ্ল করিয়। 
তোলে । ভগবং-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে উদগ্র হইয়। উঠে। 

শহরে কোনে। ভাল সাধু-সম্ন/াসী আসলেই কৃষপ্রস্ সেখানে ছুটিয়। বান। ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা কাছে গিয়। বাঁসয়। থাকেন, সোৎসাহে সেবাযত্র করেন। 

অন্তরে গুমরিয়া উ।/ঠতেছে মুন্তর দুর্নিবার ইচ্ছা । জনাঁবরল গঙ্গাসৈকতে যখনই 
তিনি উপাশ্থিত হন, তথনই ক জানি কেন মরনতল হইতে জাগগিয়া উঠে এক অস্ফুট 
কামা, অবান্ত বেদনায় অধীর ছইয়। পড়েন । কে তাহাকে বালর! দিবে পরম পথের বা্। ? 


১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। মুঙ্গেবের গঙ্গাতটে সেদিন সাধু-সন্ব্যাসীদের ভিড় 
জমিয়৷ উঠিয়াছে। শত শ৩ গৈরিকধারী দর্ভী সম্বযাসী গঙ্গাসাগর মেলার যাী । শহরের 
উপকষ্ঠে দুই-একাঁদিন তাঁহারা বিশ্রাম করিয়। যাইবেন। কষ্টহারিণী ঘাটে বিশিষ্ট সাধু- 
স্রযাসীর এক জগায়ে বাঁসিয়াছে। কৃষপ্রসন্ব প্রায়ই এখানে বসিয়৷ থকেন, শান্তিভগ্নে 
করেন মহাপুরুষদের সেবা-যত্র । পুণ্যসঙ্গ পাইয়া তাঁহার মহা৷ আনন্দ । 

সেদিন গঙ্গার ঘাটের কোণে হঠাং এক জটাজ্‌টধারী দিব্যকা।স্ত সাধুকে দেখিয়া তিন 
থমাঁকয়৷ দাড়াইলেন। খোঁজ নিয় জানিলেন, হীন এক উন্চকোিপ্ন সাধু-_পরমহংস। 
সম্মুখে গিয়া ভান্তভরে সাহ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। অনেক 1কছু কথাবাঠাও হহল। 
[কিছুটা ঘানষ্ঠ হওয়।র পর সম্ব্যাসীকে ধরিয়। পাঁড়লেন, আহার আবাসে গিয়। কূপ করিয়। 
একাঁদন ভোগ চড়াইতে হইবে । 

পরমহংসজী অবুরোধ শুনিলেন বটে [কন্তু উচ্চাবাগ করিলেন না। কৃষণ্রস্গ 
ছাঁড়বার পাত নন, পাঁড়াপীঁড়ি করতে লাগলেন ॥ 

মহাপুরুষ হাপিয়। কহিলেন, “বাচ্চা, নদী সাগরমে মিলৃতি হ॥য়, লোকন সাগর 
কো নদীমে অ কর নেহা" [মল্তি হঠয়” -_অর্থাৎ, বাঝ। শ্বভাখধম অনুসারে নদাই সাগরে 
গিয়ে পড়ে। সাগর 1ক্স্তু কখনে। উপ্টো৷ পথ বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে আসে না, সে 
থাকে নিজেকে 1নয়ে অপারসস্তোষে। 


০ ভারতে সাধক 


কৃষপ্রসঘকে হটানো বড় সহজ নয়। ততক্ষণাৎ তিনি জবাব দিলেন, “মহারাজ, 
পশ্চিম দেশে হয় তে এ 1 নম খাটে, আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অন্য রকম ব্যাপার । 
সাগরসঙ্গমে গিয়ে দেখতে পাবেন, সাগরই নিজের গর:জ তার জোয়ারের জল নঙগীর বুকে 
এনে পৌঁছে দেয় ।” 

চমৎকার উত্তর এ প্রাতিভাদীপ্ত যুবকের । ঘোখে মুখে মুন্তিকামী সাজের ছাপ। 
পরমহংসন্জী খুশী হইয়! পাঁড়লেন। এবার আর তাহার আবাসে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণে 
আপান্ত দেখা গেল না। এই জুণকে তন প্রাণ ভরিয়। আশীবাদ করিয়া গেলেন। 

কৃষগ্রসন্যের জীবন-নদীতে সাগরের জল কিন্তু সত।ই এবার আসিয়। উপাসন্থৃত হয়। 
এই কষ্টহারণী ঘাটেই অপর ত্যাশিতভাবে তান সংগুরুর সাক্ষাৎ পান। 

সাধুদের নানা জমায়েতে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একাদন যোগী দয়ালদাস বাবার দর্শন 
পাইলেন। মহাত্মার যোগবিভূতির খ]াতি তখন চারিদিকে । দিনের বেলায় তাঁহার 
কাহে লোকের ভিড়ে আগাইবার উপার নাই। একদিন তাই গভীর রান্নে নি ভূতে কুক- 
প্রসায তাঁহার আসনের সামনে আসিয়। দাড়ান। 

সাশ্রনয়নে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন ক!রয়া কছেন, “বাবা, ঈশ্বরলাভ ছাড়া জীবনে 
আমার আর কোনো কাম্য নেই। এ অধমকে কৃপা করুন, দোখয়ে 'দিন অভীষ্ট 'সা্ধির 
পথ ।” 
থাদ্ধ 'সাদ্ধ সব কিছু মহাপুরুষের করতলগত। নিগৃঢ় যোগসাধনার তান এক সর্ব- 
জনমান্য পথপ্রদর্শক । অথচ ক সহজ তাঁহার আচরণ, আর কি মধুর তাঁহার বাণী। 
চরণতলে বসামান মুমুক্ষু কৃষপ্রসম্ের আঁপত হৃদয় শীতল হইয়া গেল। 

মহাপুরুষ 'স্মিতহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, “শান বাচ্চা, তোমায় শামি একট। গস্প 
শোনাচ্ছি'--এক ব্রাহ্মণ তাঁর যজ্মান বড়ি থেকে 1ফরছেন। ভারী ধনী যজমান। 
অনেক টাকাকড়ি তাঁকে প্রণামী দিয়েছে । সব কিছু তাঁর একট। পৌটালায বেধে নিয়ে 
তিনি এগিয়ে চলেছেন। পথে রাত হলো অনেক । সামনে পড়লো এক অরণ্য পথ । 
রাত কাটাবার জন্য এক জীর্ণ পারতান্ত কুটিরে [তিনি আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় 
তাঁর পো্টলাট চুর হয়ে গেল । জেগে উঠে ব্রাহ্ষণ তো৷ কেদে আকুল ! চারিদিকে 
অনেক ছুটোছুটি ক'রেও তাঁর পৌট:লার কোনো সন্ধান হলো না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি 
রাজার শরণ নলেন। এবার কিস্তু কাজ হলো _কয়েকদিনের ভেতর চোর ধরা পড়লো । 
টাকা-কড় ফেরত পেয়ে ব্রাহ্মণের মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাঁ ।” 

গল্প বল! শেষ হইল। দয়ালঙগাসজী কহিলেন, “আচ্ছা বাবা, বল তো, এ থেকে 
তুম কি বুঝলে 1% 

মর্হার্থ বুবিয়া নিতে কৃষণপ্রুসম্নের পৌর হইল না। কাঁহলেন, “বাবা, আমি আপনার 
বালক। বেশ, যেটুকু বুঝোছ, তা-ই বলবো । আপনার এই রূপক গন্পের ত্রাণ 
হচ্ছে জীব। সাত্ক সংস্কারের নান সম্পদ নিয়েই মে পাথধীতে আসে। পথিমধে 
কাম-ক্রোধ ইতদি পু তার সে সম্পন হরণ ক'রে নেয় । এর পুনরুদ্ধার শুধু হ'তে পারে 
এ ব্রাণেরই মতে রাজার শরণ নিলে । অর্থাৎ, ভগবানের চরণে শরণাগাতি না হও! 
অবাধ হতসম্পদ ফিরে পাবার উপায় নেই !» 

সাক্ষাংমায়েই এ ভন্তিমান্‌ তরুণকে দয়ালদাসজী ভালবাসরা ফোলয়াছেন। এবার 
এই উত্তরে খুশী হইয়। তাঁহাকে বার বার আশীধাদ করিতে লাগিলেন। 


পরিরাজক শ্রীকফানজ্দ ১৪৩ 


সোঁদনকার এ বিংশাঁত বৎসর বয়স্ক যুবকের জীবনে দয়া নদাসজী কৃপাভরে যে বীজ- 
মন্ত্র রোপণ করেন, উদ্তরকালে তাহাই পরিণত হয় এক বিরাট মহ'বুহে। কৃষ্প্রদে হন 
শ্রীকৃষ্ণানন্দ মী । 

দীক্ষা দানের পরই দয়াশ্দাস-বাবা সহাস্যে শিষ্যকে কাহলেন, “ব্যাস যে কাজের 
জন্য আমার এখ'নে আস), পরমাত্মার ইচ্ছায় তা পূর্ণ হলো। এবার আমায় ডেরা-ডার্ডা 
উঠাতে হবে। একট। কথা স্মরণ রোছো, বাবা । আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কখনো 
ব্যস্ত হয়ো না। প্রয়োজন মতো এবং উপধুস্ত সময়ে আমার সাক্ষং মিলবে ।” 

গুরুপ্রদশি“ত সাধনপথ এবার শ্রীকৃফণানন্দের সম্মুখে প্রনারত। 'পান্ধর সংকপ্প বুকে 
নিয় নিভাঁক চাধক ব্রতী হইলেন তপস্যায় । 

অন্তরাত্মার গভীর হইতে মাঝে মাঝে আসে অস্ফুট, আহ্বান-_শ্রীকৃফণানম্ষ, ওঠো, 
জাগে । ভারত-ধর্মকে ক'রে তোল উজ্জীবিত।' চমকিয়া উঠেন তিনি । এ কোন্‌ এশ 
ইঙ্গিত 2 কি ইহার তাৎপর্য। 

এ কাজে চাই কঠোর সাধনার প্রস্থাতি ! বরশ্মচর্য্রত ধারণ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় শান 
সাগর তাঁহাকে কাঁরতে হইবে মন্থছন। সনা৬নধর্মের উজ্জীবন--ইহা। যে তাঁহার চির 
আকাম্ক্ষিত বস্তু! এই উজ্জীবনের মধ্য দিয়। ভারতভূমিতে আসিবে লোকমঙ্গলের প্রবাহ। 
আগামী দিনের অদ্বিতায় ধর্মবন্তা, আচার্য শ্রীকুষ্কানন্দের মনোলোকে এই চিস্তাধার! ক্রমে 
দানা বাধিয়া উঠিতে থাকে । 

চিরকুমার থাকার ব্রত কৃষ্ণানন্দ গ্রহণ করিলেন, ঝাঁপ দিলেন ধর্ান্দোলনের বন্যায়। 
প্রথমে মুঙ্গেরের জনঞজীবনে তাঁহার প্ররর্তিত আর্যসভা ও হারসভার কর্ম প্রচ ০গে শুরু 
হয়, তারপর উহা৷ ছড়াইয়া৷ পড়ে সারা উত্তরভারতে। 

শ্রীকৃানন্দের ধর্মপ্রচারের বস্ত্রনির্ধোষ শোন। যায় দিকে দিকে । অতুলনীয় বাগ্সিত। 
আর মনীষাদীপ্ত শাস্ত্রব্যাথায় শাক্ষতসঘাজজ আলোড়ত হইয়। উঠে, আর শাহার প্রবাতিত 
নামঞ্ীর্তনের খারা দিগ-বাঁদকে বিস্তারি5 হয় । যেমন শফুরম্ত তাঁহার প্রাণশান্ত, তেমনি 
বিস্মপ্নকর তাঁহার সংগঠন-প্রাতভা আরম প্রবাহিণী সভা ও হারিসভাগুলি দেশবাসীর 
ক্রেব্য ও ধর্মবুদ্ধর শাথলতা দূর করিতে থাকে ৷ তাঁহার সম্পাঁদত পাকা, ধর্ম প্রগারক, 
জাগাইয়া তোলে প্রবল উদ্দীপনা । 


১৮৭৪ খ্রীন্টাঙ্জের হরিদ্বারের কুভ্ভমেল। । আচার্য শ্রীকৃষ্কানন্দ এখানে সোংসাহে 
ফোগদান করেন। এই বিশাল ধর্মক্ষেত্রের সাধু-জমায়েং তাঁহার প্রাণে এক অপ্ব আত্ম- 
বিশ্বাস জাগাইয়া তোলে । 

দয়ালদাসবাবাও এই ধর্মমেলার উপচ্ছিত হইয়াছেন । শ্রীন্ফানন্দ ভন্তিভরে যোগীবরের 
চরণতলে গিয়। উপবেশন করিলেন লান৷ নিগৃঢ় সাধন নির্দেশ পাইয়া অস্তর তাঁহার 
নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইর়। উাঠল । গৃরুদেষের এ লময়কার ধাদ্ধ 'সাদ্ধর অলৌকিক লীল। 
সম্বন্ধে তিনি লিখিয় 'গ্লিয়াছেন : 

প্গ্রীমদূ গুরুদেষের আশ্রমে গিরা দোখ, তথায় সহত্রাধফ পরমহংস ও অবধ্ত বাস 
কারতেছেন। তাঁহার আশ্ম ও মুদ্রু। স্পর্শ করেন না, যাচ্‌ঞাও তাঁহাদের নি়মাবরুদ্ধ, 
অথচ ভস্তবংসল ভগবন্‌ তাহাদের জন্য উত্তম ঘৃতপর মিক্টাহাদ আয়োজন করিয়া দিতেন। 
তখন তথাকার দৈনিক বল্ল অন্যন দুইশত টাকা । বিনি কম্পতনুমূলে বাস করেন তাঁহার 


৯898 তাবতের খাধক 


আর অভাব কি? গুরুদেব নান। উপদেশ দানের পর আমার একটি সারগর্ত উপদেশ 
1দলেন,_বংস! যাঁদ অরুপের রূপ দেখতে চাও, দৃষ্টিকে অস্তঃবৃত্তিশীল করো৷।” 

প্রীককানন্দের বুকে জ্বালয়া উঠে মুমুক্ষার আগুন, প্রাণ চণ্তল হইয়া উঠে। বৈধারক 
পাঁরবেশ হয় অসহ)। ভাঁবষ্যং জীবনের কর্মপন্থ। আড়াতাড় স্থির করিয়া ফেলেন। তাই 
চাকুরী প্রেই ত্যাগ ক'রিয়াছেন। এবার উপনীত হন ভারতের প্রাণকেন্দ্র কাশীধামে, 
সেখানেই চ্ছাঁপত হয় তাঁহার আধাত্বক জীবনের করমক্ষেত। 

স্লীকৃফানন্দের আরধ্ম-প্রচারণী সভার শান্ত ক্রমে ঝাঁড়তে থকে । পাঁওত শশধর 
তর্কচড়ামাঁণকে সভার ধমাচার্যবূপে তিনি নিধুস্ত করেন । শিবচন্দ্র বিদর্ণও তাঁহাকে এ 
সময় যথেষ্ট সাহাধ। কাঁদতে থাকেন। বিশিষ্ট আচাধদের শাজ্জ ও সহযো[গতাকে হ্ব!মীজী 
কেন্দ্রীভূত করেন তাঁহার গঠনমূলক কর্মে। অসাধারণ ব্যান্তত্ববলে শুরু করেন সনাতন 
ধর্মের সঙ্ববদ্ধ প্রচার । এদক 'দিয়। আধুনক ভারতে এক এনন্য সাধারণ কীতি- তান 
রাথয়া যান। 

পিতা পূেই স্বগ্গারোহণ করিয়াছেন। ১৮০৪ খ্রাঙ্টান্দে মাতাও কাশীধামে দেহরক্ষা 
করিলেন। জাগাঁতক বদ্ধনগু!ল এভাবে স্থালত হইয়। গেল । এবার হইতে সারা দেহ- 
মন প্রাণ ।৩ন ধন ও জাতর কল্যাণে নিয়োজত করিলেন। 

প্রীকফনন্দের বস্তৃত। ও শাস্ত্ব্যাথ্যায়, হরিকাতনের ভাববন॥ায় সোঁদন উত্তরভারত 
টলমল করিয়। উঠে। জ্ঞান, কর্ম ও ভাঁন্তর অপ্র সমাহার ঘটে এই সম্বযাসীর জীবনে, 
ধীরে ধীরে জনগণের হদর় [তানি জন করিয়া নেন। 

দেশে রামকৃফ-বিবে কানন্ধের অভু!দয় ৩খনে। বটে নাই । [শাক্চত ভারতীয়দের জীবনে 
বাহতেছে ধর্মীবমুখতার স্তরোত। এই স্তরোতেরহ বিরুদ্ধে কৃষ্ণানন্দ দাড়ান একক শান্তিতে, 
ধ্বনিত করেন ভারতাত্মার মহাবাণী । তাঁহার উন্দী পন। ও প্রেরণা ভারতের পব) সমাজের, 


বুকে নৃতনতর চেতন আনিয়া দিতে থাকে । 


কাঁলকাতায় আদসয়। শ্রীকৃষ্ণানন্দ একবার ঠাকুর রামকু-ফর সাঁহত সাক্ষাৎ করেন। 
পরনহংসদেবের ভন্ত রান দশুমহাশয়ের পাঁহত তাঁধার [কিছুট। ঘনিষ্ঠতা জঞ্খে। প্রধানত 
তাঁহারই সাহাযে ঠাকুর সম্বন্ধে নানা তথ] তিনি সংগ্রহ কগেন॥। কেশব সেনমহাশয় 
যেমন ইংরেজী শিক্ষিতসমাজে রানকৃষণের কথ। প্রচার করেন, তেধনি শ্রীকৃফানম্পও তাঁহার 
দ্বস প্রচারক" পান্রকার মাধ্যমে শিক্ষিও ভারতের সম্মুখে খাকুরের দিবা জীবনের আলেখ্যটি 
তুলিয়। ধরেন। 

রামকৃষ সন্ধে তিন লিখেন- “যাহার বাঝ। ( শ্মশানবাসী শিব ) পাগল-_ম। 
(কানী) যাহার পাগালনী, তিনি পাগল না হইয়। কিরুপে থাকবেন ?. যেখানে 
পাগলের থেল। পাগলের হাট বাজার, পাগলের বাণিজ/, সেখানে যে কোনো গ্রাহক যাউক 
নকেন সে পাগল হইয়। যায় । মহাত্মা রামকফ সেই বাজারের পাগল । ** 

«এক-একদিন৩নি তাঁহার প্রাণের পিপাপ। সহ্য কারতে ন। পারিয়। মায়ের নিকট 
কাঁদতেন ও সাশ্ুলোচনে জাহবীতটে বালুকারাশ্িতে আপনার গুখ ঘর্ষণ কিতেন। আর 
বালতেন, 'মা ! আমাকে ভন্তি দও, আম ভান্তীভম্ব আর কিছুই চাহ ন। কখন 
কখন শুনি প্রান্তরে মাথ। কুটিতেন। ভম্ত তুমিই ধন)! ভান্তর প্রকৃত মাহাস্ম/ তুমিই 
বুঝিয়াছ, তোশার [নিকট ইন্ত্ব, ব্রহ্ধত্ব আদি এম্ব্ তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ 1... 


মাতৃসাধক শ্রীকৃষ্ণানজ্দ ১৪৫ 


হাতা রামকুফ এক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এদেশে প্রাসদ্ধ। পাঠক! ইনি 
টৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ই'হার মস্তক মু্ডিত নহে। অথচ ই'হাকে লোকে কেন 
পরমহংস বলে বুঝিয়াছ ? ইনি পরিচ্ছেদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্ষে পরমহংস। 

গ্যাঁদ কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দোথিতে দোঁখিতে 
তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইর়া যার । শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রন্ত-চলাচল শান্তি 
ুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহাকে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতন জাগ্রত হইয়া 
থাকে 8০৬ 

«পরমহংস মহাশয়ের উপদেশগুণে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক কেশববাবুর শেষ জীবনে 
ছন্দধর্মের রঙ ধারয়াছিল 1৮ 

শ্রীরামকুফের জীবন সম্বন্ধে প্রতক্ষদর্শী স্বামীজীর এই বর্ণনা তাঁহার নিজেরই অসামান্য 
গুণ-গ্রাহিতা ও ভান্তরসমধুর জীবনের পরিচয় বহন করে। 

সহবাস-সম্মীতি আইন [নয়৷ এক সনয়ে সারা দেশে এক তুমুল আন্দোলন গাড়য়। 
উঠে। ১৮৯১ ত্ীষ্টাব্দে শ্রীকৃফানন্দ কলিকাতায় গড়ের মাঠের এক সভায় ইহার 1ব€দ্ধে 
যে বাগ-বিভূতি প্রদর্শন করেন, আজ ও তাহা স্মরণীয় আছে । তাঁহার ওজদ্ঘিনী বন্তৃত] শুনিয়া 
জনমগ্ডলী মহ। উত্তেজত হয়, লাটপ্রাসাদের দিকে ছুটিবা যায় । “আমর আইন চাহ না' 
বলিয়া বার বার দাবি ঘোষণা কারিতে থাকে ॥ ভারওায় জনসাধারণের উপর স্বামীজীর 
বাত্তত্বের এই প্রভাব সোঁদনকার সরকারকে 'চান্তত করিয়া তুলিয়াছল। 


১৮৯১ শ্বীষ্টাব্ষের কথা । স্বামীরজী কলিকাত৷ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরিদ্বারের 
পূর্ণকৃত্তে উপাদ্থিত হইলেন । উদ্দেশ্য গুরুর দর্শন ও উপদেশ লাভ । গঙ্গাসৈকতে দয়াল- 
দাস মহারাজ সমাসীন, উচ্চকোটির সাধুদের দ্বারা তিনি পারবৃত। শ্রীকৃফানন্দ ভান্তভরে 
সদৃগুরুর চরণতলে উপবেশন করিলেন । গুরুকুপার অমৃতরসে প্রাণকুম্তভটি পূর্ণ করিয়া 
আবার জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তান অবতীর্ণ হইতে চান। 

একুশ বংসর ব্যাপিয়। কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত শ্রীকৃষণানন্দ পালন করিয়াছেন। এইবার 
গঙ্গার পাবিত্র তটে গুরুজী দয়ালদাস-বাবা শিষ্যের লৌকিক জীবনের রূপান্তর সাধন 
করিলেন। জাতিকুল ও শিখাসূর সমস্ত কিছু ত্যাগ করাইপ্। তাহাকে দিলেন পূর্ণ 
সন্্যাস। এই সময়েই তাঁহার নামকরণ হয় শ্রীকৃফানন্দ স্বামী । 

দায়লদাসলী মহারাজ ছিলেন এই মেলার এক দর্শশীয় বন্তু। গঙ্গার সৈকতে, নবানার্মত 
এক আশ্রমে তান অবস্থান করিতেছেন। সঙ্গে কয়েকশত সন্্যাসী । পরমহংস ও অবধৃত- 
শ্রেণীর মহাত্বাও বহু রহিয্লাছেন। 

অগণিত ভস্ত ও দর্শনাথাঁ এই মহাপুরুষের পায়ে আসিয়৷ লুটাইয়া পড়িতেছে। দয়াল- 
দাস-বাবা নিজে কপর্দকহীন । কাহারো কাছে কোনো কিছু যাচ্ঞা করা, কাহারে 
গৃহে পদার্পণ করা তাঁহার নীতবিরুদ্ধ। অথচ প্রতিদিন কয়েক সহম্র সন্ন্যাসী, গৃহীভন্ত, 
অভ্যাগত ও কাঙাল আশ্রমে আশ্রয় পাইতেছে, ভোজনে তৃপ্ত হইতেছে । কোথ৷ হইতে 
খাদ/ শাসিতেছ, কে যোগাইতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। 

শুধু আশ্রর ও অন্বদানই নয়__-ভজন, কীর্তন ও শান্ত্রালাপে সার৷ মেলাক্ষেত্রে মহাপুরুষ 
আনন্দের স্রোত বহাইয়। ?দয়াছেন। 

নিকটেই গঙ্গার বাকের উপর এক মহাত্মা অবস্থান করেন। ব্রন্মজ্ঞ পুরুষ বাঁলয়। 
ভা. সা. (সু-৩)-১০ 


১৪৬ ভারতে সাধক 


সাধকমহলে তাঁহার খুব খ্যাতি। দয়ালদাসজীর সহিত তাঁহার দীর্ঘ দিনের যোগ্নাযোগ । 
প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃফানন্দকে তিনি মহাত্বার কাছে আশীবাদ নিতে পাঠাইলেন। 

শিবকল্প সাধককে দোখয় শ্রীকৃফানন্দের আনন্দের সীমা নাই। ভান্তভরে প্রণাম 
করিয়া কাঁহলেন, “বাবা, আপনার উপদেশ দিয়ে আজ আমায় কৃতার্থ করুন ।* * 

মহায্ম। সপনেহে আশীবাদ জানাইলেন। শাস্তস্বরে কহিলেন, “বাচ্চা, লোকে ব'লে 
থাকে, চক্ষু উত্মীলন করলে বস্তু দেখা যায় । কিন্তু এ তাদের ভ্রম। মানুষ যখন মায়ের 
গর্ভে থাকে, দুই চক্ষু নির্মীলত থাকে । “বস্তু' অর্থাং শাশ্বত পুরুষের সাহত দেখা যায় 
তখনই। যোঁদন থেকে দুই চোখ মেলে সে চায়, সৌঁদন থেকে দৃষ্টিতে কেবলই পড়ে 
“অবস্তু' অর্থাৎ মায়াময় জগতপ্রপণ্। যে “বস্তু এর আগে দেখ। যাচ্ছিল, তার সন্ধান আর 
এখন পাওয়া যায় না। তাই বাঁল-_-বৎস, গুরুর উপদেশ পেয়েছ, এবার চক্ষু ঘুদিত 
করো-_সমাধিষ্থ হও, তবেই প্রকৃত বন্ধুর দর্শন পাবে ।” 

আব্মজ্ঞানী মহাঙলাধকফের আশীবাদ 'শিরে ধারণ করিয়৷ স্বামীজী কাশীতে 'ফিরিয়া 


পাসলেন। 


সাধ্যাগ্থজ্ঞানেয প্রচার ও লোকোদ্ধার কার্ধে আত্মনিয়োগ করার অনুমাত গুরুদেব 
আগেই শ্রীকৃফানম্দকে দিয়াছেন । এবার তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়। বহু লোক এখন 
হইতে তাঁহার কাছে আশ্রয় গ্রহপ করিতে থাকে, সাধন লাভ করিয়া ধন্য হয়। 

আশ্রিতেরা আসে নানা দেশ-দেশাস্তর হইতে। ইহাদের অনেকেরই অলোক 
জঁঙিজ্ঞতার কাহনী আজো লোকলোচনের অন্তরালে রহিয। 'গিয়াছে। 

বর্ধমানের মহড়া গ্রামের সৌদামিনী দেবা বড় দুর্ভাঁগনী । স্বামী আগেই লোকাস্তরে 
গিয়াছেন। এবার পাঁলত পুনুটিও হঠাং মারা গেল। মাহলাটি শোকে মুষাড়য়া 
পড়িলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনে আদিল তীব্র সংসার-বিতৃষ্কা । 

কিস্তু কোথায় মুস্তর পর, কোথায় পৎণপ্রদর্শক গুরু? ব্যাকুল হইয়া বৈদ্যনাথধামে 
আসিয়া তিনি 'হত্যা' দেন। এখানে প্রত্যাদেশ মিলে-_-পরিবাজক শ্রীকৃফানন্দের উপদেশে 
তাঁহার ইষ্টলাভ হইবে । জাগ্রত বিগ্রহ বাবা-বৈদ্যনাথ তাঁহার ভবিষাত গুরুর মৃতিটিও 
চিনাইয়া দিলেন। এ মূর্তির চারদিকে জ্বালিতে দেখ! গেল আগুনের শিখ।। 

এই মাহলাটি শ্রীকৃষ্ণানন্ধকে জানেন না, কখনো তাঁহার নামও শুনেন নাই । নান। 
স্ছানে জিজ্ঞাস৷ করিনা কাশীধামে তাঁহার সন্ধানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তখন 
হরিদ্বার, জলন্ধর ও কাংড়া অণ্চল পরিক্রমা করিতেছেন মাহলাটি তাঁহার উদ্দেশে আ্বালা- 
মুখ: অবধিও ছটা যান। কিস্তু এক দুর্ভাগ্য তাঁহার? কোথাও তে চিহত গুরুর 
সন্ধান 'নালিতেছে না ! 

এসমরকার প্রতাক্ষ আঁভিজ্ঞতার বর্ণন৷ দিয়া মাহলা ভক্তটি বাহ। 'লিখিয়াছেন তাহা বড় 


“মায়ের পীঠচ্ছান দর্শন কারয়া একাঁদন কাঁদতোছি ও ভাবিতোছ, তবে ক প্রতাদেশ 
মিথ? তখনই দেখিলাম, শৃহ্র শু ও শুন্র কেশধারী দীর্ঘকায় একজন মহাপুরুষ 
বাঁজতেছেন, 'বাছা।, তুমি চিন্তা ক'রে না, এইখানেই তাকে পাবে । আমার চমক 
লাঁগয়। গেল, কিন্তু ষাহাকে আর আমি দেখিতে পাইলাম না। 

“সেইদিন সন্ধ্যার সময় আম বাসায় শুইয়া আছি, একটু তক্জা। আঁসয়াছে, এমন সময়ে 


মাতৃসাধক শ্রীকফানজ্দ ১৪৭ 


একটি নানাল্কারে ভূষিত৷ পরমাসুন্দরী কুমারী আমায় চেতন করাইয়া জ্বালাজীর মানবরের 
দিকে বাইতে ইঙ্গিত করির্লা অন্তর্ধান হইলেন। ঠাহার হাসামষী মৃতি“খানি হৃদয়ে 
অভ্কিত হইয়া গেল। ভাবিলাম, এ কোন্‌ দেবীমৃততি'? এর্‌প মূর্তি কোনো তীর্থে 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। 

“আমি ধাঁরে ধারে মায়ের মন্দিরে গেলাম । গিয়া দোখি চারাদিকে ভ্বালামালা 
ভ্রলিতেছে, তাহার মধ্যে একজন শ্রীমান্‌ সাধু চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছে । ঠাহাকে 
দেখিয়া আমার বড় ভন্তি হইল । 

“ঠাহার ধ্যান ভাঙতে একটু বিলম্ব দেখিলাম । এই অবকাশে আমারও কি জানি 
কেন বসিয়া বাঁসর়া একটু তন্দ্রা আসিল । অমনি কে যেন আমাকে ধাকা মারিয়া বালিল 
ওরে, এই তো ! 

“যেইমাত সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল অমাঁন আমি ঠাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_-আপনার 
নামই 'ক শ্রীকৃষানন্দ স্বামী? তান কহিলেন- হ্যা । 

পৃতানি দয়। করিয়া একটি শিবালয়ের পার্খে, একান্ত দ্থানে, আমাকে সাধনমার্গের 
উপদেশ করিলেন। জামি কৃতার্থ হইলাম। তখন আমার মনে হইল যে, জামি, বৈদা- 
নাথে ভবিষ্যৎ গুরুর চারিপার্থ্ে যে আগ্ি আ্বালতে দেখিয়াছিলাম, তাহা এই হ্বালামুখীরই 
প্রশ্থালিত জ্বালামাল। |” 

কিছুদিন পরে শ্রীকফানন্দ কাশীর যোগাশ্রমে দেবী জন্বপূর্ণার মৃ'তি" প্রাতিষ্ঠা করেন। 

1বগ্রহের নাম দেওয়। হয় যোগেশ্বরী । আশ্রমের গুহায় তাহার যোগসাধনা ও ধ্যান 
জপ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 

মাযোগেশ্বরী যেমন জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকেন তেমন এইস্ময়ে স্বামীজীর মধ্যেও 
নানা অলৌকিক যোগাঁবভূতির প্রকাশ ঘাঁটতে দেখা যার়। বহুতর কৃপাপ্রার্থী তাহার 
কুপায় সাধন লাভ করেন । ব্যাধির কবল হইতেও অনেকে মুক্ত হন। 

সামীজীর যোগবিভূতির খ্যাতি তখন চারিদিকে রটিয়৷ গিয়াছে । সে-বার হাতোয়ার 
মহারাজার এক ঘানষ্ঠ আত্মীয় মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাহার আত্মীয়ের 
স্বামীজীর কাছে আসিয়া ধর্ন দিলেন । রোগ্গাব ডান্তারটিও সঙ্গে রাহয়াছেন। 

স্বামীজী কাহলেন, “আমি ক্ষুদ্র বান্তি, আমার নিজের তো কোনো ক্ষমতা নেই হা 
করবার করেন মাযোগেশ্বরী । তাকে জিজ্ঞেস না ক'রে তো আমি কিছু বলতে পারিনে।” 

ডান্তার ভীত কণ্ঠে ঝালয়া উঠিলেন, “ণকস্তৃ স্বামীজী এ রোগীর পক্ষাঘাতের মৃছণ 
যাঁদ আর দু'একবার হয়, তা হ'লে আর কিছুদেই একে বাচানো যাবে না। তাড়াতাড়ি 
একটা কিছু করুন ।” 

“ক করবে৷ বাবা, সবই মায়ের হাতে | তাকে ব'লে দোখি। তোমরা কাল একবার 
হলো: 

সন্ধ্ারাতির পর মান়েপোয়ে কথ্থাবাা হইল । চিন্মরী দেবীবিগ্রহ ক ছিলেন, “এ তুই 
আবার কি সব কচ্ছিস? এ রোগী তে বাচবে না। প্রান্তন শেষ ছয়ে এসেছে 1” 

“মা, তুমি দয় করলে কেন বাঁচবে না? তাছাড়া, ওরা যে বড় বিপ হয়ে, বড় 
উরস! ক'রে আমার কাছে আদ্রয় নিয়েছে । একটা কিছু ব্যবন্ছা তোমায় করতেই হবে” 

“বেশ কথা, ওরা তে। পক্ষাথাতের জন/ই তোর শরণ 'নিয়েছে। এ দুসাধ্য। তথু 
এ রোগ থেকে রোগী এবার বেচে বাষে। কিনতু জীবনান্ত হবে আর এক রোগে।” 


১৪৮ ভারতের সাধক 


ঘটিলও তাহাই । প্রধান ও দক্ষ ডান্তারদের 'বাস্মত করিয়া মরণোন্ুখ পক্ষাঘাত- 
রোগী শয]ায় উঠিকা বসে, আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সামান্য জ্বরে 
ভূগিয়া আহার প্রাণাবয়োগ হয় । 


[নিজের কোনে পাঁড়ার বেলায় কিন্তু দেখ যাইত স্বামীজীর আর এক মনোভাব। 
সেম্থলে তানি পরম উদাসীন । মায়ের দেওয়। আনন্দের সঙ্গে তাহার দেওয়া দুঃখের 
প্রচঙ আঘাতও নিবি“কার চিত্তে সদাই তানি বরণ করিয়া নেন। 

সে-বার শরীর ঠাহার খুব অসুস্থ । একটি ভন্ত বড় ব্যাকুল হুইয়৷ দোখতে আঁসয়াছেন। 

কথাপ্রসঙ্গে ভন্তাটি কহিলেন, “ামীজী, আপনার মতে মহাপুরুষেরও আবার অসুখ । 
মায়ের কত কূপা আপনার ওপর ; তবে এত দেহকঙ্$ আপনার হবে কেন 2 

রোগশব্যার উঠিয়া বসিয়া স্বামমীজজী কহিলেন, “সে কি গো, এ তোমাদের কেমন 
আব্দারের কথা । শরীর অসুস্থ হলেই কি বুঝতে হবে মায়ের অ-কুপা হয়েছে । দেহ 
ধারণ করলেই তার জন) রোগ, শোক, দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাছাড়া, সব দুঃখ 
মোচনের জনাই 'কি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে আছে? যা আর কোথাও পাওয়া যায় 
না, তাই যে ঠার কাছে চাইতে হয় ॥ তত্ৃজ্ঞান ও ভত্তিই হচ্ছে মা'র গুপ্ত ভাওারের নিধি, 
সেই মহাবস্ুই তার কাছে চেয়ে নিতে হয়। মনে রেখো-_টাকাকড়ি, ধানচা'ল যোগাড় 
ক'রে দেওয়া মা-যোগেশ্বরীর কাজ নয়, ঠার কাজ হচ্ছে ত্যাগ, সেবাবুদ্ধি ভান্ত এসব এনে 
দেওয়া |” 

1কন্ুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ দ্বামী আবার হাসিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, এ 
দেহের রোগ যতবারই সারাও না কেন, দেহের পতন তে একদিন হবেই। তখন কি 
বলবে,-এ মায়ের অকৃপা ৮” 

তত্তটির মন এতক্ষণে ভায়া উঠিম়্াছে। দ্বামীজীকে প্রণাম করিয়া প্রস্ মনে তিনি 
উঠিয়া গেলেন। 

দয়ালদাস-বা..( এই সময়ে একবার সদলে কাশীধামে আসেন। তিনি যোগাশ্রমে 
প্রবেশ করামা মা-যোগেশ্বরীর জাগ্রত ত্বর্ূপাঁট উপলান্ধ কররেন। শিষাদের লক্ষ্য করিয়া 
মহাপুরুষ হর্যভরে বাঁলয়া উঠেন, “মাঈ তে। ই'হা প্রকট হুই হ্যায় ।” 

গুরুদেবের আশিস্ধার৷ এসময়ে কৃফানন্দের উপর অজন্রধারে বধষিত হয় । দয়াল- 
দাসজীর সাঁহত সর্বদাই কয়েক শত শিষ্য ও অনুরাগী ল্ষ্যাসী ভ্রমণরত থাকেন। ইহারা 
সবাই হ্ামী শ্রীকৃফানম্দকে দয়ালদাস-বাবার এক বাঁশষ্$ ও অনুগৃহীত শিষ্য হিসাবে 
যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ঠাহার দর্শন পাইলেই সসম্রমে বলিয়া উঠিতেন, “মেরে বড়া 
ভাই আগয়ে ।” 

দয়ালদাসজী সম্বন্ধে এই সমযনকার একটি সুন্দর কাহনী রাহয়াছে। ইহা হইতে ঠাহার 
নিজের ও শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দের সাধনতন্ত্র ও উদার আদর্শবাদ [কিছুট। বুঝা যাইবে । 

সে-বার দয়ালদাস-বাব' কাশীতে আঁসর়াছেন। বহু শিষ্য, ভন্ত ও বিশিষ্ট সাধক- 
দের দ্বারা তিনি পরিবৃত। এমন সময়ে কাশীর পাঁওতসমাজের এক নেত৷ সেখানে 
আসিয়া উপাস্থত। দয়ালদাসজীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, “মহারাজ, আপনি কোন্‌ 
শ্রেণী স্বামী?” 

বাব৷ স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, “আমি দাস-স্বামী ৮ 


পারব্রাজক শ্রীডৃফ্ণানন্দ ১৪৯ 


কথাটি শুনিয়া পাগতের বিস্ময়ের সীমা রাহল না। কহিলেন, “সে কি কথ মহা- 
রাজ ! দাস-স্বামী বলে সন্ধ্যা আশ্রমে কোনে 'কছু আছে ব'লে তে। আমাদের জানা 
নেই 12 

“তা'হলে শুনে রাখুন, প্রত্যেক সন্ব্যাসীই 'চিরাঁদন থাকেন দাস তার নিজের গুরুদেবের 
কাছে, আর [তিনি স্বামীরূপে বিরাজমান হন তার 'শিষাদের সম্মখে 1" 

পাঁওত আবার দয়ালদাসজ্জীকে চাপিক্া ধারলেন। প্রশ্ন করিলেন, “বাবা, আপাঁন 
কোন্‌ মঠের অন্তভূর্ত 2 

“গগন মতের 1” 

চমাঁকয়। উঠিয়া পাঁওত কাহলেন, “এ আপনার বড় অদ্ভুত কথা ! শৃঙ্গেনী, যোশী 
প্রভৃতি মঠের নাম আমর শুনেছি__গগনমঠের নাম তো কথনো শুনি নি !” 

দয়ালদাসজীর অধরে দেখা দিল 'স্মতহাস্য। বলিলেন, “এ সব মঠ ক সনাতন 
কাল থেকে প্রচালত ? না, কেউ তাদের নৃতন প্রবর্তন করেছেন ?” 

“কেন, এ সবই আচার্য শঙ্করের সৃষ্টি 1” 

“উত্তর। কিন্তু বলুন তো, আচার্য শঙ্কর ও তার গুরু গোবিন্দপদস্বামী কোন্‌ মঠের। 
তারা তো ছিলেন আমার মতোই গগন-মঠের সম্বাসী! অথও, উদার আকাশের তলে 
আকাশবৃত্তি নিয়ে পড়ে থাকা-_তাই যে আমার গগন মঠ !” 

এবার পাওতজী নিজের ভূল বাঁঝতে পারেন, স্বামীজীর চরণতলে লুটাইয়৷ পড়েন। 

দয়ালদাসজীর সাধনপন্থায় ছিল যোগ, তন্ত্র ও জ্ঞানের এক অপরূপ সমথ্বয়। এই 
পাঙ্জাবী মহাপুরুষের উত্তরসাধক এীকৃষ্ণানন্দের জীবনেও এ সাধনবৈশিষ্টয আত্মপ্রকাশ 
করে। 

দয়ালদাসঙ্জী আর বেশী দিন মরদেহে বাস করেন নাই। কিন্তু অপ্রকটের আগে 
শষ! শ্রীকৃষ্ণানম্দকে তিনি সূপ্রাতাষ্ঠত করিয়। বান। 

সন্ন্যাসের পর হইতেই দীর্ঘকাল প্াকৃষ্ণানন্দ অধ্যাত্মসাধনায় রত আছেন। শান্তমান্‌ 
'আচার্যরূপে ভারতের প্রাতি ভীর্থে ও নগবে তিনি ধর্মপ্রচার করিয়৷ বেড়াইয়াছেন। বহু 
সুমুক্ষু তাহার কাছে সাধন-ভজনের নির্দেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে । গুরু দয়ালদাসজীর 
এবার তাই প্রিয় শিষ্যকে পবমহংসাশ্রম গ্রহণ করান। 

বড় অদ্ভূত, বড় চিত্ত মহামায়ার লীলাখেলা ॥ এ খেলায় তনয় গ্রীকৃষ্ণানম্দকে তিনি 
এক অদ্ভুত পরিণতির দিকে টানিয়া নেন। 

স্বামীজীর কর্মবহূল জীবনের কোণে এবার কোথা হইতে ঘনাইয়া আসে এক কালে 
মেঘ। একদল দুরাত্বার বড়যন্ত্রে সবজনশুদ্ধেয় আচার্য হঠাৎ মহাবিপন্ন হইয়া পড়েন। 
সমগ্র উত্তর ভারতে তখন তাহার বিরাট প্রতিষ্ঠা । কিন্তু এ প্রতিষ্ঠা একদল পরশ্রীকাতর 
মানুষের সহ্য হয় নাই । তাছাড়।, নিজে অব্রাহ্মণ হইয়া বহু ব্রাহ্মণকে তিনি দাঁক্ষা ও সাধন 
দিতেছেন, এজন্যও কিছু সংখ্যক গৌড়া সনাতদী ঠাহার উপর মারমুখী হইয়া উঠে। 
বিরোধীদের হীন ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলার ফলে স্বানীজীর জীবনে নামরা আসে চরম 
লাঞথনা। 

আচার্য, ধর্বন্ত! ও সংগ্রঠকরূপে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ এতদিন ছিলেন বুুজনের জন্য, 
বহুজনের হিতের জন।! এবার না-যোগেশ্ববী তাহান্ন প্রিয় তনয়ঙ্ে 'ফরাইয়। নিতে চান 
আপন অজ্কে। বহিরঙ্গ জীবনের উপর ছেদ টানিয়। দিয়া স্বামীজী তাই পুঁঝ পুরাপুরি- 


১৪০ ভারতো সাধক 


ভাবে অন্তনুখীন হইয়া গেলেন। সম্মান আর লাঙ্ছনা, ছাসি আর জু এবার তাহার 
কাছে সব একাকার ! বহিরঙ্গ জীবনের কর্মমন্ন জীবনের আকর্ষণ আর কিছু নাই। 
বাহিরের খেল ফেলিয়৷ মায়ের বালক এবার মায়ের কোলে ফিরিতে ব্যাকুল । স্বামীীর 
এসময়কার রচিত সংগীতে এই মানসিকতাটি ফুটিয়া উঠিগ্লাছে। 
কেন আর বারংবার ভাঁকস তোর! ভাই, 
মায়ের কোল ছেড়ে কেমনে যাই'। 
যায় যে বেলা, আয় করবোনা খেলা, 
বুঝি সাঙ্গ হ'লো, বঙ্গভূমির শ্রীরাস'লীলা। 
এখন মা'র ছেলে মার কোলে বসে, 
নাচি আর মা'র গুণ গাই। 
আমি খোঁলতে গেলে, তোরা 'দস্‌ ঠেলে ফেলে 
তাই মা বলেছে, কাজ কী বাছ। ওখেল। খেলে ? 
আম মা পেয়েছি মা'র হয়েছি, 
আমাতে আর আমি নাই। 


কর্ম-জঞান-ও-ভান্তময় জীবন এবার সার্থকতায় ভরপুর হইয়৷ গিয়াছে। মরদেহটি 


দীর্ঘ নির্মোকের মতো খাসিয়া পাঁড়তে চায়। 
১৩০৯ সনের তেসর৷ আশ্মিন অমরলোকের পরম আহ্বান আসিয়া গেল। জীবন- 


যজ্ঞের পাবি আগুনে শেষ হবিটুকু নিঃশেষে অর্পণ কাঁরয়। সাধক শ্রীকৃষনন্দ মরলোক 
ত্যাগ করিলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 


গঙ্গার বুকে সায়াহের রম্তরাগ তথনো মিলাইয়। যায় নাই। দেবী ভবতারিণীর 
মান্দরে বাজিতেছে সন্ধযারীতির কাসর ঘন্টা । এমন সময়ে দ!ক্ষণেশ্বরের ঘাটে দেখা দিলেন 
এক উলঙ্গ সব্্যাসী। সুন্দর সুঠাম দীর্ঘায়ত দেহ । আননে অপার প্রশান্ত ও নালণপ্তি, 
দুই চোখে দব্য আনন্দের দুুতি। আপন মনে তান পাদচারণা করিয়া চাঁলয়াছেন। 

ঘাটের এক পাশে সাধক গদাধর ভাবতন্ময় হুইয়৷ বসিয়া আছেন। সন্্যাসীর দৃষ্টি 
ঠাহার দিকে পড়িল। দিব্যকাস্তি, আত্মভোলা৷ কে এই তরুণ? সমাধবান্‌ সাধকের 
লক্ষণ তহার সা অঙ্গে । সন্ন্যাসী চমাঁকয়া উঠিলেন। তন্ত্র আর ভক্তিবাদের দেশ 
বাংলায় বেদাস্তের এমন উত্তন আঁধকারীও থাকিতে পারে? ইহা তো তাহার ধারণায় 
আসে নাই। 

সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মণায় তৃমূকো বেদান্ত সান অওর নির্বিকল্প 
সমাধি দৃঙ্গা ! তুম লেওগে 2” 

জটাজ্‌টধারা তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী এক বালতেছেন ? চিনির ২ ধ্যানে, 
তাহার চিন্ময় রূপে, গদাধরের অন্তর বাহির রহিয়াছে পূর্ণ। মাতৃসাধন৷ ঠাহার পারা 
আন্তত্বে ওতপ্রোত। আনন্দময়ী মায়ের রূপ ধ্যানই যে তাহার জীবন। আজ তাহা হইবে 
একাকার ! নিরাকারের দোত্য নিয়া আসিয়াছেন কে এই নাগা সম্ব্যাসী 2 

মাতৃ-বিরহের আশঙ্কায় গদাধরের বুক কাপিয়া উঠে, আবার দুর্নিবার আকর্ষণেও 
টানিতে থাকেন এই মায়াবাদী তপস্বী। 

সোঁদনকার মোহময় সন্থযায়, আলো৷ আর আঁধারের সাঙ্ধক্ষণে, নিরাকারের দূত সাকারের 
বরপুরের কাছে আপন হস্তটি প্রসারিত করিয়৷ দেয়। এই স্ষ্যাসী দৃতই ভারতাবখ্যাত 
মহাবৈদাস্তিক--তোতাপুরী স্বামী । 

এঁশ হীঙ্গতেই রীঁপু মহারাজ সোঁদন দক্ষিণেশ্বরে আঁবভূতি ছন। এ আবির্ভাবের 
আলোকচ্ছট৷ তরুণ সাধক গদাধরের অধ্যাত্বজীবনে আনিয়৷ দেয় নৃতনতর পর্থের সন্ধান, 
তাহার উত্তরণ ঘটার শান্তধর লোকগুরু শ্রীপামকৃফরূপে। 


সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয় । তাহাকে এড়ানো আরে৷ কঠিন। জন্ম- 
জল্মান্তরের ক এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঠাহার সঙ্গে রাঁহয় গিয়াছে, কে জানে? উদাস 
দিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাঁকয়। গদাধর শুধু কছিলেন, “ক করবে৷ না করবো, বাবু, 
[কছুই জানিনে । সব জানেন আমার মা । তার আদেশ বদ পাই, তবেই আম তোমার 
কথামতো কাজ করবো ।” 

মাতার আদেশ াঁলল। গদাধর বুঝিলেন, ঠাহার অধ্যা হুজীবনকে পূর্ণতর করির়। 
তুলিতেই সন্্যাসীর এই শুভাগমন। 

মন্দিরের শ্যামা বিগ্রহই যে গল্গধরের মা, আর এই মায়েরই আদেশের প্রতীক্ষায় তান 
আছেন, প্রথমটায় পুরীদ্রী বুবিতে পারেন নাই সব কথা শোনার পর অগ্বৈতবা্দী 
সাধকের অধরে চাঁকত হাসি খোলয়! গেল । মায়াময় বিশ্ব-প্রপণ্টের পরপারে, ভাবাতীত 


১৫২ ভারতের সাধক 


রাজ্য এই বেদান্তীর সদা বিচরণ। মানবহৃদয়ের পরমধন, ভগবং প্রেমকেও যে তিনি 
মায়া জ্ঞানে বিশু করিয়া ফেলিয়াছেন। নির্বিকার সমাধির পথে করিয়াছেন বর্ধ- 
সাক্ষাৎ । সাকার ধ্যান আর ইঞ্টপৃজ। আজ তাই তাহার চোখে একেবারে অর্থহীন । 

বালকস্থভাব মাতৃসাধক গদাধরের কথা শুনিয়া তোতাপুরা সোঁদিন হাস্য সংবরণ 
করিতে পারেন নাই। 

পণ্বচিতলে পুরীজী ঠাহার আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শুরু করিলেন । আজ পিতৃপুরুষ- 
দের শ্রাদ্ধ ও নিজ 1পিও প্রদান করিয়া সাধক গদাধর গ্রহণ করিবেন সম্্যাস। পুরীর্ীর 
নির্দেশমতোই সব কাজ সম্পন্ন হইল । যাহা ক্ছু নিয়া এতকাল গদাধর বাচিয়। ছিলেন 
-_ভবতারিণীর প্রতি মমতা, ভক্তি, প্রেম সাধনার সমস্ত কিছু পুণ্যসণয়- সবই তিনি 
চিরতরে দিলেন বিসর্জন । বিরজা হোম সমাপ্তির পর তাহার সম্্যাস নাম হইল-_ 
শ্রীরাম । 

সবপাশমুন্ত সাধকের এবার সমাধির গভীরে নিমজ্জনের পাল। । 


উত্তরকালে রামকৃষ্ণ বাঁলিতেন, “দ্যাখ, সমুদ্রের তীরে যে সর্বদা বাস করে, তার যেমন 
কখন কখন মনে হয় যে, রত্াকর সমুগ্রের গর্ভে কত ক রত্ব আছে ত৷ দোখি, তেমাঁন মাকে 
পেয়ে, মার কাছে সর্বদ৷ থেকেও তখন মনে হত-_জনন্ত ভাবময়ী অনস্তরুপিণী মাকে 
নান৷ ভাবে, নানা রুপে দেখবে ।” এবার ঠাহার সেই আনন্দরুপণী ইছদেবীকে বৃপাতীত 
পর্যায়ে নিয়৷ যাইতে হইবে--নামরূপের সেখানে ঘটবে প্রলয়। লাভ করিতে হইবে 
জ্ঞানমার্গের চরমতম উপলব্ধি । তাই গুরুর 'নর্দেশে তান আসনে 'গিয়। বাঁসলেন। 

ইহ্দেবীর "চিম্ময়ী ভাবময়ী মূর্তি রামকৃেয় ধ্যানের ধন, তাহার সারা সন্তায় তাহ 
ওতপ্োত হইয়। রহিয়াছে । নির্বিকার পরমাত্মধযানে এই মতি" তে৷ সহজে বিলীন হইতে 
চাহে না। চেষ্টা বার বার ঠাহার বিফল হইল । 

তোত৷ গা্জ'য়৷ উঠলেন, “কেও হোগা। নহী' 1”--একবও ভগ্ন কাচখণ্ড (নয়া রাম- 
কৃষের হুর মধ্যস্থানে তিনি বিদ্ধ করিলেন। গভীরকণ্ঠে কাহলেন, “ব্যস, এবার এখানে 
তোমার সারা মন, সারা চেতনা কেন্দ্রীভূত ক'রে নাও, পৌছে যাও চরম উপলান্ধির 
স্তরে ।” 

তখনকার অবস্থার কথ ঠাকুর রামকুষ নিজে বাঁলয়াছেন-_“জগদস্থার গৃর্ত আগের 
মতো মনে উদয় হওয়৷ মান, জ্ঞানফে আঁদ কম্পন! ক'রে ওট৷ মনে মনে দ্বিখও ক'রে 
ফেললাম। তখন আর মনে কোনো বিকল্প নেই; একেবারে হুহু ক'রে সব নাম-বূপ 
রাজের উপরে উঠে গেল! সমাধিতে আমি ডুবে গেলাম ।”-_ ( লীলাপ্রসঙ্গ ) 

শিষ্যের সমাধির পথে কোনে বিদ্ন হয়, তোত৷ তাহা চান না । তাই রামকৃফের 
কুটিরের দ্বার তান তালাবদ্ধ করিয়া রাঁথয়াছেন। পর পর তিন দিন কাটিয়া গেল। 
বিস্ময়াবমুগ্ধ গুরুদেব এবার দুয়ার খুঁলুলেন। দেখিলেন, শিষ্য তখনো সমাধস্থ । নিজ 
আসনে জ্যোতির্ময় হইয়া বাঁসয়৷ আছেন। দেহ নশ্চলল, নিষ্পন্দ_-একেবারে চৈতন্য 
িহীন। সবসত্তা যেন নিবাত নিষ্কল দীপশিখার মত ভ্রালিতেছে । 

এঁক অদ্ভুত, আঁবশ্বাস্য কা! নরদা নদীর তীরে চাল্লশ বৎসরের কঠোরতম 
তপস্যার পর তোত৷ পুরীজী যাহা লাভ করিয়াছেন, কোন্‌ এঁশী কৃপাবলে এই তরুণ সাধক 
এত সহজে তাহ। লাভ করিলেন £ বিস্ময় তাহার চরমে উঠে । কেবলই .ক হিতে থাকেন, 


শ্রীরামকফ পরমহংস ১৫৩ 


“ইয়ে কা৷ দৈবী মায়া ! ইয়ে কটা দৈবী মায়া!” শিষ্য রামকুফের সেদিনকার কুতিত্বে, 
গুরুর আনন্দের সীম! রাঁহল না। 


জ্ঞানবাদী, সবপাশমুস্ত তোতাপুরীন্বামী এবার এই মহা আধকারী শিষ্যের প্রেমে বাধা 
পাঁড়লেন। তীর্থ পরিক্রমার পথে কয়েকটি দিনের জন্য এখানে তিনি আসিয়াছিলেন। 
অতি সহজে চাঁলয়া যাওয়া আর ঘটিয়৷ উঠল না। আপন সাম্বিধ্য দিয় শিষ্যকে অদ্বৈত- 
বোধের ক্ষেত্রে সুপ্রাতাষ্ঠত কাঁরতে 'তাঁন তৎপর হইলেন। 

দাক্ষিণেশ্বরের বাগানে একা দিক্রমে প্রায় ছয়মাস কাল পুরীমহারাজ অবস্থান করেন 
আর দিনের পর দিন রামকৃফের উচ্চতম উপসল্লান্ধগল তাহাকে বাস্মত করিতে থাকে । 

রামকফের উপাসা, তাহার ধ্যানের ধন- জগন্মাতা ৷ মায়ের এই চিম্ময় মৃতি তোতার 
জ্ঞানাগ্রর স্পর্শে নামরূপের বাহিরে চাঁলয়৷ যায়। আবার তোতাও কিন্তু নিজে রামকৃফের 
জাদুষ্পর্শকে এড়াইতে পারেন নাই। নিরাকারের আকারকে, বরহ্মশান্তকে, তিনি স্বীকার 
করিয়া 'ন্তে বাধ্য হন। মায়াতীতের মায়া-মোহাঞ্জন অদ্বৈত রন্ষাত্মবাদীর নয়নেও সোদন 
লাগিয়া যায় । 

নর্মদার ধারা এবার গঙ্গার স্রোতে আসিয়। মিশে-জ্ঞান আসিয়া ধারণ করে ভান্ত ও 
শান্তর লীলা চণ্টচলতাকে । 

জগান্মাতার নামগান কর! সাধক রামকৃষের নিত্যকার অভ্যাস। করতালি 'দিয়া নাম 
গাঁহতে গাঁহতে [তান ভাবাবষ্ট হইক্স। উঠেন। মায়াবাদী তোতাপুরীজীর চোখে এ দৃশ্য 
বড় অদ্ভুত লাগে, প্রায়ই হাঁসি চাপা দায় হয়। সৌঁদন পারহাস ক'রিয়। শিষাকে বলেন, 
“ক্যা ! রোটি ঠুকৃতে হো 2৮ 

বালক-ন্থভাব রামকৃফ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠেন। বলেন, “শাল। বলে কি। 
আম প্রাণের টানে মান্রক্ষময়ীর নাম করি, আর ও তা বুঝতেই চায় না 1” 

সুদূর ন্দার তীর হইতে মা-ভবতারিণী তোতাপুরীকে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রিয়পুত 
গদাধরের সাধনসন্তার় বাহতেছে ভান্ত ও শান্তর ধারাম্তরোঙ, এবার তাহাতে তোতার জ্ঞান- 
সাধনার প্রবাহ তান মিলাইয়া দিলেন। আবার মহামায়ার সর্বব্যাপনী মায়াও বৈদ্যান্তক 
সন্যাসীর জীবনকে করিল প্রভাঁবত। রামকৃফ আর ঠার মায়ের কাছে আসিয়া তোত৷ 
বদ্লাইয়৷ গেলেন। শোনা যার, শেষের দিকে রামকৃষের সুমধুর মাতৃসংগীত তান কান 
পাতির শুনিতেন- আর দুই চোখ জলে ভারয়া জাসিত। 

ব্রহ্ম আর বরহ্শন্তির কথা নিয়া গুরু শিষে। প্রণয়-কলহ এ সময়ে হইত না। সোঁদন 
তোতাপুরী ভাহার ধূনির সম্মুখে বাঁসল্লা আছেন। মাঁন্দরের এক পরিচালক হঠাং আসিয়া 
পপ পি হোমাগ্লির অমর্যাদায় তোতা ক্রোধে ফাটরা 
পাড়লেন। 

এমন মহাজ্জানীর রোষ! চিত্তচার্ুল্য ! কৌতুকোচ্ছল রামকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করতালি 
নি কহিলেন, “তবেই দযাখে। মহামায়ার দুবার মায়া-শান্তর ক'ছে ?ক তুমি হার মানো 
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নাগা সম্্যাসী তোতার বন্জ্রসম দেহ কিন্তু বাংলার জলবায়ুতে ক্রমে ভাঁয়৷ পড়ে, 
দুরস্ত ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হন। ব/াধি যেমন দুরারোগ্য, বন্তরণাও তেমন দঃসহ। 


১৫৪ তানসতের সাধক 


অবশেষে একদিন ভাবিলেন--কি কাজ এই ভঙ্গুর দেহের পরিচর্যায় 2 কি-ই বা লাভ 
ইহার রক্ষণে আজই নদীজলে এ দেহ বিসর্জন দিবেন। 

গঙ্গার মধান্ছল লক্ষ্য করিয়৷ তোতা আগাইয়! চলিলেন। কিন্তু এক অদ্ভুত। 
ব্যাপার ? ডুবিয়৷ মরবার মতে জল তো৷ নদীতে তিনি পাইতেছেন না । এপারে ওপারে 
হাটাহাটিই শুধু সার হইল । মহামায়ার মায়ার সঙ্ষ্প তাহার সোঁদন টুটিয়া গেল। 
তোত৷ হার মানিলেন। রামকৃফের নিকট স্বীকার করিলেন, ব্র্গ ও ব্ন্ষশন্তি অভেদ। 
রামকৃষের মা, মহামায়াকে মানিয়া নিতে হইল। 

রমকুষের সাধনাকে তোতাপুরী পূর্ণাঙ্গ করিয়া গেলেন । তারপর ধীরে ধাঁরে দৃক্ষিণে- 
শ্বরের এ অজ্ঞাত অখ্যাত পুরোহিত প্রবেশ করিলেন যুগাচার্ষের ভীমকায় । জড়বাদী 
সভাতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছে তখন সমকালীন ভারতে । এই তরঙ্গের মুখোমুখি আসিয়া 
রামকৃষ্ণ দাড়াইলেন। চতনাময় জীবনের কথা, ব্রশ্বসাক্ষাতের কথা শুনিয়া এ যুগের 
উদৃত্রাজ্ত মানুষ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল । 

কামারপুকুরের নগণ্য, নিরক্ষর এই ব্রাহ্মণতনয়ের বিবর্তনের কাহিনী বড় বিস্মঘা- 
করন". 

রামকুফের 1পতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলী জেলায় দেরে গ্রামে । নিষ্ঠাবান্‌ 
ও সদাচারী ব্রা্মণ তিনি। কুলদেবত৷ রঘুবীরের পৃজা সমাপন না করিয়া জলগ্রহণ 
করেন না। সত্যসন্ধ বালয়াও তাহার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল । একবার কোনো এক মিথ] 
মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে [তান অস্বীকার করেন ফলে চ্ছানীয় জামদারের সাঁহত তাহার - 
সংঘাত বাধে । কিন্তু কোনে৷ অত্যাচার ও লাঙ্থন৷ ধর্মপ্রাণ ক্ষাদিরামকে সেদিন তাহার 
সত্যধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই । অবশেষে বিরন্ত হুইয়৷ তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ 
করেন, কামারপুকুরের শাস্ত পরিবেশে বাধেন নৃতন কুটির । 

অনেকাদন পরের কথা। ক্ষাদরাম চট্টোপাধ্যায় সোঁদন গ্রামাসশ্ডর হইতে ফিরিতেছেন। 
দেহ বড় ক্লান্ত, তাই মাঠের কোণে এক গাছের নিচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
'নিদ্রাকর্ষণ হইল । 

ঘুমের ঘোরে প্বপ্ন দোখলেন।-_ইঞ্ঈদেব রঘুনাথজী কাছে আসিয়া দাড়াইফ্লাছেন, 
একটি গ্থান দেখাইয়া! বলিতেছেন, *্ওরে, ওখান থেকে আমায় নিয়ে চল । বাড়িতে 
নিয়ে সেবা! পৃ্জা কর্‌!” 

ঘুম ভাঙিয়া গেল। ক্ষুদিরাম চমাকিয়। উঠিয়া বাঁসলেন। ননার্দষট চ্ছানাটির কাছে 
পিয়া বাকৃস্ফূর্তি হইল না। একটি শালগ্রাম শিলা অর্ধপ্রোথিত রহিয়াছে, আর ঠাহার 
উপর ফণা বিস্তার করিয়া আছে এক বিষধর সর্প। 

এই শিলা ভান্তভরে গৃহে আনিয়। শ্থাপন করিলেন। দেখা গেল, এট রঘুবীর 
রিনি রী চন্দ্রাদেবীও ঘ্বামীর সহিত এই বিগ্রহের সেবায় প্রাণমন ঢালিয়। 

। 

ইন্ট সেবার ফল ফাঁলিতে দেরি হয় নাই। ক্ষার্দরাম সেবার গয়ায় তীর্থ করিতে 
খিয়াছেন। (খানে রায়ে দেখিলেন এক অস্ভূত স্বপ্ন ।--জোতির্য় মূর্তিতে প্রভু গদাধর 
স্ব সিংহাসনে উপাবন্ট, সহাস্যে ক্ষু্দরাণের দিকে চাঁহয়া বাললেন-_তান পুররপে 
ঠাহার গৃহে জবতীর্ণ হইবেন। পরে জানা গেল, ঠিক এই সময়ে কামারপুকুরে চন্জ্রা- 
দেবারও ঘটে এক অভ্ভুত দৈব আদেশ । 


শ্রীযামকফ পরদহংস উঠি 


১৮৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ৷ শুত্র মুহুর্তে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষার্ঘরামের গৃহ 
আলোকিত করিয়৷ ভূমিষ্ঠ হইল এক সুদর্শন শিশু । প্রভু গদাধরেব বরে পুত্রের জঙ্ঘ। তাই 
আদর করিয়া তাহার নাম রাখা হইল-_গদাধর। 

কামারপুকুরে স্বেচ্ছা বহারী গদাধরের বাজ্যজীবন কাটে পরম আনন্দে। ধর্মবাযা বা 
শিবের গান শুনিলেই বালক সোংসাহে ভিড়িয়া পড়ে। মনসার ভাসান, হারবাসরের 
গীত, কীর্তন, কোনো কিছুই ফাক যাইবার যো নাই। যে কোনে গান, যে কোনো 
অভিনয় এই মেধাবী বালকের কষ্ন্থ হইয়া যায় । স্ত্রী পুরুষ 'নাঁবশেষে গ্রামের সকলেরই 
সে পরমপ্রিয়, সকলেরই আনন্দ খন । 

বড় অভূত এই বালক । মাঝে মাঝে তাহার ভাবাবেশ হয়। সোঁদন মাঠের ধারে 
বেড়াইতেছে, হঠাৎ আকাশপথে চোখে পড়ে এক উড়ন্ত বলাকার বাঁক। সঙ্গে সঙ্গেই 
আত্মসংাবং হারাইয়া ফেলে । অসীমের ছোয়া কখন যেন তাহার মগ্র চৈতনো দোলা 
দিয়াছে, কোন্‌ গভীরে তাহাকে তল্লাইয! ফেলিয়াছে ! 

মাঠ হইতে বালক গদাধরের অচেতন দেহটি তুলিয়া! আন! হয় । ম৷ চন্দ্রামণি আতঙ্কে 
কাঁদতে থাকেন। শ্রাস্তি স্বস্তায়ন করাইয়৷ তবে তান স্থির হন। 

আর একাঁদনের কথা। গ্রামের মেয়েরা সবাই বিশালাক্ষীর মন্দিরে চাঁলয়াছে। 
গদাধরও তাহাদের সঙ্গ নেয় । পাঁথমধ্যে হঠাং তাহার দেহে দেখ দেয় 'দিব্য ভাবাবেশ। 
সংজ্ঞা-হীন হইয়। পাঁড়লে মেয়েরা ভয়ে আঁ্ছর হইয়া পড়ে। কানাকানি শুরু হয়__ 
1বশালাক্ষীর ভর হয় নাই তো 2 সকলে অচেতন গদাধরের স্তবস্ততি শুরু করে। 

সে-বার গ্রামে যারা গানের পালা হইতেছে । গদাধর উহাতে শিব সাঁজলেন। জটা 
বাঘছাল আর ছাড়ের মালা পরার সঙ্গে সঙ্গে বালক আঁভনয়ের কথ ভুলিয়া গেল-_ 
৮ সাজসজ্জ। জাগাইয়া৷ তালিল শিবের দেবী আবেশ । সধাবং হারাইয়া সে ভূতলে 

| 

[পিতার মৃত্যুর পর গদাধরের জীবনে ঘটে এক অদ্ভুত ভাবাস্তর। একলা অনেক 
সময় ভূঁতির খালের শ্মশান বা! নির্জন আমবাগানে সে কাটাইয়৷ আসে। কামারপুকুরের 
পাশ দিয়াই পুরীধামের যাত্রীদের আনাগোনা । প্রায়ই লাহাবাবুদের পাস্থনিবাসে পাঁর- 
ব্রাজক সাধু বৈরাগীদেব আন্ডা জমে । গদাধর তাহাদের কাছে আসিয়া জুটে, কৌতৃহলভরে 
তাহাদের আচার-আচবণ লক্ষ্য করে। সাধু-সম্ব্যাসীদের সঙ্গে প্রায়ই ভাব জমিয়া যায় । 
আদর করির়। 'প্রয়দর্শন বালককে অনেকে ভঙ্গনও শিখায় । 

গদাধর স্বেচ্ছামতো য্রতত ঘৃঁরিয়৷ বেড়ায় । লেখাপড়ায়ও দেখ। যায় তাহার তেমান 
থেয়ালপনা । পাঠশালার পডায় একটুও মন নাই। তাচ্ছল্য করিয়৷ বলে, "ও চাল- 
কল' বাধার পড়ায় কি লাভ? ও আম পড়তে চাইনে।” বালককে নিয় বাঁড়তে 
সকলে চীস্তত হয়। তাছাড়া, মাঝে মাঝে ঘটে তাহার ভাবাবেশ, তাই পড়াশুনার জন্য 
কেউ তাহাকে তেমন চাপ দেয় না। 

বড় মধুর গদাধরের কণ্ঠ । কার্তন ও যাত্রার গান যে শোনে, মুগ্ধ হইয়া যায়। 
আঁভনয়ে দক্ষতাও তাহার কম নয়। সহঞ্জ সৃন্দর গ্রাম্য জীবনের পরিবেশে এমনিভাবে 
দিন কাটে, প্রকৃতির আনম্দলোকে সে বাড়িয়া উঠে দিনের পর দিন। 

বয়স ক্রমেই বাড়িয়া চাঁলয়াছে, এমনভাবে কতদিন আর গদাধরকে রাখা যায় ? 
সংসারের অ ভাব-অনটন যথেষ্ট । তার উপর ছেলের নিজের ভাঁবব/ংও একটা আছে তে৷ ! 


২৯৫৬ ভারতের সাধক 


জোষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার অবশেষে তাহাকে কলিকাতায় নিপ্লা আসিলেন। গদাধরের বয়স 
তখন পতের । 

কলিকাতায় রামকুমার তখন টোল খুলিয়া বাঁসয়াছিলেন। 'কিস্তু ছাত্রাভাবে অল্প 
কিছুদিন পরে ইহা উঠিরা যায়। 

রাণী রাসমাণির নব প্রারতীষ্ঠত কালীমাঁন্দরে এসময়ে এক পুরোহিতের দরকার । রাম- 
কুমারকে এ কাজের জন্য ডাক! হইল । 

শৃদ্রের প্রাতষ্ঠিত মন্দির । তা হোক। রামকুমারের দৃষ্টিভঙ্গী ত্বভাবতই উদার, 
তেমন গৌড়ামি তাহার নাই। মান্দিরের পোৌরোহিত্য তিনি গ্রহণ করিলেন। 

দাদার সঙ্গে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে আঁসয়াছেন। কথনে৷ মায়ের মান্দরে ভাবতন্ময় 
হইয়া থাকেন, কখনো ঘুরিয়৷ বেড়ান গঙ্গাতীরে । 

দাদ প্রারই পাঁড়াপীঁড়ি করেন, "ওরে, কাজ তো একটা করতেই হবে, তবে ভব- 
তারিণী মন্দিরে থেকেই কেন কিছু করিসনে ?৮ 

গদাধর এ কথায় কান পাতেন না। ভগবানের কাজ ছাড়া আর কাহার চাকুরি তিনি 
করিবেন। 

মন তাহার বার বারই ছুটিয়া বায় দেবী ভবতারিণীর মান্দরে। ক অমোধ আকর্ষণ 
আছে এই বিগ্রহের, বুঝা কঠিন। এই মনোরম গঙ্গাতীরও ঠাহার বড় ভাল লাগয়াছে। 
মন ক্রমে নরম হইয়। আসে-_দেবীর বেশকারীর কাজ নিতে 'তাঁন সম্মত হন। ইহার 
পর মন্দির প্জারীর পদগ্রহণ ডাহার জীবনে সূচনা করে নৃতন অধ্যায়ের । 

পুরোছিত গদাধরের সাথে ভবতারিণী বিশ্রহের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়। ভত্ত 
সাধক আর জগব্মাতার আত্মক যোগাযোগের মধ্য 'দিয়। গাঁড়য়া উঠে এক অঙচ্ছেদ্য 
বন্ধন। 

শান্তী দীক্ষা গ্রহণ না করিলে দেবীপুজ্জা! ঠিকভাবে করা যায় না। গদাধর চিন্তায় 
পাঁড়লেন। ত্ন্্রাচার্য কেনারাম ভট্রাচার্যকে ঠাহার পছন্দ, ঠাহার কাছেই দীক্ষা নিলেন। 
এ দীক্ষার পরই ঘটল এক অদ্ভুত কাও. ভাবাবেশে শৃছিত হইয়া পাঁড়লেন। 


মনের মতো৷ কাজ ভবতারিণীর এই পৃজা। গদাধর একাজে তাহার দেহ-মন-প্রাণ 
ঢালিয়৷ দেন। ভক্তিয় জোয়ার নামে জীবনের দুই কুল ছাপাইয়া, আর প্রাণে জাগে 
সুমুক্ষার আর্ত । সৃক্ষমালোকের থার ধারে ধীরে উদ্মেচিত হয় । 

শৃদ্ধসত্ব অপাপবিদ্ধ সাধকের অন্তরে ফুটিয়া উঠে প্বজন্মের সাত্বক সংস্কার । 
প্রকাশ দেখা যায় নানা লোকোত্তর বিভূতির । 

দেবীর অর্চনায় হয়তো বসসিয়াছেন, অঙ্গন্যাস করন্যাসের সময় দেখেন অপ্ব দৃশ্য ! 
তাহার নিজ অঙ্গের নানাস্থানে ঝলকিয়া উঠে জ্যোতির ছট৷ ৷ পূজার আগে ভূতশৃদ্ধি 
কাঁরতে বসেন, ক্রিয়ার পর নিজেই চমাঁকয়া উঠেন। চাঁহয়া দেখেন পুজাক্ষেত্রে 
চারিদিকে কোন অলৌকিক শান্তবলে জমিয়৷ উষ্টিরলাছে অলৌকিক অগ্নিশিখা, পৃজার 
অনুষ্ঠানকে উহা! রক্ষা করিতেছে। 

মায়ের আহবান মন্রেরই বা এক প্রাতিক্রিয়া ! এ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সার দেহ দিব্য 
সন্তায় পূর্ণ হইয়া যায়। মান্দরগৃহের বায়ু মন্থর হইয়৷ উঠে। এক অপার্থিব ভাব 
মামার সমগ্র পরিবেশ থমূথম্‌ করিতে থাকে । তেজঃপুঞ্জময় ভাবা বট তরুণ পৃজ্জারীর 


শ্রীরাম পরমহংস ১৫৭ 


মূর্তি যে দেখে অবাক হইয়া যায়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদে যেন আবিভূত হইয়াছেন, 
বসিয়াছেন ব্রন্ষময়ীর পৃজার ! 

প্জা শেষ হয় । এবার ঠাকুর মান্দরগর্ভের কোণে বাঁসয়া, প্রাণ ভরিয়া মাকে গাহিয়া 
শুনান রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গান। প্রেম-বিহবল সাধকের বুক অশ্রুজলে সিল্ত 
হইতে থাকে । 

রানে মন্দির বন্ধ হইলে পণ্গবটীর সংলগ্র বনে ঠাকুর ধ্যানন্ছ হন। বাহরঙ্গ জীবন 
হইতে নিজেকে তান একেবারে গুটাইয়া নিয়াছেন। ইহদেবী জগম্মাতার পাদপদ্ে 
নিজেকে ঢালিিয়া দিয়াছেন নি£শেষে ৷ সংদারের আহবান তাহার নিকট আজ অবান্তর-_ 
নিরর্থক । তাই মাতৃধযানে থাকেন সদা বিভোর । 

ঈশ্বরলাভের জন্য কোনো কষ্ট, কোনো ত্যাগই আজ্জ আর ঠাহার পক্ষে অসম্ভব 
নহে । কোনে সাধন-কুচ্ছেই তিনি পরাধ্ফুথ নন। 

“সমলোষ্ঠান্ম কাণ্চনঃ হইতে হইবে * ঠাকুর শুরু করেন এক অন্তুত খেলা । হাতে 
কতকগুল টাক। ও মাটির ঢেল। নিয়া, “মাটি-টাকা টাকা-মাটি* বাঁলয়৷ বার বার গঙ্গার 
ছুণড়তে থাকেন। 

সাধনজীবনের মূল কথা, সাধকের অহংভাব নাশ করিতে হইবে । সর্বজীবে আনিতে 
হইবে শিবজ্ঞান। ঠাকুর কালীবাড়ির কাঙ্ালীদের উচ্ছিষ্ট ভোগ্রনে বসিয়। যান। এই 
কাঙালীরাই যে ঠাহার ইঞ্ঈদেবার রূপ! অহাদের পাতের প্রসাদ যে দেবীরই প্রসাদ । 
তাই এ বস্তু শিরে ধারণ করিয়া 'নিজেকে পাব জ্ঞান করেন। িথারীদের পাত৷ ও 
উচ্ছিষ্ট নিজ হাতে পারষ্কার করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আসেন। 

সাধনার 'সাদ্ধর পথে কোনে ক্রিয়া কোনো কর্তবাই যে ঠাহার অকরণীয় নাই | 
জগন্মাতার দর্শন তাহাকে পাইতেই হইবে, আর এ লক্ষাস্থলে পৌঁছিতে হইলে কোনে। 
ফাক রাখিলে তে চাঁলবে না। চরম প্রস্তুতির পথে দিন দিন ঠাকুর আগাইয়৷ চলেন। 

পিতামাতার ত্বভাবজাত শুদ্ধতা ও পাবন্রজ নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। নিজের 
(ভিতরেও উপজিত হইরাছে প্রেমভাপ্তর অপারিমেয় এঁ্বর্য । অধ্যাত্ব-জীবনের পরম প্রাপ্তির 
জন্য সর্বস্থপণ 'তিনি করিয়াছেন দুবার গতিতে তাই চলিয়াছেন ছুটিয়া। 

ঈশ্বরপ্রেমের তীব্র বযাকুলতা ঠাকুরকে যেন উন্মাদ করিয়া তুলিল। জগম্মাতার দর্শন 
ন৷ মিললে এ জীবনই যে বৃথা! আঁ শুনিলে পাষাণও বুঝি বিগাঁলত হয়। 
দুঃসহ জ্বালায় প্রায়ই আশ্ছির হইর। বলেন, “মা, এশ যে ভাক্‌ছি, তুই কি শুনছিস না ? 
ভন্ত রামপ্রসাদকে এসে দেখা 'দিয়েছিস, তেমান আমাকে কি দেখা দিবি না!” 

হৃদয়ের খন্ত্রণায় আস্থর হইয়৷ ঠাকুর সৌঁদন ছুটিয্না গিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। 
খড়াঘাতেই এ জীবন নাশ কারিবেন ! 

চৈতন্যঘন মহাসত্তার মূলে আকর্ষণ পাঁড়ল । জ্যোতির্যয়ী দেবীরূপে আদ্যাশন্তি উদ্ভাসিত 
হইলেন তাহার নয়নসমক্ষে । এই তে তাহার চিন্ময়ী ইউদেবী-_-এই তে ঠাহার মা! 
রামকৃফ সংজ্ঞাহীন হইয়৷ ভূঙলে পড়িলেন। 

এই 'দিব্যদর্শনের পরে দুই দিন তাহাকে নিরন্তর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় থাকিতে দেখা 
যায়। 

পরবরতাঁকালে এ সময়কার দিব্য অনুষ্ঠতির কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন, ““্ঘর-্ঘার 
মাঁন্ঘর দব কিছু যেন মিলিয়ে গেছে । কোথাও কিছু নেই, কেবল এক অনস্ত চেতনার 


১৬৬ ভারতের সাধক 


জ্যোতিঃসমুদ্র ! যোঁদকে যতদূর দোখি, তার ঢেউ আমায় গ্রাস করতে আসছে। অবশেষে 
আমায় একেবারে তাঁলিয়ে দিল । আম সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম ।” 
--( লীলাপ্রসঙ্গ ) 


তারপর ঘটিল অনস্ত জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে চিম্ময়ী মাতৃসূর্তিতে ব্রহ্মময়ীর আবির্ভাব ! 

দর্শন শেষে ঠাকুর উচ্চ স্বরে 'মা, মা' বলিয়া সৌঁদন কদ্দন করিয়া উঠেন। সার! 
অন্তরসন্৷ ব্যাঁপয়া এক অপার্থিব আনন্দের ঢেউ বহিয়া যায়। জগজ্জননীর 'দিবা 
প্রকাশ ও অলৌকিক অনুভূতিতে তান আঁভভূত হইয়৷ পড়েন। 


ইইদেবীর অদর্শনের পরই আবার জ্বাগে বিরহ যন্ত্রণ। ৷ রামকফের জীবন দুঃসহ 


মায়ের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আর চাপিয়৷ রাখিতে পারেন না। শুরু হয় হৃদয়ভেদী 
কামা। অধীর হইয়া মাটিতে লুটাইয়। পড়েন, মিনাতি করিতে থাকেন, “মা-গো। 
আমার কৃপা কর্‌, দেখা দে ।” 

মান্দিরগান্রে প্রাতহিত হইয়া ফিরে এই আর্ত্বনি। কখনো কখনো ভগবৎ-বিরহে 
ঠাকুর উদ্মাদের মতো হছন। পাঝাণে মুখ ঘষিয়৷ বলিতে থাকেন, “পাবাণী, তুই দেখা 
দিবিনে 1” রন্ত বরে মুখ দিয়া, বাহাজ্ঞান লুপ্ত হয়, চারিদিকে লোকের ভিড় জমিয়া 
যায় ॥ 

উত্তরকালে ঠাকুর বালয়াছেন, সে সময়ে অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা লোপ পাইলেই মায়ের 
বরাভয়হঙ ও জ্যোতিরময়ী মূর্তি তান দেখিতে পাইতেন। এই মূ্তি' ব্যাকুল সাধককে 
সান্তনা দিত, আর দিত, অধ্যাত্ম পথের নির্দেশ । আবার কখনে৷ ঝ মা আর ছেলের মধ্যে 
চাঁলত কত অন্তরঙ্গ হাস্মালাপ। 

নান৷ অনুভূতি ও দর্শনের স্রোত তখন ঠাকুরের সাধনজীখনে বাঁহতেছে। প্রবল 
গাতিবেগে কোথায় ছু'টিয়। চলিয়াছেন, কে জানে ? 

মাঝে মাঝে মাকে ডাঁকয়। বলেন, "মা গো, আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝনে। 
তেকে ডাকৃবার মন্ত্র কিছুই আমি জানিনে। য৷ করলে তোকে চিরতরে পাওয়৷ যায়, 
তাই তুই আমায় শিখিয়ে দে। তুই ছাড়। আমার সহায় বা গাঁও যে আর কেউ নেই 1» 

ভন্তি ও শরণাগতির ঘৃর্ঠ বিগ্রহ ঠাকুর । মায়ের চরণে এবার তিনি নিজেকে একেবারে 
অবলুপ্ত করিয়। দিয়াছেন। নিজে তিনি যন্ত্র আর জগজ্জননী হইয়:ছেন তাহার যস্ত্রী। 
মী যেমনি চালান, তেমনি বাহিয়া চলে সাধকপুনের জীবনধারা । 

আগে ঠাকুর পূজা বা ধ্যানের সময় মায়ের দিব্য মৃতিট শুধু দেখিতে পাইতেন। 
এবার সদাই ঘটিতেছে ঠাহার সাল্লিধ্লাভ। ভোরে ফুল তুলিতে যান, মালা গীথেন, 
মা-ও দিব্য নুত'তে আঁসয়। সঙ্গে জুটেন। আঁবরাম চলে বাকযালাপ। দু'জনের হাসি 
আনন্দ, রঙ্গরসের বিরাম নাই । পৃজাঘরে মান্দির চত্বরে, বাগানে ব। টাদনীতে ধখন যেখানে 
যান আনন্দময়ী ভবতারিণী থাকেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে । 

"ওরে, তুই এটা কর, ওটা করিস্নে'_বলিয়। মা ঠাহার প্রিয় সন্তানকে নির্দেশের পর 
[নর্দেশ দয় চলেন। 


ভবতারিণীকে ঠাকুর ভোগ নিবেদন করতে বসেন। দেখেন এক জাশ্চ্য দৃশ্য ! 


শ্রীয়ামকুফ পরমহংস ১৫৯ 


দেবীর নয়ন হইতে দিব্যজ্যোতির রাশ্ম নির্গত হইয়৷ আসিয়া পড়ে ভোগান্নের উপর। 
দেবী আবার তাহা সংহরণ করিয়। নেন। পাষাণ প্রাতমা যেন জীবন্ত, সচলা। এক 
একদিন কিন্তু এমনও হয়, ঠাকুর হয়তো ভোগ নিবেদন শেষ করেন নাই। কিন্তু মা 
ভবতার্রিণীর আর তর সাহতেছে না। মান্দির-গর্ভ আলোয় আলোময় করিয়া এাড়াতাড় 
আহারে বাসা 'গিয়াছেন। 

ঠাকুর পড়েন মহাবিপদে। ব্যাকুলভাবে মাকে বলেন, “রোস্‌ রোস্‌ আগে মন্ত্র বাল 
তারপর খাস ।” 

মৃন্মরী দেবী শুধু চিম্ময়ী হন নাই, লীলাময়ীও হইয়৷ উঠিয়াছেন। হাস্/লাসাময়ীরুপে 
মন্দিরকক্ষে সদা থাকেন বিরাজমান । 

এ সময়কার কণথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকফ বালিতেন, “নাকে হাত দিয়ে দেখেছি, ম! সাত্য 
সাঁত্য নিশ্বাস ফেলছেন। মাম্দরের দেয়ালে চিন্ময়ীর কোনে ছায়া পড়তে না। নিজের 
ঘরে বসে বসে শুনেছি, মা পায়জোর পরে আনম্দময়ী ছোট এক মেয়ের মতে৷ বমুঝমূ করে 
মন্দিরের ওপর তলায় উঠে যাচ্ছেন ।” 

এক একদিন দোখতেন জগল্মাত৷ জীবন্ত মুতিতে মান্িরের দোতলায় দড়াইয়। গঙ্গার 
শোভা দেখিতেছেন। 

ইন্ঈদেবীর সাঁহত একাত্মত৷ ক্রমেই বাঁড়তেছে। ঠাকুরের বৈধী ভান্ত বাধনও তাই 
দিন দিন হইতেছে;শিথিল। পৃজ। ও ভোগরাগের নিয়মকানুন আজকাল আর মানিয়া 
চলা তাই সপ্তব হয় না। পাগ্‌ল! বামুনের এই অস্ভুত ও বপর্ীত চালচলন দেখিয়া 
মন্দিরের লোকজন ঘাব ডাইয়া যায়। 

জবা বিন্বদলের অর্ধ্য তৃিয়া নিয়া ঠাকুর কখনো নিজের মাথায় রাখেন। আবার 
ভাবাবেশে কখনো বা বুকে- এমন কি পায়ের উপর হয়তো ঢালিয়া৷ দেন! শুধু তাহাই 
নয়, এই পুষ্পদলেই আবার ভবতারিণ।র পাদপদ্মে দিতেছেন অঞ্জাল। 

মাঝে মাঝে ভ!বাবেশে নয়নদ্বয় ও বক্ষ রন্তবর্ণ হয়। প্রেমোন্মন্ত অবস্থায় টালিতে 
টালতে পৃঞ্জার আসনটি ছাড়িয়া উঠেন। তারপর দেবীর সিংহ।সনের উপর অবলীলায় 
নিজের প৷ তুলিয়৷ দেন। সল্লেহে চিবুক স্পর্শ করেন, আদর করেন। কখনো-বা দেখা 
যায়, বিগ্রহের হাত ধারয়। উল্লাসে নৃত্য করিতেছেন । 

শিবোদত অন্নব্জনের থাল৷ ঠাকুর তুলিয়। ধরেন, ভবতারিণীকে নিজহাতে 
থাওয়াইতে থাকেন । সে এক প্রেমমধুর দৃশ্য ! গদৃগদ হরে ঠাকুরকে এক এক সময় 
রে শোন। যায়, “মা, আমায় 'কি বলাছস ! আম থাবে। ? আচ্ছা আচ্ছা, এই আম 
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নিজে ভোগান্ন খাইয়া কখন যে উচ্ছিষ্ট অন্নের অংশ মায়ের মুখে পুরিয়া দিতেছেন, 

কোন হু'শ নাই। 


কর্তৃপক্ষের কাছে এবার অভিযোগ গেল, দেবীর ভোগরাগ কিছুই ভালভাবে দেওয়া 
হইতেছে না। উন্মাদ পুরোহিত সব ক ওলোট-পালোট করিয়া ফোলতেছেন। 

রাণীর জামাতা, এস্টেটের কর্তা মথুর স্বয়ং তদন্তে আসিলেন। লুকাইয়৷ নিজ চক্ষে 
সমন্ত কিছু দেখিলেন। ভাবাবেগে চোখে ঠাহার জল আলিয়া পড়িল। ভাবিলেন 


৯৬০ ভারতের পাধক 


এ কি অদ্ভুত প্রেম-ভন্তি এই তরুণ পুরোহিতের ? এমন ভান্তি এমন ব্যাকুলতায়ও যদি 
মন্দিরের দেবী বিগ্রহ জাগ্রত ন৷ হন. তবে আর [কিসে হইবেন ? 

রাণী রাসমণি ও মথুর উভয়ে উপলব্ধি করিলেন, বহু পুণ্যের ফলে তাহারা এমন 
প্জারী পাইয়াছেন। 

আদেশ প্রচারিত হইল, গদ্দাধর ভট্টাচার্য স্বেচ্ছামতো৷ মা ভবতারিণীর পৃজ। কারবেন। 
তাহার কাজে, আচরণে ও চলাফেরায় কেহ যেন কখনো বাধা না দেয়। 

কর্তৃপক্ষ ইহাও বুঝিয়৷ নিলেন, ঠাকুরের পক্ষে এখন আর বৈধ আরাধন৷ সম্ভব নয় । 
আনুষ্ঠানক কাজকর্মের ভার আর তাহার উপর রাখ যায় না। এ দায়িত্ব এখন হহতে 
দেওয়া হইল অপরকে । 

মথুরানাথ রাণীর জামাতা, তাহার সমস্ত 1কছু কার্ষের পরিচালক । প্রথম হইতেই 
ঠাকুরের প্রীতি মথুরের এক অন্ভুত আকর্ষণ জল্মে। অনেকদিন আগের কথা । সে-বার 
মন্দিরের পুরোহিতের অসাবধানতায় গোবিন্দজী বিগ্রহের একটি পা ভাগিয়া যায়। 
সকলেই ভীত হইয়া পাঁড়লেন, কি কর৷ কর্তব্য তাহা বুঝিতেছেন না । রাণী রাসমাণি ও 
মথুর পাঁওতদের সাহত বহু পরামর্শ করলেন । সকলেরই মত-_-এই বিগ্রহ বিসর্জন দিয়া 
নৃতন বিগ্রহ প্রাতষ্ঠ করা৷ হোক। কারণ, ভগ্ন মূর্তি'তে পূজা শুদ্ধ হইবে না। 

শৃদ্ধসত্ত সাধক, ছোট ভট্‌চাজের কথা মথুরানাথের মনে পাঁড়ল। 

পরামর্শের জন্য তাহাকে ডািয়৷ পাঠাইলেন। 

ঠাকুরের সহজাত প্রজ্ঞা আতি সহজে সৌদন সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। তিনি 
বাঁলয়৷ উঠেন, “এ বিগ্রহ ফেলে দেবে, সে হি কথা গো! আচ্ছা. বাণীর জামাইদের 
কারো হঠাং পা ভাঙলে কি হবে বলতে৷ ? তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে কি আর এক 
জামাই আনা হবে? না, তার চাকৎস৷ চালাবে? গোবিন্দর্জীর ভাঙা পা জোড়া 
লাগিয়ে দাও, সব ঠিক ছয়ে যাবে।” 

যেমন সহজ সরল কথা, তেমাঁন অকাট্য ঘুন্তি। প্রসিদ্ধ পাওতদের 1বধান অগ্রাহ্য 
করিয়৷ রাণী ও মথুর এ পরামর্শ ই মানিয়া নিলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই থাকেন মায়ের ধ্যানে বিভোর এবং ভাবতম্ময়। একবার এজন) 
তাহাকে বড় বিপদে পাঁড়তে হয় । সৌঁদন রাণী রাসমাঁণ দেবী দর্শনে আসিয়াছেন। 
ঠাকুরের প্রাণ-গলানো গান শুনিতে তিনি খুব ভালবাসেন, তাই তাহাকে গাহিতে 
কহিলেন। 

ঠাকুর তখনি পরমানন্দে শুরু করিলেন মাতৃসংগীত। রাণী 'কিস্তু বেশীক্ষণ উহা মন 
'দিয়া শুনিতে পারিলেন না। এস্টেটের একটা জটিল মামলা তখন চলিতেছে, এ 
সম্পাঁকত কি একট৷ কথা তিনি ভাবিয়া নিতোছলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর বির হইয়। 
উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, “এখানেও ওসব চিত্ত৷ !” সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়। গেল 
রাণী রাসমাঁণর গালে এক চপেটাঘাত। 

কি স্বনাশ ! গগাধর ভট্টাচার্য কি পাগল হইয়া গিয়াছে । মান্দিরের কর্মচারীরা 
মারমুখী হইয়৷ ছুটিয়া আসে। 

রাণীর অঙ্গাল সঙ্কেতে সকলে নিঃশনে স্থান তাগ করিয়। যায়৷ রাগী বুবিয়াছেন, 
শৃদ্ধাচারী সাধকের কাছে ঠাহার বিষয়ী মনের চিন্তাতরঙ্গ ধর! পাড়িয়াছে। সাত্যই তো। 


শ্রীরাম পরমহংস ১৬১ 


কালীঘরে বাঁসরা কালীর গান শুনতেছেন, এখানে বৈষায়ক কথ ভাবা তাহার উচ্চিত 
হয় নাই। এধে তাহারই লজ্জার কথা । 

মথুরানাথ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সংশয়া বচারশী'ল মানুষ । কিন্তু ঠাকুরের 
সাম্লিধে। আসবার পর হইতেই তাহার জীবনে শুন হয় এক অপ্ৰ পরিবর্তন। শুধু 
ঠাকুরের রসদদারী করাই নয়, দীর্ঘকাল তান একান্ত নিষ্ঠায় ঠাহার সেবা করিয়াছেন । 
ভন্তবংসল ঠাকুরের প্রথম ভন্ত এই মথুরানাথ। তান ও তাহার পত্রী ঠাকুরকে 'বাবা' 
বাঁলয়। সম্বোধন করিতেন, আর এই খেয়ালী বাবার সমস্ত আবদার অত্যাচার মথুর সহ্য 
করিতেন হাসিমুখে । বাবার £হ্ানো ইচ্ছ৷। প্রণের সুযোগ পাইলে তাহার আনন্দের 
সীমা থাঁকত না। বিষয়ানুরাগী মথুরানাথ এক অহৈতৃক মমত্বের বন্ধনে এই বিষয়- 
বৈরাগীর সাথে আবদ্ধ হন। 

মথুরের সেব৷ ও ভান্তর কথ! উল্লেখ কাঁরয়। উত্তরকালে রামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “মথুব যে 
চৌদ্দ বংসর ধরে সেবা করেছি তা কি অমাঁন করেছিল » ম৷ তাকে এই শরীরের 
ভেতর দিয়ে অদ্ভুত অনেক কিছু দোঁথয়েছিলেন। সেই জন্যেই সে এ সেবা করতে 
পেরেছিল ।” 

অনেক দিন আগের কথা । ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বাবান্দা পায়চার ১রিতেছেন। 
হঠাৎ তাহাব 'দিগ্চে দুষ্ট পাঁড়িতেই মথুরানাথ চনাকয়। উঠিলেন। বাবার মধ্য আজ তিনি 
এ কি দেখেছেন 2 ভবভারণী ও মহাদেবের গত থে তাহার মধ্যে আবিভূতি। এ 
কি বিস্ময় । মথুর বার বার চক্ষু মার্জন কবেন, কিন্তু দেখন সেই একই অলৌকিক 
দৃশা ! অশ্রুজলে বুক ভাসয়। যাইতে থাকে । ছুটিয়া £গয়া৷ ঠাকুরের পদতলে তখনি 


লুটাইয়৷ পড়েন । 


শুধু ঠাকুর ও তাহার ভন্তমওলীব সেবা নয়, ঠাকুরের চারদিককার সমস্ত পরিবেশকে 
মথুবানাথ হার সাধনার পক্ষে সহায়ক করিয়া তোলেন । তাই পরমহংসদেব বাঁলিতেন, 
“মাকে বলৌছিল।ধ, এ দেহ কেমন ক'রে রক্ষা হবে, আর সাধু শস্তদেব নিয়ে কেমন 
করেই ব থাকবে! ? তাই তে সেদবাবু চোদ্দ বংসর সেবা করলে ।” 

মথুরের সাঁহত ঠাকুর সে-বার তীরভ্রমণে যান এবং বৈদ্যনাথধামে আসয়। উপাস্থিত 
হন। এখানকার কাগালীদের দুঃখ দেনা দেখিয়া ঠাকুরেব হৃদয় বিগাঁলত হয় । 


শা 


মথুরকে ধারয়৷ বসেন, “এই সব দীন-দুংখীদের খাওষাতে হবে, সবাইকে কাপড় দিতে 
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মথুর দেখলেন মহাবিপদ । দু তীর্ঘে চলিয়াছেন। যেখানে সেখানে এমনভাবে 
অর্ধ ব্যয় +ারুলে চাঁলবে কেন ? কিস্ত্র যত ৩নি বুক্ঝাইতে থাকেন. ঠাকুর ততই ঝাঁকিয়া 
বসেন। উত্তোজত কে বাঁলয়৷ ওঠেন, “তুম হচ্ছে। মায়ের দেওয়ান। ভবে কেশ এদের 
দেবে না !» 

শেষটায় চদ্ধ হইয়া কহিলেন, “যাঃ! তোর সঙ্গে আমি কাণা যাবো না, আমি 
এদের কাছেই থাকবে৷ । এদেব যে দেখবার কেউ নেই: 

অগত্যা মধুরকে বাজী হইতে হইল । 
ভা, সা. (সু-৩) ১১ 


১৬২ ভারতের সাধক 


মথুরের সহিত ঠাকুরের একবার তর্ক হয় । মধুর বলিতেছেন, “ঈশ্বর আইন করেছেন 
ঠিকই, কিন্তু তাকেও তার নিজের বিধান মেনে চলতে হয় ।” 

ঠাকুর উত্তর দিলেন, “সে কি গো ! এ আবার ক কঞ্গা! ঠার শ্রাইন তিনি সব 
সময়ে যে রদ করতে পারেন!” 

যুক্তিবাদী মুর একথা মানিতে রাজী নন। কহিলেন, 'তা কি ক'রে হয় বাবা? 
লাল ফুলের গাছে যে লাল ফুল হতেই হবে, সাদা ফুল সেখানে হবে কি ক'রে ?” 

পরের দিনই 'কস্তু তাহাদের এ 'বিঠ্কের সমাধান ঘটিল। প্রতাষে বাগানে গিয়া 
ঠাকুর দেখেন, ক আশ্চর্য! একটি লাল জবাগাছে শ্বেত জবাও ফুটিয়৷ রাহয়াছে-_ 
একই ডালে দুই বর্ণের ফুল। তথান ছুটিয়। গিয়৷ মথুরের চোখের সামনে এই বিস্ময়কর 
ব]তক্মাট তাঁলির। ধারলেন । মথুরকে হার মানিতে হইল । 

এক মথুরানাথই তখন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। বালকত্বভাব ঠাকুর মাঝে মাঝে 
তাহাকে ডাকয়। বলেন, “দ্যাথো, মা আমায় দোখয়ে দিয়েছেন, এখানকার ঢের অন্তরঙ্গ 
ভন্ত আছে। তারা সব আঙবে, আর এখান থেকে ঈশ্বরকে লাভ করবে । মা এই খোলটা 
1দয়ে অনেক খেল! খেলবে । অনেকের কল্যাণ করবে । তাই এটাকে রেখোছ, এখনো 
ভাঙে নি। হ্]াগো, তাঁম কি বল? এসব ক ভুল ?” 

মথুর আশ্বাস দেন, “না বাবা, তোমাকে ম৷ এ অবাধ কোনোটাই ভুল দেখান 'ন, তবে 
এ কেন ভুল হতে যাবে 2 নিশ্চয়ই তারা আসবে । কিন্তু বাবা, তার দের করছে 
কেন? শিগৃগীর আসুক না, তাদের নিয়ে আমি আনন্দ কাঁর 2” 

আবার যখন ভক্তদের আগমন সম্পর্কে ঠাকুর মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়া উঠেন, মথুর 
ঠাহাকে উৎসাহ দিয় বলেন, “তাতে শার কি হয়েংছ, বাব ১৯ আম একাই তো তোমার 
একণো ভন্ত 2” 

বালকশ্বভাব ঠাকুর ক্ষুগ্মনে উত্তর দেন, “ক জানি বাবু, তারা৷ আগবে এটা যে মা 
আমায় দোখিয়ে দিলেন !” 


ঠাকুরের সাধনার পথে এ সময়ে সৃক্ষালোক হইতেও সাহাধ্য কম আদিত না। উত্ত₹- 
কালে [নজেই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, «আমারই মতো দেখতে এক যুবক সন্রযাসী'র 
মর্ত আমার দেহের ভেতর থেকে যখন তখন বোরংয় আসতে, আয় সব বিষয়ে আমায় 
ওপদেশ দিত। সে এর্‌পে বাইরে এলে, কখনো আমার সামান। বাহাজ্ঞান থাকতে, 
কখনো-বা আম জড়বৎ পড়ে থেকে তারই চেষ্ট। সফল দেখতে পেতুম, তারই কথা শুনতে 
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এ সমক্কার উন্মন্ত, অবস্থার তথ্যও ঠাকুরের কথায় কিছু পাওয়। যার়--“এর এক 
চতুর্থাংশ বিকার উপাস্থত হলে যে কোনে৷ সাধকের শরীর ত/গ হয়! এ সময়ে দিন- 
রাতের আধ £গাংশ সময় মা'র কোনে। না কোনে রূপ দর্শনাঁদ পেয়ে ভুলে থাকতাম, তাই 
ক্ষে! নতুবা শরীরের এ খোলট। থাক। অসম্ভব হত। এখন থেকে আস্ত করে দীর্ঘ 
ছয় বছর কাল ঘুম হন ন, চোখ পলকশূন্য হয়ে গিয়োছল । চেষ্টা ক'রেও পলক ফেলা 
যেও না।” 
এক সনয়ে ঠাকুরের এক দিব্যোম্মাদের ভাব খুব বাঁড়গ্র। যায় । বায়ু উত্ধ'গাতি, বন 


শ্লীরামকফ পরমহংস ১৬৩ 


ঝন্তবর্ণ, মাথার চুল সব রুক্ষ, জট পাকাইয়। গিয়াছে । পাঁরধানের কাপড় বিভ্রস্ত । দিনরাত 
সাশভাবনায় তিনি উন্মাদ । সমস্ত দেহে মনে যেন এক ঝড়ের মন্ততা। 

এ'ড়েদার বৈষব পাওত কৃফাীকশোর একাদন ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, তান ঠাহার 
উপবাত ত্যাগ করিয়াছেন কেন ? 

ঠাকুর জবাব দিলেন, “আমার বখন এই অবস্থা হলো, তখন আম্বনের ঝড়ের মতো 
একটা কি এসে কোথায় উীঁড়য়ে নিয়ে গেল! আগের চিহ্ন কিছুই রইলো না। হুশ নেই, 
কাপড় পড়ে যাচ্ছে, ত পৈত থাকবে কি ক'রে? তোমার 'দিব্যোম্মাদ হ'লে তবে 
বুঝতে পারতে ।” 

হলধারী ঠাকুরের আত্ম।য়, মাম্দরের তানি অনাতম পুরোহিত। জ্ঞানমাগাঁয় এক 
গ্রন্থ পাড়িয়া সোঁদন ঠাকুরকে বুঝাইনেন _ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে ভাবাতীত নামরূপাদি উপাধি- 
বাঁঞ্জত। ভাব ভান্ত ইত্যাদ সহায়ে ঠাহার সম্বন্ধে যে সব অনুভাত হয়, তাহা নিথ্যা ! 

এ কথা শুনিয়া ঠাকুর বালকের মতে৷ বড় বাকুল হইয়া পাঁড়লেন। ভাবলেন, 
তবে কি ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি, ঘা 1কছু শুনেছি, তা সবই ভুল । 

মা ভবতারিণার কাছে কাণিয়া৷ কহিলেন, “মাগো নিরক্ষর মুখু/ বলে আমায় কি এখান 
ক'রে ফাঁকি দতে হয়” 

কান্নার বেগ আর খেন থামিতে চাহে না। অকস্মাং সস্মুখের মেঝে হইতে কুয়াশার 
ধেশায়ার মতে ক যেন উাঠতে থাকে । উহার 'ভিতর হইতে আবিভূঁত হন এক 'দিবা 
পুরুষ । ঠাকুরকে সামনা দিয়া কহেন, “ওরে, তুই ভাব মুখে থাকু, ভাব মুখে থাকু।, 

যেমন আকাম্মকভাবে এই অলোৌ।কক মূর্তি আ্ভূত হন তেমনি আবার হন 


আন্তাহত। 


ঠাকুর দিব্যোন্মনদগ্রন্ত । কিন্তু তাহার সম্পর্কে নানা ধরনের কথা পল্লবিত ই 
জননী চন্দ্রমাণর কানে পৌঁছিতে থাকে । তবে কি গদাধর সতাই পাগল হইয়া গেল ? 
উৎকণ্ঠার ঠাহার পীম৷ নাই। 

জননীকে শান্ত কর! দরকার, ঠাকুর তাই কামারপুকুরে চলিয়া আসিলেন। হীতিমধ্যে 
তান নিজেও খানিকটা শ্থির হইয়াছেন। আগের সে উদ্দাম ভাবাবেশ, সে চণ্চলত। আর 
নাই। গীয়ে আসিয়া! মনের আনন্দে ্বুরিরা বেড়ান, মাঝে মাঝে ভাত খাল, বুধই 
মোড়লের নিভৃত শ্রশানে হুন ধ্যানম্থ । 

জননী আশ্বস্ত হইলেন, পুনের বায়েরোগ তবে কিছুটা কমিয়াছে। এবার বাস্ত হইয়া 
পড়েন ঠাহার |ববাহের জন্যে । মনে আশ। ইহার ফলে যাঁদ বা সংসারের প্রতি কিছুট। 
টান হয়। 

চেষ্ট। খুবই চলিতেছে । কিন্তু পার্তী কই? অচিরে দেখা গেল ভাঁবষাং জীবন- 
সাশ্গনার খবরটি ঠাকুরের অজানা নয় । 

মাতাকে ডাকিয়া ্মিতহাস্যে পাণীর সন্ধান নিজেই সোঁদন দিলেন। কহিলেন, 
“ছেথায় হোথায় ছুটে কি হবে 2 জর়রামবাটীর রান মুখুঙ্ের বাড়িতে খুঁজে দেখোগে 
[বয়ের কনে কুটাবাধা হয়ে আছে।” 

সাঁতিই কনের সন্ধান সেখানে নিলিল। বালিক। বধ্‌ সারদামণিকে মা সানচ্দে 
বরণ কারয়া ঘরে তুলিলেন। বধূর বয়েস পাচ, আর ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ বংসর। 


১৬৪ ভারতের নাধক 


কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পরই আবার দেখা দিল তাহার 'দিব্যোম্মাদের অবস্থ। ॥ 
দিবারাত জগম্মাতার ভাবে থাকেন বিভোর, বাহ্রঙ্গ জীবনের কোনে ধারই ধারেন না। 
ভাবাবিষ্ট দেহে মহাবায়ুর গাঁত কেবল থাকে উধব* দিকে । বক্ষ সদা আরাম্তম, চু 
পলকহীন, নিদ্রার লেশমান্্ নাই । তীর গাতদাহের জন্য প্রায় সময়েই আস্ছুর থাকেন। 
যেকোনো সাংসারক প্রসঙ্গ ঠাহার কাছে হইস্সা গিক্লাছে বিষবং। শহরের প্রবীণ 
কাঁবরাজের দল এ ব্যাধির দ্বর্প বুঝতে পারেন না, হার নানয়। যান। কেহ বা বলেন. 
-__-এ তে। সাধারণ বাঁধি নয়, যোগজ ব্যাধি । সারানে। বড় কঠিন। 


১৮৬১ খ্তীষ্টাব্দের শেষভাগ । গঙ্গাতীরে ছোট বাগানটিতে ঠাকুর সৌঁদন পুষ্প চয়ন 
কারিতেছেন। হঠাৎ দোখলেন, বকুললতলার ঘাটে একটি নৌকা আসিয়া 'ভাঁড়ল। 
1িভতর হইতে বাহির হইলেন এক ভৈরবী । বয়স তাহার চল্লিশের বেশী হইবে না। 
পারধানে গৈরিক বেশ । দীর্ঘ কেশরাশি আলুলাপ্লিত। সুন্দর সুঠাম দেহে অঙ্গকাস্তি 
উচ্ছলিয়। পড়তেছে। 

ঠাকুর তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষে ফিরিয়া মাসলেন। ভাগনেয় হৃদয়কে ডাকিয়। 
বাঁলিলেন, “হযারে হদে, চট করে ষ। তে এ ঠতবরইকে এখানে ডেকে আন ।” 

হৃদয় তো অবাক! সাধিকা স্ত্রীলোকটি একেবারে অপারচিতা-তাহার আাহবানে 
সে আসতে চাহবে কেন ? 

ঠাকুর 1স্মতহাস্ো বালয়। দিলেন, “ওরে যা না॥ আমার নাথ ক'রে তুই বল্গে । 
ঠিক আসবে ।” 

ঠাকুরকে দেখিয়াই ভেরবার বিস্মঘ ও আনন্দের সীম৷ রাঁহল না। নয়ন দু'টি পুলকা- 
শুতে ভরিয়া উঠিল । কাহয়। উঠলেন, “বাবা, তুমি এখানে রয়েছ 2 তুম্গঙ্গাতীরে 
আছ জেনে, তোমায় যে আম থু'জে বেড়াচ্ছি। এতাঁদনে আজ তোমার দেখ! পেলাম ।” 

ভৈববী ও ঠাকুর সাক্ষাংভাবে কেহ কাহাকেও জানেন না। নামও শোনা নাই। কিন্তু 
কোন্‌ সৃষ্ষণ যোগমূর্র উ ওয়ে সৌদন থুশ্জয়। পাইলেন তাহা। কে বাঁলবে 2 

তৈরবী যেন ঠাকুদের এক নৃতন আাভভাবক্।। ঠাকুরও হুইয়। 'গিয়াছেন এক বালক 
[বিশেষ । নিজের নানা আঁঙজতঙার কথা কাহতে থাকেন । দিঝ্যোন্মাদের দশা *তখন 
চলতেছে । কবে এই দশ। হইতে সন্ত পাইবেন কে জানে? ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন 
“হ্ঠাগা, আমি কি গাগল হলুম! আমায় এ সকল ক হর 2” 

টৈরবী উত্তর দেন, “তোমায় কে পাগল বলে বাবা 2 তোমার যে মহাভাব হয়েছ। 
রাধারাণী, চৈতন।দেব এদের য। হবেছিল। শাম শাস্ত্র থেকে এসব সকলের কাছে 
প্রনাণ করবো !” 

তান্তশান্ত্র ও 'শ্গ্স্থ হইতে ঠৈরবা ঠাকুরকে নান! তথা ও প্রনাণ পড়িয়া শুনান, 
তাহাকে আশ্বস্ত করেন 

আলাপ আলোচনায় বেল সৌদন অনেকট। গড়াঈয়া৷ গেল! ভৈররবার কণ্ঠলগ্ন ইউ 
রঘুবীর-চঞ্ন তখনে। রহিয়াছেন অভুঙ । মন্দির হইতে ভিক্ষা নয়৷ তান পণ্চবচীতে 
রাঁধতে বাঁসলেন। 

ভোগ নিবেদন করিতে গিয়া ধানে খাপগ্লাছেন, দুই নয়নে ধাহতেছে প্রেঘাশ্রুর ধার। 
বাহাজ্ঞান নাই। 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ১৬৫ 


এসময়ে ছাকুর হঠাৎ এক অন্তুত কাও করিয়। বসিলেন। কি যেন এ অলৌকিক 
আকর্ষণে তান তখন পণ্চবচীতে আসিয়া উপাচ্ছত। ভাবাবেশে উদ্বেল। ডৈরবীর 
ইহাকে নিবেদন-করা অন্ন কখন যে 'নিজেই গ্রহণ করিয়া বাঁসয়াছেন হৃ'শ নাই। 

স্বাভাবক জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরের লঙ্গজার আর অবাধ রাহল না । কহিতে 
লাগিলেন, “তাই তো! কে জানে বাবু, কেন এত বেসামাল হয়ে এ কাজ ক'রে 
ফেললুম ।” ৰ 

ভৈরবী তাহাকে সাহস দিয় কাহলেন, “একাজ তুমি করে৷ নি বাবা! যান তোমার 
ভিতর বিরাজত আছেন, তিনিই যে করেছেন। ধ্যানে যাঁকে দেখাছ, এ যে রই 
কাজ। কেন এর্‌প হলো, তাও অমি বুঝতে পেরেছি । আর আমার পুজোয় কাজ নেই, 
পূজো এবার সাথক হয়েছে।” 

সৌঁদনকার ভোগপ্রসাদ ভান্কুভরে গ্রহণ করিয়া ভৈরবী তাহার দীর্ঘ গনের পৃঁজিত 
রঘুবীর চক্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন । 

ঠাকুরের দিব্য ভাব দোঁখয়৷ ঠাহার অলৌকিক অনুভূতির কথা শুনিয়া ভৈরৈবীর 
বিস্ময়ের সীমা থাঙ্ে না । নানা দেহলক্ষণ 'মলাইর। তিনি চমৎকৃত হইয়া যান। শাস্তে 
ভৈরবীর অসামান্য আধকার, সাধ্যসাধন তত্তৃও কম জানা নাই। সব দিক বিচার করিয়া 
এই তরুণ সাধকের চরম সাধনাবস্থারই সমর্থন তিনি পাইতেছেন। 

ঠাহার দৃঢ় বশ্বাস হইয়াছে, ঠাকুবের এই আঁবর্ভাব জীবোদ্ধারের জনা । তাছাড়া 
তাহার এ উন্মন্তত। দিব্োোম্মন্তত৷ ছাড়া আর কিছু নয়, মহাভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার 
মধ্যে। এ তত্ব শুধু নিজে বিশ্বাস কর নয়, আশেপাশে সকলের কাছে ভেরবী উহা 
প্রচার করিতে ছাঁড়তেছেন না। 

একপিন সোৎসাহে ঘোষণ৷ কারিয়৷ বাঁসলেন, “রামকৃষ অবতার-__-এবারে নিতায়ের 
খোলে চেতনার অবতরণ 1” 

ভৈরবী এসব কি বালতেছে 2? কালীবাড়তে এক মহাচাণুলোর সৃষ্ট হইল । এই 
উত্তির ফুলে সকলেরই সম্রদ্ধ দৃঁষ্ট পাঁতি৩ হইল দক্ষিণেশ্বরের উন্মাদ ব্রাহ্মণের দিকে । 

ট্রৈবী "নিজের 'সঙ্নান্ত স্থাপন করিতে চান, তাই শাস্ত্রজ্ঞ পওতদের আহ্বাৰ করিতে 
বালপেন। ঠাকুরের কৌতৃহল বালকের মঞো-__মথুরকে সরল মনে অনুরোধ কার তছ্ছেন, 
“বামুনী এ৩ সব কথ জোর দিয়ে বলছে, তা একটা মীমাংসার জন্য তাদের সবাইকে 
ডাকে] ন। বাব্‌ !” 

বীরভূম ইন্দেশের বিখ্যাত তান্রক সাধক ছিলেন গোৌরীপাঁওত। মথুরানাথ াহাকে 
আহ্বান করিলেন। এ পাঁওতের সিদ্ধাইর তখন থুব প্রাসাদ্ধি। দাক্ষিণেশ্বরে থাকা 
কালে ঠাকুর রামকৃফও ইহা স্বচক্ষে দোথয়াছিলেন। 

গোরীপণ্ডিত এক অলোিক ধরনের হোম করিতেন। বামহস্তটি শূন্যে প্রসারিত 
কাঁরয়। করতলের উপর প্রায় একমণ যঞ্ঞকাষ্ঠ তিনি সাজাইয়া দিতেন । তারপর উহাতে 
করা হইত আগ্রসংযোগ। এই অদ্ভুত ভাঙ্গতে দীর্ঘ সময় ব্যাপয়। চালিত ক্রিয়ানুষ্ঠান । 
বস্ময়ের কথা, হাতের তাগ্সু তাহার অক্ষতই থাঁকিত। 

গোরীপাওতের আরো একটি সিদ্ধাই ছিল । এটি প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার একটি 
বিশেষ প্রাক্িপ্া । এ 'সদ্ধাই 'নয়া ঠাকুরের সঙ্গে গোরীপাওত্র সংঘাত হয় এবং পাওত 


স্পরান্ত হন। 


১৬৬ ভারতে সাধক 


দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে পৌছামাত গোরীপগডত উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনি করেন এক তান্ত্রক 
আরাব। হা-রে-রে-রে নিরালঘো লম্বোদর জননী আাম্‌ ধাম শরণং- প্রভৃতি মন্ত্র ঘোর 
রবে বলিয়া চলেন। 

তাহার দুখ হইতে এগৃলি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো শক্তিমান সাধকের 
শান্ত বিনষ্ট হইয়। যায়, আর পাঁওত অবলীলায় প্রাতপক্ষের 'িবুদ্ধে জরী হন। 

সোঁদন গোৌরীপাঁওতের চীংকারের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরও এক অন্ভুত কাও করিয়। 
যসেন। কি জানি কেন, অজ্ঞাতসারে ঠাহার মুখ হইতে নির্গত হয় আরও উচ্চ রব-_ 
“ছহা-রে-রে?। 

চারাদিফে তখন এক প্রচণ্ড ফোলাহল পাঁড়য়া যায়। তারত্বরে হঠাৎ এমন রে-রে 
শঙ্খ কেন? তবে কি মান্দরে ডাকাত পাড়িয়াছে? ভবতারণীর গহনার লোভে সগল- 
বলে আজ হানা দিয়াছে? লাঠি-পোটা হাতে নিয়া হস্তদস্ত হইয়৷ দারোয়ানেরা ছুটিয়া 
আসিল । বল৷ বাহ্‌ল্য, ক্ষণপরেই আসল ব্যাপারটা বুধা৷ গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাম্দির চত্বরে 
বহিয়া গেল এক হাঁপর তরঙ্গ । 

গোরীপাঞ্ডতের সমস্ত কিছু শান্ত, আর সমস্ত 'সিদ্ধাই কে যেন ইতিমযেোঃই নিষ্কাষিত 
করিয়৷ নিয়াছে ! হতবীর্য হইয়৷ বিষ মনে ধাঁরে ধারে তিনি কালীমন্দিরের দিকে 
চলিয়া গেলেন। 

উত্তরকালে ঠাকুর এ সম্পর্কে ভন্তদের বলেন, “মা এরপর আমায় জানিয়ে দ্রিলেন 
গোরী বে শান্ত বা 'সিদ্ধাই 'দিয়ে লোকের বল হরণ ক'রে অজ্জের থাকতে, সেই শান্তর 
এখানে এরুপে পরাজয় হয়ে যায়। তাই তার সিদ্ধাই আর থাকলো না। মাতার 
কল্যাণের জন/ই তার শান্তটা আমার এই খোলটার ভেতরে টেনে নিলেন ।” 

গোরীপাওত অতঃপর কয়েকাঁদন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেন। ঠাকুরের দিব্যভাব 
প্রতক্ষ করিয়। তান মোহিত হন, ভন্তিভরে তাহার কাছে করেন আত্মসমর্পণ । অল্পকাল, 
পরে পাত সহ্যাস গ্রহণ করেন, শভীষ্টাসাদ্ধর পথে যান ঠাহার শুরু হয়। 


এমানতেই ঠাকুরের প্রাত মথুরের শ্রদ্ধা অসীম। তদুপরি ভৈরবী ঠাহার ভগবনা 
প্রমাণ করিতে চাওয়ায় মথুরের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। শীন্ত্রজ্ঞ পাগুতদের এক সভা 
[তিনি আহবান করিলেন । 

বৈফবচরণ কিকাতার চৈতনাসভার সভাপতি, সে সময়কার বৈফব আচার্যদের মধে 
ঠাহার খ্যাতি যথেষ্ট । সদলবলে তিনিও দক্ষিণেশ্বরে উপাশ্ছিত হইলেন। 

সভা৷ শুরু হইতে দেরি নাই। ঠাকুর ভবতারিণীকে প্রণাম করিতে গিরাছেন। 
প্রণামের সাথে সাথেই দেহে নামিল দিব্য আনম্দ-রসের ঢল । মহাভাবে তিনি প্রমন্ত। 

মান্দির-ঘারে আসিয়াই ঠাকুর হঠাৎ থমকিয়৷ দীড়ান। অপূর্ব ভাবাবিষ্ট মুতি'। 
ঢো।ৎ মুখে স্বগাঁয় জেযাতির ছটা । এ মূর্তি বৈষব-চরণের নয়নপথে পড়ামান্ন তিনি 
আঁভভূত হইয়া যান। ঠাকুরের চরণে পাড়িয়া বার বার আর্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। 

প্রেমোম্মন্ত হইয়৷ খাকুর এ গময়ে বৈফবচরণের কাধের উপর বাঁসরা পড়েন। পাগুত 
তো আনচ্দে একেবারে মাতোয়ারা, কঁতকৃতার্থ। অপার উৎসাহে গহিত থাকেন ঠাকুরের 
স্তব-গাথ। । গোরাপাঁওত, মথুরানাথ প্রভৃতি নীরবে দাঁড়াইয়া এই নাটকীয় দৃশ) 
দেখিতেছেন। 


ল্লীরামকৃফ পরমহাংস ১ঙথ 


সভার বিতঁকের মীমাংসা এভাবে আগে হইতেই প্রায় হইয়া গেল। সঃবেত পওত ও 
দর্শকদের সম্মূখে ভৈরবীও সোঁদন ঠাহার অসামান্য শান্তরজ্ঞান প্রদর্শন করিলেন । 

ঠাকুরের নান৷ লক্ষণ ও শাস্ত্রের প্রমাণ নিয়া সে সময়ে আলোচন। চলিতেছে । গোঁরী- 
প্গিত, বৈষফবচরণ ও অন্যান্য আচার্ষের প্রবল উৎসাহে বতর্কে মাতিক্াছেন। অথচ 
যাহাকে নিয়। এত কথা, 'তাঁন 'কিস্তু একেবারে 'নাল্লপ্ত। সকলের মাবখাতুন অর্ধনগ্র 
হইয়৷ ঠাকুর উপাঁবষ্ট। মাঝে মাঝে বালসুলভ ভঙ্গীতে এদিক ওদিক তাকান, কখনো 
কৌতুকভরে আপন মনে রহস্য করেন। কখনে।-বা সম্মুখের বটুর। হইতে 1কছু মৌ 
নিয়া সুখে পূরিয়া দেন। 

পাঁওতদের বাক্তীবতণ্ড উদ্তেম্বনা তাহাকে স্পশ কাঁরতেছে না, যেন অপর ঝাহায়ো 
প্রসঙ্গ শিয়া বাইতেছেন। 

উৎসাহভরে এক একবার ঠাকুর 'বিতর্কে যোগ দেন। উত্তেজিত পণ্ডিতদের হাত 
টানিয়৷ ধরিয়। ছোট বালকের মতো। হাসিতে থাকেন, কখনো-বা বাঁলর। বসেন, 'না গো৷ 
না, তা নষ-_আমার 1কন্তু এরকমটা নয় ।৮ 

ভৈরবীর কথা বৈষবচবণ মানয়া নিলেন । 'সিদ্ধাও কারগ্পেন, ঠাকুরের মধো বৈষব 
শাস্ত্রোন্ত মহাভাবই স্ণ্ারিত হইয়াছে । উনিশ প্রকারের এই মহাভাব। ইহার দুই চারিটি 
উপস্থিত হইলেই জীবের দেহ চালয়া যায় । সভার শেষে সৌঁদন ঘোঁষত হইল- ঠাকুর 
ঈশ্বরাবতার । 

গোরীপাপ্তত ঠাকুবকে আগেই মানিয়। নিয়াছেন, তিনি আর কোনে 'বিতর্কে অগ্রসর 
হইলেন না। 

[িফবচরণের ঘোষণ। শুনিয়া মথুর ও অন্যান্য সকলে তে বিস্ময়ে হতবাক । বালক- 
স্বভাব ঠাকুর 'বাস্মত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াহেন । মথুরকে ডাঁকয়৷ চুপি চুপি বলেন, 
"ওগো, এসব বলে কি? যা হোক বাবু, রোগ-টোগ নয় - শুনে কিন্তু মনটায় আনন্দ 
হচ্ছে |% 

মথুর এতক্ষণ নীরবে দীড়াইয়া ভাবিতেছিলেন, পরম সৌভাগ্য তাহাব তাই এই 
দেবকল্প মহাপুরুষের সেবার ভার পাইয়াছেন, শ্মার পাইয়াছেন ঠাহার কৃপা । 


ভৈরবী চ্মির করিলেন, এবার হইতে শাস্ত্রোস্ত পন্থায় ঠাকুরের সাধন৷ অগ্রসর হোক্‌। 
প্রতিভাময়ী সাধিক। নিজেই সেই ভার গ্রহণ করিলেন-_হুইলেন ঠাকুরের প্রথম লৌকিক 
শক্ষাগুরু। 

নানা বিচিত্র সাধনধারা আসিয়া মিলিয়াছে ভৈরবীর জীবনে । কণ্ঠে সদাই তাহার 
বালান থাকে ই্দেব রণুবীরের গু । তত্ত্রশাস্ত্রে তাহার অদ্ভুত আঁধকার। আবার 
বৈফবীয় শাস্ত্র ও সাধনাও ঠাহার কম আয়তে নয় । 

বলে ঠাকুর রামকৃফ 'সীাদ্ধ লাভ করিয়াছেন। এইবার ভৈরবী কাহার 

মধ্যে স্টালত করিয়। দেন শান্ত সাধনার নৃতনতর প্রাণধারা । চৌধাট্রখান৷ তত্ত্রের নানা 
ধরনের দুর্হ অনুষ্ঠান তিনি ঠাকুরকে দিয় একে একে সম্পন্ন করান । তারপর তন্রমতে 
ঠাকুরের পূর্ণাভষেক ক্রিয়।৷ উদ্যাঁ্তি হয়। বেলতলা ও পঞ্চবটিতে দুইটি পণমুণীর 
আসন প্রন্থুত করাইয়া ভৈরবী নিথু'তভাবে দিনের পর দিন তত্রসাধনার সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন করান। 


৯৬৮ ভারিতেন পাথক 


পূর্ণভিষেক ব৷ তান্্রক সঙ্গ্যাস গ্রহণের পর ঠাকুরকে বহুতর তান্ত্রিক সাধন-ক্রিয়া 
করানো হয় । এ কাজে মা ভবতারিণীর আদেশ মালিয়াছে, ঠাকুরের তাই ইহাতে নিজেরও 
উৎসাহের অভাব নাই । এই সাধনকালে বহু অলৌকিক দর্শন ও অভিজ্ঞত৷ একের পর 
এক তাহার হইতে থাকে । 


তাস্্রিক ক্রিয়ায় বহু দুশ্্রাপ্য বোর দরক্ষার হয়। ভৈরবী রোজই দৃর-দূরাস্ত হইতে 
এগুলি সংগ্রহ করিয়া আনেন। 

একদিন শবের খর্পরে মৎস; রাঁধিয়৷ ঠাকুর মা-জগদস্বাকে ভোগ দিলেন নিজেও 
ঠাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভৈরবী যোদন তাহাকে নিবোদিত নরমাংস গ্রহণ 
করিতে বাঁললেন, সোঁদন 'তানি ঘুণায় সঙ্কুচিত ন৷ হইয়। পারেন নাই । ভৈরবী অবলীলার 
এ মাংস নিজে ভোজন করিলেন । তারপ্র দৃঢ়স্থরে ঠাকুরকে কহিলেন, “বাবা, এবার 
তুমি এই মহামাংসের প্রসাদ মুখে দাও ।” 

ঠাকুর 'মা-মা' বলিয়া মাঝে মাঝে হুত্কার ছাড়িতেছেন, আর ভিতরে তাহার উদ্দাপ্ত 
হুইয়৷ উঠিতেছে চ্ডকার ভাব । এই ভাবাবেশের পর আর এ মাংস গ্রহণে কুষ্ঠাবোধ 
রহিল ন।। 

আর একদিনকার কথা । গভীর অমানিশায় বিশেষ একটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইবে। ভৈরবী কোথা হইতে এক পূর্ণ যৌবন রূপসী রমণীকে দক্ষিণেশ্বরে ড1কয়। 
আনিয়াছেন। ঠাকুরকে কহিলেন, “বাবা, একে দেবীবু'দ্ধতে আজ তুমি পুজো করে৷ |” 

পূজা শেষ হইয়। গেল। ভৈরবী এবার এই নারীকে বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিলেন। 
ঠাকুরকে নির্দেশ দিলেন, “বাবা, এখন মেয়োটর কোলে বসে তোমার জপসাধন করতে 
হবে।” 

নারীমায়েই আল্গীবন যাঁহার মাতৃজ্ঞান সেই মহাসাধকের অস্তরও প্রথমটায় আতঙ্কে 
কাঁপয়া উাঠল । কিন্তু কৃপাময় কপাসিদ্ধ যিনি তাহার আবার ভয় কি ? জগজ্জননীকে 
স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মাতৃশন্তিতে উদ্ধৃদ্ধ হইয়া উাঠলেন। বীর সাধক দিব্য 
আবেশভরে এঁ উলঙ্গ নারীর অঙ্কে গয়। বাঁসলেন। বাঁসবামান্রই ধ্যানন্রোতে কোথায় 
ডুবিয়া গেলেন, কোনো বাহ্যজ্ঞান রাহল না। 

সধাবৎ 1ফরিয়। পাইয়া ঠাকুর নয়ন উদ্মীলন ঝারলেন। ভৈরবী তথন তাহাকে 
বাঁলতেছেন, “বাবা, তোমার ক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে । খুব কম সাধকই এ সাধনকালে 
আত্মসংবরণ করতে পারে। সামান্য কিছুকাল জপ করেই তারা ক্ষাস্ত হয়। আর তুমি 
এসময়ে একেবারে সমস্ত বোধের পরপারে চলে গিয়েছিলে ।” 

আসাধনকালে রামকৃফের অঙ্গকাস্তি এক অপ্ৰ 'দিব্যদ্রী ধারণ করে। ফুটিয়। উঠে 
সিদ্ধ সাধকের নয়নাভিরাম রৃপ। যেখানেই যান লোকে 'নানমেষে ঠাহার দিকে 
তকাইপ। থাকে । মার কাছে তাই 'মনৃতি জানান বার বার, “মা, আমার এ বাহ্য রূপে 
কোনে। দরকার নেই, এটা নিয়ে নিয়ে, তুই আমায় ভেতরের €প দে।” 

এই সময়কার তস্তরোন্ত 'ক্রয়াকলাপের ফল ফলিয়। উঠে। ঠাকুরের সাধনজীবনে আসে 
বিভূতির ধরশ্ব্ষ, বুতর অলৌকিক দর্শন এবং অনুভূতিও তিনি লাভ করেন। 

1কন্তু বরাবরই তিনি ছিলেন শুদ্ধাভান্তর একনিষ্ঠ সাধক, তাই এই বিভাতি সম্বন্ধে 
কোনোদিনই ওংসুক্য দেখান নাই, এ সম্বন্ধে সচেতনও তেমন হন নাই। 


শ্রীরাম$ক পরমহংস ১৬৯ 


ঠাকুরের সেবক, ভাগিনের হৃদয়নাথের বড় দুঃখ--লোকের সাধনায় কত ফল ফলে, 
কিস্তু কই, তাহার মামার জীবনে তে। চনকপ্রদ সিন্ধাই কিছু দেখা যইতেছে না ? বৈষার়ক 
উন্নাততেও তো এ £সদ্ধাই লাগানো যঃইত ! 

একদিন সোঞ্জাগুজি বাঁলিয়া ফোঁললেন, “মামা, পণ্চবঠিতে কত সব শান্তমান সাধু 
সব্য্যাসী আসে, কত তাদের সিদ্ধাই ! তার৷ ধুলোকে সোনা করে, আরও কও কছু করে। 
তুমি তো এতকাল কত কঠোর সাধন করলে, কিন্তু মামা তোমার ছুই হ'লে না।৮ 

বালকবং স্বভাব ঠাকুরের । ভবতারিণীর কাছে ছুটিয়৷ গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 
“মাগো, হদু কত সব বল্ছে, আমার নাঁক কিছুই হয়ান !” 

জগজ্জননী অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইয়া দিলেন_-_£বষ্ঠার স্তুপ অর্থাৎ, 'সিদ্ধাই সাধকের 
কাছে বিষ্ঠার মতোই ঘৃণ্য। 

মন্দির হইতে ফিরিয়া ঠাকুর হৃদয়কে তুদ্ধস্বরে কহিলেন, “শালা, তুই আমাকে ভুল 
বুঝিয়েছিলি !” 

ইহার পর হইতে অষ্টসিদ্ধি ও বিভূতির উপ্র ঠাকুরের ঘৃণার ভাব চির৩রে বন্ধমূল 
হইয়৷ যায়। 

তন্ত্রসিদ্ধ হওয়'র কালেই ঠ'কুর দিবা শাস্তবলে ভাঁবষ।ং জীবনের হীঙ্গত প্রাপ্ত হন। 
স্পষ্টত বুঝিতে পারেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসিয়া যুগাচার্ষের ভূমিক। তাহাকে গ্রহণ 
করিতে হইবে, শুদ্ধসত্ত সাধকেরা সব আসিবে আশ্রয়ের জন্য। এই উপলান্ধর সাথে 
ঠাকুরের জীবনে আসে গুরুভাবের নৃতনতর চেতনা । 


নেপথোর মহানাট্যকার রামকৃফজীবনের নৃতন নৃতন দৃশ্য তখন উল্মোচন করিয়। 
চালয়াছেন। তান্রক ক্রিয়াগুল সম্পূর্ণ হওয়ার পর আবার এক্ পটপারিবর্ঠন ঘটিয়া 
গেল। 

সাধক জটাধারী সে-বার দক্ষিণেশ্বর বাগানে আসিয়া উপাস্থত। বাৎসল্য রসের এক 
সিদ্ধ সাধক তিনি । নবদূর্ধাদলশ্যাম বালক ভ্র'র'ম তাহার উপাস্য । ধাতুমক্প-বিগ্রহ 
'রামলালা' জটাধারীর কাছে শুধু চিন্ময় রূপ পারিগ্রহ করিয়াই ক্ষার্ত থাকেন না, এক নিত্য 
সহচরবৃপে প্রিয় ভন্তের সঙ্গে করেন লীলাবিহার । জটাধারীর পিছে পিহে ঘু'রয়। বেড়ান, 
আব্দার উপদুব করেন, আর বাংসল্যঃসে বিভোর সাধক সমস্ত ঝঞ্চাট সানন্দে পোহাতেই 
ধাকেন। 

জটাধারী আর ঠাহার ইন্টাবিগ্রহ, ি জানি কেন, ঠাকুরকে কেবলি আকর্ষণ করে। 
প্রায় সময়ই তিনি তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকেন। রামলালার নব নব লীলা 
আর নাটুকেপন। দেখিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না। 

রামলাল৷ বিগ্রহ কিন্তু অঁচরেই ডিগ্‌বাঞ্ী খাইয়া বসে - হঠাগ সে একদিন ঠাকুরের 
প্রেমে পাঁড়িয়৷ যায় । গভীর ভান্তনিষ্ঠা নিয়া সাধক জটাধারী দিবারাতি এত সেবাধর 
করিতেছেন, সোঁদিকে তাহার হুক্ষেপই নাই। চতুর চূড়ামণি এবার নৃতন লীলারঙ্গে 
মাতিয়াছেন। ঠাকুরের দিকেই এখন তাহার ঝোঁক পাঁড়য়াছে। ঠাকুর জটাধারীর কাছ 
হইতে সরিয়।৷ আসিলেই,রামলাল৷ চিন্ময়রুপে অমাঁন তাহার ঘরে আসিয়া হাজির হয়। 
বারণ করিলেও মানে না। ঠাকুরের কোলে উঠিয্না নাচে, দৌঁড়ায় আর সকল রকমের 
উৎপাত করিয়া বেড়ায় । 


১৭০ ভারতের সাধক 


রামলালার এ সময়কার লীলারঙ্গ বড় মধুর। এই লীলা যেভাবে ঠাকুর বান্ত 
করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ও মাধুর্য উপলান্ধ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর 
বলিয়াছেন, “সোঁদন রামলালা ঘারনা করছে দেখে, ভোলাবার জন) চারিটি ধাননুদ্ধ খই 
খেতে দিলুম। তারপর দোঁখ, এঁ খই খেতে গিয়ে, ধানের তৃষ লেগে তার নরম জিভ 
চিরে গেছে । তখন মনে বা কঞ্ট হ'লো ! তাকে কোলে ক'রে ডাক ছেড়ে কাদতে 
লাগলুম - বে মুখে মা-কোশলয। লাগবে বলে ক্ষীর, সর, ননীও সন্তর্পণে তুলে দিতেন 
আম এত অভাগ! যে, সেই সুখে এই কদর্য খাবার দিতে মনে একটুও সঙ্চোচ হ'লো৷ ন! !” 
এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া ঠাকুরের শোকের পাখার উথালয়! 
উঠিত। তখন ভন্ত ও দর্শনার্থারাও স্থির থাকতে পারিতেন না। 
অনেক দিন আগে কুলগদেবত। রঘুবীরের সেবা ও পৃড্জার সুবিধার জন্য ঠাকুর রামম্তে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবার সেই রঘৃবীরের প্রাত জাগিয়। উঠে গভীর বাংসল্যভাব । নৃতন 
মন্ত্র তান জটাধারীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন, আর বালক শ্রীরামের ধ্যানে থাকেন সা 
1বন্তোর। সদাই প্রতাক্ষ করেন-_ 
যো৷ রাম দশরথকা বেটা, 
ওছি রাম ঘট ঘটমে লেটা 
ওঁছ রাম জগংপসেরা 
ওহ রাম সবসে নেয়ারা | 
ভন্ত জটাধারীর মনে কিন্তু ক্ষোভ হইয়াছে । এক আচরণ তাহার রামলালার £ 
এতাঁদিনের সেবা পূঞ্জ। সব ভুলিয়া গেল ? 
রামলালা সোদন তাহার থেদ মিটাইয়া দেয়, আনিয়। দেয় সাধকজীবনের চরম 
উপলান্ধ। জাটাধারী দেখিলেন-__ঠাহার ইষ্টদেব পরম চৈতন্যময়, সমস্ত বিশ্বসংসারে তিনি 
রাহয়াছেন ওতপ্রোত। 
এবারে অন্তরে আর তাহার কোনে ক্ষোভ নাই। রামক়ফের কাছে থাঁফয়াই যখন 
রামলালার সতাকার আনন্দ তখন জটাধারী তাহাতে বাদ সাধবেন কেন? এই জাগ্রত 
িগ্রহকে ঠাকুরের নিকটে রাখয়৷ তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


বাংসল]ভাবে 'সা্ধর পর ঠাকুর রামকৃফ ব্রতী হন মধুর ভাবের সাধনায় । সখীভাবে' 
করেন দেহসজ্জা, প্রেমভাবে হন ভাবিত। শুরু হয় ঠাহার মধুর রসের রাগানুগা-সাধন। 

ভাবনা ও সাধন! অনুযায়ী 'সিদ্ধিলাতে ঠাকুরের দোঁর হয় নাই । নারাবেশে জানবাজ্ার 
রাজবাড়র অন্তঃপুরে ঠাকুর এসময়ে কিছুকাল বাস করেন। পুরমাহস্রারা অনেকে 
ভূলিয়াই যান যে তিনি পুরুষ । ঠাকুরের মধ্যে ফুটিঞ। উঠে কান্তাভাব-_ প্রেম-ভন্তির এই 
সাধন অতঃপর পরিণত হয় মহাভাবে। শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ ও মাধূর্য আস্বাদন করিয়। 
ঠাকুর মধুর--াধনের চরম পধায়ে উপনীত হন। 

বিভিন্ন সাধনার অন্তর্হত স্ত্ত যে এক ও আভন্ন--এ সত/টি উপলব্ধি কারিতে 
ঠাকুরের দেরি হয় নাই। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের তত্ব ঠাহার মধ্যে সমন্বিত হয় এক অখণ্ড 
অধ্যাত্মচেতনায় । 

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতনে।র সাধনতত্তের হয অপূর্ব ব্যাথা ঠাকুর রামকুফ দিতেন তাহাতে 
এই অথওবোধের পারচয় মিলে । তানি বাঁলিতেন, “হাতীর বাইরের দাত থাকে শনুকে 


শ্রীরামকৃফ পরমহাসে ১৭৯ 


আক্রমণের জন্য, আর ভেতরের দাতে সে খাবার 'চাঁবয়ে খার শরীর পোষণের জন্য। 
গোরাঙ্গের অন্তরে ও বাইরে তেমাঁন ছিল দুইটি ক্ষাবের প্রকাশ। বাইরের মধুর ভাব 
সহায়ে তিনি লোকের কল্যাণ করিতেন, আর ভেতরে থাকতে অদ্বৈত ভাব-_ প্রেমের চরম 
পরিপুষ্টিতে তিনি ভূমানন্দে একেবারে গলে যেতেন, তখন তন ব্রন্মভাবে থাকতেন 
আঁধা্ঠত।” 

মধুর সাধনার পট পাঁরবর্তনের পরই ঠাকুরের জীবনে ঘটে তোতাপুরীর আঁবর্ভাব-- 
আসে বেদান্তের পরম উপলান্ধ। 

অধবৈতবোধের প্রবাহ ঠাকুর রামকৃফের অধ্যাত্ম ঘটীবনে মাসের পর মাস ব্যািয়া বাহিয়া 
চলে। এসমরকার অবস্থার বর্ণনা করিয়া তিনি বালয়াছেন-_ 

"যে অবস্থায় সাধারণ জীবের পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মান শরীর 
টেকে, শুকনো পাআ ধেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে, তেমান পড়ে যায় _ সেইখানে ছয় যাস 
ছিলুম। কখন কোন্‌ দিক দিয়ে যে দন আসতো, রাত যেত, তার ঠিকানাই হ'ত না ॥ 
মরা মানুষের নাকে সুখে যেমন মাছি ঢুকে তেমানি ঢুকতো, কিন্তু সাড়া হছে না। চুল- 
গুলো ধুলোয় জটা পাঁকয়ে গিয়োছিল। হয় তে অসাড়ে শোচাদ হয়ে গেছে, তারও 
হ'শ হয় নি। 

প্শারীর কি আর থাকতে 2-এই সময়েই যেত। তবে এসময়ে একজন সাধু 
এসোছল। তার হাতে রুলের মতো একগাছা লাঠি ছিল। আমার অবদ্ছা দেখেই 
চিনেছিল। আর বুঝেছিল -_- এ শরা'রটে 'দিয়ে মা'র অনেক কাজ এখনে বাকী আছে-_ 
এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে, 
মেরে হৃ*শ আনার চেষ্টা করছে] । একটু হু'শ হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গু্গে দিত। 
এই রকমে কোনে। দিন একটু আধটু পেটে যেত, কোনে দিন যেত না। এই ভাবে ছ'মাস 
গেছে। 

“তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুনতে পেলুম মা'র কথা- ভাবমুখে থাক্‌, 
লোক শিক্ষার জন্য ভাব মুখে থাক্‌। 

“তারপর অসুখ হ'লো- রম্ত আমাশয় ; পেটে খুব মোচড়, আর খুব মন্রণা। সেই 
যন্ত্রণায় প্রায় ছ'মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নামলো --সাধারণ 
মানুষের তখন মতো হৃ'শ এলো । নূব৷ থাকতে থাকতে মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে 
একেবারে সেই নিবিকল্প অবস্থায় চলে যেত ! 


ঠাকুরের স্ত্রী সারদামাণি গরমে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। স্থামীর সম্বন্ধে অনেকে 
অনেক কথা বলে। মস্ত বড় সাধক তানি, দক্ষিণে্গরের মান্দরে নাকি তাহার প্রাতি- 
পাঁগুর দম! নাই। 

অন্তরের ব্যথা গুমরিয়া উঠে, এমন স্বামীর সেবার অধিকার কি তাহার হইবে না ? 
সেবার পিতাকে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরের মান্দরে আসিয়া উপ।স্থত ছইলেন। সাধন- 
ভজনে সদাই ডুঁবয়৷ থাঁকলে কি হয়, সোঁদন পত্ীর প্রাতি ঠাকুরের ব্যবহার কিন্তু দেখা 
গেল বড় স্বাভাবিক, বড় আন্তারক । পরম সমাদরে তাহাকে তিনি গ্রহণ করিলেন । 
স্থান দিলেন নিজেরই কক্ষে, নিজেরই শধ্যায়। বিবাহিতা ত্রুণী স্ত্রীকে নিজের 

রভতাধীন স্ত্রীকে, নিকটে রাখয়। হীন্দ্রর়সযমের পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করিলেন। 


১৭৭ ভারতের সাধক 


উগ্র দাম্পত্য জীবনের এক শ্ুদ্ধসত্ত, স্থগাঁর় রূপ সৌদন ফুটিয়া উঠিল। এ রৃপ 
বড় দুূল'ভ। দাম্পত্য জীবনের এ দিব্য রূপায়ণে ঠাকুরের তু্সনায় সারদামণির কৃতিত্ব 
কমনয়। আপন সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য “দিয়া ত্বামীর ব্রতকে 'তিন অক্ষু্ রাখেন। 

উত্তরকালে পরী সম্পর্কে ঠাকুর বাঁলয়াছেন, “ও যাঁদ এত ভাল ন৷ হ'ত, আত্মহারা 
হয়ে তখন আমায় আক্রমণ করতো৷ তাহ'লে আমার সংযমের বাধ ভাঙতো৷ কিনা, দেহবৃদ্ধ 
আসতে কিনা, কে বলতে পারে ? বিয়ের পর ম। জগদন্বাকে ব্যাকুল হয়ে ধরে পড়োছিলাম। 
বলোঞ্ছিলাম-_মা, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে। ওর সঙ্গে 
একতে বাস ক'রে এ সময়ে বুঝোছলাম, মা আমার সে কথা সাঁতাই শুনেছিলেন।” 

স্বামী সারদানন্দ ঠাহার রচিও লীলাপ্রসঙ্গ-গ্রছ্থে 'লাখয়াছ্ছেন, “পূর্ণ যৌবন ঠাকুর ও 
নবযোবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল 
কথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহ।৷ জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর 
কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ কর যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়৷ মানবহাদয় ত্বতই 
ইহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান্‌ হইয়। উঠে এবং অন্তরের ভান্ত শ্রদ্ধ৷ ইঁহাঁদগের শ্রীপাদ পদে 
অর্পণ করিতে বাধ্য হয় | দেহবোধ বিরাহত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত এইকালে সমাধিতে 
আতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে বু)থ৩ হইর৷ বাহ্ভূমিতে অবরোহণ কারিলেও 
ঠাছার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে সাধারণ মানুষের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে এক 
ক্ষণের জন.ও উীদত হইত ন। 1" 


দক্ষিণেম্থরে পৌছানোর দুই একদিন পরে পত্ধী সারদামাণিকে একান্তে পাইয়৷ ঠাকুর 
বলেন, ক গে৷ আমায় ক তুম মায়ার বন্ধ করতে এসেছে। ৯, 

1কশোরা বধূ তথখান দৃঢ়, সপ্রাতিভ কঠে উও্তর দেন, “না, তা কেন 2 আম তোমার 
সহধার্মণী। তোমার ধশ্নপথে সহায়তা করতেই আমি এসেছি।% 

রাতের পর রাত শয্যায় বাঁস। ঠাকুরের ভাবসমাধি হয় । সারদামাণ বড় ঘাবড়াইয়। 
যান। এক একদিন ঘস্তে ব্যস্তে ঠাকুরের ভাগিন্নয় হাদয়কে গাঁকয়। আনেন। কানে বার 
বার নাম শুনানোর পরে তবে ঠাকুর প্রকাতস্থ হহয়া উঠেন । 

খহার পর হইতে ঠাকুর নিজেই সারদামাঁণকে বলিয়া রাখতেন, কোন্‌ রকমের ভাব- 
সমাধি হইবে। কিন্তু রাণ্রি ঘনাইয়৷ আসিলেই সারদার আগ দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। 
কখন [ক ভাবাবেশ ঠাকুরের হয়, কখন মুছি'ত হইয়া পড়েন, তাহা জান' নাই । শ্রায় 
সারারাত তান জাগিয়া কাটান। ঠাকুর একদিন সেকথ। জানিতে পাঁরয়। বড় দুখত 
হইলেন। কাছেই নহবংখ।নার ধর, এখন হইতে সেখানেই সারদামাণর শয়নের ব্যবস্থা 


কর৷ হইল । 


একাঁদন সারদ। ঠাকুরের পদসেব৷ কারিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুরকে তিনি প্রশ্ন করিয়। 
বসিলেন, 'ওগো, ঠিক ক রে বন্দ তো, আবায় তোমার কি মনে হয় 2৮ 

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “মন্দিরে যে মায়ের পৃজ হয়, সেই মা ই এই শরীরের 
জন্ম দিয়েছেন এবং আঙ্রকাল নহবতে বাস করছেন । আবার তিনি এখন কচ্ছেন আমার 
পদসেবা । আনন্দময়ী মায়ের প্রতাক্ষ মূর্তি বলেই যে তোমায় সর্বদা! আম দৌখ।” 

নিজের পত্মীতে ও সমন্ত নারীতেই ঠাকুরের এই মাতৃভাব। ব্রহ্মময়ীর স্ুরূপ তান 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৭০ 


ঠাহাদের সকলের মধ্যেই উপলান্ধ করেন। এবার ঠাহার এ উপলন্ধিকে তিনি পূর্ণতর 
করিয়৷ তুলিতে চাহেন। 

সেদিন অমাবস্যা । ফলহারিণী কালীপ্জা। ঠাকুর নিজে শয়নঘরে ষোড়শী প্জার 
আয়োঞ্জন করিয়া বাঁসলেন। প্ী সারদামাঁণকে তান মহামায়৷ জ্ঞানে প্জ। করিবেন, 
জপতপ ও ধ্যান ধারণার সব ছু ফল তাহার চরণে করিবেন সমর্পণ । 

গঙ্গাজলে আঁভিষেকের পর সারদামাণকে নব বস্ত্র পরানো হইল । পুষ্প-চন্দনে সঙ্িত 
হইয়। তিনি পৃঙ্ছাবেদীতে বসিলেন । এই ভাবগস্ভীর পারবেশে তিনিও ভাবাবিষ্ট হইয়া 
গিয়াছেন। পৃজ। শেষে মা-মা রবে চারিদিক কাপাইয়া তালয়৷ রামকৃফ সমাধিস্থ হইলেন। 
বেদীতে উপাবিষ্ট৷ সারদামণিরও তখন বাহ্যজ্ঞান নাই । 


১৮৭৫ শ্বীষ্টান্দ। এ সময় হইতে ঠাকুরের জীবন-লীলানাটেয এক নৃতনতর দৃশ্যপট 
উদ্মোচিত হয়। আত্মসমাহণ সাধক এবার আত্মপ্রকাশ ধরেন লোকগুরুরূপে । 

মনীষী, বাগ্বী ও ধর্মনেতার্পে কলিকাতায় তখন কেশব সেনের বিরাট প্রাতা। 
তাহার সঙ্গে ঠাকুরের শ্রী।তর সম্পর্ক গাঁড়য়৷ উঠে, কলমে এ সম্পর্ব হয় খনিষ্ঠতর। কেশব 
সেনের দেখাদোখ বিজয়কৃফণ, প্রতাপ মঞ্জুমদার, শিবনাথ শ্রী প্রভীতও আসিতে থাকেন। 

এবার হংতে দক্ষিণেশ্বরের পাগ্‌ল। বামুনের ভগবং-কথ। শুনিতে সকলে ভিড় করেন, 
ভাগবত জীবনের প্রকাশ শ্রাহার মধ্ো প্রতাক্ষ করিতে অনেকেই হন মহা কোত্হলী । 
এই ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপূরুষের দিকে কলিকাতা? 'শাক্ষিওসমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় । তারপর 
তাহার চরণতলে আসিয়া জড়ো হইতে থাকে একর পর এক ভস্তবৃন্দ ও আত্মার পরমাত্মীয় 
শিষাদল। 

সার দেশের সমাজজীবনে তখন চলতেছে এক মানস-সঙ্কট। একা'দকে প্রাচ) ও 
প্রতীচের আদর্শ সংঘাত, আর একাদকে জাগিয়া উঠিয়াছে জাতির আত্মপরিচয় সাধন ও 
আত্মপ্রাওষ্ঠার তীব্র আব্াতক্ষ। ' কোথায় আলো কোথায় পথ ? বিভ্রান্ত মানুষকে, দিবে 
সতের গদ্ধান 2 এই সময়ে ঘটল শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ! 

সংশয়াচ্ছন্ন, জড়বাদী মানুষকে তিন ডাঁঞ্য়া৷ কহিলেন, ঈশ্বর দূরের বস্তু নয়, তিনি 
পর নন। আমাদের একান্ত আপনজন। তাহার জন্য ব্যাকুল হইলে, সবওাাগী হইলে 
অবশ্য তাহাকে পাওয়া যায় । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে পুত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার 
সন্ধানও তান অবগত আছেন। 

শত শত : শ্বরাবমুখ ব্যান্ত ঠাহাকে দশন করিতে আসে। ভগবং-শান্তির প্রত্াশ 
তাহার দেহে দেখিয়৷ বিশ্বাসবান্‌ হয়, নৃতনতর চৈতন্য লাভ ক'রে। গ্যাগবৈরাগ্যবান্‌ 
সাধকেরাও আসেন দলে দলে । তাহাদের বিশ্বাস হইয়া উঠে দৃঢ় তর, পরমাশ্রয়র্পে এ মহা- 
প্রষকে আরে। আঁকাঁড়য়৷ ধরেন । 

কেশব সেন এক্াদন সথেদে রামকৃফকে কাহলেন, “মশাই, বলে দিন, কেন আমার 
ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে ন।” 

ঠাকুরের জীবন ঈশ্বরধত। ঈশরময় তিনি হইয়৷ 'গয়াছেন। তাই এ ঝাপারে 
তাহার মুখে মনরাখা কথ। শোন। যায় না। সোজ। বলিয়া দিলেন, “লোকমানা, বিদা, 
এ সব নিয়ে তুমি আছে৷ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যতুকণ £ 
ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুঁষ। খানকঙক্গণ পরে চুধি ফেলে দিয়ে যখন চী 


১৭৪ ভারজো সাধক 


করে, তখন মা ভাতে হাঁড়ি নামিয়ে আসে। তুমি মোড়লী করছো, মা ভাবছে-_ 
ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। এভাবে আছে তে থাক্‌ ।” 

1শবনাথ শাল্সী এক সময়ে প্রায়ই পামরুফের কাছে যাইতেন। কিন্তু ঠাহার ভাব- 
সমাধ যে ক বন্তু তাহ। বাঁঝয়। উঠিতে পারিতেন না। কেহ এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে 
শিবনাথ মত প্রকাশ করিতেন--এই ভাবসমাধি প্লাযুবিকার প্রসূত। 

সোঁদন আচার্য শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে আঁসয়ছেন, ঠাকুর ঠাহাকে কোণঠাসা করিয়া 
ফোঁললেন। কহিলেন, “হ/াগো শিবন.থ, তুমি নাক এ-গুলোকে রোগ বল? আর 
বল যে, এঁ সময়ে অচৈতনা হয়ে যাই 2 তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকাকড়ি এই সব 
জড় জানসগুলোতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকবে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ সংসারটা 
€চতন।ময় হয়ে রয়েছে, তাকে দিনরাত ডেবে আমি অজ্ঞান, অচৈতন্য হলুম ! একোন্‌ 
শদশি বুদ্ধি তোমার ?* 

শিবনাথ 'নর্বাক, নঙশির হইয়া বসিয়। রহিলেন। 

[বষয়ী ও অর্ধ বিষয়ী লোকের ভিড়ে রামু কেবল হাপাইয়৷ উাঠিতেছেন। কিন্তু 
ফই ? যে শুদ্ধসত্ত, ত্যাগ-বৈরাগ্যবান সাধকদের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়৷ আছেন, তাহাদের 
তে। এখনো দেখা নাই। জগজ্জননী যে নিঙ্জে বলিয়াছেন তাহাদের আগমনের কা । সে 
কথা তো মিথ্যা হইবার নয় । কিনতু ঠাকুর যে অর ধের্য ধারঠে পারেন না। 

এক একট দিন চালয়। যায়, আর তাহার 'বিরহ্যন্ত্রণ। হয় তীরত । হতাশ হইয়া 
ভাবতে বাসন__-আরও একটা দিন আতক্রান্ত হইয়া গেল, কই ? যাহাদের আসবার 
কথা, তাহারা তে আজে। আসিল ন৷ ! 

সন্ধ্যার আকাশে অন্ধপার নাময়া আসে। মান্দরের আরাতির শব্দ দূরে-_বহুদৃরে 
এমালাইয়। যায় । রামকৃফ কুঠিবাঁড়র ছাদে চুপি চুপ উঠিয়। ষান। তারপর সেখানে 
ধগয়। ডাক ছাড়য়। কাঁদতে থাকেন, “ওরে, তোরা সব কে কোথায় আছসূ, আয় । তোদের 
না৷ দেখে যে আর আমি একদিনও থাকতে পারছিনে ।” 

মিলনের লগ্ন আসিয়৷ যায় । এবার একের পর এক আসতে থাকে শুদ্ধাতা, মুমুক্ষ 
তন্তের দল-_রামকৃফের আদর্শের ইহারা ধারক বাহক, নব ধর্মান্দোলনের এক একটি স্তত্ত। 

চাহত শিষ্যদের কাহার 'কি পরিচয়, কে কোন দিক হইতে আঁসতেছেন কোনো 
ধক ঠাকুরের অঙগান। নয়। এক একদিন মনের আনন্দে দু'এক কথ! প্রকাশও করেন। 
দেখা হইলেই পরম আত্মীয়ের মতো। তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। তারপর শুরু হয় এই 
ভক্ত সাধকদের গাঁড়য়া তোলার পর্ব। 

অন্ভুত অধ্যাস্বাশস্পী এই ঠাকুর শ্রীরামকৃফ ! বিস্ময়কর ঠাহার সৃজনী প্রতিভা । আর 
অমোঘ ঠাহার অলৌকিক সাধন শান্তর স্পর্শ। দৃরসন্ধানী দৃষ্টি দিয় প্রাতটি শিষোর 
অন্তস্তল দিনের পর দিন তিনি দেখিতেছেন' নিপুণ হস্তে করিতেছেন রূপান্তরিত । সর্বজ্ঞ 
এবং শান্তধর সদৃগুরুরূপে সদ] নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাদের সৃক্ষমতম চিন্তাতরঙ্গ। 

সাধক ভন্তদের উপর ঠাকুরের কৃপা বর্ষণের কথা জানাইতে গিয়। লীলা-প্রসঙ্গকার 
সারদানন্দজী 'লিখয়াছেন-- 

প্রত্যেককে একান্তে আহবানপ্ৰ্ণ ধ্যান করাইতে বসাইয়া অহাদিগের বক্ষ, জিহবা 
প্রভৃতি শরীরের কোনো কোনো স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ কারতেন। এ শন্তিপূর্ণ স্পর্শে 
তাহাঁদগের মন বাহরের বিষয়সমূহ হইতে আধাঁশক ও সম্পূর্ণভাবে সংহত ও অন্তমু্খ। 


শ্রীয়ামকৃফ পরমহংস ১৭৫ 


হইয়া পাড়ত এবং সাঁশ্ঠিত ধর্মসংস্কার সকল অন্তরে সহসা সন্্ীব হইয়া উঠিয়। সত্য হবরৃপ 
ঈশ্বরের দর্শন লাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিধু্ত কারিত। ফলে উহার প্রভাবে 
কাহারও দিবাঙ্জোতি মাঘের অথব! দেব-দেবীর জে্াতয় মাত»মূহের দর্শন, কাহারও 
গভীর ধ্যান ও অভূতপূৰ আনন্দ কাহারও হৃদৃগ্রান্থ সকল সহসা উন্মোচিত হইয়া 
শর লাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলত৷, কাহারও ভাবাবেশে ও সাঁবকল্প সমাধি এবং বিরল 
কাহারও নির্বিকল্প সমাধর প্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত। 

“ঠাহার নিকট আগমন করিয়া এঁরূপে জ্যোতি্য় মৃতি" প্রভৃতির দর্শন কত লোকের 
যে উপাস্থৃত হইয়াছিল তাহার ইয়তা হয় ল]। 

“তারকের মনে খরূপ বিষম ব্যাকুলত৷ ও ক্রদ্দনের উদয় হইয়া অস্তরের গ্রন্থি সকল 
একাদন সহস৷ উল্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বপ্পকালে নিরাকারের 
ধ্যানে সমাধিস্থ হইগ়্াছিল, এ কথা আমর ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিস্তু এবপ 
স্পর্শে এককালে নার্বকম্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমান্ন নরেজ্দ্রনাথের জীবনেই 
দেখা গিয়াছিল। 

“তস্তাদগের মধো কোনো কোনো ব্যান্তকে ঠাকুব এরূপ স্পর্শ কর! ভিন্ন কখনও 
কখনও আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন । এ দীক্ষা প্রদানকালে তান সাধারণ 
গুরুগণের ন্যায় শিষোর ক্োষীবচারাদি নানাবিধ গণন৷ ও প্জাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না, 
কল্তু যোগদৃষ্টি সহাঘে তাহার জন্মজল্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপ্রক 
“তোর এই মন্ত্র বাঁলয়া মন্ত্র নির্দেশ কাঁবয়া দিতেন 1৮ 

নবাগত তরুণ সধকেরা ঠাকুরের কাছে আসেন। নিজ সনস্যার কথা, আভজ্ঞতার 
কথা জানাইয়৷ নির্দেশ চান। এ সময়ে ঠাকুর যেন তাহাদের অন্তরঙ্গ সখা, সৃহদ । সাধ্য 
ও সাধন সম্পর্কে ফাকা আওয়াজ ঠাহাব নাই । উচু 5 বাঁসয়া, নাগালের বাহরে থাকিয়। 
উপদেশ বর্ষণ করিয়৷ 1ঠন কর্তব্য সমাধ। কবেন না। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়৷ একান্ত 
অন্তন্গগতায় আশ্রতের হাতটি ধরেন । তাহার পর ধীরে ধীরে টানিয়৷ নেন আহাকে পরম 
প্রাপ্তির দিকে । 

সেবার এক তরুণ ভন্ত সথেদে কাহিলেন, “ঠাকুর, আমার যে কাম যাচ্ছে না, এত 
সাধন ভজন ক'রে চলোছ কিন্তু মাঝে মাঝেই হীন্দ্িয় শণল এসে পড়ছে। কি করবো, 
আমায় বলে দিন৷” 

ঠাকুর যেন প্রশ্নকর্তার এক প্রবীণ বন্ধু। তাহাকে কাছে বসাইয়া আশ্বাস ও উৎসাহ 
দিয়া কাহতে লাগিলেন-_- 

«ওরে, ভগবংদর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা, ভগবানের দর্শন হলেও 
শরীর যতাঁদন থকে ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তৃই কি 
সনে কারিমৃ, আমারই একেবারে গেছে » এক সময়ে মনে হয়োছল, কানটাকে জয় করেছি। 
তারপর পণ্চবচীতে বসে আছি, এমান কামের তোড় এলো যে, আর যেন সামলাতে 
পাবান। তারপর ধুলোয় মুখ ঘষড়ে কার্দি আর বাঁল, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর 
কখনও ভাববো না যে কাম জয় করেছি" তবে যায় । 

শক জানিস- তোদের এখন যৌবনের বন॥ এসেছে । তাই বাধ দিতে পাচ্ছিস্‌ না। 
বান যখন আনে, তখশ কি আর বাধ বাধ টধ মাণে 2 বাধ উহলে তেঙে জল ছুটতে 
থাকে। লোকের ধানক্ষেতের ওপর এক বাশ সমান জল পাড়যে যায়। 


১৭৬ ভারতের সাধক 


“তরে বলে--কলিতে মনেব পাপ পাপ নয়। আর, মনে একবার আধ:বার কখনো 
কুভাব এসে পড়ে তে-বেন এল' বলে বসে বসে আই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো 
কখনে। কখনো শরীরের ধমে আসে যায়--শোচ-পেহ্ছাপের চেষ্টার মতো মনে করবি। 
শোঁচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েই বলে লোকে ক মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে ? 
সেইরকম ওই ভ বগুলোকে আঁত সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান ক'রে মনে আনাব না। 

“আর তার নিকটে খুব প্রার্থনা করাবি, হরিনাম করব ও তাঁর কথাই ভাববি । ও 
ভাবগুলে। এল ক গেল- সোঁদকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে কলমে বশ 
মানবে ।” 

গ্তীরাক্মা, ধৈরাগাবান মহাপুর্ষ রামকৃষ্ণ । কিন্তু মুমুক্ষু বালক ভক্তদের নিয়া এক 
এক দন ?ক হাস/-পারহাসের তরঙ্গই না তাঁলয়া দেন। যে কক্ষটিতে প্রাতদন জ্ঞান, 
বৈলাগ্য এর ঈশ্বরতত্বের সুগভীর মালোচন। হয়, সেখানে অনাবিল হাসারসের ঝড় বহিয়। 
যায়। ঠাকু+ হাসিতে হাসিতে অনেক সময় বলেন, “দ্যাখো, আমি এ ছোকরাদের ঞক্বেল 
নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁষ ধোয়া জল একটু একটু দিই। ত। না হলে 
আসবে কেন ?” 

ঠকুরের ভস্ত কথামৃত-কার শ্রীম এক দিনকার এর্‌প একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিতেছেন, 
“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্ম। ভক্তাদগকে পাইয়া আনন্দে ভাঁসিতেছেন। নিঞ্জের ছোট 
খাটাটতে বসিয়া ঝাসয়! তাহাদিগকে কাঁঙণীয় ঢং দেখাইয়। হাসাইতেছেন। ক এনী 
সেজেগুজে স্প্রদায়ের সঙ্গে গন গণহতেছে। কীতনী দাড়াইয়া। হাতে রঙীন রুমাল। 
মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাঁণতেছে ও নথ তুলিয়া থুতু ফোলতেছেন। মাবার যাঁদ 
কোনো বিশিষ্ট ব্যক্ত আপসিয়। পড়ে, গান গ ইঠে গাইতেই আহাকে অভ্যর্থনা করতেছে 
ও বাঁলতেছে--“আসুন'। আবার মাঝে নাঝে হাতের তাবিজ, অস্ত ও বাউটি ই৩/দি 
অলঙ্কার দেখাইতেছে।” 

ক্ষজ্ঞপুরুষের এ এক লালা রঙ্গ, অপ্র রসোচ্ছল ভাব। হাত নাড়িয়া মুখ ঝাকাইয়। 
একাই 1তাঁন ঢ পওয়ালীর আভনধ জমাইযা তুলিহেছেন, আর অতুঃ্স ঝলক ভন্তদের 
মধ্যে পাড়য়া গিয়াছে তুমুল হাস/রোল । একাঁট ভন্তের ২য়॥ ঝড় কম, গাকুরের কও 


দেখিয়া সে ও। হাসয়। লুটোপুি। 
ঠাকুর তৃপ্তির হাঁস হাসির কহিতেছেন, “ছেলে ধানুষ 1কনা, ঠাই হেসে গড়াগাঁড় 


যাচ্ছে ।” 
পরক্ষণেই আবার এ বালক ৬দ্তীতকে ঠতাঁন সতক করিয়। দিতেছেন, “খরে পল্টহ। 
দেখিস তোর ঝাবাকে যেন এসব কথা বালসনি। যা-ও আমার ওপর এক-আবছুকু টান 
ছিল, ত-3 তালে যাবে। «রা এক্ষে ইধালশম্যান লোক ।” 

ভল্র লরেন্দ্রনাথ তখন জীবনযুদে হড় ক্ষতাঁংক্ষত, চরম দারিপ্রের আঘাতে মুহামান। 
পিতার মৃত্যার পর পরিবারের গরণপোষণের দায়ত্ব তাহার উপর পাঁড়য়াছে | অথচ 
বহ্‌চেফায় একটা চাকুরী জুটাইতে গারিতছেন না) তাহার ইচ্ছা, বাঁতর একট! 
সুব্যবস্থা কারযা নিশ্িত্ত হইয়া, অরপর একেবারে অধ্যাত্মজ্ীবনের প্রোডে ঝাঁপাইয়। 
পাঁডবেন। কু ঞকুরের হিসাব অন্য প্রকার । তাহার মতে. ঈশ্বরপ্রেম যখন উত্তাল 
হইয়া উঠে, বিরহের তীব্রতায় যখন পাণ ওষাগত হয়, সাংসারিক 'বালব্যবস্থার .কথা, 
সতর্কতার কথা, তখন প্রকৃত মুন্তকামী ভক্তের মনে টরঠিবে কেন ? 


শ্রীয়ামকুফ পরমহংস ১৭৭ 


সোঁদন নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসল্লাছেন। সার। দেহে মনে ক্রান্ত আর বিবাদের 
ছাপ। ঠাকুর এমন সময় তাহাকে লক্ষ করিয়। বক্লো্তর বাণ ছাড়িতে লাগিলেন । ভন্ত 
মাস্টারমহাশম্ন কাছেই উপাঁবষ্ট। ঠাকুর তাহাকে বাঁললেন, “দ্যাখো, যে বড় ঘরের 
ছেলে তার খাবার ভাবনা হয় না-_সে মাসে মাসে মাসোহারা পায় । আঙ্ছ৷ নরেনের 
অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন, বল তো? ভগ্গবানে মন সবটা সমর্পণ করলে ওবে তো 
তিনি সব যোগাড় ক'রে দেবেন ।” 

একটু পরেই এ প্রসঙ্গের জের টানিয়৷ ঠাকুর শুরু করিলেন তীক্ষ বাঙ্গোস্তি । 
কহিলেন, “একট। মাগীর ভার শোক হয়েছিল! আগে নথ্‌টী কাপড়ের আঁচলে 
সে বাঁধলে, তারপর--'ওগো, দিদিগো আমার ক হ'লো গো" বলে সকলের সামনে 
আছড়ে পড়লো ; কিন্তু থুব সাবধান রয়েছে সে, নথটা যেন ভেঙ্গে না যায় !” 

সকলে হাসিতেছে। কিন্তু ঠাকুরের এই শাণিত বিদ্রুপের থোঁচ৷ সোঁদন নরেনের 
মর্মে গিয়া বিশীধল। মন মেজাজ এমাঁনতেই তেমন ভাল নয় । কক্ষের মেঝেতে 
শ্রাস্ত দেহটি ধাঁরে ধীরে এলাইয়৷ দিয় [তিনি শুইয়৷ পাঁড়লেন। 

ভন্তপ্রবর মাস্টারমহাশয় ঠাকুরের কথার ভঙ্গীতে কোতুকোচ্ছল হইয়৷ উঠিয়াছেন। 
'স্মতহাস্যে নরেনের দিকে চাহিয়া ফোড়ন কাটিলেন, “একেবারে শুষে পড়লে যে !” 

মাস্টারমহাশয় নরেনের চাইতে বেশী সংসারী । মুহুতমধ্যে ঠাকুর তাহার লক্ষ্য 
ঘুরাইয়৷ নয়া মাস্টারের দিকে তাক করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হানিলেন তীক্ষতর গ্লেষ 
ও ব্যঙ্গভরা উীন্ত, “এ যেন সেইরকম কথাই হ'লো-_আমি তো আছি নিজ্বের ভাশুরকে 
নিয়ে তাইতেই লজ্জায় মার, অনা মাগীরা পরপুরুষ 'নিয়ে থাকে 'কি ক'রে লো ?” 

তরুণ ভক্তদের তুমুল হাস্মরোলে সার৷ ঘর মুখর হইয়। উঠে। কিন্তু হাসি ও ব্যঙ্গোন্তির 
অন্গরালে যে তীক্ষ শায়ক ঠাকুর সোদন 'নক্ষেপ করেন তাহা প্রাবষ্ত হয় সাধনপ্রয়াসী 
সকল ভন্তেরই মর্মমূলে । পূর্ব-পশ্চাৎ ভাবিতে গেলে যে ঈশ্বরপ্রেমের স্রোতে ঝাঁপ দেওয়া 
যায় না, এ সার কথাটি তাহার আর কখনে। 'বিস্মত হন নাই । 

আবার এই রঙ্গ উচ্ছল আপনভোল৷ মহাপুরুষের দেখ যায় আর এক কঠোর রূপ ॥ 
কঠিন শাসন ও নিয়ন্ত্রণের মধা দিয়া শিষ্যদের 'তাঁন 'দিনের পর 'দিন গড়িয়া তোলেন। 
ত্আগ তিতিক্ষা ও ধ্যান জপের মধ্য দিয়া তাহাদের অধ্যাত্মসাধনকে করিল্লা তোলেন 
কেন্দ্রীভূত তীক্ষ সজাগ নয়ন দুইটি নিরন্তর ভন্তশিষ্যদের পাহার! দিয়া চলে । কোনো 
ক্ুদুতম নুটাবিচ্যুতি, কোনে ফাঁক তাহার এই শ্যেন দৃষ্টিকে এড়াইয়। যাইও পারে না। 

রাখাল মহারাজ ঠাকুরের মানসপুর । প্লেহে ও আদর 'দিয়৷ সদাই ঠাকুর তাহাকে 
ঘিরিয়৷ রাখেন। হঠাৎ একদিন রহস্যচ্ছলে কোনে সঙ্গীর কাছে রাখাল মিথ্যা কথ 
বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অন্তর্যামী ঠাকুরের কাছে এ তথাটি অঙ্গান৷ রহে নাই ! দোষ 
যত নগণ্যই হোক্‌ ভন্তের কল্যাণের জন্য উহা। সংশোধন ক রিতেই হইবে ॥। রাখালকে 
[তান চাপয়া ধাখলেন। কণোর স্বরে কাহলেন, “গুবে, তোর মুখ ওরকম দেখছি কেন 2 
[নশ্চয়ই তুই আজ [মছে কথ। বলোছিস।” 

দোষ স্বীকার করিয়। ওবে রাখাল নিষ্কীঁত পান । 

গাতের সাঁহত একটু বেশী পাঁরঘাণ ঘি খাওয়া ভণ্ড নিরগরনের চিরকালের অভ্যাস। 
নতুবা ভোঞনে হাব তৃপ্তি হর না। ব্যাপারটি নিতান্ত তুচ্ছ । কিন্তু রামকৃষ্ণ ইহ। নিয়াই 
এক তুমুল কাও বাধাইয়া বসিলেন। নিরঞ্জন সোঁদন কেবলণান্র ভাতের থালাটি নিয় 


আ. সা. (সু৩ )-১২ 


১৭৮ ভারতের সাধক 


খাইতে বাঁসয়াছেন, চটি ঠকৃঠক্‌ করিয়া! দুতপদে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত । উত্ডেজিত স্বরে 
বাঁলর৷ উঠিলেন, “ত্য | অত ঘি খাওয়।! শেষকালে কি তুই লোঞ্ের ঝি বউ বার 
করাব ?” 
নিরজন সং ও শুদ্ধাচারী সাধক । তাই বিশেষ করিয়া এ মন্তব্যে ঘড় মধ়াহত 
হইলেন। কিন্তু ঠাকুরের তিরস্কারে মিংাচার ও কৃচ্ছুসাধনের আদশাট চিরতরে তাহার মনে 
গাথ। হইয়া গেল। 
শিষাদের অধ্যাত্ব-রূপান্তরের ক্ষেত্রে ঠাকুরের মধ্যে ফুটয়া৷ উঠিত লোকোন্ডর রূপ! 
সেখানে 'তান মহাশন্তিধর আচার্য, সদৃগুরুসত্তার মাহমময় প্রকাশ ঠাহার মধ্যে। 'শিষাদের 
জীবনতরীর তিনি কাণ্ারী। অবলীলায় এই তরীকে পৌছাইয়া দিতেছেন ওপারে । 
অতীন্দ্রয় রাঙ্গের চাবিকাঠিটি রাহয়াছে ঠাহার হস্তে । শুধু কথায় ও স্পর্শে শন্তি 
সপ্টারত হইয়াছে ; শিষাদের জীবনে আসিতেছে নব নব অধ্যাত্ব অনুভূতি । শুধু দৃষ্টি 
সম্পাতে ও পদান্গুঠের ছোয়ায় ঘটিতেছে মানুষের নবজম্ম । 
রাখাল তখন থুব কঠোর সাধনা করিতেছেন । কিন্তু ঠাহার মনে বড় দুঞ্খ, অলোকক 
দন 1ক্ছু হইতেছে না। ঠাকুরকে মাঝে মাঝেই এজন্য অনুযোগ দিতে থাকেন। 
অবশেষে ঠহার কুপা হইল, কাহলেন, “আচ্ছা, যা-_-মা তোকে 1কছু দেখাবেন ।” 
দেই দিনই এক কাণ্ড ঘাটল। রাখাল মহারাজ মান্দরে বাঁসয়। ধ্যান করিতেছেন। 
সম্মুখে দোখলেন এক দিব্য জেযোতির ম্রোতধারা । শুধু তাহাই নয়, এই স্রোত ঠাহারই 
দিকে ধাইয়। আসিতেছে । নবীন সাধক বড় ঘাবড়াইপ্ল যান, ছাঁটর। মান্দ্র হইতে বাহর 
হন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিয়৷ পড়েন। 
অন্তর্যামী গুরু সবই জানেন। হাসির হাসিক্লা কাহতে লাগিলেন, «ওরে, ঝটপট 
দর্শন-টর্শন চাইব, আবার পালিয়েও আসাব। ৩ হলে কি ক'নে হবে বল্‌ তে 2, 
আরে! কিছুদিন পরের কথা । একনিষ্ঠ কঠোর সাধনভজনের ফলে রাখাল মহারাজের 
মধ্যে কিছু কিছু অলোক বিভূতি স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মনের অভঃস্তর 
তিনি অনায়াসে দেখিতে পান । নৃতন সাধক -তাই মাঝে মাঝে এসব দেখার জন্য 'কি ছুটা 
ইচ্ছা মনে তাগে। আঁচরেই ঠাকুর এ ইচ্ছার মূলোৎপাটন কাঁরলেন। 
রাখালকে ডাকিয়। আনিলেন। তারপর তীব্র ভাষায় তাহাকে তিরস্কার কারয়া 
কহিলেন, “ওরে, তোর এমন হান বুদ্ধি কেন রে? কোথায় শুদ্ধাভান্ত নিয়ে সাধন-ভজনে 
মেতে থাকাবি, তা না অঞ্ট-1সাদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস।” 
প্রথম সাক্ষাতের মাসখানেক পরে নরেন দাক্ষণেশ্বরে রামকৃফের সঙ্গে দেখা কারতে 
আসিয়াছেন। অস্ফুটস্রে কি বালতে বালতে ঠাকুর দক্ষিণ পদদ্বারা তাহাকে স্পর্শ 
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেনে; সম্মুখে খুঁলয়া গেল এক অপৃব অলৌকিক আঁভজ্ঞতার 
ছার । 
দেখলেন, কক্ষের সব কিছু বেগে ঘৃর্ণমান হইয়। নিঃসীম আকাশে মাশিয়া গেল। 
তাহার আমত্ব বোধও তখন লোপ পাইবার পথে। মহাশৃন্যের সাহত সমস্ত কিছু আস্তত্ব 
যেন একাকার হইতে চঁলিয়াছে । আমিত্বের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটিতেছে সর্বাবলুপ্তি ! 
সবগ্রাসী মৃতু, উহার কাছে আগাইয়া আসিতেছে। 
নরেন চাংকার কা'রয়া৷ উঠলেন, “ওগো, তুমি আমার একি করলে । আমার যে 
ম। ভাই সব রয়েছে, দায়ত্ব রয়েছে।» 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৭৯ 


ম্মতহাস্যে ঠাকুর কহলেন, “আঙ্ছা তবে এখন থাক্‌। একবারে কান নেই,কালে 
হবে 1% 

অতঃপর নরেনের নব রূপান্তর সাধনে দে'র লাগে নাই। ঠাকুর ঠ্াহার এশা লীলার 
প্রধান পরিকরকে, তাহার এই বাণীবাহককে, পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন। ভন্ত ও শিষ্যদের 
মধ্যে নরেন ফুটিয়া উঠেন তাহার “সহম্্দল কমল'-রূপে, স্বামী বিবেকানন্দরূপে আধুনিক 
ভারতের প্রাণশন্তিকে তিনি উদ্বদ্ধ কারয়া তোলেন। প্রতীচীর দ্বারে এই মহাসাধক 
ভারতের শাশ্বতবাণী পৌছাইয়া দেন, গাঁড়য়া তোলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার মহা- 
মিলনের সেতু । 

একফ্জোড়া চটি পায়ে, কাপড়ের খু'টাট গায়ে জড়াইয়৷ সাধারণ প্জারী বাগুনের 
মতোই চলাফেন করেন ঠাকুর রামকৃ্। বাঁহরের লোকের চোখে নিরীহ ভক্ত মানুষটি। 
শুধু অন্তরঙ্গ শযোর। জানেন তাহার প্রকৃত শ্বরূপ। জানেন, তাহার কৃপ। মুহূর্তে আনিয়৷ 
দেয় উচ্চতর অধ্যাত্ম-উপলান্ধ, স্লাধকজীবনের বৃত্তে অবলীলায় ফোটায় বর্ণাঢ্য পুষ্পদল। 

সাধনরত তারকের বুকে রামকৃষ সোঁদন পদস্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এক 
বিস্ময়কর কাণ্ড! তরুণ ভন্ত ভাবসনাধিতে মণ্র হইয়। যান। বাহ্ঃজ্ঞান পাইয়। দেখেন, 
ঠাকুর তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন আর অস্ফুটস্বরে কহিতেছেন, “মা, নেমে এসো 
নেমে এসো 1৮ 

ঠাকুর আর তাহার মায়ের এ কৃপালীলা দেখিয়া ভক্ত শিষ্ের বিস্ময়-মুগ্ধ নেতে 
চাহয়। থাকে । 

ভন্ত কালী তখন একা গ্রমনে সাধনা করিয়া চাঁলরাছেন। ধ্যানে বাঁসয়া ইঞ্ ও দেব- 
দেবীর কত চিম্বয়মূর্তি' দর্শন করেন, ঠাকুরকে প্রায়ই এসব আভজ্ঞতার কথ৷ জানাইতেও 
থাকেন। পরম আনন্দে দন কাটিতেছে। হঠাং ঠাকুর একাদন বালয়। দিলেন, «ওরে, 
তোর এসব দর্শন-টর্ন আর হবে না।» 

সেদিন হইতে ঘটিলও সেইর্প। নবীন সাধক ইহার পর হইতে আর কোনে চিন্ময় 
মূর্তি দেখেন না। শান্তধর ঠাকুরের নির্দেশে বশংবদের মতে সেমুলি কোথায় সায় 
পাঁড়য়াছে। 

জ্ঞানপদ্থী তরুণ শিষ্যের সাধনা ও ?সাঁদ্ধর পথে এই ব্যবস্থাই ঠাকুব সেদিন কল্যাণকর 
মনে করিয়াছিলেন । 


বশাল ও বাঁচন্র এই প্লামকৃফরৃপী সদ্‌নুরুসত্তার নহাসমুদ্ত। ভন্ত ও শিষাদের পক্ষে 
ইহার কুল-কিনারা পাওয়৷ সপ্তব ছিল না। 

সদন এক গৃহী ভন্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া লাটু মহারাজক্ে এক-জোড়া নৃতন চটি 
য়া যান। দুর্ভাগাকুমে এ দিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়। গেল। বাংসলয 
রসে ভরপুর ঠাকুর একথা শুনিয়। বড় দুর্ঈখত হইলেন। পরদিন প্রতাষে দেখা গেল, 
[তান এ হারানে। চটির পাটির জন্য বাগানে খোজাখুশজ শুরু চারয়াছেন। 

লাটু পাঁড়য়াছেন মহাবিপদে । কাতর ক্ঠে তান অনুনয় কা45 লাগলেন, 
“দোহাই আপুনার হামাও ৮ির লিয়ে আপুনাকে এমন দু'ড়তে হবে না। হামার এতে 
পাপ হোবে।» 

ঠাকুর গ্রীরামকফ কিন্তু নিরস্ত ₹ঈবার পাপন নন। ঝোপঝাড়গুলি দোখতেছেন 


ডি0 ভারজো পাধক 


আর সখেদে বাঁলতেছেন, “তাই তে রে, নতুন জুতো জোড়া । মোটেই তোর ভোগে 
এলো না 1% 

লাটু মহারাজ অসাহফু হইয়া বলিলেন, প্রাম রাম, হামার জুতোর জুনে আপুনি 
এতে কষ ফেনো করছেন। হামার দিনটাই আজ একেবারে খারাপ যাবে . 

ঠাকুর উত্তরে শুধু কহিলেন, “ওরে, দিন কি এতে খারাপ যায়? সেই দিনই খারাপ 
ধাবে যোঁদন ভগবানের নাম নিবিনে 1» 

ভোরে তো এই জুতে-উদ্ধার পর্ব। পুক্নপ্রতিম লাটুর জন্য কোমলহদয় ঠাকুরের 
খেদের অন্ত নাই। আবার সন্ধ্যায় দোখ মুমুক্ষ সাধক শিষেঃর উদ্ধার পৰ। সেখানে 
কুটির উঠযাছে ্রহ্ধবিদ্‌ সদৃগুরুর এক শন্তিধর মহিমোজ্ৰল রূপ ! 

সে-দিন সায়াহে লাটু মহারাজ ধ্যানে বসার পর চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন । চোখ 
দুইটি শিবনেত, মুখ দিয়া কেবাঁল বাঁহর হইতে থাকে গৌ-গৌ। শব্দ। সংবাদ শুনিয়া 
ঠাকুর ছটা আসলেন, নিজের হাটু দিয়া লাটুর বুকে ঘষিত লাগিলেন । ক্রমে তাহার 
বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল । লাটু ইতিউতি চাহিতেছেন। ঠাকুর বাঁলতে লাগিলেন, 
“তুই আজ মা কালীকে দেখোছস, তাই না 2 চুপ কর শালা, চুপ কর ! নইলে এখান 
চারদিকে সোরগোল পড়ে যাবে ।” 

ঠাকুরের অপার করুণা আশ্রিত ভন্তদের উপর । কত আশা ও আশ্বাসের বাণীই না 
এই দেবমানবের কণ্ঠে সদাই উদৃগত হয় । 

ভন্ত যোগীন সে-বার বিবাহ করিয়াছেন। মনে মনে ঠাহার মহা ভয়, ঠাকুর হয়তো 
এ দোষে তাহাকে ত্যাগই করিবেন। কামিনী কাণ্চন ত্যাগের আদর্শ যানি সর্বপরপ্রচার 
করিয়া বেড়ান, শিষোর এ নুটি কি তানি সহছে ক্ষমা করিবেন ? 

যোগান ভয়ে ভয়ে দাক্ষণেশ্বরের কালীবাড়িতে ঢুকিতে যাইতেছেন। দূর হইতে 
সাবস্ময়ে দেখলেন, ঠাকুর পরনের কাপড়টি বগলে চাপিয় দাড়াইয়। আছেন। তীহারই 
জন্য তিনি অপেক্ষমান । ব্যস্তসমস্ত হইয়। কহিলেন, “ওরে, আয় আর ভয় ক ? এখানকার 
আশীবাদ থাকলে ওরকম একলাখ্‌ বিয়ে করলেও ক্ষতি হন্ন না।” 

যোগীনের অন্তর হইতে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নামিয়৷ গেল । 

গিরিশ ঘোষ ঠাকুর রামক্কফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভন্ত। নাট্যকার ও নটের অসামান্য 
প্রীতিভ৷ নিয় তিনি জীম্ময়াছেন। মনীষা, বান্তিত্ব ও ক্ষুরধার বুদ্ধির দিক দিয়। তিনি 
অতুলনীয়, কখনে। কাহারো৷ কাছে মাথ৷ নোয়ান না। কিন্তু ঘোর মাত'ল ও দুরন্ত তিনি। 

এই গিরিশ দক্ষিণেশ্বর বাগানে গিয়া ঠাকুরের কাছে মাতলামি করিয়াছেন, এক এক 
সময়ে বেসামাল হইয়া তাহার পিতৃপুরুষকে গালিগালাজ করিতেও ছাড়েন নাই । ঠাকুর 
1কম্তু করুণার মৃত্ঠ বিগ্রহ । অসামান্য ধৈর্য নিয়া এই দুর্দান্ত ভন্তের পাঁরিবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা 
করিয়াছেন। তাহার নটবৃত্তি, মদপান, কোনো কিছুতেই বাধা দেন নাই। অপার 
করুণারাশি তাহার নয়ন হইতে সতত ঝারিক্। পড়িয়াছে। কেহ কথনে গগিরিশের মদ 
খাওয়া বন্ধ করার জন্য ঠাকু্কে অনুরোধ জ্রানাইলে তান শুধু কহিয়াছেন, “থাক্‌ না 
শালা, কশদন খাবে 1” 

এ করুণা, এ হৃদয়বন্তার তুলনা কই? গিঁিশের কাছে ইহাই হইল ঠাকুরের 
ভগ্বন্তার প্রমাণ। ঠাকুরকে তিনি বিশ্বাস করিলেন ভগবান্‌ থালয়। । তারপর একদিন 
ঠাকুরের প্রেরণায় তাহাকে বকল্ম। দিলেন, চরণে করিলেন আত্মসমর্পণ ।, 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৮১ 


কিন্তু প্লিরশের এ ভক্তি বিশ্বাস সব সময়ে তো চ্ছির থাকে না। যুক্তিবাদী মনে মাঝে 
মাঝে সন্দেহ জাগিয়া উঠে, ঠাকুরকে বাজ্জাইয়। নিতে উৎসুক হন। 

সোঁদন এক অভিনেত্রীর বাড়তে 'শারশের নিমন্ত্রণ। পান-ভোজনে অনেক রাত 
হইয়া! গিয়াছে । আভনেত্রীট সে রাির জন্য তাহাকে সেখানেই থাঁকয়া যাইতে বলিল। 
গিরিশ সাধারণত অন্যত্র রাতিবাস করেন না। এই দিন এক দু্ুবুদ্ধ তাহার মাথার 
জাগিল। ভাবিলেন, দেখাই যাকৃনা, এ প্রলোভনের ম্ছানে ঠাকুর তাহাকে রক্ষা করেন 
[কনা । গৃহকত্রীর অনুরোধে রাজী হইয়া পাঁড়লেন। 

এঁদকে রানি যত গভীর হইতেছে, গারিশ ততই তাহার শহ্গীরে বোধ করতেছেন এক্ 
তীন্ত আ্বালগা। এ জ্বালা ভ্তমে অসহা হইয়া উঠিল। এ গ্রহে তিনি আর এক মুহুর্ত যে 
টাকে পারিতেছেন না । আভনেতীটিকে কাহলেন, “ওগো, বাড়িতে যে চাঁবর গোছাটা 
ফেলে এসোঁছ ।॥ হারিয়ে গেলে মহাবিপদ হবে! আর তে তোমার এখানে থাকতে 
পাচ্ছিনে 1” 

বাড়িতে ফিরিয়৷ ঘুম আব হয় নাই। প্রত্যষে উঠিয়াই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপাচ্ছিত 
হন। কাতরকণ্ঠে রামকৃফকে প্রশ্ন করেন, “ঠাকুর, কেন কাল আম এমন সঙ্কটে 
পড়লাম ? বণ্ুন, তবে ক শ্রাপান আমার বকলৃঘ। নেন নি- আমায় গ্রহণ করেন নি ? 
আবার কি আনায় সেই অধঃপতনের পথেই নেমে যেতে হবে ” 

ঠাকুব এতক্ষণ 'গারশের কথা শুনিতেছেন আর মুচাকি মুচকি হাসতেছেন। এবার 
দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “সৌট আর কখনো হবে না। শাল।, তুই 'কি ভেবেছিস, তোকে 
ট্যামূনা সাপে ধরেছে যে পালিয়ে যাব? তানয়রেতানয়। এ যেজাত সাপের ধরা। 
[তিন ডাকেই চুপ করতে হবে। কোনো রকমে পালয়ে গেলেও বাসায় গিয়ে মরে 
থাকতে হবে ।” 

সতাই তাই । ঠাকুরের সর্বাবিস্তারী কুপার কবল হইতে গিরিশ সারা জীবন আর ছাড়া 
পান নাই। জীবন তাহার রামকৃষময় হুইয়৷ উঠে। মনের নেশ। ও তহজ্কারের স্ছান আর 


সেখানে হষ নাই। 


বাহিরের লোকের কাছে ঠাকুর বড় প্রচ্ছন্ন থাকেন, যেন নিতান্ত এক সাধারণ ভন্ত 
সাধক তনি। কিন্তু স্থান-কাল-পাত তেদে দেখা যায় তাহার শান্তর প্রকাশ । 

সে-বার পাঁওত শশধব তর্কচূড়ামাণ ঠাকুর রামকুফকে দর্শন করিতে আসতেছেন। 
এদিকে তাহার পাঁওতায ও বন্তৃতাশান্তর কথ৷ শুনিয়া বালকস্বভাব ঠাকুর তো ভয়েই 
আঁস্ঘির। এদনকার দৃশ্যটি বড় কোতুষাবহ ! ঠাকুর নিজেই ইহার ঘর্ণন দিতে গিয়া 
বাঁলিয়াছেন, “দেখছোই তো, এখানে ওসব লেখাপড়া-টড়া৷ কিছু নেই। মুখা-শৃখ্য মানুষ । 
পপ্তিত দেখা! করতে আসবে শুনে বড় ভয় হ'লো । এই তে দেখছো, পরনের কাপড়েরই 
হু'শথাকে না। কি বলতে কি বলবে, ভেবে একেবারে জড়োসড়ো ছুলুম ।” 

টন বললুম, দেখিস মা. আমি তো তোকে ছাড়া শান্তর-মান্তপ্নখকছুই জানিনে। 

দেখিস। 

“তারপর একে বাঁল-_-তুই তখন থাকিসৃ' । ওকে বাঁল-_তুই আসিস, তোদের নব 
দেখলে তবু ভর হবে” । 

“পাত বখন এসে বসলো, তখনো ভয় রয়েছে । চুপ ক'রে বসে তার দিকেই 


১৮২ ভারতের সাধক 


দেখাঁছ, তার কথাই শুনা । এমন সময় দেখছি কি যেন তার ভেতরটা ম৷ দেখিয়ে দিচ্ছে 
--শান্তর-মান্তর পড়লে 'কি হবে, েববেক বৈরাগ্য না হ'লে ওসব কিছুই নয়! তার 
পরেই সড়সড় ক'রে একটা কি এই শরীরের ওপরের দিকে, মাথায় উঠে গেল । ভয়- 
ডর সব কোথায় চলে 'গেল। একেবারে 'বিবভুল হয়ে গেলুম ! মনে হতে লাগল, 
মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে যেন কথার ফোয়ারা বেরুচ্ছে । আর যত বেরুচ্ছে, 
তত ভেতর থেকে কে যেন ঠেলে ঠেলে যোগান [দচ্ছে। কামারপুকুরে ধান মাপবার 
সময় যেমন রামে রাম, দুইয়ে দুই বলে মাপে, আর একজন তার পেছনে বসে ধানের 
রাশ ঠেলে দেয়, সেই রকম । কিস্তু'কি যে সব বলেছি, তা কিছুই জাননে। যখন 
একটু হ'শ হ'লো।, তথন দেখছি ক, পাঁওত কাদছে, একেবারে ভিজে গেছে। এ রকম 
একটা অবদ্থ৷ মাঝে মাঝে হয় ।” 

আর একদিনের অনুরূপ ঘটনার ঝথাও তাহার নিজের মুখে মাঝে মাঝে শুনা 
যাইত-_ 

«কেশব সেদিন খবর পাঠাল, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে, একজন 
সাহেবকে ( ভারত ভ্রমণে আগত পাদৃরী কুকৃ সাহেব ) সঙ্গে নিয়ে আসছে। সেদিনও ভয়ে 
কেবলই ঝাউতলার দিকে শোচে যাচ্ছি! তারপর যখন তারা এলে। আর জাহাজে 
উঠলুম, তখন এই রকমটা হয়ে 'গয়ে ছিল! আর কত কি বলোছিলুম। পরে সবাই 
বলতে লাগলো খুব উপদেশ নাঁকি 'দিয়োছিলুম। আম 'কন্তু বাবু ঠকছুই জান নি ।” 


নরেন হইতেছেন ঠাকুর রামকৃফের শুদ্ধসত্ব, বৈরাগ্যবান্‌ শিষাদের মধ্যমাঁণ। প্রথম 
হইতেই ঠাকুর তাহাকে চিহৃত করিয়৷ নিয়াছেন ঠাহার প্রধান পারকররূপে। নরেনের 
ত্যাগ বৈরাগ্য আর সহজাত জ্ঞানের প্রশংসায় তিনি একেবারে পঞ্চমুখ । একাদন 
সোৎসাহে বালয়া ফেলিলেন, “দেখলাম, কেশবের ভেতর একটা শান্ত, বার ফলে সে 
জগধাবখ্যাত হয়েছে, আর আমাদের নরেনের ভেঙর রয়েছে সে রকম আঠারোটা শান্ত । 

আবার কখনে। বা সকলের [বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া ঠাকুর নরেন সম্বন্ধে কহেন, “ও 
জান খড়া সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্ডাঁবখণ্ড ক'রে ফেলেছে । ঘহামায়৷ তই তো 
ওকে নিজের আয়ন্তে সহজে আর আনতে পারছে না ।” 

একদিন ঠাকুর বাঁলয়। বসেন, “নরেন খাপখোলা ওলোয়ার। ও অথগ্ডের ঘর, 
ধ)নাঁসদ্ধ খাঁষ।” 

শন্তিমান্‌ সাধক নয়েনকে ঠাকুর তাহার ভালবাসার বাধনে বীধিয়। ফেলেন । আবার 
ঠাকুরের মধ্যে যে এশ্বরীয় ভাব, ভাবগত শান্তর প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া নিতে 
নক্নেনেরও বেশী দেরি হয় নাই। 

দিনের পর দিন তান প্রতক্ষ করিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা বমুনের 
অলোঁকিকত্ব। উপলান্ধা করিয়াছেন ঠাহার মাহাত্ময। ঠাহার হাতেই যে রাহয়াছে 
অধ্যাত্বশান্তর স্পর্ণমাণ ! সামান্যতম কৃপাসম্পাতে এই মহামানব মানুষের পরমপ্রাপ্তি 
ঘটাইয়। দিতে পারেন । 

ঠাকুরের ঘনিষ সান্লিধ্যে থাঁকয়া নরেন তাহার সাধনানর্দেশ গ্রহণ করিতেছেন, উচ্চতর 
অনুভাতি ও উপলান্ধর দ্বার উন্মোচিত হইতেছে দিনের পর 'দিন। অধ্যাত্মজীবন হইয়া 
উঠিতেছে পর্ণতর। 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৮৩ 


কঠোরতপা নরেনকে ঠাকুর একদিন ভাঁকয়। কহিলেন, “আচ্ছা, ঠিক ক'রে বঙ্গ 
দেখি, তুই ক চাস্‌।” 

উত্তর হইল. “আমার ইচ্ছে হয়, শুকদেবের মণে। একেবারে পাচ ছর দিন সমাধিতে 
ডুবে রঃ ॥ তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে, আবার সমাধতে 
চলে যাই।” 

গছ! ছি! তুই এত বড় আধার। ঠোর মুখে এই কথা? আমি ভেবোছলাম, 
তুই বটগাছের মতো হাব, তোর ছায়ায় হারার হাজার লোক আশ্রয় পাবে ৩ না হয়ে 
তুই কিন৷ নিজে মুন্ত চাস? এ তো তুচ্ছ কথা, আঁত হীন কথা রে! ন৷ না, অত ছোট 
নজর করিস নি।” 

আর একদিন নরেনের সমাধি ও উচ্চতম অধ্াত্ম-উপলন্ধির শেষে ঠাকুর ঠাহাকে 
ডাকিয়া আনেন। বলেন, “কেমন রে। মা তে আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। 
চাবি কিন্তু আগার হাতে রইল । এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার এই 
কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার চাবি খুলে দেব ।” 

রামকৃমণ্লীর নেতৃত্বে আর এশ্বরীয় কর্মের দায়িত্বভার নিবার যোগ্য কারয়া ঠাকুর 
তাহাকে গড়িয়া তোলেন, কর্মময় মহাজীবনের শেষ অঙ্কে সেদিনকার কথিত চাবিটিও 
[তিনি খুলিয়া দেন। 

১৮৮৫ সাল। রামকৃষ্ণের লীলাময় জীবনদীপ এবার নিবাণোন্মুখ হইয়৷ উঠে। 
মারাত্মক ক্যান্সার রোগে তান আক্রান্ত হন। ভন্তদের জীবনে নামিয়। আসে বিষাদের 
অন্ধকার । 

প্রথমে কলকাতায় কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা করানো হয়। তারপর তাহাকে 
আনা হয় কাশীপুরে । আসন্ন গুরুবিচ্ছেদের শোকচ্ছায়ায় ভন্তদের মধ্যে গাঁড়য়। উঠে 
এক অচ্ছেদ্য প্রাণের বন্ধন। উত্তরকালে রামকৃফমণ্ডলীর সূচনা হয় সোঁদনকার এই 
যোগসূতের মধ্য দিয়া । 

ঠাকুর খন যেন হইয়৷ ডীঠয়াছেন এক স্পর্শমাঁণ। কৃপাভরে যাহাকেই কাছে 
টানিভেছেন সেইই হইতেছে নৃতন মানুষ । 

এ সময়ে রোগশয্যায় থাকার কালে তাহার দেহে এক অপ্ব, অলোৌকক শান্তির 
স্ফুরণ হইতে থাকে । এ সম্পর্কে নিজেই ভন্তদের 'তাঁন বাঁলতেন, “ম। দেখিয়ে দিচ্ছে-- 
এ শরীরের ভেতর এখন এমন একটা শাল্ত এসেছে যে, এখন আর কাউকে ছু'য়ে 
দিতেও হবে না। তোদের বলবো ছুয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাতেই অপরের চৈতন। 
হবে।” 

দৃক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে দেখা বায়, ঠাকুব দিনের পর দিন কত গল্প কাঁরতেছেন, 
তত্রে।পদেশ দিতেছেন। ব্রক্মাবদ পুরুষের অমৃতময় বাণ শুনিয়া ভক্ত দর্শনারাঁদের মন 
অপার তৃষ্ি ও আনন্দে তুরিয়৷ উাঠতেছে । জটিল দুরৃহ দার্শীনক প্রশ্নের মীমাংসা তান 
অবলীলায় করিয়া দেন. সাধারণ মানুষের দৈনান্দন জীবন হইতে তুলিয়৷ ধরেন কত 
উদাহরণ। সত্যের সহছ্ছ সরল ব্যাখ্যানে লোন্সে অনুপ্রাণিত হয় । কল্যাণ ও আনন্দের 
সয় নিয়া দর্শনাথার৷ ঘরে 'ফিরে 

ঠাকুরের এক ভন্ত সোঁদরন্ন জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছ।৷ ঠাকুর, ভগবান্‌ সাকার না 
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১৮৪ ভায়তেন সাধক 


উত্তর হয়, “ওরে, তান সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে ; আবার তাছাড়া আরো 
কি, তা কে রানে? সাকার কেমন জানিস 2 -_-যেমন জল আর বরফ । জল জমেই 
বরফ হয়, আবার এই বরফের ভেতর বাইরে জল। বরফ জল ছাড়৷ আর কিছুই নয়। 
1কন্তু দ্যাখ্‌, জলের রূপ নেই-_অর্থাৎ তার একটা বিশেষ কোনে আকার নেই। “কিন্তু 
বরফের আকার আছে। তেমনি ভান্ত হিমে অর্থও সাঁচ্চদানন্দে সাগরের জল জমে বরফের 
মতো লান। আকার ধারণ করে ।” 

সাঞ্তার আর নিরাকার এর বহু বিতাঁকত প্রশ্নের এ এক সহজ মীমাংসা, অপরূপ 
ব্যাখ্যান। 
ভত্তদের কাছে পরমতত্বের আভাস দিতে গিয়া এক এক দিন ঠাকুর বালতেন, 
«ওরে, সচ্চিদানন্দ রঙ্গ কি সহজ কথা? রাম, $ফ এ সব অবতার তাতে কত থরে 
থরে ফুটে রয়েছে 1৮ 

সোঁদন ভন্তপ্পারবৃত হইয়া ঠাকুর বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গরুমে 'সর্বজীবে দয়া” এই 
কথাটি তাহার কানে গেল, অমাঁন সমাধিস্থ হইয়া পাঁড়লেন। ক্রমে অর্ধবাহ্যাবস্থা ফিরিয়া 
আসিল । তখন আপন মনে কহিতে লাগলেন, “জীবে দয়৷--জীবে দয়৷ 2 দূর 
শালা ! কাঁটাণুকীট তুই। জীবকে আবার দয়। কি করবি? দয়৷ করবার তুই কে ? 
না না. জীবে দয়। নযপ--শিব জ্ঞানে জীবের সেবা ।” 

নরেন্দ্রনাথ সোঁদন শ্রীরামকৃষ্ণের এ কথ। কয়টি শুনিতে শুনতে আভভূত হইয়া 
গেঙ্গেন। এ যে বেদান্তের প্রজ্ঞাময় ভাষ্য! 

উচ্ছাসত কণ্ঠে কহিলেন, «কি অদ্ভুত আলোকই আজ্ত ঠাকুরের এই বর্থায় পেলাম । 
বেদাস্তজ্ঞান শুষ্ক, কঠোর বলেই আমর। জানি । ভান্তর মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠাকুর এ বেদাস্তকে 
ক সরস, ক মধুর ক'রে তুললেন। ঠাকুর য বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের 
বেদাস্তকে ঘরে আনা যায়। সংসারের সব কাজে ত৷ অবলম্বন কর! যায়।” 

সত্যোপলছ্ির পথে মহাসাধক রামকৃফ ভন্তি, শন্তি ও জ্ঞানের ঘটনান এক অপরুপ 
মিশ্রণ, আশ্রত ভক্তদের হৃদয়ে [তাঁন গথয়া দেন তাহার পরমতত্্ব। হিন্দু, মুসলমান ও 
ঘ্রীষটানের ভিন্নপন্থী সাধনা যে একই পরমপ্রাথচর সাগরে গিয়া বিলীন হয়--এ সত্য 
তাহার নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয়। ঘুগাচারধের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর ধ্বানিত 
করেন আধুনিক যুগের মহাসমন্বয় বাণী-_ যত এত তত পথ" । 

[শিষ্যদের সাধনা ও 'সাদ্ধির স্তরগলতে অহংবোধ যাহাতে মাথা উচাইয়। ন। দাড়ায় 
সৌঁদকে সদাই ঠাকুরের সুক্ষ দৃষ্টি ছিল। এ সম্পর্কে একদিন ঙাহাঁদগকে সাবধান 
করিয়া কহিলেন-_ 

“অনেকের ইচ্ছে হয়- গুরুগিরি করি, পাচজনে গণে মানে, শিষাসেবক হয়, লোকে 
বলবে, গুরচরণের ভাইয়ের জাজকাল বেশ সময়, কত লোক আসছে যাচ্ছে, শিষ্য-সেবক 
অনেক হয়েছে, ঘরে জিনিসপত্র কত থে থে কচ্ছে। এ গুরুগারও কিন্তু বেশ্যাগিরির 
মত! ছার টাকাকড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্যে আপনাকে 
বিক্রি করা! যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে 
সামান্য +জ্রনিসের জনা এর্‌প করে রাখ ভাল নয়। এক্জন বলোঁছিল, সাবির এখন 
খুব সময়, এখন তার বেশ হয়েছে, একথান৷ ঘরভাড়া নিয়েছে, ঘৃ'টেতে গোবরে, তন্তপোশ, 
দুর্খানা বাসন হয়েছে, বিছানা মাদুর তাঁকিয়া, কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে, অর্থাৎ, 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৮৫ 


সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে, তাই তার সুখ ধরে না। আগে সে ভদ্রলোকের বাড় দাসী 
ছিল, এখন বেশ্য। হয়েছে । সামান। 1জনিসের জন্য নিজের সবনাশ !» 

এই ধরনের তাক্ষ শ্লেষাত্মক কথা শোনার পর ভন্ত শ্রোতাদের "স্তর হইতে গুরুগিরির 
ক্ষীণতম ইচ্ছাটুকুও নিশ্চহ হইয়া যাইত। 

শুধু নানা উপদেশ ও তত্বের ব্যাখ্যাই ভন্তেরা ঠাকুরের মুখে শুনে নাই, সেই তত্ুকে 
ঠাহার মধে স্ফৃরিত হইতে দেখিয়াছে । তত্বের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ত-এর মহনীয় রূপের 
আভা তাহার ভাগবতী তনুতে বিলাসিত হইতে দেখিয়। দিনের পর 'দিন সকলে ধন্য 
হইয়াছে। 

এ সময়ে প্রায়ই নিজের আধ্যাত্মক অবস্থার কথা বলিতে গিয়া ঠাকুর 1শব্যদের 
কহিতেন, “দ্যাথ্‌ এখানকার মনের স্বাভাবিক গাঁতই উৎ্বদকে ৷ সমাধি হলে আর 
ও] নামতে চায় না। তোদের জন্য জোর ক'রে নামিয়ে আনি । নামাতে নামাতে হয়তে। 
আবার সেই ওপরের [দিকে ঠোচা দোৌড়ল 1” 

গ্ললরোগের চিকিৎসা করার জন্য ঠাকুরকে ৩খন শ্যামপুকুরে আনয়া রাখ। হইয়াছে । 
বিজয়কুফ গোস্বানী এসময়ে একদিন তাহার সঙ্গে দেখ। করিতে আদেন। কছাদন পূর্বে 
ঢাকার থাকতে ঠাকুর সম্পর্কে গৌসাইজীর এক অলৌকিক আভজ্ঞত] হয় । ঠাকুর ও 
ভন্তদের কাছে বসিয়া সেই কাঁহ্নীটিই তিনি বাঁললেন-_ 

কক্ষত্বার বন্ধ করিয়া গৌসাইজী ভগবৎ-চিস্তা করিতেছেন । হঠাৎ দোঁখলেন, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে তাহার সম্মুথে বাঁসয়া আছেন । এক অবিশ্বাস্য কাও! কালকাত৷ 
হইতে ঢাকার গেগারিয়া আশ্রমে তিনি কি করিয়৷ এভাবে এখানে উপস্থিত হইলেন ? 
দৃঁষ্দ্রম নয় তে ? 

ঠাকুর কি সৃন্মদেহে আদসিয়াছেন, না- একেবারে স্থূল দেহেই আবিভূতি? পরথ 
কর৷ দরকার। সম্মুখস্থ মূর্তির হাত প৷ গেৌসাইজী বহুক্ষণ টিপরা দেখিলেন। সতাই 
যে ইহা শ্রীরামকষের সঙ্গীব দেহ । ঠাকুর ঠাহার সম্মুখে বাঁপয়া কেবল মিটিমিটি 
হাঁসিতেছেন। 

ক্ষণপরেই এ মুর্তি অন্তহত হইয়া গেল। 

ঠাকুরকে দেখাইয়া বিজয়কুষ ভক্তদের কাহতে লাগলে, “দেশ বিদেশ, পাহাড়- 
পবত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা পেখোঁছি 1কন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। 
এখানে নে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, কোথাও তার দু আনা, কোথাও এক এক আনা, 
কোথাও এক পাই আধ পাই মাত । চার আনাও কোনো জায়গায় দেখলুম না 1” 

ভস্তদের দিকে তাকাইয়৷ থাকুর 'স্মিতহাস হাসিতেছেন। হঠাৎ বালকের মতে 
বাঁলয় উঠিলেন, পাবজয় এসব বলে কি গে। 1” 

গেৌসাইজী ছাড়িবার পা নন। যে বসু তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্পর্শন্বারা অনুভব 
করিয়াছেন রামকৃষ্ণ তাহ। উড়াইয়া £দতে চাহিলে তিনি মানবেন কেন 2 

আবার কহিলেন, “দেখুন, দেদিন ঢাকাতে আম যেমনটি দেখোছ, তাতে আপানি 
“না” বললে আমি আর শুনছিনে ৷ আতি সহজ হয়েই তো আপনি যত গোল বাধিয়েছেন। 
কলকাতার পাশেই দাক্ষিণেশ্বর । যখনই ইচ্ছে, এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি। 
আসতে ফোনো কব্টও নেই-নোঁকা, গাড়ি সবই পাওয়া যায় । ঘরের পাশে এভাবে 
আপনাকে এত সহজে পাওয়৷ যায় বলেই আমর! আপনাকে বুঝলাম না। যাঁদ কোনে 


১৮৬ ভারতের সাধক 


পাহাড়ের চুড়োয় বসে থাকতেন, আর পঞ্থ হেঁটে অনাহারে, গাছের শিকড় ধরে 
উঠে, আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তা হলে আমরা আপনার কদর করতাম । এখন মনে 
কার ঘরের পাশেই ঘখন এই রকম, তখন ন। জানি বাইরে দূর-দুরাস্তে আরো কত ভাল 
ভাল সব রয়েছে । এ জনেই আপনাকে ফেলে আমরা ছুটোছাটি ক'রে মরি ।” 

অলৌকিক ভাব ও অলেোকিক শান্তর প্রকাশ ঠাকুর রামকৃফের জীবনে বার বার 
দেখ গিয়াছে । কিন্তু সাধনজীবনের এ বৈশিষ্ট, এ পরিচয় এ মহামানবের জীবনে 
কখনো সুখ) হইয়। উঠে নাই । তাহার সবচেয়ে বড় পরিচল্প--তিনি লোকগুরু, সার্থক 
সাধকজীবন গঠনের এক' অসামান্য অধ্যাত্মশিস্পী ॥ 

স্বামী 'বিবেকানম্দ তাই বাঁলিতেন, “মনের বাইরের জড় শান্তগুলোকে কোনে৷ উপায়ে 
আয়ত্ত ক'রে কোনো একটা জলোৌ কিক ব্যাপার সকলকে দেখানে৷ বড় বেশী কথ নয় _ 
কিন্তু এই যে পাগ্‌ল৷ বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতে। হাতে নিয়ে 
ভাঙ্ততে৷ 'পিটতো, গড়তো, স্পর্শমাব্রেই নৃতন ছাচে ফেলে নৃতনভাবে পূর্ণ করতো, এর 
চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দোখনে ।” 


ভন্ত বুড়োগোপাল সে বার নান। তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহার 
খুব ইচ্ছা, এ উপলক্ষে সাধু-সম্্যাসীদের ভোজন করান, বন্ত্রাদি দান করেন। 

ঠাকুর ঠাহকে কাঁহলেন, “ওরে, কোথায় আবার সাধু খুঁজে বেড়াব। এখানকার 
ছেলের! গব বৈরাগাবান। এদের খাইয়ে দে, তাতেই তোর কাজ হবে ।” 

ভোজন ও দানের বাবস্থাদি সব কছু ঠাকুরের নির্দেশমতো সম্পন্ন হইল । নিজেই 
তান তরুণ ভক্তদের হাতে তুলিয়া দিলেন গোরক বস্ত্র, একগাছা করিয়৷ মালা আর 
কমওলু। 

শিষ্যদের জীবনে আস্তর সম্্যাসেরই এক ধারাম্ত্রোত ঠাকুর হয়তো সৌদন উন্মুন্ত করিয়া 
দিতে চাহয়াছিলেন। 


১৮৮৬ সালের পহেলা জানুয়ারী অপরাহ্ কাল। কয়েকদিন ঘরে আবদ্ধ থাকার 
পর ঠাকুর সৌঁদন বাগানে বেড়াইতে বাহুর হইয়াছেন। পরক্ষণেই গিরিশ ঘোষের 
সঙ্গে দেখা। প্রশ্ন ভরিলেন, “আচ্ছা গিরিশ, তুমি 'কি এখানে দেখেছ যে, অত কথা 
যাকে তাকে এমন ক'রে বলে বেড়াও 2% 

শ্রীরামকফের কথ বালতে গেলেই গিরিশ উচ্ছাসত হইয়া উঠেন, বলেন-_ তান 
অবতার । তাই ঠাকুরের এই প্রশ্ন । 

গিরিশ তখনই ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া বাঁসলেন, কর-জোড়ে শুরু করিলেন 
তাহার স্তবস্তুতি। 

ঠাকুরও তখন ভগবৎ-ভাবে বিভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন। মুখমণ্ডল হইয়াছে দিবা- 
ভাবে প্রদীপ্ত। আর আবেগ্োচ্ছল গিরিশ “জয়-রামকক' বালয়া৷ ঘন ঘন হুষ্কার 
ছাড়িতেছেন। 

সেদিন অনেক গৃহীভন্ত কাশীপুরে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ধিরিয়া ঠাহার বার বার 
জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। 


শ্রীরামকফ পরমহাস ১৮৭ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও ভাবে গাতোয়ারা । . সকলকে কহিলেন, “তোমাদের আর 
[কি বলবো তোমাদের সফলের চৈতন্য হোক ।” সোঁদন তান হইয়াছেন কষ্পতরু ! 
এক একটি ভক্তের বক্ষ স্পর্শ কারতেছেন আর 'দিব্য ভাবাবেশে সে উদ্দেল হইয়া উঠিক্ছে। 
লীলাময় ঠাকুরের স্পর্শে সেদিন এই গৃহী ভন্তদের সকলেরই প্রাণে আসে উদ্দীপনা, 
অতীব্দ্রয় দর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি লাভে সবাই বিহ্বল হয়। 


ঠাকুরের ব্যাঁধ দ্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভন্ত ও শিষ্যদের মনে তাই দুশ্চিন্তার 
অবধি নাই । আপ্রাণ চেষ্টায় সকলে তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 

সোদন পাত শণধর ৩র্কচড়ামাণ ঠাকুরকে দেখিতে আঁসিয়াছেন। রোগবন্ত্রণায় 
ভুগিতে দেখিয়। পর্ডিত কাঁহলেন, “আপনার মতো৷ লোক তে৷ ইচ্ছেমাতই এ ব্যাধি দূর 
ক'রে দিতে পারে। তাহলে একবার ত| করলে হয় ন৷ ?" 

ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, “সে কি গো ! তুমি পাঁওত হয়ে এ কথা কি ক'রে বলছো? 
যেমন সচ্চদানন্দকে দিয়েছি, তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ হাড়-মাংসের 
খাচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয় ?” 

শশধর পওত বস্ফারিত নয়নে এ দেবমানবের দিকে চাহয়। রাহলেন, মুখে কোনো 
কথ! সরিল ন1। 

কস্তু ভক্তদের এড়ানো দায়। নরেন ও অন্যান্য গুরুভাইর৷ দিনের পর দিন চাপ 
দিতে লাগলেন, অন্তত ভন্তদের জন্য ঠাকুরকে তাহার ৬ রোগ সারাইতে হইবে । 'তাঁন 
নিজে কিছু না করিতে চান মাকে তো৷ বলতে পারেন ! 

অগত্যা ঠাকুরকে রাজী হইতে হইল । িষের৷ সবাই ফলাফল জানিতে বাগ্র। 
নরেন্দ্র আসিয়। চাপিয়া ধরিলেন, “মাকে বলেছেন তো ? কি জধাব পেলেন, বলুন।” 

“ওরে, মাকে বললাম, মা, গলার এ ক্ষতের জন্য খেতে পারিনে, যাতে দু'টি খেতে 
পারি, তাই ক'রে দে। তা মা তোদের সবাইকে দোখয়ে দিয়ে বললেন-_-“কেন, এই হে 
এত মুখে খাচ্ছি!” 

দেহাতআ্মবোধের উধ্বে” অদ্বৈতজ্ঞানে যে মহাসাধক সদা আধ্িত রহিয়াছেন একথা 
ছাড় জগন্মাত। আর তাহাকে কই বা বালিবেন ? ঠাকুরকে ভন্তগণ গার ব্যতিব্যস্ত 
করেন নাই। 

অধ্যাত্মশিস্পী শ্রীরামকফের এক একটি অপরুপ সৃষ্টি এই তরুণ ভন্তেরা। ইহাদের 
প্রাণ-প্রতিষ্। 'তনি কারিয়াছেন, এবার প্রয়োজন প্রাগশান্তকে কেন্দ্রীভূও করিয়। তোলা। 
এজন্য ঠাকুরের তৎপরতার অবধি নাই। নুযোগ পাইলেই 'শিবড় করিয়া তাহাদিগের 
কাছে টানেন, একায় করিনা তুলিতে যয়বান হন। মাঝে মাঝে নিজ স্বরুপের আভাস 
ইঞ্জিতও প্রদাৰ করেন। 

সোদ্দন রোগখব॥ায় শারিত নিন্ছের দেহটি অঙ্গুীল সঙক্কেতে দেখাইয়া বলেন, “ওরে, 
যেরাম,যে কুক হয়েছিল, সেই ইদানীং এই খোল্টার ভেতর--তবে এবার গুপ্তভাবে 
আসা ! যেমন রাডার ছদ্মখেশে নি রান্য পরিদশ্ন । যেমনি আনাজ্গান কানাকানি 
হয়, জমান সে সেথান থেকে সরে পড়ে সেইরকম 1” 

মহাপ্রস্কানে৭ 'দূনটির আর বেশা দেরি নাই। ঠাকুর সৌঁদন নরেজ্্রনাথকে নিজ 
কক্ষে ডাকিয্প। আনিলেন। আর কেহ সেখানে উপাস্থত নাই। স্থির দৃষ্টিতে প্রিয়তম 


১৮৮ ভারতের গাধক 


1ণিযোর দিকে তাক ইয়া থাকিয়া ধারে ধীরে তানি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন 
নাথও হইলেন বাহ্যজ্ঞান বিরাহত। নিষ্পন্দ হুইয়া তান উপবিষ্ট 

জ্রোন ফিরিয়া আসিলে নরেন দেখলেন, ঠাকুর ঠাহার দিকে চাহিয়া প্রেমাশু বর্ষণ 
কাঁরতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সংক্ষেপে শুধু কছিলেন, “আজ তোকে সর্ব দিয়ে আমি 
ফকির হুলাম। এহ শবল্ততে তুই অনেক কাজ করবি। তারপর ফিরে যাবি।” 

চিহিত প্রারতানাধর মধ্যে ঘাটিল শান্ত সঞ্টালন। 

১৮৮৬ ঘ্রীষ্টান্দের ১৬ই আগস্ট । ঠাকুরের মরলীলা সৌদন শেষ দৃশ্য আসিয়া 
গড়ে। মধ্যাহের কিছু আগে যোগার্‌ঢ় অবস্থায় চিরনিদ্রায় তান নিদ্রিত হন। ধৃগাচার্ষের 
ভঁমকার শেষে মহা্ীবনের উত্তরণ ঘটে জগম্মাতার অমৃতময় অঙ্কে। 


গোস্বামী বিজয়কৃষ্ 


বাংলার ধর্ম ও সমাজজীবনের এক সাস্কক্ষণে গোস্বামী 1বজয়কফ আবিভূত হন। 
আপন সাধনা, 'সাদ্ধ ও জাত্মক আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়া সমকালীন সমাজ-বিবর্তনকে 
তিনি প্রভাঁবত করেন, বাংলার ক্ষায়িফু ভান্ত-জান্দোলনে জাগাইরা তোলেন নৃতন প্রাণ- 
স্পন্দন ৷ এই শন্তিধর মহাপুরুষের জীবন ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয় সহম্র সহমত মুমুক্ষু মানুষ । 

অদ্বৈতবংশের নৈষ্ঠিক বৈফলে্র গৃহে বিজয়কৃফের জন্ম । তরুণ বয়স হইতেই জীবনে 
জাগে উদগ্র আকাঙ্কষা-__ঈশ্বরলাভ ঠাহাকে কাঁরতেই হইবে, প্রত্যক্ষ করিতে হইবে 
পরমসত্যকে ; এজন্য কোনো ত্যাগ, কোনে দৃঃখেই তিনি পরাধ্মুথ হইবেন লন! ; সতাকে 
[তান প্রত্যক্ষভাবে জানিবেন, অর্জন করিবেন ব্রন্মজ্ঞান । 

সত্য সাক্ষাতের এই মহান্‌ ব্রত বিজয়কুফাকে ঠোলয়া দেয় চরম ত্যাগ-তাতক্ষাময় 
জীবনের পথে । 

গোড়ার দিকে তান ঝাঁপাইয়। পড়েন ব্রাহ্মসমাঙ্দরের আবর্তে পদে পদে চলিতে 
থাকে সতধৃত জীবনের [নভীঁক সংগ্রাম। তারপর আকাশ-গঙ্গ। পাহাড়ে সদগুরুর সাহত 
[মিলন ঘটে। কঠোর তপস্মার বলে অপাঁরমেয় যোগৈশ্বয তানি আহরণ করেন, গুরুর 
আদেশে অবতীর্ণ হন আচারের ভৃঁমিকায়। অকৃপণ করে বিতরণ করিয়া যান 
অধ্যাতসম্পদ । 

জীবনের এই বাঁচন্ন গাতপথে [বিধাতা তাহাকে নিয়া কত খেলাই না খোলয়াছেন ! 
কত ম্লোতাবঠ রাঁচিত হইয়াছে । জীবনধারায় সৃষ্ট হইয়াছে কত আলো-আঁধারের মায় । 
তারপর দিব্য চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়া এই জীবনধারা 'মাশিয়াছে মুক্তির মহা পারাবারে। 

সংস্কারপন্থী ব্রাঙ্দ আন্দোলনের পর গৌসাইজী গ্রহণ করেন ঘোগীবর পরমহংসজ্জীর 
প্রদত্ত সাধন! ; 'সাদ্ধলাভের পর উত্তরজীবনে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন মহাপ্রেনিক 
বৈফবাচার্যরূপে ৷ মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের এক প্রধান ধারক ও বাহকরূপে চিহিত হইয়। 
উঠেন। 

এই মহান্রীবনের তাৎপর্যের কথা বাঁলতে গিয়া শ্রীঅরবিদ্দ এক সমযলে 'লাখয়াছিলেন, 
«এদেশের সমাঙজ-চেতনায় [বিজয়কষের অধ্যাত্ব-জীবনের "ভাব সুদূর প্রসারী-"এ গ্ুভাবের 
গুরুত্ব উপলান্ধি কারবার মতো সময় আজিও আসে নাই ।” 


ঝুলন পার্ণমার সঞ্ধায়, ১/৪১ শ্ীষটাব্দে ইরা আগস্ট তারিথে প্রভুপাদ বিজয়কুফ 
মষ্ঠ হন। 

্ ণপত৷ আনম্দচন্দ্র গোস্বামী বৈষবীয় দৈন্যের প্রাতিমূর্তি এক পরম ভাগবত। গৃহদ্তা 
শ্যামসৃন্দরের প্জ। না করিয়া কখনো জলগ্রহণ করেন না। একবার শাস্তপুর হইতে 
সাটাঙ্গ প্রণাম কাঁততে করিতে রপান্ত বক্ষে তিনি পুরীধামে পৌছেন। এভাবে পরম 
দৈনাভরে জগন্নাথ দর্থন করিয়া তবে তাহার মনে শাস্তি আসে। আনন্দচন্দ্রের শেষের 
দনটিও বড় চমৎকার । ভাণ্তভরে ভাগবত পাঠ করিতে করিতে, ভাবাবষ্ট অবঙ্থায়, 
তান দেহরক্ষা। করেন। 


১৯০ ভারতের সধক 


[বিজয়ের মাত স্বর্ণময়ী ছিলেন এক অসামানা নারী ॥। বিপন্ন ও আর্ মানুষের কাছে 
তান যেন শৃতিমতী করুণা । 'দিনপুঃখধীরা কোনো 1কছু চাহলে উজাড় করিষা দব 
ঢালিয়া দিতেন। 

গ্রামের হাটে দরিদ্ু নারীরা শাকপাত৷ বিক্ল করিতে আসে । বো-কেনার কাজ 
সারিতে বেল৷ গড়াইয়া যার । স্বর্ণরয়ী সম্নেহে তাহাদগকে বাড়িতে ডাঁকরা আনেন, 
খ্বহস্তে মাথায় তেল মাথাইয়৷ দেন। ম্লান করিয়া শাসিলে আকষ্ঠ পুবিয়া ভোজন করান। 

সেবার এক্ড শীতের সন্ধায় কলিকাতার এক পথ দিয়া তানি চালয়াছেন ৷ দোঁখিলেন, 
একটি তরুণী গাঁণকা রাস্তার ধারে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে সেই পথেই 
ফরিলেন। তখনে মেয়েটি দ্ররস্ত মাঘের শীতে তেমনি দাড়াইয়া৷ আছে। স্বর্ণমর়ীর 
অন্তর করুণায় ভাঁরর। উঠিল । ব্যস্তসমন্ত হইয়া হাতের সমস্ত টাকাক্ড় পাঁততাটিকে 
ণধলাইয়৷ দিলেন। সয়েহে বার বার বাঁসতে লাগিপেন, “বাছা, আর এমন ক'রে শীত 
ভোগ ক'রে! না-_এবার তৃমি ঘরে ফিরে ব'ও।” এমনি করুণাময়ী ছিলেন তিনি ॥ 

অস্প বযদে বিজয়কফের পতৃবিয়োগ হয় । তাই জননীর প্রভাব ঠাহার জীবনে 
বেশী পাঁড়ঠে দেখা যায়। বংশের এ্রীতহোর সাথে নিজের সহজাত ভান্ত ও বৈরাগ্য 
াহার রাহয়াছে, পুণ্যময়ী জননীর সান্নিধে) এ সম্পদ আরে! বাড়াইয়া তোলে । 


শান্তিপুরের সহজ সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ । পরমানদ্দে সেখানে বিজয়ের দিন কাটে। 
বাল/কাল হইতেই চাঁরন্রে ফুটিয়া৷ উঠে ধাজুডা ও অপৃ্ব সতনিষ্ঠা। পাড়ার ছেলেদের 
সঙ্গে জুটির মাঠে ঘাটে বালক ঘুরিয়। বেড়ায়। প্রতিবেশীদের উপর উপদুবও কম করে 
না। যে কেহ আঁভযোগ কাঁরলে সত্য কথা নিঃসঙ্কোচে বালয়া দেয়। চোথের 
সামনে অন্যায় আবচার কিছু দোখলে বিজর কাহাকেও ছাড়িয়। কথা কহে না। দৃপ্ত 
ভঙ্গীতে তাহার প্রাতিবাদ করিয়৷ বসে। 

সে-বার শাস্তপুরের জামদার এক প্রজ্ঞাকে কাছারী বাড়তে আনিয়াছেন। অপরাধ 
যাহাই হোক, শাস্তর ব্যবস্থ। উাঠয়াছে চঃমে । বাশ-ডল। দিবার ফলে লোকটির শ্বাস- 
রোধ হওয়ার উপক্রম । 

এ নৃশংস দৃশ্য দোথয়৷ [বজযের আর ধের্য রাহল না, ক্ষিপ্ুবং সেখানে ছুটিয়া 
গেলেন। জমিদারঙ্জে 'রাক্ষল' 'ডাকাত' বলিয়া গাল দিতে দিতে মৃছি ত হইয়া 
পড়িলেন। গেসাহদের বাপক্রে এ দুবস্ত সাহস দেখিয়া জমিদার ও তাহার লোকজন 
'বাস্মত হইয়। যায । 

[বজয়ের এ সংসাহসের ফলে নিধাতিত লোকাঁটি শিস্তু মুন্তি পায়, ঘরে 1ফারয়া আসে । 

একবার জ্ঞ।তি গৌসাইরা এক শিষ্যকে সমাজচাত করেন । তাহার অর্থদণ্ড হয় তিন 
শতটাকা। কিশোর !ব্জয় কিছুদিন পরে এ শিষোর বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছেন, 
লোকটি সাশ্ুনয়নে তাহার দুঃখের কথ নিবেদন কারল ॥ বিজয়ের হৃদয় গালে দেরি 
হইল পা । সমস্ত দও |নজ দায়িত্ে তিনি মার্জনা করিয়া দিলেন। £জন, জ্।ঙদের কাছে 
ঠাহাকে লাছিত হইতে হইয়া ছল । 

শান্তিপুরে পাঠশালা ও টোলের পড়। শেষ হইলে বিজয়কৃষ' কলিঞাতায় গিয়। 
সংস্কৃত কলেকে ভর্তি হইলেন। উৎসাহী শিক্ষার্থী বেশ কিছুদিন বিদ্যাচর্চায় ডুবিয়া 
প্াহলেন। 


গোস্বামী 'বিজয়কৃফ ১৯১ 


বিজয়ের বয়স তখন মার আষ্ঠারে৷ বংসর। জননী ইহারই মধো তাহার বিবাহের 
জন্য ব্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছেন। আঁচরে সুলক্ষণ। পাত্রী যোগমায়াকে বধূরুপে বরণ কারয়। 


তুঁলিলেন 


সেবার রংপুর জেলায় কোনো এক শিষ্যবাড়িতে বিজয়কৃফ অবস্থান করিতেছেন। 
হঠাৎ সৌঁদন পথ চাঁলতে চাঁলতে কানে আদল গন্ভীর ক্ঠে দৈববাণী। কে যেন 
ঠাহাকে উদ্দেশ কারিয়া বার বার বালতেছে, “পরলোক সস্তা কর । 

এক বিস্ময়কর অলৌকিক কণ্ঠ! নেপথা হইতে কে তাহাকে ডাকে? এমন 
করিয়৷ কল্যাণ চায় তাহার 2 কে তাহাকে উদ্ধদ্ধ করিতে চায় নবজীবনের পথে ? 
বিজ্য়কফের অন্তরে এই অলোকিক বাণী আলোড়ন তুলিয়া দেয়। কি কাঁরবেন 
বৃঝিয়। উঠিতে পারেন না। অন্তরের ব্যাকুলত৷ দিন দিন বাড়িতে থাকে । 

আবার একাঁদন আসে চেতনার দুয়ারে নূতন করাঘাত। এক বৃদ্ধ 'শিষোর জীবনে 
আসিয়াছে প্রবল 'বিষয়-বিরান্ত। বিজয়কফের পায়ে সে লুটাইয়া পড়ে, কাদিয়৷ বলে, 
প্রভু, আঁম তাপে জ্বলে পুড়ে মরছি, আপানি কুপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।” 

এই অশ্রুজল, এই আর্তি সত্যাশ্রয়ী যুবকের মর্মনূলে গিয়। সোঁদন বিদ্ধ হয়। 

1বজয় চমাঁকয়া উঠেন। ভাবেন, 'আমি উদ্ধার করবো একে ? সে কি কথা। 
আম নিজেই যে মায়ায় আবন্ধ হয়ে পড়ে রয়োছছ। আশ্রয় নেই, সহার নেই, আমি 
কার জন্য কি করতে পার ? যাদ না-ই পার, তবে কেনই ব। এই গুরুগিরির 
ক্পটাচার ?, 

1সন্ধান্ত শ্ছির হইতে দোর হইল না। সেই দিন হইতেই 'গুরুগিরি তিনি ত্যাগ 
করিলেন। 

বাংলার সমাজ-জীবনে এ সময়ে প্রচ ঝড় বাহতেছে। ইংরোজ শিক্ষা ও সভ্যতার 
আকুসণে সমাজ-বন্ধন শিিল, ধর্ম ও সংক্ষাতি বিপন্ন । ডিরোঁজও, ডাফ-, মেকলের 
প্রভাবে শিক্ষঠ বাঙালীর একদল হইয়াছে নিরীশ্বরবাদী, কতক হইতেছে শ্রীষ্টান। 
সোঁদনকার এই ভাঙন রোধের জন্য, ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের জন্য, শান্তধর পুরুষ রাজা 
রামমোহন আঁসিয়। দাড়ান জার পুরো ভাগে । 

ভ।রতীয় সভ্যতাকে বাঁচাইতে শিয়া রামমোহন সেদিন রচনা করেন এক আত্রক্ষামূলক 
বাহ। নৃতন ধর্মান্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহার নাম দেন, 'বেদাস্ত প্রাতপাদা সত্য ধর্ম ॥ 
তারপর ইহাতে আসি মিলে মহার্য দেবেন্দ্রনাথের অপ্ব সংগঠন প্রতিভা । আদ্দোলন 
হইয়া উঠে ব্যাপকতর, নাম দেওয়। হয় ভ্রান্ধাধর্ম। সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব 
সেনের প্রেরণায় শিক্ষিত বাঙালী ঘরের দিকে তাহার দৃঁষ্ট ফিরাইতে শুরু করে। 

হন্দুসমাজ তখন বিপর্যয়ের মুখ হইতে সরি দীড়াইযাছে। এবার চলিয়াছে তাহার 
আত্মশাদ্ধ ও আত্মপ্রাতিষ্ঠার সান্দোলন। তরুণ [বজফ্কুফ এই আন্দোলনে নামিয়। 
পাঁড়লেন। 

[শিষ/ব্যবসায় আগে হইতেই ত্যাগ কাঁরয়াছেন। সংস্কৃত কলেজও এবার ছাড়িয়া 
দিলেন। 'কস্তু সংসার নিরধাহের কি উপায় ? অর্থকরী কাজ তে। কু করা প্রয়োজন । 
শ্থির করিলেন, তানি মোঁডকেল কলেজের বাংল। বিভাগে পড়িবেন। পাস করার পর 
সংসার পালনের সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণ করাও চলিবে । 


১৯২ ভারতের পাথক 


এ সয়ে এক বন্ধুর বিশ্বাসবাতফতায় তিনি চরম অর্থকন্টে পড়েন। এক একাদিন 
কলের জল পান কাররাও তাহার দিন কাটে। 

অন্তরে আগে হইতেই চালতেছে এক ভাব-বিপ্রব। তার উপর দারিদ্রোর এই 
কশাঘাত। একেবারে উদৃত্রান্ত অবস্থা । 

এ সমনে ঘুরিতে ঘুরতে বিজয় একাদন রাহ্মসমাজে আসিয়া উপস্থিত হন। 
মহা দেবেন্দ্রনাথ বেদীতে উপাবিষ্ট, ওজাগ্িনী ধর্মোপদেশ 'তিনি দিতেছেন। এ উপদেশ 
বিজয়ের অন্তরে শান্তর প্রলেপ মাথাইর়া দিল । ব্রাহ্গধর্মে তিন দীক্ষা নিলেন। 

অস্পকাল মধ্যেই ব্রাঙ্গসমাজের এক প্রেষ্ঠ কর্মীবৃপে তান খ্যাতি অর্জন করেন। ত্যাগ, 
আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতায় ঠাহার সমকক্ষ লোক তখন সে সমাজে খুব বেশী দেখা যায় 
নাই। 
দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের এক থানষ সহকমী হিসাবে বিজয় ব্রাহ্মপমাজের করনত 
গ্রহণ করেন। কিন্তু উত্তরকালে দেখা যায়, নিজ আদর্শ ও সত্যানষ্ঠ৷ রক্ষার জন্য এই 
দুই ধর্মনেতাকেই ব্জন করিতে 'তান দ্বিধা করেন নাই। 

1বজয় সবেমাত ব্্গসমাজে ঢুঁকয়াছেন। কিন্তু অপ্প সময়ের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ 
করে ঠাহার সত্যদন্ধ ও বিপ্লবী রূপ । মহা দেবেন্দ্রনাথকেই একদিন প্রশ্ন করিয়। 
বসেন, “আচ্ছা, বলুন তো, জ।তিভেদই যদি আমর! না মানি, তবে আর এ উপবাীঁতি রাখ 
কেন? এ কন্ডু আমার কাছে মনে হয় এক কপটাচার 1” 

দেবেন্দ্রনাথ উদার হইলেও এতটা অগ্রপর হইতে চাহেন নাই । বিজর কিন্তু ঠাহাব 
উপবাঁত সোদন হইতেই ত্যাগ করেন। 

উপবী ত্যাগের জন্য শান্তিপুর ও কাঁলকাতায় তাহার ও তাহার পরিবারের লোকবের 
লাঞ্চনার অবাধ পাহল না। কিস্তু কোনোমতেই অকুতোভয় তরুণকে সোঁদন টলানে 


যায় নাই। 


আরেক বারের কথা । বিজয় সম্প কিছুদিন হয় ঘ্রাঙ্গদমাজের প্রচারক-পদে 
নিধুস্ত হইয়াছেন) কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাললেন, “একট! কথা স্মরণ 
রেখো, প্রচারের জন্য আমি ৩েমায যখন যেখানে যেতে বলবো, সেইখানেই তোমায় যেতে 
1% 
তেজদ্বী বিজয় গন্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, “মার্জনা করবেন, আমি আমার জীবনে 
ভগবানের আদেশ ও ধর্মবুদ্ধিকেই শুধু অনুসরণ ক'রে যাবো-মানুষের আদেশে চল। তে 


আমার পক্ষে স্ব হবে না 
দেবেন্দ্রনাথ গুণগ্রাহী ধর্মনেতা । এ কথা শুনিয়। সোঁদন একটুও [তান বিরন্ত হন 


নাই, ববং বিজয়ের নির্ভাঁক্ত। ও ভশগবং-প্রেমের এই পরিচয় তাঁহাকে মুগ্ধ কগে। অতঃপর 
স্বাধীনভাবে ধশপ্রচার কবিতেই তাঁহাকে অণুমতি দেন। 

যশোহরের এক গ্রামে সে সমযে আবলগ্ে একজন দক্ষ রান্ম প্রচারকের দরক্চার। 
িস্তু এত তাড়াভাঁড় উপযুন্ত লোক ?ক্বৃূপে পাওয়া যাইবে ? কর্তৃপক্ষ খড় দুশ্চিন্তায় 
পাঁড়লেন। 

মোঁডকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা হইতে আর কয়েক মাস বাকী, বিজয়কৃষ এজন্য 
প্রমুত হইভেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মদমাজের প্রয়োজন ও সে প্রয়োজনের গুরুদ্বের কথা 


গোস্বামী বিজয়কফ ১৯৩ 


শুনিয়া বিনা দ্বিধায় তিনি আগাইয়া আসলেন । চাকংসক জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা ও 
উজ্ববল ভাঁবধ্যংকে তুচ্ছ করিয়া গ্রহণ করিলেন এ প্রচারকের পদ । 

হিতকামীদের তনেকে ইহা পছন্দ করেন নাই। জনৈক বন্ধু প্রশ্ন করেন, “পড়। 
ছেড়ে তে। প্রচারক হ'লে, কিস্তু পরিবারের ভরণপোষণ কি ক'রে চলবে, ত৷ ক 
ভেবেছে 

ত্যাগব্রতী বিজয় দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন, সেজন্য মোটেই ভাবনে। 'যান মরুভূমিতে 
বনগুল্ম বাঁচষে র'খণঠে পারেল, তিনিই নেবেন আমার আর আমার পরিবরের ভার ।” 

প্রচাবকের কাজ বার পর যে অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও [না তান প্রদর্শন 
করেন, যে কোনো সংগঠনে তাহা দ্ূলভ। 

প্রাচীন ও নব্পন্থীদের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজ অতঃপর দুই ভাগ হইয়া গেল । রক্ষণশীল 
নেতা মহধি" দেবেন্জনথ আদব্রাহ্মসমাজকে আঁকড়াইয়া রাঁহছলেন, আর নব্যগল, 
কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির নেতৃত্বে স্থাপন করিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রা্দসমাজ । 

কিকাতর ভেদ-বিসম্াদে ক্লান্ত হইয়া গোগ্ামীজী এই সময়ে কিছুদিনের জন্য 
শ।ক্তিপুরে গিয়। বাস করিতে থাকেন 


শযাম্তপুরের গৃহদেবতা শঞমসুন্দর বিগ্রহকে নিয়া না"! অলৌকিক কাও এ সময়ে 
ঘটিত। স্বপ্নযেগে বা জাগ্রতাবন্থায় শ্যামসৃন্দর বিজয়ের কাছে বহু আব্দার কাঁরতেন। 
অদ্ভুত ধরনের নির্দেশও মাঝে মাঝে আঁপত । যুণ্তিবাদী ব্রা্ধনেতা গোস্বামী পাদের হইত 
মহাবপদ। এসব অলৌকিক দর্শন ও প্রত্যাদেশ নিজের বিচারবুদ্ধর কষ্টিপাথরে 
যাচাই করিতে গিয়া তাহার খেই হারাইয়৷ যাইত। 

শযামসুন্দর খিগ্রহের সাহত বিজয়ের অস্তরঙ্গতা৷ |কন্তু ক্রমেই বাঁড়য়৷ চলে । ঠাকুরের 
আচরণ বড় বাচতত। আব্দার আর মান আভমানের যেন তাহার অন্ত নাই। সুযোগ 
পাইলেই চিন্ময় রূপ ধারয়া৷ বিজয়েপ নিকট [ঠনি আবিভূতি হইতেন। বিজয় যেন 
ঠাহার মনের মানুষাঁট। নিজের যত কিছু ছোটখাটো আভযোগ ও আশ! আকাক্কার 
কথা ঠাহাকে জানাইতেন, তারপর হইতেন অস্তাহ্হত। শ্যামসুন্দরের এই প্রণয়লীলার 
কথা বিজয়কৃষণ উত্ভরকালে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে শিষ্যদের কাছে বিবৃত কারতেন-_ 

একবার শযামসুন্দর এসে আমায় বললেন,_ওরে, আমি পোনার চুড়ে পরবে ; 
আমাকে একট। চুড়ো গাঁড়য়ে দে না। 

“আম বললাম, আম তোমায় বিশ্বাস-টশ্বাস করি না। যারা করে তাদের গিয়ে 
বল। আমি টাচ কোথায় পাব ? 

শ]ানসুন্দর বললেন, দ্যাথ্‌ তোর খুড়ীমাকে বলৃগে, তার ঝাঁপির ভেতর টাকা 
আছে। তাই নিয়ে নেনা। 

“পরে খুড়ীমাকে এ বিষয় বলাতে খুড়ীমাও বললেন,_ওরে কাল যে শ্যামসুন্দর এসে 
আমায় স্বপ্নে বললেন, _হ্ঠাঁরে, আমায় চুড়ে৷ গাঁড়য়ে দেনা। আম বললাম-_-আম 
এত টাকা কোথায় পাবো 2 আমার তে! কিছু নেই। শ্যামসুন্দর বললেন--সে কি, 
চল্িশ-পণ্চাশ টাকা কি তুই দিতে পারিস না? দ্যাথ্‌ না, না পারিস তো বিজয়কে 
বল:গে, সে দেবে। 
ভা' সা, (সু-৩)-১৩ 


৯৯৪ ভারতের সাধক 


খুড়ীমা এই বলে খুব কাদতে লাগলেন, আর বললেন-_-সাতযাঁটুট। টাকা আমি আত 
গোপনে রেখেছিলাম, তা কেউ জানে না। 

“এ টাক! খুড়ীম। দিয়েছিলেন, আঁম সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হতে সোনার চুডেো 
গড়িয়ে দিই । আজ শ্যামসুম্দব সেই চুড়ো পরেছেন। 

'সন্ধ্যার একটু পৃবে, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়োছল;ম শযামসুন্দর উাঁক 
মেরে দেখে আমাকে বললেন) _-ওরে একবার দেখে ঘা না, ছুড়ো পরে আম কেমন 
সেজেোছ। 

'আম বললাম-_-আমি আর এ সব কি দেখবো, আম'তো আর তোমায় মানি নে। 

'শ্যামসুন্দর বললেন, তাতে আর কি, না-ই ঝা মানাল, একবার দেখতেও কি 
লাব ? 

“আজ আনি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে তার ম্লেহমাখা ঘি দৃষ্টি, উজ্বল রূপের ছটা 
গেখে, একেবারে মুদ্ধ হ'য়ে পড়লাম । 

'শ্যামসুন্দর একটু হেসে বললেন, এক, তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস না ? 

«আম বললাম,- ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যাঁদ দয়া, তবে আর এতকাল 
এত ঘুরালে কেন? সমস্ত ভাঁঙয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করোছলে কেন ? 

'শাযামসুন্দর বললেন, তাতে আর তোর ক 2 ভেঙেছিলাম আমি, আবার গ'ড়েও 
নাচ্ছ আম ; তের তাতে কী আর হয়েছে 2 ভেঙে গড়লে আরও কত সুন্দর হয়, 
স্বানস্‌ ? 

'প্রগারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মাঠাকুরাণীকে দেখতে আম বাঁড় আসতাম। 
একবার এই ঘবে মধ্যাহ্ন ব'সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বললেন, দ্যাথ্‌-_ আজ আমাকে 
খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দেয় নি। 

'আমি তমান্ই খুড়ীমাকে ডেকে বললাম,__ধুড়ীমা, তোমাদের শ্যামসুন্দব বলছেন, 
আজ তোমরা তাকে জল দ.'ও নি। 

'খুড়ীমা আমায় বললেন,--হাঁ, শ্যামসুন্দর আর লোক খুজে পেলেন না; তুই 
বন্গাজ্ঞানী কনা, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয় নি। 

“আমি বললাম,__আচ্ছ। অনুসন্ধান করে দেখ না। 

ণখুড়ীমা অমনই অনুসন্ধানে জানলেন, যথাথই জল দেওয়া হয় নাই। 

“এইবৃপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বলতেন। পৃজ্জারী কোনোপ্রকার 
অনাচার ঝ৷ নুটি করলে, শ্যামসুন্দর এসে বলে যেতেন। িশুকাল থেকে শ্যামসুম্দরের 
আশ্চর্য কুপা দেখে আসাছি। আমি না মানলেও 'তাঁন কখনও আমাকে ছাড়েন নি ।” 

ঈশ্বর নাঁদি্ট যে প্রেম-মধুর লীল। আভনয় সাধক বিজয়কফের জীবনসণ্ডে অনুষ্ঠিত 
হইবে, তাহার প্রশ্তুতি সোঁদন ভিতবে ভিতরে শুরু হইয়াছে । তাহ। দেখার জনাই ি 
আড়াল হইতে চতুর শ্যামসুন্দর এইভাবে উকঝু ক মারিঙোছলেন ? 

শ্যাঃসুন্দরের মুরলীধ্বান বিজয়কৃফকে মাঝে মাঝে শুধু উচ্চাঁকত কাঁরতেছেন, 
তখনে৷ মন কাঁড়তে পারে নাই। 


কোথায় আলে। কোথায় অমৃত ? কে দিবে পথসন্ধান 2 অতৃপ্তি ও মানসিক অশান্ত 
নিয়। বিজয়₹ফ দিন কাট,ইতেছেন। তাহার এ অবস্থা দেখিয়৷ এক বৈফব বন্ধু কহিলেন, 


গোস্বামী বিজয় ১৯৬ 


পতি শ্রীচৈতনাচারতামূত পাঠ করে|” এ মহাগ্রস্থাট পাঠের পর পাইলেন তান অমৃত- 
পথের সন্ধান । 

গৌসাইজী নিজে 'লিখিয়াছেন, “ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কাঁবতাং জগদীশ কাময়ে, 
জল্মান জন্ম দীশ্ববে ভবতাত্তন্তিরহৈতুকী তরী- এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অইহতুকী ভক্তি 
লাভের জন্য আমার মনে এসময়ে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল |” 

শ্রীচৈতনোর প্রেমভান্তর রসধার। ধীরে ধীরে তাহার অধ্যাত্ব জীবনে নাময়া আসে। 
এবার শুরু হয় অদ্বৈত সন্তানের সাধনায় আপন প্রভুকে চিনিয়া নিবার পাল। । 

সেবার বিজয়কৃফ নব্ছীপের সিদ্ধ মহাপুরুষ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে 
শৃগিয়াছেন। করথাপ্রসগ্গে 'জিন্্রাসা করিলেন, “বাবাজী, ভান্ত কিসে হয় ?” 

ভান্ত' শব্দাট কানে পশিবামান্র বাবাজীর সারা শরীর কদস্বের মতো! রোমাণ্টিত 
হইয়া উঠিয়াছে। আবেগকাল্পিত দেহে, হুঙ্কার দিয়৷ তিনি কাহলেন, তোমার মুখে 
তে৷ এ প্রশ্ন সাজে ন। গৌসাই! ভান্ত যে তোমাদেরই ঘরের বনু! এযে আমার 
জদ্বৈতেরই ভাগ্ারের ধন! তবে গৌসাই, একথা সাঁতাই দীনহীন কাঙাল না সাঙজলে, 
আঁভমান উৎপাটিত না হলে ভন্তিদেবীর কৃপা লাভ হয় না|” 

শান্তধর মহাপুরুষ চৈতনাদাস কিছুক্ষণ গৌসাইজীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাফাইয়া 
প্লুহলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে বাঁললেন, “প্রভু, আমি যে ভেমার ললাটে তিলক ও 
পালায় কষ্ঠি দেখলাম । কালে এ দু"ট বস্তু যে তোমায় ধারণ করতেই হবে।” 

বাবাজী ঠাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেই গ্রোস্বামীপাদের চমক ভাঙল, দুতপদে 
সেখান হইতে তান চাঁলয়৷ আঁসলেন। 


ইহার পর কাল্নার ভগবানদাস বাবাজীর সাহত বিজয়কৃফ একবার সাক্ষাৎ করিতে 
যান। অনেকটা পথ হাটিয়া আসিতে হওয়ায় বড় পিপাসা পাইয়াছে। জল পান 
করিতে চাঁহতেই বাবাজী কিছু মিষ্ট ও জলভর৷ কমওলু!ট আগাইয়া দিলেন। 

গৌসাই সঞ্কোচে বাঁললেন, “বাবাজী, আম যার-তার হাতে খাই-_জাত মানিনে। 
আপাঁন এক কচ্ছেন? আপনার নিজের ব্যবহারের কমগুলু'টি আমায় যেন দেবেন না” 
বাবাঞ্জী করজোড়ে কহিলেন, “প্রভু, আমার জাতাবিচার না গেলে, খগ্ডবুদ্ধি নাশ ন! হলে, 
ভীনম্তদেবীর কৃপা হবে কেন ? আমায় আর পরীক্ষা করবেন না। আপনি কৃপ৷ ক'রে 
জল পান করুন ।” 

গ্োস্বামী-প্রভু জল পান করার পর ভগবানদাম বাবাজী ভান্তভগে এ কমওলু তাহার 
[নজের মাথায় ঠেকাইলেন, প্রসদ হিসাবে অবাঁশষ জলটুকু পান করিয়া ফোললেন। 

একটি ভন্তু এসময়ে বাবাজীকে স্মরণ করাইয়৷ দের, “বাবাজী, গেসাইপ্রভু কিন্তু 
গলার পৈতেটাও বর্জন  রেছেন।” 

ভগ্বানদান উত্তরে কাহলেন, “জান তে আমার শ্রী অদ্বৈতরও পেতে গলায় থাকতে। 
না। আর মজা দেখ অন্বৈত সন্তানের নেতৃত্বাট কিন্তু বজায় আছে । আমার গৌসাইপ্রভু 
্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন বটে, কিন্তু সেখানকার আচার্য হয়েই বসে আছেন।” 

এক বান্ত তথ বিদুপ করিয়া বলে, “ও বটে, তবে ইনি হচ্ছেন জামা-নুতে। পরা 
আধুনিক আচার্য।” 

কথ।টি শুনয়াই বাবাজীর চোখ অধুগজল হইয়া উঠিল। বাঁলিলেন, “ভাই, প্রভুকে 


১৯৬ ভারতেন সাধক 


মনোহর বেশে সাঁজয়ে রাখা, সে যে আমাদের এক পাবি দায়িত্ব । আমর! দুর্ভাগা। বলে, 
এ দায়িত্ব পালন করতে পার নি। তাই তে।, প্রভুকে নিজের সজ্জা নিজেকেই ক'রে 
নিতে হয়েছে।” 

বাবাজীর এ করুণ থেদোন্তি সকলেরই মরন স্পর্শ করে, মন্তব্যকারী মাথা নীঠু করিয়। 
থাকে । 

চৈতন্যদাস ও ভগবানদাস বাবাজী সংবেদন অদ্বৈতবংশের সম্তান গৌসাহজার হৃদয়ে 
তুলিয়া দেয় আলোড়ন। 


্রাহ্মধর্মের প্রচার-ব্রত বিজয়কৃ্ণ গ্রহণ করেন, আর এ ব্রত সাধনে প্রদর্শন করেন চরম 
আগ, বৈরাগ্য ও কৃচ্ছের আদর্শ। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম প্রচারকদের জন্য মাসিক বৃত্তি 
নির্ধারিত করিতে চান, কিন্তু [বিজয়কৃষণ। হহার 'বরোধি৩। করিয়া বাঁসলেন। চরম 
দারিদ্রের সঙ্গে তান যুঁঝতেছেন, সবাদক দিয়া সহায় সম্বলহান, ৩বুও ভাগবৎ-জীবনের 
আদর্শ প্রচার করিতে গিয়। অর্থ নিতে চান নাই, মন তাহার সায় দেয় নাই। ফলে তখনকার 
মতে মহর্ষকে এ প্রস্তাব ৩যাগ করিতে হয়। 

ঈশ্বরের উপর 'নর্ভর করিয়৷ ঈশ্বরের ধর্মপ্রচার কার্ষে বিজয় নামিপ্লাছেন। এযে 
তাহার এক পাঁব্র দায়িত্ব । একাজে পারশ্রীমক নেওয়া কেন? 1নজে 1চকৎস। 
জানেন সামান্য, কিছু উপার্জনও হয়। ইহ। দিয়াই সংসার চালাতে গ্বাকেন । কন্তু সত. 
নিষ্ঠ সাধকের মনে এক দিন প্রশ্ন উঠে, এভাবে টাকাকাড়ি উপার্জন করা কি ঠিক 2 এই 
অথকরী কাজে 'লপ্ত থাকলে ধর্নপ্রচারে ক্ষতি তে। কিছুটা হইবেই। অনেক ভাবয়া 
চান্তয়া তিনি এ চিকিংসা-বা/বসাও ত্যাগ্ধ করিলেন । আকাশ খাত্তর উপরই রহিল এক 
মা ভরসা । 

এসময়ে সপরিবারে দিনের পর দিন তাহার অর্ধাশন ও অনশনে ঝাটিয়াছে। যোদন 
অন্ব জুটিত, উপকরণ জুটিত না। উপকরণ যাঁদ বা 'মাঁলল অল্নের সাথে দেখ নাই। 
প্রায়ই উঠানের কাটানটে শাক অথব৷ হলুদ ও তেঁতুলের জল গ্রহণ করিত বনের স্থান । 
পত্ধী যোগমায়৷ দেবীকেও দারিদ্রের লাঞ্থুন। কম সহ্য কাঁরতে হয় নাই । স্বামীর আদর্শ- 
[নষ্ঠ জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট সানন্দে তিনি ব্পণ কৰিরা নেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও কুচ্ছু- 
সাধনের মধ্য দিয়া হাসিমুখে আয়া তাহার পাশে দাড়ান । যোগমায়৷ ছিলেন সতাকার 
সহধার্মণী, তাই তাহার সাহায্যে গৌসাইজীর বৃত উদ্যাপন সহজ হইয়। উঠে। 

প্রচারকার্ষে বিজয়কফকে সাধ্যের আঁতীঁরস্ত পরিএম করিতে হয়, বাংলা ও বাংলার 
বাহরে বহু স্থানে এ সয়ে তিন পর্যটন করিতে থাকেন ফলে শরীর তাহার ভাঙিয়। 
পড়ে। হৃংপিও্ডে জন্মে দুগারোগ্য বযাধি। তাছাড়া প্রচারে রঙ থাকার সময় ভখনকার 
রক্ষণশীল হন্দুসমাঞ্জের কত বিদুপ, কত অত্যাচার € লাঞ্নাই যে তাহাকে সহ্য করিতে 
হয় তাহার হয়ন্ত। নই। 


ব্রাহ্গসমাজের ধর্মালোচনা, ধ্নধারণ। প্রভাতি গৌন।ইজা একান্ত নিষ্ঠার কারয়। 
চাঁলয়াছেন। বলার পর রাধি কাটিতেছে মাধন-ভজন ও উপাসনায়। কিন্তু তৃষ। তাহার 
মিটে কই ? 

ফেশব সেনের মতো [তিনিও দক্ষিণেশ্বরে গিয়। পরমহংস শ্রীরামকৃফের কাছে উপবেশণ 


গোম্বামী বিজয়কৃফ ১৯৭ 


কবেন। অধীর মন সামাঁয়ক তাবে ?কছুটা শান্ত হইয়। আদে। আবার বাড়ে চিত্তের 
আম্িরতা। অধ্যাত্ম-জীবনের যে পর্সম প্রাপ্তির গন্য সবদ্ধপণ করিয়াছেন, তপসঃ॥ 
করিতেছেন, ৮ ] তো নি।লতেছে না 2 

বিজয়ের -পোষ্ঠ ভ্রাং] বড় চমৎকার কীর্তন গান করেন। সে অপ্ব গান শুনিয়া 
নষনে তাহার েদাশ্ুব ধান বাঁহয়া যায়, হৃদয় দ্ুব হইয়া আসে । এক একাঁদন খেদ 
জাগে, এমন প্রাণ-গলানে কীর্তন কী ব্র“্ঘসমাজে প্রবর্তন কর! যায় না? নেত৷ কেশব- 
চন্দ্রকে সে-বাব ভ্রাতব সুমধুর কীর্তন শোনাইযা তান মুদ্ধ করেন, অনুমাত নেন সমাজে 
মৃদঙ্গ-করঠাল সহ কীর্তন প্রবর্তনের হন্য। 

এই কীর্তন গানে, আর মহাভস্ত বিজয়কৃফেব আকুতি ও ক্রন্দনে ব্রাহ্ধসমাজের সভায় 
শল্তিরসের তবঙ্গ উঠিত। 

[বিজয়কফের এসময় কার ঈশ্বর-পাগল বৃপ্রে আকর্ষণ ছিল বিস্ময়কর । শিবনাথ 
শাস্ত্রী বাতেন, “আমাদের গৌসাইকে সকলেন সামনে দেখিয়ে বেড়ালে, ঠার এই ভান্ত- 
সমৃদ্ধ মৃ৩ দেখালেই রান্গ-ধর্মের ব্যাপক প্রচার হতে, মার কিছুব দরক্সার হবে না।” 

কেশবচন্দঞেও এ সময়ে প্রা্ই বালিতে শোনা যাইও, “গৌসাই ডান্তাসদ্ধ হয়ে 
গিয়েছে।” 

সন্যানঞ সাধক বিজয়কুষের মন কিন্তু এ কথায় শান্তি পায় না। যে আনজ্দ ও 
অনুভী রে দোলা হৃদয়ে আসিয়া লাগে তাহা তো স্থায়ী হয় না! ভাবয়। আকুল হন, 
ভগবৎ দর্শনের জন্য মনেপ্রাণে 1ভখাবী সাজিয়াছেন, ন্স্তু কই শরম প্রভুর সন্ধান তে৷ 
নাীলল না? কবে আদসিণে মিলনের লম্ম 2 কে বাবে, এই দুংসহ বিচ্ছেদের 
পারসণপ্ হইবে কোন পথে 2 

খে কোনো শাস্ত নাই । গৌসাইজী দিনের পর দিন সাধু-সন্র্যাসী খু'জিয়া বেড়ান। 
বাকু বভা'ব ঠাহাদ্রে পনুপবণ করেন, সাহিধালাভে কৃতার্থ হইয়া উঠেন। এক দিনকার 
1বাচিত্ শ্বীভহেতাব কথায় তিন বাঁলতেছেন, 

“মেছোবাজার স্্রীট দিয়ে যাচ্ছ, আমার জুতে। ছিখড়ে গেল । রাস্তার উপরে, একটি 
চাার্নকে দেখে, তাকে এই জুতে৷ সেলাই করতে দিলাম, কিন্তু সে পয়সা চুন্তি করলে 
না। ক্বৃতো সেলাই হয়ে গেলে, আমি তাকে পয়সা দিলা । সেই পয়সা হতে, সে 
মামাকে দু"ট পয়স। ফিরিয়ে পিন এবং তখনই ওর যক্্রাদি গুটিয়ে নিয়ে চলল । 

«আমার একটু আশ্চর্য বোধ হ'লে । আম তার পিছনে পিছনে চললাম । সে 
গঙ্গাতীপ্লে, বাবু-ঘাটে যেনে, তল্প্প-্ল্রথা রাস্তাব নিচে একটা ভাঙ খিলানের ভিতর 
গু'জে রেখে গঙ্গ। ম্লান করল; পরে লক ক'রে, সন্ধ॥-৩র্পণাদ ক'রে খাদরপুরের 
[দকে চলল । আঁমও তার পশ্চাং পশ্চাং যেতে লাগ্ুলাম। 

“সে এ টি থাড়িতে প্রবেশ করল । আমিও এ বাড়র দাবে উপস্থিত হওয়া মানেই 
কটি লোক এসে, আমাকে আতাঁথ মনে করে বাড়তে নষে গেলেন । 

“যেয়ে দোখ, এ চাখাবটি একজন গহ্াপ্ত। তাহার বিপ্তব শিষ্য সেবক আছেন। 
আখড়ায় ঠাকুর প্রাতাঠিত মাছেন। খুব ধুমধান ব্যাপার । আম দেখে শুনে একেবারে 
অবাক্‌ হয়ে গেলাম। 

“মহান্তকে জিজ্ঞস। “রলাম, আপনার এত শিষ্য সেবক, নিজে মহান্ত, জাতিতে 

ব্রাহ্মণ, [কিছুরই ৩ে। অন্ধ “নই, বে আগান জুতো সেলাই করেন কেন ? 


৯১৯৬ ভারতের সাধক 


শ্মহান্ত বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেললেন, এবং হাত জোড় করে তার 
গুরুদেবকে দ্মরণ ক'রে পুনঃপুনঃ নমস্কার করতে করতে বললেন-__গুরু আমার বড় দয়াল 
ছিলেন। একদিন আতাথকে ভোঙ্ন করাবার পূর্বেই আমি আহার করোছিলাম, তাতে 
তিনি আমাকে শাসন ক'রে বললেন আরে তু কাহে সাধু হুয়া, তু চামার হায় । আমার 
গুরুদেবের সেই বাক্য আমা হ'তে অন্যথা হবে ? এই জন্য আম, সেহীদন থেকেই চামারী 
ক'রে আমার জীবিক। নির্বাহ করছি । সারাদিন চামারী ক'রে নিজের আহারোপযোগা 
চার আনা পয়সা মান্ন পেলেই আম চ'লে আসি। গুরুদেব শেষকালে তায় গাঁদতে 
আমাকে দয় ক'রে রেখে গিয়েছেন। কস্তু তা হ'লেও, সাধামতে। চামারীবৃত্তি ্বারাই 
ফেবা ক'রে 'দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্বাদ করবেন, যেন শেষ দিন পর্যন্ত 
আমি আমার গুরুদেবের সেই বাক্য রক্ষা ক'রে যেতে পারি। 

“ইহাকে দেখার পর, আমার মনে হ'লো, এ প্রকার ছদ্মবেশে তে৷ মহাত্মারা৷ সব 
থাকতে পারেন ! বাইরের আকার, বেশভূষা, আচার-ব/বহার দেখে যখন তাদের চেনবার 
যো নেই, তখন কার কি অবস্থা কি প্রকারে বুঝবো ? সেই হতে আমি রাস্তায় বার হলেই, 
দুদকে স্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর যাকেই রাস্তার 
সম্মুূথে দু'পাশে দেখতে পাই, মনে মনে নমস্কার ক'রে চলি ।” 

অধ্যাত্বজীবনে নৃতনতর অধ্যায় এবার উন্মোচিত হইতেছে, তাই গসাইঙ্জীর ব্যাকুল তাও 
তেমনি বাড়িয়া চালয়াছে। সাধু সব্্যাসীর মধ্যে গুরু খুশজয়া বেড়ানোই এখন তাহার 
প্রধান কাজ। এ সহহ্ধে নিজের এক আভিজ্ঞতার 'বিবরণ 'দিতেছেন__ 

«একদিন আম 'ির্জাপুর স্্ট দিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পেলাম, একা দীর্ঘাকীতি 
কাঙালবেশ সাধু দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে ছুটে আসছেন। দূর হতে দেখতে পেয়ে আমি 
তাকে নমস্কার করব মনে ক'রে ফুটপাথের অপর দিকে গিয়ে দাড়ালাম । তান নিকটে 
আসতেই আম তাকে নমস্কার করলাম। 

প্চলাতি মুখে তান আমার মাথায় হাত 'দিয়ে আশীবাদ করলেন । তখন মনে 
হু'লো যেন আধমণ বরফ আমার মাথায় কেউ চাপিয়ে দিলে । সমস্ত শরীরটা আমার 
ঠা্া হ'য়ে গেল। 

«আম সাধুর সঙ্গে ঘেতে মনম্থ করা মাঘ, সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে 
বললেন-- চলো বাচ্চা, চলো । এই ব'লে, খুব দুত পদে যেতে লাগলেন। আঁমও 
ঠার পশ্চাৎ পশ্চাং চললাম । কি ভাবে, কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে, কোথায় যে গেলাম, কিছুই 
জানি না। একেবারে যেন মেসৃমেরাইক্জড হয়ে পড়লাম । 

“কতক্ষণ পরে দোখ, ইডেন গার্ডেনে উপাচ্ছিত হয়েছি । সাধু আমাকে একটা 
গ্রাছের নিচে বাঁসয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু বাতীত 'কিদ্কুই হয় না, তিনি 
পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন। 

“আমি তার নিকটে দীক্ষ। প্রার্থনা করাতে, তিন আমাঞ্কে বললেন--না, তা হবে 
না; তোমার গুরু নিদিষ্ট রয়েছেন। সময়ে তিনিই তোমাকে খুজে নেবেন, বাস্ত হতে 
হবে না। 

“তার পর আমি, তার অনুসরণ ঝরতে ইচ্ছুক হ'য়ে পশ্চাৎ পশ্চাং চললাম । হাওড়ার 
পোলের উপরে চলতে চলতে দেখলাম হঠাৎ সাধু অরশ্য হ'য়ে পড়লেন। এ ঘটনার 
পরে সাধুদের প্রাতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল ।” 


গোস্বামী বিজয়কফ ১১৯ 


গৌসাইঙ্জীর সাধনজীবনে আত্মতুষ্টির স্থান নাই। প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে করেন 
পরীক্ষা আর করেন কঠোর নিয়ন্ত্রণ । সেবার তিনি চাহোরে গিম্াছেন। নিজের 
দুটি বিচযাতির কথা ভাঁবয়া একাঁদন বড় হতাশ হন, নদীতে জীবন বিসর্জন দিতে যান। 
হঠাৎ আঁবর্ভূত হন এক শ্ান্তমান্‌ মুদলমান ফকীর, তাহাকে [পিছন হইতে ভাকয়। 
ফিরান। বলেন, “বেট দ্ানয়ার মালিকই নব খেলা খেলছেন তোমায় নিয়েও চলেছে 
ঠারই খেলা । অন্তরে খে? রেখো ন।, প্রার্থত ধন মিলবে । নিদণ্ট গুরুর কাছেই অ৷ 
তুমি পাবে ।” 

প্রাণের পিপাসা বিজয়কুষকে চণ্টল করিয়। তোলে । এই সময় অঘোরপন্থী, 
করঠাভজা, রামাইৎ, শান্ত, বৈষব, বাউল, দরবেশ, বৌদ্ধযোগী প্রভাতি কত সাধকের কাছেই 
না তিনি ছুটাছুটি করিয়াছেন! কিস্তু আকাঁঞ্ষত বস্তুর সন্ধান কোথাও পান নাই। 

কলকাতার ঠনঠানয়ার মোড়ে সোঁপন এক শাস্ত, সৌম্যদর্শন উচ্চকোটির সম/যাসীকে 
দেখিষ। গেসাইজী আকৃষ্ণ হইলেন। এ সময়ে তিনি ওগবদ্‌ দর্শনের জন্য একেবারে 
আস্ছির। সত্ব্যাসী তাহার মনের অবস্থা বুঝলেন । বলিলেন, “দেখো, আকাশমে কোই 
ইমারত বনানে সকৃত নহী*। তৃমকো তে৷ গুরু কর্‌নে হোগা । মগব্‌ ঘাবড়াও মৎ বাচ্চ।। 
তুমৃহাবা গুরু বখতকে মিল্‌ জায়েগা ।” এই আশ্বাসবাণী শুনয়। তান 1কছুদিনের জন্য 
শাস্ত হন। পরে আবার জাগে তীব্র চণ্লতা । 

সেবার গৌসাইঙ্জী শুনিলেন, দা্জণলং-এর কাছে, অরণ্যে এক শাস্তমান্‌ বোদ্ধযোগী 
রাহদ্নাছেন। তথান সেখানে ছুঁটিয়া গেলেন। অপরিমেয় যোগাঁবভূতির অধিকারী এই 
মহাত্মা! । দেখা গেল, ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন, আর তাহার শিরোদেশ হইঠে জে)াতি 
[নগ“ত হইতেছে। 'বাস্মত বিজয়কৃ্ণ নির্নিমেষে সোঁদকে ণোঁহয়৷ রাহলেন। ধ্যান- 
ভঙ্গের পর মহাপুরুষের কাছে চাহিলেন দীক্ষা । 

যোগী উত্তর দিলেন, ' বাবা, আমি তে৷ আঁদষ্ট না হয় কাউকে দীক্ষা দিইনা! ত৷ 
ছাড়া, তোমার গুরু 'না্দষ্ট রয়েছেন। তার সন্ধান পাবে নমদাতীরে ৷ সেখানে যাও 
[নর্দেশ ঠিক মিলবে ।” 

এই যোগী নর্মদাতীরের এক মহাত্মার ঠিকানা তাহাকে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই 
বিজয়কৃষ্ণ সেখানে গিয়া হাঁজর | মহাত্মার চরণে পাতিত হইয়া জানাইলেন আকুতি । 
[তান আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “বৎস, তোমার সংগুরু উপযুস্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে 
আছেন। নিজেই এসে কূপ। করবেন, তুমি অধীর হয়ো না ।” 

ব্যাকুল প্রাণে একবার কাশীতে 1গয়া৷ গৌসাইজী তৈলঙ্গত্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
এই মহাযোগীর আন্তরিক প্লেহ ও সানিধ্যলাভ করিয়া হন কৃতার্থ। 

অস্ুত আকর্ষণ এই যোগীরাজের । প্রায় সারাদনই 'বিজয়কৃষণ তাহার সঙ্গ করিয়া 
বেড়ান। বেলা গড়াইয়৷ যায়, ক্ষুংধীপপাসার দিকে লক্ষাই নাই। তীহার শ্রাস্ত দেহ 
শুকনে। মুখ, দেখিয়া স্বামীজী এক-একদিন ব্যস্ত হইয়। পড়েন, তস্তদের দির৷ আহার্য 
আনিয়া দেন। 

্বা্মীজী ইচ্ছাময়, খেয়াল-খুশীমতে৷ গঙ্গাম্ত্রোতে ভাসিয়া বেড়ান, প্রায়ই আসঘাটে ডুব 
'দিয়।৷ ভাসিষা! উঠেন মাঁণ কাণ“কার শ্বশানে। এই খেয়ালী ব্রন্মজ্ঞপূরুষের সঙ্গনেশা 'বিজয়- 
কৃষকে পাইযা বসিয়াছে। গঙ্গার তীরে তীবে হাটিয়া তিনিও চলেন তাহার পিছু পিছু । 
কখনে। দেখা যায়, শ্বামীরজী নিশ্চল প্রস্তরমূ্তির মতো বাঁসয়া থাকেন, আর ভস্তগণ দলে 


২০০ ভারতের সাধক 


দলে আসিয়৷ এই উলঙ্গ যোগীরাজের শিরে বিন্বপতর ও গঙ্গাবারি ঢালিয়৷ দেয় । বাঁলতে 
থাকে, «নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় ।” 

বড় অপরূপ, বড় প্রাণস্পরশ এই দৃশ্য । এই দৃশোর দিকে চাহিয়া গৌসাইজী মন্ত্র 
মুগ্ধের মতে বাঁসয়া থাকেন। 


সোঁদন গঙ্গাতীরে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বিজয়কৃষণ খুব শ্রান্ত হইয়া পাঁড়য্াছেন। বিশ্রামের 
জন্য মাঁণকার্ণিকার ঘাটে আপিয়৷ বসিলেন। হঠাৎ দেখলেন গঙ্গাগর্ভ হইতে হামীজী 
উঠিয়া আদতেছেন। সম্মথখে আসিয়া কহিলেন, “ওহে, ল্লান ক'রে এসো, তোমার আজ 
একটা মন্ত্র দেবো ।” 

1ব্জয়কৃফ থতমত খাইয়া গেলেন । কহিলেন, 'ম্বামীজী, আমার মায়ের নিকট যে 
আমার প্রাথামক দীক্ষা! হয়ে গিয়েছে |” 

স্বামীজী ছাড়িবার পান্র নেন, বিঅয়কৃষণকেও তখানি এক ধমক 'দিয়৷ উাঠলেন। 

বিজয় জোড়হস্তে যোগীবরকে নিবেদন করিলেন, “বাবা, আমার কত মন্ত্র-তন্ত্রে 
তেমন বিশ্বাস এখনো হয় নি। তাছাড়া, আমি এখনো ব্রাঙ্গাসমাজের লোক । 

কিন্তু এসব কথায় কান দেয় কে ? শ্রেলঙ্গ মহারাজের মাথায় আর এক ঝোঁক 
চাঁপয়া শিয়াছে। বিজয়কে সবলে আকর্ষণ কারিয়া যোগীরাঞ্র তাহাকে র্লান 
করাইলেন। তারপর স্মতহাস্যে কহলেন, “শোন বাচ্চা, তোমায় এ মন্ত্র দেবার 'বিশেষ 
কারণ রয়েছে । তোমার শরীর শুদ্ধির জন্যই এখন এর প্রয়োজন । আমি তোমার দাক্ষা- 
গুরু নই। তান রয়েছেন অন্য । তার সঙ্গে এক শুভ লগ্লে শিগগীর তোমার দেখা 
হবে 1% 

নৈলঙ্গ মহারাঞ্জের প্রদত্ত এই মন্ত্রাট গোন্বামীজী শ্রদ্ধাভরে বহুদিন জপ করিয়াছিলেন । 

ব্রাঞ্গসমাজের প্রগরকার্ষে বিজয়কৃষ সেবার গায় আসিয়াছেন। ?নকটেই আকাশ- 
গঙ্গা পাহাড় । 'সিন্ধ রামাইৎ সাধু রঘুবরদাসজীর আশ্রম সেখানে । আসাইজ্জী তাহাকে 
দেখিতে ছুটিলেন। 

বাবাজীর পদতলে পাড়য়৷ নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আম বড় অজ্ঞান, আমায় দয়। 
করুন। পরাভান্তর উদয় যাতে হয়, সেই আশীবাদই আমি আপনার কাছে চাই ।” 

রঘুবরদাস ল্লেহভরে বাঁললেন, “বাবা, তোমার মতো আর্তি যার, ভান্তদেবী [ক তাকে 
কুপা না ক'রে পারেন? চ্ছিরহও। অচিরেই মনস্কামন! তোমার পর্ণ হবে ॥৮ 

বিজয়কফের প্রাত বাবাজীর প্লেহের অন্ত নাই। নিজ হস্তে ঠাহার আহার্য প্রস্তুত 
করেন, সযত্ধে তাহাকে ভোঞঙ্জন করান । এই ভান্তীসিন্ধ মহাত্মার বিভূঁতি দর্শনে গৌসাইজী 
অবাক্‌ হইয়৷ যান। 

আকাশচারী পাখির দল বাবাগ্রীর আহ্বানে দ্ুটিয়া আসে। অনুগত পোষ্যের মতে৷ 
সাহার দেহে আসিয়া বসে, ঠোট 'দিয়। খুশটয়া খুটয়া জটা পরিষ্কার করির। দেয় । বন্য 
পণুরাও বাবাজীর কম বশ নয় । আশ্রমের আশেপাশে ঘন বন। সেখান হইতে মাঝে 
মাঝে দুই একটি বাঘও আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংম্্র বাঘ বাধাজীর সপ্লেহ তিরস্কার 
মাথা নোয়াইয় প্লাড়াইয়। থাকে । আবার ঠাহার আদেশে প্রস্থান করে। 

এই মহাপুরুষের আশ্রয়ে, আকাখগঙ্গ! পাহাড়ের শান্ত মনোরম পরিবেশে গোস্বামীপাদ 
1কছুঁদন সাধন ভজন করেন। 


গোস্ামী 'বিজয়কৃফ ২০১ 


ব্র্মযোনী পহাড়ে এক মহাপুরুষ অবস্থান কবেন, গোস্বামীজী সোঁদন তাহাকে দর্শন 
কারতে যান। অবতরণের সময় পবতের সানুদেশে গোড়ধোয়া নামক স্থানে তিনি 
উপস্থিও হন। শুনিলেন, এই সেই পাবি ক্ষে্্র যেখানে শ্রীচৈতন্য ঠাহার শ্যামসুন্দরকে 
দর্শন করেন, অন্তরে জাগে তাহার দিব। উন্মাদনা । 

ভন্ত বিজগ্নকুষধের মানসপটে ভাসয়া উঠে মহাপ্রভুর সেই প্রেমাবহবল ছাঁব 'কৃফরে 
বাপরে" বালয়৷ ধে কাল্না তিনি কীঁদযাছিলেন আজও যেন গ্োড়ধোয়ার আকাশ 
বাতানকে তাহা মন্থর করিয়৷ রাখিয়াছে। অলৌকিক ভাবময়তায় এস্থান প্ণ। 
গৌসাইজী একেবারে আত্মহারা হইয়া যান ! 

হৃদয়ে তাহার জাগে অলৌকিক প্রেম-বন্যার উচ্ছাস। ইন্দ্রিয়, বুষ্ক আর মনের 
প্রাকার যেন ভাঙিয় চুরিয়া৷ একাকার হইতে চায় । 

ইষ্ট দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মনে আরো তীব্র হয়, দিন গুনিতে থাকেন সদৃগুরুর আশায় । 


১২৯০ সালের আষাঢ় মাস। সোঁদন ভোরবেলায় বিজয়কৃষষ আকাশগঙ্গ। পাহাড়ে 
রঘুবরদাসের আশ্রমে বাঁসয়া আছেন। শুনিলেন পর্বতশীর্ষে এক শান্তধর মহাপুরুষের 
আঁব্ভাব হইয়াছে । 

সেবার জন/ কিছু ফলমূল হাতে নিয়া তখাঁন উপরে উঠিলেন। দর্শন পাইলেন এক 
[দবাকান্ত মহাপুরুষের ! 

[নানমেষে গৌসাইজী তাহার ধদকে তাকাইয়া রাহলেন, ধীরে ধীরে ঘটিল আত্ম- 
বিস্াও। কি এক অমোঘ আকর্ষণ রাহবাছে এই লোকোন্তর পুরুষের মধে! | দর্শন- 
মার সাঃ আস্তত্ব যেন দ্রবীভূত হইয়া তাহার চরণতলে লুটাইতে চায় । ঠাহাকে গুরুরুপে 
বরণ করিবার জন্য তিন ব্যাকুল হইয়া ওঠিলেন। 

মহাত্মাট বিজয়কে আশাবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে এক আনিবচনীয় আনন্দে তাহার মন- 
প্রাণ ভরপুর হইয়া উঠিল ' মহাপুরুষের চঃণ ধরিয়া কাতরভাবে তিনি দীক্ষ/ চাছিলেন। 

্রার্থ পূর্ণ হইল । দীক্ষা নিবার অবঃবাঁহত পরেই গুরুর চরণে গৌমাইজী নিপাতিত 
হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া৷ গেল। 

চেতন৷ পাইয়া দেখেন, গুরু অন্তহিতি হইয়াছেন । 

এতাঁদনে যাঁদই বা দেখা দিলেন, জীবনতনীর কাগারী আবার কোথায় হইলেন 
অদৃশ্য ; গৌসাইজী দিশাহারা, উন্মন্তপ্রায়। সদৃগুরুকে আবার পাইতেই হইবে, নতুবা 
জীবনে তাহার শাও নাই । গয়। অণ্ুলের পাহাড়ে পাহাড়ে 'তান ঘুরতে লাগিলেন। 

অবশেষে রামাঁশিল। পাহাড়ের এক নির্জন অরণ্যে গুরু মছারাজ আবার তাঁহার সম্মুখে 
হঠাং হন আঁবর্ভূত। সান্তনা দিয়া বলেন, “বাচ্চা, ঘাবড়াও মং। জোর্সে সাধন অওর 
হজম করতে রহো৷। বখত্‌মে € মৃহারি পুরি সিদ্ধি মিল জায়গা 1” 

অতাঁক“তে মহাপুরুষ আবার অদৃশ্য হইয়। গেলেন। 

গোস্বামীপাদের গ্ররূগ্বের নাম ব্ঙ্গানন্দস্বামী । পরমহংসঙ্জী নামেই তিনি সাধুমহলে 
পারচিত 1ছলেন। 

তাঁহার পূর্বাশ্রমের দেশ পাঞ্জাব। গোড়ার দিকে তান বাস করেন নানকপন্থী এক 
উদাসী সং্ররদায়ের মধ্যে। তারপর ভন্তিসাধক নানকপন্থী মতে সাধনা করেন। উত্তর- 
কালে এক মহাযোগীর আশ্রয় লাভ করিয়া পরিণত হুন এক ব্রহ্মাবদ্‌ মহাসাধকে । 


০২ ভারতের সাবক 


পরমহংসজীর আসন ছিল হিমালয়ে, মানস-সরোবরের তারে । ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের কাছে 
নিজ সাধনচ্ছলীর বর্ণনা তিনি মাঝে মাঝে দিতেন। কাঁহতেন, সাধারণের পরিচিত 
মানস-সরোবর হইতেছে ভৌগোলিক মানতালাও কিন্তু যোগীদের সাধনক্ষে, আসল 
মানন-সরোবর, এই মানতাঙ্গাও হইতে পৃথক। তাঁহার মতে, সদৃগুরুর কৃপ। ও যোগশন্তি 
ছাড়া এই আসল মানস-সরোবরে যাওয়া কাহারো পক্ষে সম্তব নয়। 

এই পরমহংসজীর কৃপায় বিজয়ৃফণ 'সীন্ধলাভ করেন, হন আন্তকাম। অলৌকিক 
বিভূতির খেলা তাঁহার জীবনে বহু দেখা গিয়াছে, কিন্তু বরাবরই শাগুধর গুরু অস্তরাল 
হইতে তাঁহার সমন্ত কর্ম নিয়ান্ত্রত করিয়াছেন ॥ বখান প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাঁহাকে 
৮৯. সাধন 'নির্দেশাদ 'দিয়াছেন। বিজয়কৃষের জীবনে স্তরে স্তরে এই গুরুকপা ছড়ানো 

হযাছে। 

দাঁক্ষার পরে হঠাৎ একদিন গৌসাইজীর গত জন্মের স্মাতি জাগিয়া উঠে। সেদিন 
[তিনি ফনুর অপর তীরে রামগঙ্গায় গিয়াছেন ৷ সেখানে নৃঁসিংহ মন্দিরে বাঁসতে গিয়াই 
তাঁহার চেতনার পর্দাটি সাঁরয়৷ গেল। মনশ্চক্ষে ভাঁসয়া উঠিল পূর্জদ্মের সন্ন্যাস- 
জীবনের দৃশ্য। 

_ এই মান্দিরে আরো তিনজন সাধুর সঙ্গে তান সাধনভজন কারিতেন। সে জন্মে 
এখানকার এক বটবৃক্ষে তিনি “ও রাম' এই মন্ত্রাট 'লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। খোজ করিয়া 
দেখা গেল, বৃক্ষের গায়ে খোদাই করা লেখাটি তখনো রাহয়াছে, একেবারে মুছিরা 


যায় নাই। 

এই অঞ্চলের বরাবর্‌ পাহাড় বহু শাস্তণান্‌ সাধূ-সম্রাসীর তপোক্ষেত্নর। এইখানেই 
যোগী গন্তীরনাৎথবাবার সাহত বিজয়কৃফের সাক্ষাৎ হয় । যোগীবরের কৃপা ও নানা সাধন 
নিদেশ পাই্জা তিনি এ সময়ে উপকৃত হন। 


আকাশগঙ্গা পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় গোস্বামী তাঁহার আসন পাতিয়া বাঁসলেন। 
বরাবরই তাঁহার চরিত্রের বৌশষ্টা-যে কাজে ব্রতী হন, তাহার শেষ না দোখিয়া ছাড়েন 
না। আহার-নিদ্রুর কথা ভুিয়। সাধনার গভীরে তিনি ডুবিয়৷ যান, গুরুর নিদে'শিত 
পন্থায় ধীরে ধীরে হন অগ্রসর | 

রথুবরদাস বাবাজী বাঁলয়াছেন, শেষের দিকে বিজয়কৃফ এক আসনে এগারো দিন 
একাধিক্রমে ধ্যানমগ্র থাকেন। বাবাজীর যত্েই এ সময়ে কঠোরতপা সাধকের প্রাণ 
রক্ষা হর । 

পরমহংসজী। অতঃপর গৌসাইকে কাশী যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানে গিয়া 
হরিহরানম্দ সরস্বতীর নিকট তান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নব নামকরণ হয় অচ্যুতানম্দ 
সরছ্তী। 

এই আনুষ্ঠানিক স্যাস গ্রহণের পর বিজয়কৃফ ঠিক করিলেন, 'তিনি আবিলম্বে 
সংসার ত্যাগ করিবেন। কিন্তু সংকষ্প সাধনে বাধ! দিলেন তাহার গুরুদেব, পরমহংসজী । 

কাশীধামে হঠাৎ সৌদন আবিভত হইয়া তাহাকে কাঁহলেন, “বাবা, তুমি সংসার 
ত্যাগ করো না। আগের মতোই গৃহস্থাশ্রমে থাক, যে সাধন পেয়েছ, তা নিয়ে এগিয়ে 
চিলো। জীবের কল্যাণের জন্যই তোমায় সংসারে থাকতে হবে । ব্রাম্মাসমাজ ছাড়বার 
কথা ভেবে বাস্ত হয়ো না, সময় মতো৷ তা সাপের খোলসের মতে। খসে পড়ে যাবে ।” 


গোসষ্ামী বিজয়$ফ ২০৩ 


কাশী হইতে গৌসাইজী আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ফিরিয়। আঁসিলেন। আবার গুরু 
হুইল তাহার কঠোর তপস্যা । গুরু পরমহংসঙ্গীকে এসময়ে প্রায়ই আঁবভূত হইতে বেখা 
যাইত, উত্তম অধিকারী শিষ্কে যোগের দুরৃহ সাধনাদ তিনি শিক্ষ। দিয়া বাইতেন? 


গৌসাইজী একদিন করথাপ্রসঙ্গে যোগীদের অলৌকিক শন্ত ও যোগ বিভূতি সহঞ্চে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন। 

পরমহংসঙ্গী বাঝলেন, যুক্তিবাদী শিষ্ের প্রত্যয় সহজে আসিবে না, কিছুট। যোগৈষ্বর্য 
ঠাহাকে প্রত্যক্ষ করানে৷ দরকার । 

গুরুজী সোঁদপন তাহাকে আঁপিমা-লাঘমা ইত্যাদ অঞ্চাসদ্ধির নান ক্রিয়া প্রদর্শন 
করেন। যোগশন্তির এক একটি প্রকাশ সাধক বিজয়কু্ণ প্রত্যক্ষ করেন, আর বিদ্ময়ে 
া হইয়। যান। সব বিদ্যা-বুদ্ধি ও আঁভমানের ভিত্তি একেবারে শিথিল হইয়া 

। 

গুরুমহারাজের এক দিনকার যোগাবভীতির লীলা কিন্তু ঠাহাকে হতবাক্‌ কা'রয়৷ দেয়। 

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে, গরহনবনের এক প্রান্তে সোঁদন একট লোক মারয়া পাঁড়য়া 
আছে। পরমহংসজী যোগবলে স্ুক্ষদেহে সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। শবাঁট 
ধারে ধীরে নাঁড়য়। চাঁড়য়৷ উঠল, তারপর একেবারে জীবন্ত হইয়। উপবেশন কারল 
গৌসাইঞ্জীর সম্মুখে । তিনি তে। বিস্ময়ে একেবারে হতবাকৃ। নির্নিমেষে এই জীবন্ত 
শবের দিকে চাহিয়। রহিলেন। 

পুনরায় এ দেহ হইতে বাহিরে আসিয়া পরমহংসঙ্জী নিজ দেহে ঢুঁকিয়া পাঁড়লেন। 
এবার সহাস্যে শিঝ/কে বাঁললেন, “ক]। ? অবশ তুমৃহার৷ বিশ্বাস হুয়া 

এসময়ে অস্পাদনের ভিতর গুরুর কৃপায় কঠোরতপা গ্োস্বামীজী অঞ্চাসাদ্ধ লাভ, 
করিলেন। 

এই সময়ে গরায় এক তন্্রাসদ্ধ মহাপুরুষের আগমন ঘটে। গুরুর নির্দেশে এই শান্ত- 
মান্‌ তান্ত্রক্চের ভৈরবীচক্লে গৌসাইজী একদিন যোগদান করেন। ওযরসাধনার স্বরূপ 
সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা সোদন তাহার আঙ্ত হয়। শিষ্োর নিজখ্য সাধনপথ রাহিয়াছে, 
তবুও গুরু তাহাকে নানা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞার মধ। দিয়া এ সময়ে গড়িয়। তৃলিতেছিলেন । 

আকাশগঙ্গ৷ পাহাড়ে গেসাইনজী দুশ্চর তপস্থায় ব্রতী হইয়়াছেন। তন্পার রহিয়াছে 
গোরক ধারণ, আর তীব্র বৈরাগ্য। আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবের। শাঞ্কিত হইয়৷ উঠিলেন। 
অবশেষে ঠাহারা জোর করিয়। ঠাহাকে কলিকাতায় নিয়৷ আসিলেন। 


বিজয়কৃফ সোঁদন মহধি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন । 
ভান্তভরে তিনি দেবেল্্নাথকে প্রণাম করিলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিবামান দেবেজ্স- 
নাথেরা বস্ময় জাগিয়া উঠিল । দেখিলেন দিব আনন্দে নবীন সাধকের আননখানি 
ঝলমল করিতেছে । ব্যগ্রভাবে বাললেন, “গৌসাই, তোমায় যে নতুন মানুষ দেখাছ। 
নিশম্ন কোনো অূল্য বস্তু তুমি পেয়েছ। কোথায় পেলে 2, 

গোস্বামীজী উত্তর 1দলেন, “গরার পাহাড়ে । এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ কপ ক'রে কিন্তু 
দিয়েছেন” 

দেবেন্দ্রনাথ আবার কহিলেন, “বুঝতে পারাছ, যে বস্তু পেয়েছ, তাতে তুম ধন 
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হবে, উদ্ধার হবে । এ দেবদুলভ ধন কখনো তাগ করো না। ব্রাহ্মসমাজে তৃঁমি 
থাকছে বা না থাকো, সে ভিন্ন কথা । কিস্তু এ যেন কখনো ত্যাগ ক'রো৷ না।” 

কেশবচন্জের কন্যার কোচবিহারে বিবাহের পর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দলগত বিরোধ 
উপাস্থত হয়। এসময়ে বিজয়কুষং ও অন্যন্য নেতারা 'িলিয়া সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 

অতঃপর প্ববঙ্গে গিয়া গৌসাহজী সম্ান্সেন প্রচারকরূপে কাজ করিতে থান্নে। 
আন্তর সাধনাও চলিত এই সদ । দিনের নীদণ্খ কাজের পর তান সাধনার গভীরে 
ডুবির যাইতেন। 

সাধনপথে অতঃপর জাসিতে থাকে বাধার পর বাধা । কিস্তু সমর্থ গুরু প্রাতবারই 
উপাস্থিভ হন তাহার সাহাযোর শ্রন্য। উচ্চতর "ধনাব স্তরে শিষাকে আগাইয়। দিয়া 
যান। 

সেবার বিজয়কুষেব সর্বদেহে এক দৃঃসহ দহন-জ্বল। শুরু হষ, অন্তরেও দেখা দেয় 
শুফতা। এ সময়ে পরমহংসঞ্জী হঠাৎ একদিন তাহার সম্ুখে আবিভূত হন। কহেন, 
“বাবা, তুমি এবার স্বালাগুখীঠে চলে যাও । পেখানে [গিয়ে তপস্যা করো, তোমার 
দেহের এ দাহ-বোধ আচরে সেরে যাবে ।” গুরুর নির্দেশমতো সাধনা অনুসরণ করিয়া 
গোগ্বামীজী শ্যান্তলাভ করেন। 

সদৃগুরু কৃপা ৎ কঠোর তপস্মার ফল অতঃপর ফাঁলম। উঠে । সাধক বিজয়কৃষের 
জীবনে স্ফারত হয় দিব্য জীবনের পরদ জ্যোতি । ঢাকায় স্বোগাঁরয়া আশ্রমে বাঁসয়া 
তিনি 'সিদ্ধকাম হন, ভগবৎ দর্শন লাভ করেন। তাহার সিদ্ধ দেছে এসময়ে অপ্র "দিব্য 
কান্তি ফুটিয়া উঠে । যে কেহ তাহার দর্শনে আনিত, সেই বিস্ময়-বিমুদ্ধ হইত । 


সাধনভীবনের শেষে এইবাব শুরু হয় আচার্ষজীবনের পালা । পরমহংসজজী এখন 
হইতে বিজয়কৃষ্ণকে দীক্ষাদানের অনুমাত দেন । 

বরাবরই গোস্বামীর দীক্ষাদানের একি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত । কেহ কখনে তাহার 
কাছে দীক্ষাপ্রার্থা হইলে [তান নেপথ্যাস্থিত ঠাহার গ্রুণেবকে নিবেদন করিতেন। 
অনুমতি মিললে তবেই প্রার্থীকে দিতেন নাম বা দীক্ষাবীজ । 

ব্রাহ্ম গ্রচারফ নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যার তাহার এক অলোক দর্শনের কথা বর্ণনা 
করিয়াছেন। গ্যোস্বামীজী নিভৃতে বাঁসয়। সদন নগেন্দ্রনাথকে দীক্ষা দিতেছেন। হঠাৎ 
নগেন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল এক অদ্ভুত দৃশ্য। দোঁখলেন, গোস্বামীগভুর পিছনে 
এক দীর্ঘকায় শুদ্রশ্মশ্ু জ্যওময় পুরুষ দাড়াইয়া রহিয়াছেন। 

নগেন্দ্রবাবু এ সম্পর্কে প্রশ্ন কাঁরলে গোঁসাইজী হা?সয়া বাললেন, “গুরুদেব পরম- 
হংস্গীকে আপানি দেখেছেন । তার আপার কৃপাতেই "্মাপনার এ দর্শন ঘটেছে। 
প্রত্যেকটি দীক্ষাদানের সময়ে তিনই আমার এই দেহকে আশায় ক'রে কাজ করেন। 
তিনি বন্ত্রী, আর আমি যন্ত্র মান্ন।"" 

গোথ্ানীজীর সাধনদ।নের প্রণালী ছিল সরল ও সহজসাধ্য। প্রতি শ্বাসে গুরুর 
দেওয়। নাম সাধন করিতে হুইত। এ সঙ্গে প্রাণায়ামের প্রক্রিয়াও থাঁকিত। তাছাড়া, 
আহারিহার সদাচার ও ধর্মানঞ। বজায় রাখার কঠোর নির্দেশ তান সবাইকে টদতেন। 

ঠাহার এই সাধন দ্বারা 1কন্তু কাহারো নিজস্ব ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষু্ হইত না। প্রকত- 
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পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বহু মুমুক্ষ লোক তাঁহার কাছে আশ্রয় ও সাধন পাইয়া কৃতার্থ 
হইয়াছেন। 

দীক্ষাকালে গোদ্বামীজীর শাস্ত সঞ্চারণ ভক্তদের প্রায়ই বিস্মিত কারত। স্পর্শ ও 
মন্্রোন্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিতের অতীন্দ্রিয় দর্শনাদ ঘাঁটও, অলৌকিক ভাবাবেশে 
তিনি বিভোর হইর। পাঁড়তেন। 

এই দীক্ষা্দান সম্পর্কে কখনো কাহারে৷ অনুরোধ উপরোধের ধার গোঁসাইজী ধারতেন 
না। সেবার একটি গৃহ পরিচারিকাকে (তান সাধন দলেন ! ঠিক সেই সময়েই কোন 
আঁভজাত পাঁরবারের এক সচ্চারিত্ত যুবক তাহ।র কাছে আশ্রয় চায় । তান কিন্তু তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করেন । এ ঘটনাটি ভস্তমহলে চাণ্চলোর সৃষ্টি করে। 

এ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে কাঁহলেন, “দ্যাখো, এ সাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী, এ 
বস্তু নিতান্তই ভগবানের দাশ ! ধার উপর কৃপ৷ রয়েছে-- তিনিই পাবেন। এর তালিকাও 
রচিত হয়ে রয়েছে । সদৃগুবু মাধামেই এটা 'বজ্ঞাঁপত হয়। অনুযোগ ক'রে কোনো 
লাভ নেই।” ্ 

মহাযোগী ভোলাগার মহারাজ বিজরকৃষণকে সাধক ও আচার্য হসাবে যথেস্ট মর্যাদা 
দিতেন; একবার কোনো বিশিষ্ট বাঙালী হদ্রুলো। » গিরিজীর নিকট সাধনপ্রার্থা হন। 

“আরে হামারে পাস কেও আয়া 2? ওহ। ডো আশুতোঘ হ্যায়, উন্‌সে লে লেও”__ 
গ্ির মহারাজ উত্তর 'দলেন। 

বিজয়কফকে তান ম্লেহ করিয়। বাঁলতেনঃ আশুতোষ । [বিদয়কৃষেের দেহত্যাগের 
পর তান বাঙালীদের দীক্ষা দিতে শুরু করেন। 

লোকনাথ প্রন্মচারী ও গোস্বামী প্রভুর মধ্যে বরাবরই এক ঘানষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান 
ছিল। লোকনাথ সে সময়ে বাস করিতেন বারদী গ্রামে । তখন তাহার বয়স প্রায় 
পৌনে দুই শত বৎসর । কঠোরস্বভাব শাঞ্তধর এই মহাপুরুষ বিজয়কে বড় প্লেহ 
করিতেন। বিজয়কৃষ্ণও প্রায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ন। "করিয়া স্থির থাকতে পারিতেন না। 
দুই মহাপুরুষের মিলনে দেখ 'দিত গঙ্গ-যমূ'ণর সঙ্গম, উৎসারিত দিব্য আনন্দের ধার! ! 

্হ্মচারীজী স্বভাব দুমুখ ও রুক্ষ প্রকৃতির হইলে ক হয়, বিজয়কৃকে দেখিলেই 
তাঁহার মানন্দ উ্থালয়। উাঠিত। একবার গ্রোস্বানীজী তাহার দশনে গিয়াছেন, তিনি 
রাঁসকতা করিয্া এক বৈষণবকে বাঁরলেন, “ওগো, তোমাদের গৌরাঙ্গ হচ্ছে মাটির, 
পাথরের! আর এই দ্যাখো, আমার গোৌরাঙ্গ__-এ জীবস্ত ।৮ 

শোগ্বামীপাদের সাহত পরিচিত হইবার পর হইতেই লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম এ 
দেশের বাভল্ন অণুলে বিশেষত শিক্ষিতসমাজে ছড়াইর। পাড়তে থাকে । 

সাধনজীবনে গোঁগাইআী এ সময়ে এনন স্তরে আসয়৷ পৌোহয়াছেন যেখানে ধর্ম, 
সমাজ ও সম্প্রদায়ের যত কিছু গভী ও ভেদরেখা স্বতই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইবার গুরু 
পরমহংসজীর কথা ফিয়৷ উঠিল। সাপের খোলসের মণ্ডে ব্রাহ্মসমাজের আবরণাটি 
হঠাং একাদন স্মীলত হইয়া পাঁড়ল। ১৯০৮ সালে চিরতরে তান পাধারণ ব্রাঙ্গ সবাজ 
ত্যাগ করিলেন। 

শিষাদের উৎসাহে ও সমবেও চেষ্টায় গেগারিয়ার আশ্রমটি এবার ধীরে ধীরে গাড়য়। 
উঠে। 'সিন্ধপুবুষ গোঁসাহজীকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছাসত হয় দিধ্য আনন্দের তরঙ্গ । 
যোগ, তপ ও ভজনের সাথে বাহয়। চলে শান্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা ও নামকীর্তনের ধারা । 
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সে-বার দ্বারভাঙ্গার গিয়া গোঁসাইজী শৃলবেদনায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ডান্তার- 
দের চিকিৎসায় কোনোই ফল্প হইতেছে না। স্প্$ই বুঝা গেল, রোগীর বাচার কোনো 
আশা নাই। , 

বন্ধুবান্ধব ও ভক্তের! হাল ছাড়িয়া দিলেন। এমন সময়ে সদন দেখা গেল, বাড়ির 
বারান্দায় এক গোরতনু দীর্ঘকায় সন্বযাসী চুপচাপ বসিয়া রহিয়াছেন । সকলেরই মন 
চণল ও বিষাদগ্রন্ত, কেহই এ সাধুটিকে লক্ষ্য করেন নাই। অপরাহ্ব হ তে কিন্তু দেখা 
গেল, গোস্বামীজী দুত আরোগ্যের পথে যাইতেছেন। 

সঙ্কট কাটিয়া গেল, এবং রোগী অপ্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়৷ বাঁসলেন। শুধু 
তাহাই নয়, সকলকে 'বান্মত করিয়া গোঁসাইজী সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তুমুল বিক্রমে 
উদ্দও কন শুরু কারয়৷ দিলেন। ডান্তার ও ভন্তেরা তো৷ এ দৃশ্য দেখিয়া হতবাক: | 

গ্োস্বামীর্জী পরে ভন্তদের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন, “তোমরা সোঁদন লক্ষ্য করো 
[ন। বারান্দায় যে পাধুটি নিভৃতে বসোঁছলেন, তিনিই গুরুদেব পরমহংসলী । স্বয়ং উপপাস্ছৃত 
থেকে সোঁদন আমার মৃতু/যোগ কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। আর একথাও আমায় তিনি 
বলে দিয়ে গেলেন, “বহুজনের হিতের জন্য তোমার আরে কিছুদিন বেঁচে থাক 
দরকার ।" 

আপৎকালে শিষাদের আশ্রয়দান ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে গ্রোস্বামীজীর 
অক্ষ দৃষ্ট ছিল। একবার মহেন্দ্রনাথ মিতু নামক তাহার জনৈক শিষাকে তিনি ঢাকা 
হইতে কোনে কাজে কালকাতায় পাঠান। মহেম্দ্রবাবু কার্যোপলক্ষে বড়বাজার দয়া 
যাইতেছেন। ক্ষুধার উদ্রেক খুব হইয়াছে, 'কন্তু সঙ্গে আছে মান্ চারটি পয়সা। "স্থির 
করিলেন উহা দিয়। দুধ 1কনিয়। থাইবেন। 

[ঠিক এমনি সময়ে এক সাধু আঁসয়া ভিক্ষা চাহিয়। বপসিলেন। কি আর করা 
যায় ১ তথান পর়স৷ কয়াট তাহাকে দান করিতে হইল। 

ঢাকায় 'ফরিবামান্র গ্রোস্বামীজী 1স্মতহাসে৷ বাঁলয়।৷ ডীঠলেন, “সোঁদন বড়বাজারের 
সাধুকে পয়সা ক'টা 'দিয়ে ভালই করেছেন ।” 

মহেন্দ্রবাবু তে। অবা্ক:1 সুদূর ঢাকায় বসিয়৷ গোঁসাইজী কি করিয়া এ কথ 
জানলেন? [তান কি সবজ্ঞ ? 

বিজয়কৃষণ পরে সব কথ। তাহাকে ভাঙিয়া বলেন। এ দুধ পান করিলে মহেন্ড্র- 
বাবুর তৎক্ষণাৎ কলের৷ হইত, তাই ঠাকুর বিজয়কৃফেরই 'নর্দেশে তাহার পারিচিত এক 
সাধু এ পয়স। ক"ট হস্তগত করেন, সোঁদন তাহার প্রাণরক্ষা করেন। 


এ সময্নকার সিদ্ধাবস্থায়, গোস্বামীপাদের জীবনে ও তাহার আশে-পাশে নান। 
অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে দেখ যাইত। শষ] কুলদানন্দজী প্রত/ক্ষদশাঁ 1হসাবে ইহার 
ধনু কিছু বর্ণনা তাঁহার 'দিনালপতে রাঁখয়। 'গ্িয়াছেন। তিন 'লিখিয়াছেন-__ 

“মধযাহে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়। বাঁসলেন। মহাভারত শ্রবণান্তে বেলা 
প্রায় দুইটার সময়ে ঠাকুর বাঁললেন -আমগ্াছ হতে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে৷ ? 
আমি হেঁট মস্তকে থাঁক বালয়া ওদিকে দৃাষ্ট পড়ে নাই । ঠাকুর বালবামার একটু মাথা 
তুঁলিয়। দোখ, গাছ হইতে আবিশ্রান্ত শাশরাবন্দুর মতো৷ কি যেন পাঁড়তেছে। আম- 
তলায় শুষ্ক তৃণপত্র ও তুলসী গাছগুলি তেলপন৷ হইয়৷ গিয়াছে । মন্দিরের পূর্ব ও 
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উত্তরাদকের রোয়াকে ফৌটা ফৌটা শিশিরাবদ্দুর মতে। মধু পাড়ুয়। 'ভিজিয়৷ রহিরাছে। 
আর তাতে 'বস্তর ডে'য়ে পিশ্পড়। প্রভীতি আসিয়া জড়াইয়। পড়িতেছে। সমস্ত গাছের 
পাতায় পাতায় অসংখ্য মধুমক্ষিকা গুনগুন করিয়। ঘুরিতেছে। এক প্রকার সদৃগদ্ধে চিত্ত 
প্রফুল্ল হইয়৷ উঠিতেছে। 

“ঠাকুর আবার বাজিলেন-_কি, মধু বলে বুঝতে পারছো 2 এসময়ে শ্রীধর ও 
আশ্বনী আসিয়। পড়িলেন ; তাহার। দু-তিনটি শুদ্ধপতর চাটিতে চাটিতে বাঁললেন, বাঃ 
এ তে৷ বেশ মিষ্ট; মধুই বটে। 

“আমার তেমন বিশ্বাস হইল না। আম বৃক্ষের নিম্ন শাখার দুটি পাত। ছিপড়য়া 
ফোললাম, ঠাকুর শিহারয়। উঠিয়া বঁললেন--উঃ কি করছে৷? ওডাবে পাত৷ 'ছ'ড়তে 
আছে ? 

“পাতা দুইটি হাতে লইয়া দোখলাম-_ঠিক যেন তরল আঞ মাথানো৷ রহিয়াছে। 
চাটিয়া দোখলাম থুব 'মাষ্ট। তখন আশ্রমস্থ দশ-বারজলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়য়। 
দিলাম, সকলেই আমপাতার মধুর স্বাদ পাইয়৷ আশ্চর্য হইলেন। 

“ঠাকুরকে জিজ্ঞাস করিলাম -আমগাছে আবার এর্প মধু পড়ে নাকি? ঠাকুর 
বাললেন-__শুধু আমগ্জাছু কেন? যে সব বৃক্ষের তলায় বহুদিন নিষ্ঠার সহত হোম, 
যাগ-যন্ঞ, সাধন-ভজন তপস) হয়, অথবা যে সকল বৃক্ষের নিচে মহাত্ম। মহাপুরুবদের 
আসন থাকে, সে সব বৃক্ষ মধুময় হয়ে যায় । সময়ে সময়ে সে সব বৃক্ষে মধুক্ষরণ হয়। 
খুব ভান্তর সঙ্গে পূজা করলে জলও মধুময় হয় । শাস্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধু পোকা 
পড়ছে উঠছে দেখে সন্দেহ হ'লে। । জল একটু খেয়ে দেখলাম মিষ্ট মধুর গন্ধ। বহু 
প্রাচীন নিমগাছ, ঠেতুলগাছ দেখেছি, তা থেকে ঝরণার মতে। মধু পড়ে । কমওলু ভরে 
খেয়েছি, পরে অনুসন্ধান করে জেনেছি--ওসব বৃক্ষের তলায় কোনো সিদ্ধপুরুষ বা মহা” 
পুরুষের আসন ছিল ।” 

গেঁ'সাইজী সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর আরও এক চমকপ্রদ আঁভজ্ঞতার বিবরণ পাওয়৷ যায়-_ 

“কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুরের শরীরে সবদাই বিন্দু বিন্দু ঘামের মতো দেখিয়া 
আঁসতোছ। বেগে বাতাস করাতেও তাহ। শুকার ন। দেখিয়া সময়ে সময়ে সন্দেহ 
'জমিয়াছে__কিন্তু শ্বিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই না। ঠাকুর সময়ে সময়ে ভিজ গামছা 
লাইয়৷ নিজেই গ। পু"ছিয়। থাকেন, ?পঠে হাত চলে না বালয়। আমি পিঠ পু'ছয়। দিই। 
প্রচুর পাঁরমাণে তৈল মাখিয়৷ মান করিয়া উঠিলে যে রূপ দেখায়, ঠাকুরকে বয়ান 
যাবৎ সেইরূপ দেখিতোছি। মানুষের শরীরে ঘর্মাকারে মধু বাহির হয়__ ফোথাও শুনি 
নাই, কোনো পুস্তুকেও পাঁড় নাই। ঠাকুরের এ যে স্মস্তই অদ্ভুত দেখিতোছ। 

“ল্সদ্ধ সুমিষ্ট পদ্মগন্ধে সর্বদাই ঘরটি আমে।দিত হইয়। রাহয়াছে। বোলৃতা, প্রজাপতি 
ও মধুমাছ ঘরে প্রবেশ কারয়৷ ঠাকুরের মাথার উপর দুই চাঁর পাক ঘুরিয়৷ বাহর হইয়া 
যাইঙেছে। হাতপ।খার ঝাপ:ট। হাওয়াতে ঠাকুরের শরীরে বা মন্তুকে বাসিবার অবসর 
পাইতেছে ন। অসংখ্য 1প'পড়াও সময়ে সময়ে ঠাকুরের আসনের ধারে ও উপরে আসিয়া 
পাঁড়তেছে। দেখলেই অ.মর। উহ। ঝাড়িয়৷ সরাইয়। দিতেছি। 

“ঠাকুর নত মস্তুকে মুঁদ্ুত নয়নে স্থিরভাবে বাঁসয়া৷ আছেন । তৈলধারার মতে। আবরল 
অণু বর্ষণে ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভািয়৷ কৌপীন এবং বহিবাস 'ভা্গিয়৷ যাইতেছে। ধ্যান- 
মগ্নাবস্থায় ঠাকুরের মন্তুক প্রতি শ্াসপ্রশ্থাসে ধীরে ধীরে ঝু'কয়া বামদকের হাটুর উপরে 
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আসিয়া পড়ে। ঠাকুর এই অবস্থায় ৮-১০ মিনিট কাল থাকেন, পরে উঠিয়া বসেন। 
পুনঃপুনঃ এইভাবে পাঁড়য়া উঠিয়া অপরাহু ৪টা পর্যন্ত আঁতবাছিত করেন। এই সময়ে 
ঠাকুরের দেহে যে সব অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা আমার বাস্ত কারবার উপায় নাই; 
ঠাকুরের অসীম কপাতে দর্শন করিয়া ধন] হইস্ঘ। যাইতেছি।» (এএ্রাসদৃগুু প্রসঙ্গ ) 
কুলদানন্দ সে সময়ে প্রায়ই ববজয়কৃষের কক্ষে শয়ন করেন। সৌঁদন শেষ রান্রিতে 
এক ভর়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া তান চমাঁকয়। উঠিলেন। ঠাহার দিনালপিতে রহিয়াছে__ 

«“দোখলাম একট কৃষ্ণবর্ণ সাপ ঠাকুরের বাম এঙ্গ বাহয়। মস্তকে একটু ফণ। বিস্তার 
করিয়া রাহল, পরে ধীরে ধারে দক্ষিণ অঙ্গ বাহয়। আবার নামিয়। গেল। শাকুর 
আমাকে খাললেন-_ইনি আসনের জাতসাণ । সুত্ধি পেলেই আসেন, জট। বেয়ে 
মাথায় উঠে কপালের উপরে ।কছুক্ষণ ফণা ধরে থেকে চলে যান। 

“সরুনালে প্রাণায়া শ্বাভাবকভাবে চলতে থাকলে তাতে বড় সুন্দর একাট শব্দ হয়। 
সাপ সেই সুর শুনতে বড় ঠালবাদে। বাড়ির যেখানেই শাপ থাক শা কেশ, দূর হতে 
উহা! শুনতে পা, আর তাতে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সাপ এসে এঁ গুর হরতে গিয়ে, গায়ে, 
ঘাড়ে, মাথাষ উঠে পড়ে । নাকের পাশে কপাঙ্গের উপর ফণা বস্তার করে, 1স্থ্র হয়ে 
এঁ সুর শুনতে থাকে । সনয়ে সময়ে নিজের শিস্‌ও ওতে মি।শয়ে দিয়ে বড়ই ম্মানন্দ 
পায়। মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় যে সাপ থাকে, তা কিছুই অস্বাতাবক নয, সাধন চললে 
তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠতে পারে । এই সাপ কখনও অনিষ্ট করে না, এদের দ্বারা বিস্তর 
সাহায)ই পাওয়া যায়। এর৷ ছে নারে না” শিস ফেলে আবার প্রাণায়া হলেই চলে 


যায় রঃ 
সেবার ঢাকার শিষাদের নিয়। গৌসাইজী বৈষবদের পবিত্র ধূলট উৎসব মহা 


সমারোহে উদ্যাপন করেন। 
ব্রাহ্মসমাজের গভী-ল্জ্রান্ত গৌসাইজীর জ্রীবনে ভান্তর প্রবাহ এবার উপায় 
পাঁড়তেছে। সনগ্র নগরীর জাবনকে তাহা আনন্দে উদ্দেল কারয়া তুলল । শত শত 
মৃদঙ্গ-করতাল বাঁজিতেছে, আর বিপুল জনও প্রভুপাদকে ঘিরয়। গাহি চলিয়াছে _ 
“হরি ঝলব মুখে যাব সুখে ব্রহ্গধামে, 
কাঁলিতে তারক ব্রক্ষ হরিনাম । 
এ নাম শিব জাঁপছেন পণমুখে, 
নারদ করেন বাণায় গান। 
এবার গুরু নামে দিয়ে ডষ্কা, 
রাধ! নামে দাও বাদাম । 
এই নামসুধ। পান করিয়া সহন্ত্র সহপ্র লোক সোঁদন উন্মন্প্রায়-_মহাভাবে 
মাতোয়ারা । এই ধূলট উৎসবে বিশ্য়কফের উদ্দও নৃত্য প্রেমভন্তির বন বহাইয়। দেয়। 
অঞ্টসাত্ক প্রেমাবকার তাহার ভান্তীস॥ দেহে প্রকাঁটিত হয়। এ স্বগ্ণাঁয দৃশ্য দৌখয়া 
জনতা আঁভভুত হইয়া পড়ে । কীর্ন-উৎসবে অনেকের উপর গোঁসাহ্গীর অলোকিক 
শান্ত সন্টারণের কথ! ঢাকাবাসী দীর্ঘকাল বিদ্বৃত হয় নাই। 


সেবার গোগামীজী কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। কাশীর ধর্মসভার বাংসারিক 


গোস্বামী বিজয়কুফ ২০৯ 


আধবেশন এ সময়ে অনুষ্ঠিত হয় । কৃফানন্দ সামী এই সভার প্রধান কর্মকর্তা, স্বামীঙজী 
গোস্বামী গ্রভৃকে নিনন্ত্রণপত্র পাঠাইতেছেন, এ সময়ে কয়েকটি লোক বক্রোন্তি রিয়৷ বলে, 
“ইনি তো গৃহী সম্বযাসী ! গাহস্থ্য ধর্মট ঠিকই বজায় রেখেছেন ।” 

অন্তর্যামী গৌসাইজীর দিব্য দৃষ্টতে এসব এড়ায় নাই। তান সদলবলে এই 
ধর্মসভায় উপস্থিত হইলেন । সভার পর কান শুরু হইল এবং বিজয়কফের নাচগান 
ও উচ্ছণ্ড নৃত্যে সোঁদন জাগিয়া উঠিল প্রচণ্ড উদ্দীপনা ! পরম ভাগবতের দেহে অশ্র, 
কম্প, পুলক প্রতভীতি এক ভাবের 'বিকাশ |! দেখিয়৷ সকলে হতবাক: হন, শ্লেযোস্তি 
যাহারা কারয়াঞ্ছিলেন, তাহারা বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। 

কাশীর মঠ ও মন্দিরে গোস্বামীজী এ সময়ে প্রায়ই বিগ্রহ দর্শনে যান। ঢুঁকবামারই 
'বমূু ভোলা--বম ভোলা" হৃষ্কারে চারিদিক কীপাইয়া তোলেন । নরনকোণ হইতে 
ফোয়ারার মতো শশ্ুজল উৎসারিত হইতে থাকে । সে এক মর্মস্পশা দৃশ্য! আরাতি 
শেষ হইলে ঠাহার পদধূলি গ্রহণের ভিড় লাগয়া যায়, প্রায় সময়েই মান্দরে শৃঙ্খলা রক্ষা 
করা কঠিন হইয়। পড়ে । 

স্বামী বিশুদ্ধানজ্দ সরপ্বতীর সাঁহত গৌস্াইঞ্জীর এই সময়ে একবার সাক্ষাৎ হয়। 
ঠাহাকে পরম মাদরে গ্রহণ করিয়া স্বামীজী মহারাজ নান৷ শ্ান্ত্রালাপ করেন। [বশৃদ্ধা- 
নজ্দজী অনেককে ইহার পর বাঁলতেন, “বহুৎ সাধু ম্যায় দর্শন কিয়া, লোকন ইয়ে 
বাঙ্গালী সাধুক। মাফিক অওর কোঈ সাধু নহী দেখা |” 

কাশীধামে তখন ভাগ্করানন্দজাব যোগাঁধভূতির খুব খ/াতি। গোঁসাইজী এক দিন 
শিষাগণনহ তাহার সাহত দেখা কারতে যান। আশ্রমে পৌছিয়। শুনিলেন, শ্বামীজী 
মহারাজ ধ্যানমগ্র পাহয়াছেন, এখন নেট হইবে না। 

দর্শন না করিয়৷ গোস্বামীপাদও নাঁড়'বন না। শিষ্যদের নিয়া তিনি আশ্রমের 
বাহিরে এক বৃক্ষমূলে বাসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাস্করানন্দ নয়ন উন্মীলন 
ক'রিলেন। 

বাহ্যজ্ঞান প্রাগুর সঙ্গে সঙ্গে শিষাদের কাহলেন, “বাগানের বৃক্ষতলে এক শক্তিমান 
মহাপুরুষ উপাবষ্ট রয়েছেন। চল. এখান আমর] সেখানে গিয়ে তার সাথে মিলত 
হই।” 

উওয়ের সাক্ষাৎকারে দিব্য আনন্দের ম্লোত বহিয়। গেল। 

প্রাসদ্ধ সাধক দ্বারকাদাস বাবাজীর সাহত গ্োস্বামীপ্রভুর দেখা করার খুব আভলাষ 
হয়। বাবাঞী মহারাজ দিনের বেলায় কাশীর সান্নছিত এক বনে প্রবেশ করিয়া 
সাধনভঙ্গনে রত হন, তারপর রান্রে স্বস্থানে ফিরিয়। আসেন । আগ্রমে সোঁদন তাহার দেখা 
না পাইয়া গোস্বামীজী নিজের নাম ঠিকানা রাখয়া আঁসলেন। পরাদন সকলে 'বাস্মত 
হইয়। দেখেন, দ্বারকাদাস বাবাজী নিজেই বিজয়কৃফের আবাসে আসিয়া উপস্থিত । সসম্তরমে 
বহুক্ষণ তাহার সাহত নান। কথাবার্তা বালয়। তান বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

এ নময়ে গুরু পরমহংসজীর নির্দেশে বিজয়কৃষণ কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে বাস করেন। 
গুরু ঠাহাকে আশীবাদ কায়। বাঁলয়াছলেন, “যাও বাচ্চা, ব্রজভুমিতে গির৷ কিছুদিন 
ভজন সাধন করো ॥ বড় জাগ্রত সে স্থান। সেখানে এ সময়ে থাকলে রাধাকৃষের 
অপ্রাকৃত লীল৷ তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে ।” 

প্রভুপাদ বিজয়কুষ। যেন পরমহংসজীর এক অনন্যসাধাগণ সৃষ্টি! শন্তিধর গুনুর 


ভা. স (সু-৩ )-১৪ 


২১০ ভারতের সাধক 


কুপায় তাহার জীবনে উগত হইয়াছে অলৌকিক বিভূতি আর প্রেমভন্তির মধুরস। যোগ- 
সিদ্ধ দেহের আধারে ভান্তির রস টলমল করিয়া উঠিয়াছে। অসামান যোগাবভূতির সাথে 
আসিয়া মিলিয়াছে 'বিরল প্রেমভ স্ত! ঃ 


শ্যাস্তপুরের কাছে বাবূলায় অদ্বৈতপ্রভুর এক ভ্জনস্থান আছে। বাল্যকাল হইতে 
গবজয়কফের এখানে থুব যাওয়। আস! ছিল। ধর্মজীবনের উদ্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ পবি্র 
'ভূমির আকর্ষণ তাহার নিকট আরও বাড়িয়া যায়। শান্তপুরে আসিলেই এখানে 
কিছুকাল 'তান ধ্যান-ভজন-জপে কাটাইয়া যাইতেন। 

সে-বার শিষ্যগণসহ তিনি বাবূলায় উপস্থিত হইয়াছেন। সকলকে বাঁললেন, 
বদযাখো, এখানকার আবহাওয়া অপূর্ব, একটু স্থির হয়ে বসলে বা অন্তমুখীন হ'লে ত৷ 
টের পাওয়া যায় ।” কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী সোঁদনকার এক অদ্ভুত আঁভজ্ঞতার বর্ণনা 
দয়াছেন-_ 

“আমরা সকলেই '্থিরভাবে বাঁসয়া নাম করিতে লাগিলাম । প্রায় অর্ধথণ্টা পরে 
মুহুমুহ শঞ্খধবনিসহ একটি মহাসংকীতন ক্রমশ নিকটবতাঁ হইতেছে । ভাবলাম, 
ঠাকুরকে এস্থানে আজ উপস্থিত জানয়াই বুঝ আশপাশের লোক সংকীর্তন লইয়া এস্থানে 
আসিতেছেন। আমর! খুব উৎসাহের সাঁহত নাম কাঁরতে লাগলাম । সংকীর্তনের 
ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত নাচিয়া উঠিল । 

“দুই এক মিনিট অন্তরেই, সংকীর্তন আসিয়া পাঁড়য়াছে সুস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, 
আমরা কেহ কেহ আসন ছাড়িয়া সংকা্নে যোগ 'দিতে মন্দিরের বাহির হইয়। পাঁড়লাম 
এবং অদূরেই সংকীর্তন হইতেছে বুঝিয়া অগ্রলর হইতে লাগিলাম। অদ্ভুত ভগবানের 
খেলা! । ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা সংকীর্নে যোগ দিবার আকাঙ্ঘ্য় চলিতে 
লাগিলাম, ততই সংকীর্তনের ধ্বান ক্লমশ হাস পাইয়া, দুই-এক মিনিটের মধে।ই একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়৷ গেল । 

«আমরা আসিয়। ঠাকুরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম-_সংকীর্ভনের মহাকোলাহল 
নিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় যেমন আমরা মান্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে বাঁহর 
হইয়। ছুটাছুটি কারতে লাগিলাম, জান ন৷ অকস্মাৎ কি প্রকারে সেই সংকার্ন মুহুর্ত- 
মধ্য কোন দিকে চলিয়া গেল। 

“ঠাকুর বাললেন, ছেলেবেলায় প্রায়ই আম বাবলায় আপতাব--এই সংকার্তন 
শুনতাম, তখন একবার এদক একবার ওদিক ছুটাছুটি করতাম । স্থির হয়ে বসে 
নাম করলেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পারতে । এই সংকীর্তন সাধারণ কীতন 
নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবানৃ- মহাপ্রভুর সংকীতনধ্বান শুনেছ।” 


আর একদিন গোঁসাইজীকে কেজ্জ করিয়া সেখানে এক 'বস্ময়কর কাও ঘটে। 
কুলদানন্দের দনালাপতে এ তথ।টিরও উল্লেখ রাহয়াছে -“এক দিবস ঠাকুর চৌদ্দ 
“দল লইয়। বুুলোক সমেত নিজ বাড়ি হইতে সংকীর্তন করিতে করতে বাব্‌লায় 


চালিলেন। গৃহপালিত কুকুরাটও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
“এ কুকুন্ন সাধারণ কুকুর নয়। শুনলাম, জীবনে কখনও এই কুকুর মাংস বা ভীঁচ্ছ্ষ 


গোস্বামী বিজয়কৃফ ২১১ 


খায় নাই । কুকুর 'কেলে' প্রত্যহ শ্যাএসূন্দরের মান্দর পাঁরক্রম৷ করিত। খোল-কর- 
তালের শব্দ পাইলে সেইস্থানে গিয়া উপাস্থিত হইত এবং 'নাবষ্টাচন্তে একস্ছানে বাসয়। 
সংকীর্তন শ্রবণ কারত। কথনো কখনো উহার অশ্রুধার 'নর্গত হইত। ঠাকুর 
কেলেকে “ভন্তরাজ' বাঁলয়া ডাকতেন । কেঙ্গে নাক মহাপুরুষ, বিশেষ কোনও কার্য 
সাধনের জন্য সংসারে আসিয়াছে । 

“সংকীত'নের সঙ্গে আনম্দ করিয়া কেলে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাং চালল। কিনতু 
পাঙ্গার খাত পার হইবার সময় সহযান্ীদের মধ্যে কতিপয় ব্যন্তি কেলেকে তাড়াইবার 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগল । কেলে তখন নিরুপায় হইয়া দোৌঁড়িয়। গিয়া ঠাকুরের 
পায়ে লুটাইয়া পাঁড়ল। ঠাকুর কেলের গমনে বাধা দিতে [নিষেধ করিলেন। 

“অচিরেই হরিসংকীতন মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তখন ভাবাবেশে মন্ত 
হইয়া সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য কারতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে অপ্রাকৃত মহাসংকীর্তনের 
মৃদঙ্গ করতালের ধ্বানি শুনিয়া সকলেই মাতোয়ারা হইলেন। কেহ কেহ অদূরে সংকীর্তন 
আসিতেছে ভাবিয়া তাহাতে যোগ দিবার মানসে এদিকে সোঁদকে ছুটাছুটি করিতে 
লাগলেন। কিন্তু যতই ঠাহার৷ মান্দির হইতে তফাৎ হইতে লাগিলেন, ততই সঃ 
সংকীর্তনের ধ্বান আর শুনিতে পাইলেন ন)। 

«এই সময় 'ভন্তরাজ' কেলে ?িপ্িৎ ব্যবধানে পণ্চবটীব নিকটে একটি স্থানে দৌড়াইয়া 
শগয়। সজোরে মত্তকা মাঁচড়াইতে লাগল এবং পরক্ষণেই ঠাকুরের নিকট আসিয়া 
চীৎকার করতে করিতে ঠাকুবের বাহবাস কামড়াইয়া ধাঁরয়া৷ সজোরে আকর্ষণ করিতে 


লাঁগল। 
'ব্রমাথত তাহাকে এইরূপ কবিতে দৌখয়া ঠাকুব কেলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সেই স্থানে 


উপস্থিত হইলেন এবং উহ। খুশড়বার জন্য আদেশ কারলেন। নিকটবতাঁ কৃষকদের 
গৃহ হইতে দুর'্খাঁন কোদাল আনিয়া এ স্থান খনন কর হইল। খানিক দূর খনন 
করিয়া কিছুই না পাঃয়াতে খননকাপীর। নিবৃত্ত হইল । 

“এই সময় 'ভন্তরাজ' ঠাকুরের দিকে সতৃষনয়নে তাকাইয়। চীৎকার করিতে লাগল 
এবং আপন নখদ্ধারা মৃন্তকা আবার ব্যস্ততার সাহত আঁচড়াইতে আরম কাল । 

“ইহা দেখিয়া ঠাকুর আরও মৃত্তকা খনন করিতে বাললেন। এইবার কিছুক্ষণ 
খুড়তেই একটি পিতলের হাঁড় বাহির হইয়া পাঁড়ল। উহার ভিতরে শ্রীঅধৈতপ্রভুর 
নামাঙ্কিত এক জোড়া কার্ঠপাদুকা, একটি মাটির করোয়া এবং হস্তলখিত ছিন্নপু'থ 
একটি বাক্সের ?ভতর রাঁহয়াছে দোথয়। সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঠাকুর পাদুকা 
মস্তকে ধারণ করিয়৷ নৃত্য কারতে লাগিলেন । 

“সংকাঁতন আবার আরপ্ত হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়৷ পঁড়িলেন। 
তারপর সংজ্ঞালাভ করিয়া দোথলেন 'ভভ্তরাজ' কেলেও অচৈতন]। ঠাকুর তাহার কানে 
নাম শুনাইতে লাগিলেন। ক্রমে কেলে উঠিয়া দাড়াইল। ঠাকুর তাহাকে বৃকে 
জড়াইয৷ ধাঁরয়। 'ষে কার্ষেব জন্য তম এসোঁছলে, আজ ত৷ সম্পন্ন হলো, এখন তুমি 
গঙ্গালাভ করো _বাঁলিয়া আশীবাদ কারলেন। 

“প্রহরাধি? ঝাতিন পর সংকাঁঙ'ন কারতে কাঁরতে সকলে গৃহে আসিলস। প্রাঁদন 
প্রাতে গঙ্গা্নানে গিয়া সকলে দেখল একহাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাঁসতেছে ! ঠাকুর 
নিজহস্তে গঙ্গাতীরের বালুক৷ খনন করিয়া 'ভন্তরাজ' কেলের দেহ সমাধিস্থ করিলেন” 


২১২ ভারতের সাধক 


বৃন্দাবনে পৌঁছবার পর পরম ভাগবত গৌরাঁকশোর দাসের সহিত গ্োস্বামীপাদের 
ঘানঠত৷ ও বন্ধুত্ব হয়। দুজনে মালয় মহানন্দে এই সময়ে কৃষপ্রেমরস আম্বাদন 
করিতেন। 

বৃন্দাবনে কয়েকটি প্রভাবশালী গোস্বামী গোড়ার দিকে গোত্বামী বিজয়কৃষের প্রাত 
বিরুপ আচরণ প্রদর্শন করেন ঠাহার উপর বেশ কিছুটা অত্যাচারও ছয়। একবার 
একদল দুষ্ট গোঁসাই তো৷ অলক্ষ্যে ভাহার শিরে দুর্গদ্ধময় গোবর জলই ঢালিয়। দেয়! 
এই দুষ্কৃতকারীদের একজন দ্বপ্নে আদেশ পায় যে, প্রভুপাদ বিজয়কুফ এক মহাপুরুষ-_ 
পুগ্পমাল্য দিয়া ঠাহার উপযুস্ত অভঃর৫থন। ন৷ করিলে তাহারা সকলে বিন হইবে। এ 
্বপ্নাদেশের কথ শুনিয়। দৃষ্কৃতের৷ ভীত হয়, [বিজয়কৃষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মাল্য 
[দয়া তাহাকে সংবর্ধনা জানায় । 

সৌঁদন বৃন্দাবনের রাধাবাগে বাঁসয়৷ গোস্বামীগ্রভু গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। 
এ সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জ্যোতির্ময় মাতে তাহার সম্মুখে আবিভূতি হন। এই 
জলো?িক দর্শন জাগাইয়া তোলে এক মহাভাবের প্রবাহ । গ্োঁসাইজী বাহাজ্ঞান 
হারাইয়া ফেলেন। 

উত্তরকালে গোঁসাইজীকে প্রায়ই বাঁলতে শুন যাইত, বৃদ্দাবনের বনাগ্চলে বৈষ্ণব 
মহাপুরুষেরা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়৷ অবস্থান করেন। এই পুণাক্ষেয়ের অপ্রাকৃত লীলা 
দর্শনের জনাই তাহারা আসেন। তান ভন্ত ও শিষ্যদের বাঁলতেন,__এই সকল বৈষ্ণব 
মহাপুরুষদের সাঁছত ঠাহার বহুবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। 

পাঁরকরবৃন্দসহ গোস্বামীজী সৌদন যমুনাপুলনে বেড়াইতেছেন, বালুর মধ্যে হঠাৎ 
মৃতদেহের একাট আহ্থ পাওয়া গেল। এই আঁস্থ হাতে তুলিয়। নিয়। প্রভুপাদ সঙ্গী- 
দিগকে কছিলেন, “চেয়ে দ্যাখে, এই পবিশ্ন হাড়গুলোতে 'হরেকৃফ' নাম চিহিতত রয়েছে। 
বৃদ্দাবনের বৈফবদের নামসাধনার 1ক প্রভাব। নিরন্তর নাম করার ফলে তাদের আস্থ- 
মজ্জা এইরূপ নামাঙ্কিত হয়ে যায়।” 


এক বাঙালী ভদ্রলোক এ সময়ে বৃন্দাবনে বেড়াইতে আসিয়াছেন। গোঁসাইজকে 
তিনি খুব শ্রদ্ধা করেন। প্রভু এখানে আছেন জানিয়া ব্যগ্রভাবে ঠাহার সাহড সাক্ষাং 
করিলেন। 

কথ্থাপ্রসঙ্গে কহিলেন, “প্রভু, বৃন্দাবনের মাহায্মের কথা কেবল কানে শুনেই গেলাম, 
1কস্তু কিছুই অনুভূত হ'লো৷ না। এ স্থানের বিশেষত্বও কিছু জানতে পারলাম না।৮ 

গোস্থামীজী বলিঙ্গেন, 'আপনি একি কথা বলছেন? এ যে অগ্রাকত ধাম | 
ব্রজরজের মহিমা নিশ্চয়ই আছে! একবার নাম ক'রে এই পবিপন ভূমিতে আপনি লুটিয়ে 
পড়ুন দোখি। 

আগন্তুক একথা শুনিয়। ধুলোয় গড়াগঁড় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল তাহার 
অন্ভুত ভাবোন্মস্ততা । অঝোর ধারে তিনি কাদিতে লাগিলেন। দুই চোখে আবরল ধারায় 
কেবাল অণু ঝারতেছে আর ব্রজের পাবন্ত্ ধুলি তান বার বার শগীরে লেপন 
কারতেছেন। বহু কষ্টে সোঁদন তাহাকে শান্ত ঝরা গেল। 

যোগমায়া দেবী এই সয়ে কছুঝালের জন) বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। 


গোস্বামী বিয়কফ ২১৩ 


গোঁসাইজী পল্সীসহ বাস করিতেছেন, এজন্য বৃন্দাবনের কোনো৷ কোনো সাধুকে বিদুপ ও 
কটাক্ষ করিতে দেখা যায় । 

ব্রজাবদেহী মোহান্ত রামদাস কাঠিয়া-বাবাজীর কানে একথা পৌঁছে। বাবাজী 
মহারাজ বিজয়কৃষের মর্ম জানিতেন। 'তাঁন বিদু্পকারাদের তীন্রষ্বরে তিরস্কার করিয়া 
বাললেন, “তোমরা চুপ করো । এই মহাত্মা এক মহাসমর্থা পূরুষ। তেজন্বী সাধক 
ব্যা্ত হচ্ছেন ঠিক আগুনের মতো, সব কিছু তার তেজে দগ্ধ হয়ে যায়। গৃহে বাস 
করলেও এর মতে। সাধুর কোনো ক্ষাঁত হয় না।” 

বৃন্দাবনে থাকাকালে গোঁসাইজীর পত্রী যোগমায়া৷ দেবী বালয়াছিলেন-__রাধাকৃফের 
অপ্রাকৃত লীলাচ্ছান এ ব্রজধাম, এখানেই তান শেষানশ্বাস ত্যাগ করিবেন। হইলও 
তাহাই। শুন্ধাত্বা সাধিকা অন্পাঁদন পরেই নিত্যলীলায় প্রাবষ্ট হইলেন। 

যে কোনো অবস্থায়, যে কোনে সময়ে নামকার্ভন শুনলে গ্োস্বামী-প্রভুর বাহ্যজান 
থাঁকিত না সারা সন্তায় মহাভাবের তরঙ্গ উদ্ধোলত হইয়া উঠিত। বৃন্দাবনে সোঁদন 
এক কোৌতুককর ঘটন। ঘটে। 

গোস্বামীজীর আবাসের নিকট দিয়া এক সংকীর্তন চাঁলয়াছে। তান তখন 
শোঁচাগারে। শোচক্রিয়া শেষ না করিয়াই 'দিগৃবাদিক জ্ঞানশৃন্য হইলেন এবং কা্ঠনে 
গিয়া যোগ দিলেন। ভাবাবেশে একেবারে মাতোয়ারা | নামকার্তন ও হুরিলুট শেষে 
যথান বাড়ি ?ফারলেন তখনই স্মরণ হইল-_তাই তো৷ | শোচকার্য তো৷ কর হয় নাই! 
এমান 'ছিল ঠাহার ভান্ত ও প্রেমের আবেশ, এমান প্রগাঢ় ছিল নামে রাত ! 

খণ্ডবুদ্ধির পরপারে ছিল এই মহাসাধকের নিরন্তর অবাস্থাত। পাপ-পুণ্য ও 
শোঁচাশোৌচবোধের প্রয়োজন তাই ঠাহার কাছে অর্থহীন হইয়। 'গিয়াছিল। 


মহযি" দেবেন্দ্রনাথ ও প্রভূপাদ বিজয়কফের এ সময়কার সাক্ষাংট বড় মর্মস্পর্শী । 
কুলদানন্দজী ঠাহার দিনালিপিতে ইহার এক অপ্ব বিবরণ 'দিয়াছেন_ 

“ঠাকুর দুই বেগের মধ্যস্থলে যাইয়। নমস্কার করিয়া, মহার্ধর চরণদ্বয় তাহার মন্তুকে 
ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফোললেন। এ সময়ে পাঁব্যমৃতি বৃদ্ধ যহার্ষ'র শুন্র মুখমণ্ডল 
রা্তম হইয়া উঠিল। তান করপুট বক্ষঃস্থলে চ্ছাপনপ্বক, মস্তক ঘন ঘন কম্পিত 
করিয়া, গদ্গদ স্বরে 'নমে। ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোত্রাহ্ণহিতায় চ। জগাদ্ধতায় কৃফায় 
গোঁবন্দায় নমো নমঃ, গোঁবন্দায় নমোনমঃ, গোঁবন্দায় নমোনমঃ।' পুনঃপুনঃ বাঁলতে 
বলতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। গওচ্ছল ভাসাইয়া অশ্ুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল । 
ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাঙ্গ হইয়াই মহার্ধ'র বামভাগা স্মিত চেয়ারে বসিয়া পাড়লেন। 
ঠাকুর ও মহার্ধ উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিন্তন্ধ হইয়া রাহলেন। আমরাও সকলে 
এঁ সময়ে মহাষ'ক্চে ভূমিতে গাড়য়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্থস্থ লম্বা বেন 
বসিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীমহাশয় মহি'র দক্ষিণাঁদকে র চেয়ারে বসিয়াছিলেন। 
আমাদিগকে দোয়া, মহর্ষি তাহাফে বলিলেন, “ইহাদের দেখিয়া অমার বড়ই আনন্দ 
হইতেছে, ইহার। কে? শান্ত্রীহাশয় মহাধর কানের কাছে মুখ রাখিরা উচ্চৈঃহরে 
বাঁলতে লাগিলেন -ইহারা সকলে গোঁসাইর শিষ্য। 

“হবি বাললেন, 'মানুষ যখন একট উৎকুষ্ঠ খাবার বন্ধু পায়, শুধু নিজে না খেরে' 


৪ ভারতের সাধক 


অন্যানাকেও উহা দিতে ইচ্ছা! করে, ইীনও সেইরূপ নিঞ্জে যাহা ভোগ করেছেন, 'শিষা- 
[দগকেও তাহা দিচ্ছেন ; ইহাতে ওর বিন্দুমাতও স্বার্থ নাই, শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্ক্ষা 
করেন। ইনিই ধন্য, ইীনই বথাথ শিষাদের সম্তাপহারক । ইহার দর্শনে প্রাচীন ধাঁষদের 
ভাবই প্রাঙে জাগ্রত হয় ।' 

ধতাঁন আবার বাঁলতে লাগলেন- _-ভগবানূুকে ঘেমনভাবে পেতে আকাচ্ক্ষা, তেমন 
ভাবে পাচ্ছ না। সময় সময় তিনি দয়া ক'রে দর্শন 'দিয়ে বিদু!ঃতের মতো অদৃশ্য হয়ে 
যান, যতক্ষণ বার. সেই প্রেমময়ের উজ্বল রূপ দর্শন না পাই, উদ্মন্তের মতে। থাক, 
প্রাণ আমার ধড়ফড় করে--সময় যে ক ভাবে কাটাই, তিনিই জানেন। তিনি দয়। ক'রে 
দর্শন না দিলে, কি আর করবো । জ্ঞানের দ্বার কখনও তাকে লাভ কর! যায় না, 
জ্ঞান তে একটা কথার কথা মা। বার্থ প্রেমভন্তিই তাকে লাভ করবার একমান্র 
উপায়। তা তো আর চেষ্টাসাধা নয়। ঠারই দয়ায় হয় ; পুরুষকার _অর্থশূন্য কথ! । 
তার চরণে নিভ'রই সার । শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া ক'রে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন 
বলেছেন। তার এই বাকাই ভরসা ক'রে, তার দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে আছ। 

“এই বাঁলয়া মহষ বালকের মতে ক্রন্দন করিতে করিতে একে বারে অধীর হইয়া 
পাঁড়লেন। ঠাকুর “জয়গুরু জয়গুরু', বাঁলতে লাগিলেন। একটু পরে, চোখ মুখ মুছিয়। 
মহর্ষি ঠাকুরকে বাঁলতে লাগিলেন, 'ষে ক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, প্ব হ'তেই 
তার লক্ষণ দেখা যাল্স। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারটি একগঙ্গে না থাকলে 
প্রকৃত সত্য বস্তু, ষোল আনা ধর্মলাভ হয় না। তোমাতে এই চারাঁট উপবুস্তরূপে রয়েছে । 
অদ্বৈত প্রভুর বিশুদ্ধ বংশে তৃমি জন্মগ্রহণ করেছ, সদৃগুরুর আশ্রয়লাভ করেছ, ঠার কৃপায় 
প্রকৃত সংশিক্ষা ও সদুপদেশ পেয়েছ । তারপর, মনুষাচেষ্টার সাধনভজন৪ যত সন্তব, 
তাও পূর্ণমারায় তূমি করেছ, সর্বোপার ভগবানের কৃপা, তাও তোমার প্রতি যে রয়েছে! 
তুম ধন)।' এই রালয়া মহধি' একটি শ্লোক পাঁড়লেন__ 

কুলং পবিটং জননী কৃতার্থা, বসুগ্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। 

নৃত্স্তি হ্বর্গে পিতরন্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষব নাম ধেয়ঃ ॥ 

“তুমি যাই কর, যখন যের্প ভাবে চল, ভগবান্‌ তাই আত সুন্দর দেখেছেন” 

“ঠাকুর বাললেন- আপনিই তো আমাকে হাত ধরে মানুষ করেছেন। আমার সবই 
তে। হয়েছে আপনার থেকে । আপাঁনই আমার গুরু। 

“ঠাকুরের এই ক! শেষ হইতে না হইতেই, মহা একটু হাসিয়। বাঁললেন, “হ্যা, ত। 
ঠিকই বলেছ, গুন তে বটেই। তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশায়ের মতে৷। 
ক, খ শিখতে হলে প্রথমে যেমন ছেলেদের গৃরুষশারের নিকট শিখতে হয়, পরে এ 
ছেলেরাই বিশ্বাবদ্যালয়ে উচ্চাক্ষা পেয়ে এঁ গৃরুমশায়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন 
পাঠশালার গুরুমশায়কে গুরু বললে যেমন হয়-_-তোমার বেলাও ঠিক সেইবৃপই হচ্ছে, 
গো।' ঠাকুর চুপ কাঁরয়া রাছলেন। মহষি' দেবেন্দ্রনাথ তখন 'এই প্রকার নানা কথ। 
তুলিয়া ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদদ করিতে লাগিলেন । ঠাকুর তখন গারোথান করিয়া 
মহার্ষধ'র চরণদ্বয় মস্তুকে ধারণ করিয়া বাললেন__-আমি আপনার বালক, আমাকে 
আপনি আশাবাদ করুন ! 

“মহর্ষি প্রতিনমন্কার করিয়। বাললেন,_-আমি তোমায় আশীবাদ করতে পারি না, 
আামি তোমায় শ্রদ্ধ! করি। তোমার জয় হোক । 


স্বোস্থামী [বিজয়কুফ ২১৫ 


“শামরাও সকলে একে একে মহর্ষি চরণ স্পর্শ কারয়। প্রণাম করতঃ বাসায় ফিরিতে 
প্রস্তুত হইলাম । মহবি খুব হহ্ান্তঃকরণে আমাদগকে আশীবাদ করিয়া বাঁললেন__ 
তোমাদের মঙ্গল হবে, গোঁসাইকে তোমর। কখনে। ছেড়ো না, হীন তোথাদের সকলকে 
জনস্ত উন্বাতির পথে নিয়ে বাবেন।” 

সে-বার প্রয়াগধামে মহাসমারোহে কুপ্তমেলা অনুষ্ঠিত ছইতেছে। গ্োখ্ামী [বিজয়কফ 
এখানে 'শ্রিষাগণসহ উপাচ্ছিত। বৈষব সাধুষগ্ুলীর মধ্যে তাবু খাটাইয়। তান আসন 
স্থাপন কারয়াছেন। তাবুর মধ্যস্থলে রাঁহয়াছে এক পৃজজাবেদী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও 
নিত্যানন্দ প্রভুর দুই বিগ্রহ স্থাপন কারয়৷ নিতাপৃজার বাবন্ছা হুইয়াছে। 

শিষাদের মধ্যে কাজের ভার বাঁটিয়। ধিয়। গোস্বামীজজী বলিলেন “আমার 'কি কাজ 
হবে জানে 2--ভিক্ষা। । তোমাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকাবে আমার ওপর।” 

সাত কোনে! টাকাকড়ি ঠাবুতে নাই, 'কন্তু দৌনক শত শও টাকা বায় হইতেছে। 
আটা, চান, থ আসিতেছে, ভারে ভারে । 

মেলায় আগত শত শত লোককে [নিয়মিতভাবে ভোজন করাইযাও গোস্বামীজীর 
চিরাচারত দানকার্ধ অবাধে চালত। তাহার আঁতাথ বংলল হার কথ। সেখানে জনপ্রবাছে 
পারণত হইয়ছিল। 

বিয়কৃষণ গৃহস্থের মতে জীবনযাপন করেন । বৈষ্ণব হইয। ুদ্রাক্ষ ও ০.তরক বদন 
ধারণ করিতে তাহাকে দেখা যায়। শুধু ৩াহাই নয়, গোরানতাই বিগ্রহের পৃঙ্জাও 
তাহার তাবুতে চালয়াছে। এসব নিয়া মেলার বৈষবমগ্ুলীতে নান৷ 'বরুদ্ধ সমালো5ন। 
উঠিতে থাকে । 

এসময়ে ভোলা গার মহারাজ, কাঠিষ।বাবাজী প্রভীতি মহাত্বাগণ গোঁসাইজীর সমথনে 
আগাইয়। আসেন । তাহার অধ্যাত্ুজীবনের উৎকর্ষ ও সাধনশান্তর মাহাআ্য সকলকে 
বুঝাইর। দেন। বৈষব সাধুর৷ এবার শ্রান্ত হন। 

উচ্চকোটির সাধুসন্ত্যানীরা ইতিমধোই গোঁসাইজীর মর্ম অবগত হহইয়াছিলেন। 
মৌনীবাবা, অমরেশ্বরানম্দ পুরী, নরসিংহদাস বাবাজী, গন্ভীরনাথন্রী, দয়ালদাস বাবা, 
অন্ুনদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিজয়কৃষের সাঁহত সাক্ষাতমান্রই তাহাকে আন্তারক 
সমাদর ও শ্রদ্ধা আপন করিতেন। 

একদিন মহাত্মা অর্জু'নদাস গোস্থামীজীর ঠাবুতে বসিয়া আছেন। রঙ্গিয়াবাব৷ নাক 
এক 'পিদ্ধধেগীও এসময়ে সেখানে উপাস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে যোগাক্রিয়া সমন্ধে তাঁহার 
জান কিছু [কছু নিগৃ্ তথ) তান সাধকদের শুনাইতে থাকেন। কিছুক্ষণ তাহার 
কথাবাা শুনার পর অর্জুনদাস্জীর ধের্যচুতি ঘটিল। গ্োস্বামীকে দেখাইয়া তেজোদৃপ্ত 
কণ্ঠে রাঙ্য়াবাবাকে বালর। ডউাঠলেন, “আরে, দেখতে নেহী, ইয়ে সাক্ষাৎ যোগীরাজ 
হ্যায়! হরবখং সমাধিমে রহতে হ্যায় । ইন্‌কো। সামনেমে তুমু ক] বাংলাতে হো 2৮ 
যোগী'টি এ 'তিরস্কারের পর একেবারে চুপ হইয়া যান। 

যোগশান্তর সাথে ভক্তি, এশর্ষের "সাথে দৈন্য, গোত্বামীজীর মধ্যে বিস্ময়করর্পে 
মালত হয়, লাভ করে এক সুসমঞ্জস পরিণাত। 

আত স্বাভাবিকভাবে গোঁসাইজী নিঙ্গের এই যোগৈম্বর্যকে বহন করিতেন। তাঁহার 
এ যোগাসাদ্ধ প্রকটিত হইয়া উঠত শুধু কপার ক্ষেত্রে, দানের ক্ষেত্রে । হাঙ্জার হাজার 
ভক্ত লোকগুরুবুপে দোখিত তাঁহার প্রেমভন্তি-উচ্ছ'ল ভাবময় রূপ। এ রূপ, এ ভাব নিয়) 


২১৬ ভারতের সাধক 


বাংলার অধ্যাত্ব্দীবনে যে প্রেমতরঙ্গ তান তোলেন, চৈতনাধুগের পরে কম বৈফব নেতাই 
তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 

বোলপুরের উকিল শ্রীহরিদাস বসু প্রথম জীবনে ত্রাক্ম ছিলেন-_ পরে তিনি বিজয়- 
কুফের কূপা পাইয়া কৃতার্থ হছন। হরিদাসবাবু এদিন কথাপ্রসঙ্গে বালতোঁছলেন, 
“আহা, হনুমানের কি অপ্ব ভান্ত | বুক চিরে ইন্ঈদেবতা, রাম-সীত৷ দোখিয়েছিলেন।” 

ভন্তের ভাবময় কথা কয়টি শুন্বামার গ্লোস্ামীপাদ 'স্মিতহাস্যে কহিলেন, “সে 
িগে। ! বুক ক আবার চিরতে হয় 1” 

গুরুদেবের কথার অর্থ ফি, হরিদাসবাধু তাই ভাবিতোঁছলেন। ক্ষণপরেই চমৎকৃত 
হইয়া দেখিলেন, গোর্ামীজীর আসনে 'হরেকৃফ' এই মন্্রট ধীরে ধীরে আপন! হতেই 
আগ্কিত হইয়। গেল। শুধু তাহাই নয়, সেখানে আত্মপ্রকাশ করির্জ রাধাকফের মুর্তি । 
এ অলোবিক দৃশ্য দোখিয়া হরিদাসবাবুর মুখে কথ। সরিল না। 

সে-বার বৃম্দাবনে থাকিতে এক অভূতপ্ধ ধ্যানাবেশের মধ্য দিয়া গোত্বামীজীর দিন 
কাটিতে থাকে । একাদিনকার প্রগাঢ় ধ্যানে আসাম ধুগপরিবর্তনের ঈীঙ্গত তিনি প্রাপ্ত 
হন। সোঁদন ধ্যানকুটিরের দ্বার িছুতেই খুলিতেছেন না, সেবকগণি ভীত হইয়। 
ডাকাডাকি শুরু কিলেন। 

গোগামীপাদ বাহরে আসিয়া ধীরগনীর স্বরে সবাইকে কাঁহলেন, ণহনাগলের 
কয়েকটি খাঁষ আঙ্গ কৃপা ক'রে আবিভূত হয়েছিলেন। তাঁরা বললেন- ভারতের 
অবদ্থার শীঘ্রই পরিবর্তন হবে। আজকের দিনে যে ধর্মজীবন দেখাছ, তা আরও 
অবনত হবে, তারপর ভগবান্‌ স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন। মানবজাতির ঘটবে পুনজাঁবন, 
আসবে এক বুগান্তর ৷” 

দীর্ঘ সাধনার শেষে পরম ভাগবত 'বিজয়কফের জীবনে এবার আসিয়াছে দারুত্রহ্ম 
নীলাচলনাথের আহবান । পুরীধামে তাঁহাকে এবার পৌঁছিতে হইবে । গুরু পরমহংসজীর 
আজ্ঞাও এ সম্পর্কে 'মালরা গিয়াছে । দীর্ঘ কৃদ্ুরতের ফলে স্থাস্থ্য প্রায় ভাগিয়া 
পড়িয়াছে, তাই কয়েকটি সেবক শিষ্য ঠাহার সঙ্গে চলিল। 

যান্লাকালে গ্োস্বার্মীজী বাঁললেন, “তোমরা আমায় প্রস্ মনে বিদায় দাও, আমি 
রে আমার প্রাণের নীলাচলপথকে দর্শন করতে পারি। আমার যেন মহাধাম প্রাপ্তি 
ঘটে।” 

কলিকাতার বাসায় একটি মেথর কাজ করে। প্রেমাবেশে বিভোর গোঁসাইজী 
কাদিতে কাদিতে তাহাকে সাহটাঙ্গ প্রণাম করিলেন। কহিলেন, “ভাই, আশীর্বাদ করো, 
আমি যেন দারুরদ্ের কৃপা পাই।” 

নীলাচলে পৌছিয়৷ তাহার আনন্দ ধরে না। তথানি টেন নীলমাধবের অঙ্গনে । 
প্রেমের পাথার তরঙ্গিয়া উঠে, ভগ্রস্থাস্থ্য নিয়াই কীর্তন শুরু করিয়া দেন। বহুদিন পরে 
গোঁড়ীয় বৈফবদের প্রেমভন্তির ভাববন) আবার পুরীধামে বাহয়া যায়। 

এক বৎসরের কিছু বেশী সময় গোস্বামীজী' এখানে বাস কবেন। এই স্ময়ের 
মধ্যেই ভন্তসমাজের মধ)মাণরূপে তিনি চিহি্ত হইয়া উঠেন। জট/পটসমন্থিত দিব্যকাস্তি 
এই মহাপুরুষক্ে উৎকলবাসীর৷ নাম দেয়, জটিয়াবাবা। 

কৌপানধারী, কপর্দকহীন জাঁটয়াবাধার যোগৈশ্বর্য ও নিত্াকার দান অনুষ্ঠানের খ্যাতি 
চাঁরাদকে রাটয়। যায়। 


গোস্বামী বিজয়কৃক ২১৭ 


মহাধামের মিলন-ক্ষেত্রে প্রভুপাদ তাহার জীবননাথের মুখোমুখি আসিয়া 
দাড়াইয়াছেন। প্রাণ ভাঁরয়া দারুরন্মের নান। লীলা-উৎসব তিনি উদ্যাপন করিতেছেন। 
চন্দ্রা, রথযারা, পদ্মবেশ, দোলযাতা একের পর এক আবার্তত হইয়া আসে। প্রভুপাদের 
অন্ত্ে ডাঁকয়৷ উঠে দিব্য আনন্দের বান। প্রাণ ভারয়া জগন্নাথের সেবা করেন, আর 
নামধ্যানে হন কষ্পতরু। 

সোঁদন ঝুলন দোলের আনন্দ উৎসব। মণ্যোপার অধিষ্ঠিত নীল-মাধবের শোভা 
যেন আনর্চনীয়। প্রসুর নামকাঁঠনে আর উদ্দও নৃত্যে গোস্বামীর্জী সোঁদন প্রেমের বন্যা 
বহাইয়া৷ দিলেন। এনৃত্যকার্তনে পুরীবাসী ভন্তেরা উম্মন্ত হইয়া উাঠিল। মহাভাবে 
মাতোয়ারা গৌসাইজীর অঙ্গে দেখা যাইতেছে অশ্রু, পুলক, কল্প প্রভাত অঙ্সাত্বক 
ভাবের প্রকাশ। আর চোখে মুখে দিব্য জ্যোতর আভা । এই দেবোপম মূর্তি 
দর্শনে জগন্নাথের ছনুধরও আত্মহার৷ হইয়৷ পড়ে, গোস্বামীপাদের শিরে ছন ধারণ 
করিয়া সে প্রেমাশ্ু বর্ণ করিতে থাকে । চাঁরাদক স্ষগ্ায় ভাবরসে টলমল করিতে 
থাকে । 

শরীর ক্রমে খুব অসুস্থ হইয়। পড়িয়াছে। আঙ্রকাল গৌসাইজী প্রায়ই সমুদ্রে ধাইতে 
পারেন না। কিন্তু বড় বিদ্ময়ের কথা, তাহার সমুদ্র-ল্লান একদিনের জন্যও বন্ধ হয় না। 
একদিন ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া আসলে সেবকগণ দেখেন জটাঙ্জাল হইতে টপটেপ 
করিয়৷ জল ঝাঁরয়া পাঁড়তেছে। প্রশ্ন কারলে গোঁসাইজী সংক্ষেপে উত্তর দেন, “আমি 
'যে এইমান্ত সমুদ্রে প্লান করলাম '” 

পরম বিস্ময়ে ভন্তগ্ণণ ঠাহার দিকে চাহিয়া থাকে । কারণ, সবাই জানে, তিনি এত 
অসুস্থ যে, গৃছের বাহরে যাইতে পারেনা । « 

সোঁদন এক বিশেষ পুণাযোগে প্রভূপাদ শ্রীঞ্জগন্নাথের মন্দিরে আসিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ 
দর্শন করার পর তাহার অন্তরে অলৌকিক ভাবের স্ফুরণ হইল । ভাবাবিষ্ট হইয়া বাঁলতে 
লাগিলেন, “দ্যাখো, সাধারণ মানুষ এই 'বিগ্রহকে বলে, জগমাথ-বলরাম-সুভগ্র! । আসলে 
এ'রা দারুর্ত্দের অথও রূপ । সচ্চিদানন্দ ভম্গাই দারুর্‌পে ব্রিমৃর্তিতে প্রকটিত হয়েছেন। 
এদের দেখলে ব্রহ্মদর্শন হয় ।” 

পুরীধামের ভন্তসমাজে এসময়ে গোস্বামীপাদের বিপুল প্রাতষ্ঠা। তাহার এই প্রাতষ্ 
কোনে বৈফব মঠের মোহান্ত এবং চ্ছানীয় কয়েকটি প্রভাবশাজী ব্যান্তর ঈর্ষা জাগাইয়া 
তোলে । বিজয়কৃফের প্রাণনাশের জন্য তাহার তৎপর হয়। 

সেঁদন ভোরবেলার প্রভুপাদ সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভন্ত নীলমাঁণ বর্মনের বাড়তে বাসর 
আছেন। সাধুবেশধারী একাট শ্লোক তাহার সম্মুখে আসর! দাড়াইল। লোকটি 
গোঁসাইজী বা তাহার সেবকদের কাহারো পরিচিত নয়। দেখা গেল, তাহার হাতে - 
রহিয়াছে জগন্নাথের প্রসাদী নাড়ূর একাঁট ঝাঁপ। 

আগন্তুক তাড়াতা় প্রপা্দী নাড়ু গোঁসাইআীর দিকে আগাইয়৷ দেয় । বলে, “বাবা, 
প্রাপ্তিমান্্েই প্রসাদ খেতে হয়, নিন” 

সর্বঞ্জ মহাপুরুষ গোঁসাইঙ্জীর কাছে এ লাড়ুর গোপন তথ্য অঙ্জান৷ নাই। মুহুর্তেই 
তি বুঝিয়। নিয়াছেন, ইহাতে মিশ্রিত রহিঙ্লাছে প্রাণঘাতী বিষ । 

আরে। বুঝিয়াছেন, এই বিষ ভক্ষণের মাধামে ঘটাইতে হইবে তাহার নরজীবনের 
অবসান--করিতে হইবে লীল৷ সংবরণ। ইহাই 'বাধালাপ। রি 


৯৮ ভারতে সাধক 


সর্বোপার কথা-_এ যে প্রভুর মহাপ্রসাদ! কোনোমতেই তিনি হহা প্রত্যাধ্যান 
করিতে পারেন ন৷। 

এ বিষান্ত নাড়: প্রসাদ গলাধ£করণ করার পর থাঁরে ধারে তিনি“ অচেতন হইয়া 
পাঁড়লেন। চিকিৎসকের চেষ্টায় যাঁদই বা জ্ঞানসপ্ঠার হইল, শরীর তাহার একেবারে 
বিধ্বন্ত হইয়া গেল। আর তাছ। সারিকা উঠে নাই । এক মাসকাল রোগভোগের পর 
[নিতালীলায় প্রবেশের 'চাঁহ্ত দিনা আপস গড়ে। ১৩০৬ সালের ২১শে জোটের 
রা্রি ভন্তদের কাছে হইয়। উঠে মমান্তিক ! 

ভারতের অধ্যাত্ম'আফাশ হইতে এক মহাদ্যোতিষ্ক সোঁদন চিরতরে অপনূত হুইর। 
যায়। 


বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস 


আকস্মিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে আনিয়৷ দেয় ক্ষয়-ক্ষতি, আগত হয় অভিশাপ- 
রূপে । কিং দুই এক ক্ষেত্রে িস্তু দেখা যায়, এ দুর্ঘটনা আশাবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। বর্ধমানের বওুল গ্রামের ভোলানাথের জীবনে সোঁদন দেখা গেল এমাঁন এক 
ব)তির্রম। 

চণ্চল বালক ভোলানাথের বয়স বার বৎসরের বেশী নয়। গ্রামের পথ 'দিয়া হাঁটিয়া 
চাঁলিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ এক ক্ষিপ্ত কুকুর তাহাকে দংশন করিয়া বসে। এই 
দর্ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই জীবনে তাহার নামিয়৷ আসে এ করুণা ও আশাবাদ । 

উনাবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কথা। কুকুর দংশ'নর আধুনিক 'চাকৎস৷ তখনো 
আবিষ্কৃত হয় নাই। ভোলানাথের ক্ষতম্থানে দেশীয় উষধপন্র প্রয়োগ করিয়া তেমন ফল 
৪ না। আরো ভালো চাকৎসার জন্য তাহাকে চু'চুড়ায় এক আত্মীয়ের গৃহে পাঠানে। 
হইল। 

ঘায়ের বড় দুঃসহ যন্ত্রশা। এক এক দিন এ যন্ত্রণ। সহোর সীম! ছাড়াইয়। যায়। 
সোঁদিন গভীর রাতে চাপ চুপি ঘর ছাড়িয়া নদীতীরে আসিয়া দাড়ায় । জলে ডুবিয়াই সে 
আত্মহত্যা করিবে। 

নদীতে নামতে যাইবে, এমন সময়ে চোখে পড়ে এক অদ্ভুতদৃশ্য ! অদূরে গঙ্গাগর্তে 
দাড়ানো জটাজুটসমান্বত এক সন্ব্যাসী। গভীর স্বরে স্তোর্র পাঠ কারয়া তিনি ডুব 
দিতেছেন, আর মস্ত উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে জলরাশ স্তস্তাকারে তাহাকে বেষ্টন কারয়া 
উথিত হইতেছে উধ্বে'। এক অদ্ভুত অলৌকিক কাওড। স্তব্ধ বিস্ময়ে, 'নামমেষে 
বালক এই যোগ-ধিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের 'দিকে চাহিয়। আছে। 

সমমযাপীর দৃষ্টিও বালক ভোলানাথের উপর পাড়ল। ক্নানের পর তানি তাঁরে 
উঠিয়। আঁদলেন। ভোলানাথকে কাছে ডাঁকয়। সযনেহে কহিলেন, “বাবা, এ তুমি কি 
করতে যাচ্ছিলে 2 আত্মহত্া যে মহাপাপ ।” সাশ্ুনয়নে বালক অসহ্য রোগযন্ত্রণার কথা 
নিবেদন কারল। 

মহাপুরুষ সহজ কণ্ঠে বালয়। উঠিলেন, “এ আবার ক একটা রোগ | ও ছুই 
নয়। এক্ষুনি তোমার সমস্ত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। এজন্য ভেবে না।” 

কৃপাময় সম্যাসী ভোলানাথের ক্ষতস্থানে নিজের হস্ত বুলাইয়া৷ দিলেন। তাঁর বাথা- 
বেদনা নিমেষে কোথায় অস্তহ্ত হইয়৷ গেল । 

সব্যাসী অতঃপর গঙ্গাতীরে আর বেশীক্ষণ অবস্থান করেন নাই। ভোলান।থের 
আনন্দ আর ধরে না| মহাত্মার কৃপায় সম্পূর্ণরূপেই সে যে রোগমুন্ত হইয়া গিয়াছে! 
গভীর রানে সানন্দে স্স্থানে ফিরিয়া আসে, এই অলোৌকক ঘটনার কথ! সবাইকে বলিতে 
থাকে। 


"£াহবান্যথু বার বৎসরের বালক, কিন্তু এ বয়সেই সে যেন অননাসাধারণ। গঙ্গাতীরের 


২০ ভারতের সাধক 


মহাপুর্ষের স্মৃতি সোঁদন হইতে সে জার ভুলিতে পারে নাই। বার বারই তাহার দিব্য 
মুর্তি, তাহার কণ্ঠপ্বর অন্তরে দোলা দিয়া যাইতেছে ! 

কে এই শক্তিধর পুরুষ, অবলীলায় 'যানি ঠাহার এ দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া 
দিলেন? ঠাহার কাছে তবে তো আরে অনেক দুল“ভ বন্তুই রাহিয়াছে! সে বস্তু 
তাহার ভাগ্যে মালবে না ? 

দুজে রর আকর্ষণ এই সব্যোসীর | ভোলানাথ পরের দিনই আবার ঠাহার সন্ধানে 
পাঙ্গাতীরে গলিয়৷ উপাগ্িত। 

এহদন দেখা যায় আর এক বিচ্মায়কর দৃশ্য । মহাপুরুষ নর্দীতীরে বাঁসয়া পৃঙ্জা ও 
তপণ সারতেছেন। মাঝে মাঝে হস্ত দ্বার কাঁরতেছেন জলম্পর্শ । প্রাতিবারই ঘটিতেছে 
'সেখনে আবিস্বাস্য কাও। যখনি 'তাঁন নিচের 'দিকে হস্ত প্রসারিত করেন, তখন গঙ্গাবক্ষ 
স্ফীত হইয়া উঠে। আর হাতের ছোয়া লাগিতেই জলরাশি আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। 

ভোলানাথ বিজ্ময়-বিস্ফায়িত নয়নে অদূরে দণ্ডায়মান । এ দৃশ্য হইতে সে নয়ন 
রাইতে পারিতেছে না । 

মহাপুরুষের পৃজা-বজ্দনাদ শেষ হইয়া যায়। বালক ছুটিয়া গিয়া পতিত হয় ঠাহার 
চরণতলে । কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কছিতে থাকে, 'প্রভু, কাল আমার জীবন দান করেছেন। 
আমার একান্ত মিনতি, সেই জীবনের সব ভার আপনিই গ্রহণ করুন। আপনার চরণতলে 
বসে এই জীবন আমি কাটিয়ে দিতে চাই। কৃপা ক'রে আজই আপাঁন আমায় মন্ত্রশষ্য 
ক'রে নিন» 

সান্তনা দির মহাপুরুষ কহিলেন, “বাবা, সময়ে সবই হবে, সদ্‌গুরু তোমার মিলে 
যাবে, তুমি অর্ধীর হয়ো না। আচ্ছা, আজ তোমায় সামান্য কছু আম 'দিচ্ছি।” 

ভোলানাথকে একটি বিশেষ যোগাসন তিনি শিক্ষা দিলেন, আর কানে দিলেন 
জপের মন্ত্র। নির্দেশ রাহল, প্রাতাঁদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার এ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। 

মহাপুরুষ আশীর্বাদ জানাইয়৷ চলিয়। গেলেন। বালকের জীবনে উম্মোচিত হইল 
এক নৃততন অধ্যায় 

কুকুর-দংশনের ক্ষত উপলক্ষ করিয়াই ভোলানাথের জীবনে ঘটিল মহাপুরুষের 
আবির্ভাব, আর সে আবির্ভাব আঁচরে আনিয় দিল ঈশ্বরীয় কপার সৌভাগ্যোদয় । 


বালক ভোলানাথের জীবনে আঘ্মক সাধনার যে বাদ্র রোপত হয়, তাহার মর্ম 
সেদিন কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই । উত্তরকালে এই বাঁঞজই পরিণত হয় এক মহীরুহে। 
আচার্ধ বিশুদ্ধানচ্দ পরমহংসবূপে উত্তরভারতে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

বারাণসীর অধ্যাত্মকেন্দ্রে এই মহাপুরুষকে দীর্ঘকাল অধাষ্ঠত থাকতে দেখা যায় _ 
এ অগ্চলে গান পাঁরচিত হইয়। উঠেন “গন্ধবাবা' নামে। যে অলোঁকক 'বিভূতিলীল। 
এই শান্তধর মহাসাধক 'দিনের পর দিন দেখাইয়। যান, প্রকাশ্যে জনসমাজের সম্মুখে খুব 
কম সাধকই আজ অবধি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। 

১৬৫৬ সালের ১১ই মার্চ 'বিশুদ্ধানচ্দ ভূমিষ্ঠ হন। ছয় মাস পরেই পিতা আখলচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় ঠাহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মা রাজরাজেশ্বরী এবং কাকা চন্দ্রনাথের 
আদরবত্ে শিশু বাড়িয়া উঠিতে থাকে । সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের টাকা হার জীবন 
বিকাশ লাভ করে। 


বিশুদ্ধানজ্ঘ পরমহংস ২২১ 


অপ্প বয়সেই ভোলানাথের মধ্যে দেখা যায় নানা অন্ভুত বোঁশষ্ট। চণ্টল বালক- 
গোঠীর মধ্যে নিজের ধীর ম্ভীর ভাবি সে বন্গায় রাখিয়া চলে । সকলের মধে) থা কয়াও 
সে থাকে অনন্য । 

গ্রামের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে, শ্মশান ও বটতলায়, বালক ভোলানাথ সুযোগ পাইলেই 
ঘুরিয়। বেড়ায় । বড় অদ্ভুত থ্য়োল এই গম্ভীর বালকের । লোকে তাহার কথা নিয়া কত 
বলাবাল করে। 

দেহের দুরারোগ্য ব্যাধ সম্্যাসীর কৃপায় সারিয়া গিয়াছে। বাণক ভোলানাথ এবার 
ফারিয়া আসল স্বগ্রামে। জননী রাজরাজেশ্বরী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাচিলেন। কিছু 
দিনের মধ্যে হতন্বা্ছ্য ফিরিয়। পাইবার পর তাহাকে বর্ধমানে পাঠানে। হইল সং্কৃত 
পাঁড়বার জন্য। 

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । বালকের অন্তরে মহাপুরুষের রোপিত বীঁজটি দিন দিন 
হইয়। উঠিতেছে রূপায়িত। এই সময়ের মধ্যে একদিনের ভ্ন্যও কিন্তু তাহাকে তাহার 
জপ এবং আসন প্রাণায়াম বাদ দিতে দেখা যায় নাই। 


ইতিমধ্ো হঠাৎ এক পর্বের সৃচনা দেখা দিল। ভোলানাথ সেদিন বর্ধমান শহরের রাজ. 
পথ 'দিয়া কোথায় চাঁলয়াছেন। কানে হঠাৎ পাঁশল এক পথচারী মুসলমান ভদ্রলোকের 
কথাবারা। এক যোগীপুরুষের অলৌপিক কাহিনী তান বাঁলতেছেন ; এই মহাত্থাটি 
নাকি কিছুঁদন হয় ঢাকায় গিয়া উপাস্থিত হইয়াছেন। বড় বিস্ময়কর তাহার যোগ- 
বিভূতি, শহরের স্বর পোনা যার এই কথা। বুঁড়গঙ্গার জলে প্রতাষে মহাত্মা প্লান 
করিতে যান, আর রোজই সেখানে ঘটে এক বিস্ময়কর কাও। ঠাহার গার বেষ্ট 
করিয়৷ নদীগর্ভ হইতে একটি জলন্তত্ত টার্থত হয়। কেহ কেহ এই এলোকক দৃশঃ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 

যোগাবভাতির ধরনটি শুনিয়াই ভোলানাথ চমকিয়া উঠিলেন তবে তো ইনিই ঠাহার 
সেই প্রাণদাতা মহাতপস্থী ! অন্তরের মধ্যে ইহাকে যে তিনি জীবনকাগারার্‌পে হ্ছাপিত 
করিয়াছেন । 

যে ভদ্রুলোকটি এই কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন তাহার নিকট হইতে ভোলানাথ এঁ 
মহাপুরুষের ঢাকার ঠিকান৷ জানিয়া নিলেন। আরও শুনলেন, সংবাদদাত৷ ভদ্রলোক 
ঢাক শহরেরই লোক, এবং কয়েক দিনের মধোই তিন সেখানে ফিরিয়া যাইতেছেন । 

মহাপুরুষ দর্শনের জনা ভোলানাথ তথন অত্যন্ত ব্যাকুল। স্থির করিলেন, এ ভদ্ল- 
লোকটির সাহতই কয়েকদিন পর তান ঢাকায় রওনা হইবেন। চিরতরে সংসার ভাগ 
করিয়া মহাত্মার চরণে আশ্রয় নিবেন, এ সংকল্প 1ঠক হইয়৷ গেল। 

1কস্তু জননীর অনুমতি তে৷ নেওয়া চাই। তাই আড়াতাঁড় [তান বগুলে আসিয়। 
উপাশ্থিত হইলেন। ভীহার প্রস্তাব শৃনিয়। সকলে তে৷ অবাক। এ আবার কি কথা। 
এই অস্প বয়সে ঘর ছাড়িয়া, সমস্ত কিছু ভবিষ্ং ছাড়িয়া, সে কোথায় যাইবে 2 আত্মীয়- 
স্বজনেরা তাহাকে বাধ। 'দিলেন। 

ভোলানাথের জননী রাজরাজেখরী দেবীর আচরণ কিস্তু বড় অদ্ভুত, বড় অপ্রত্যাশিত । 
মুহুর্তে তানি মন স্থির করির৷ ফোললেন, এবং বালঞ-পুত্রের সকস্পে কেনো বাধ 
1দতে চাঁহিলেন ন। 


৬৬৬ ভারতের পাধক 


আত্মীয়-স্বজনদের ডাঁকর়। আনিয়া বাঁললেন, “ভোলানাথের কোণীতে তার পরমায়ু 
রয়েছে মানত বাইশ বৎসর । এটা আমি নিজে বিশ্বাস করেছি, নিশ্চিত বলেই ধরে 
শনয়েছি। যাঁদ এরকম শাস্তধর যোগীর চেল! হয়ে ওর আয়ু বাড়ে, তবে সেইটেই তো 
হবে আমাদের পরম লাভ । তাছাড়।, ও যখন চলে যাবার জন্য এমন ব্যাকুল তখন 
ওকে যেতে দেওয়াই তে সঙ্গত !” 

মায়ের অনুমাত ও আশীর্বাদ মিলল । ভোলানাথ তাই আনন্দে অধ্ধীর হইয়া! ঠাহার 
গুরুজনদের পদধাল গ্রহণ করিলেন, চলিলেন তাহার নিরুদ্দেশের যাত্রায় । 


রওন৷ হইবার সময় পথের সাথীও একট জুটিয়া গেল । হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার 
সমবয়সী বন্ধু, মহাত্মার যোগৈঙ্বর্ষের কাহনী শুনিয়। সে মুগ্ধ হইরাছে। গৃহত্যাগ করিয়া 
'সেও সঙ্গে গেল। 

ঢাকার উপকষ্ঠীন্থত রমণ৷ । আকার 'দনের রমণীর উদ্যান ও সৌধমাল। তখন 
এ পল্লীতে কিছুই ছিল ন।। চারাঁদকে ছিল দুর্গম গ্রহন অরণ্য-_সাপ বাঘের আবাস- 
স্থান। তাহারই মধ্যে দেখা যাইত দুই-একটি গ্াচীন শান্তসাধনার পাঠ এবং মম্দির। 
সাধ-সন্ব্যাসীর। এখানে আঁসিল্লা কিছুদিন তান্ত্রিক 'ক্রিয়াদি করিয়৷ যাইতেন। 

ভোলানাথ ও তাহার বন্ধুটি অনেক খোঁজাখুণাজর পর রমণার এক প্রান্তে মহাপুরুষের 


সাক্ষাৎ লাভ করলেন । 


প্রথমটায় মহাপুরুষ বালক দুটিকে এড়াতেই চাহিলেন। কেন এই অষ্প বয়সে, 
সুকুমার দেহে দৃশ্চর তপস্যা ও কৃষ্ছুসাধন ? সংসারাশ্রমে থাঁকয়৷ ক ধমলাভ হয় না? 

ভোলানাথ ও তাহার সঙ্গীকে এড়ানো বড় কঠিন, উভয়ে এবার যোগীবরের চরণ 
ধাঁরয়৷ কাঁদতে লাগলেন । অবশেষে তাহার কৃপা হইল, বালক দুইটিকে 1তান গ্রহণ 
ঝাঁরলেন। 

গভীর রজনী । রমণার গহন বনের চারাঁদকে ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে । 
মহাপুরুষ নবাগত বালক ভন্ত দুইটিকে তাহার নিকটে ডাঁকলেন। তারপর দুই হস্তে 
ধারণ কারলেন ক্াহাদের দুজনের বাহ্‌ । অন্ধকারময় বনপথ দিয় তাহারা চালয়াছেন। 
কিছুদূর ?গয়াই মহাপুরুষ বালকদয়ের দুই চোখ কাপড় দিয়৷ সজোবে বাঁধিয়া দিলেন। 
হাদের তখন মোহাচ্ছন্নের মতে আস্থা । *ভাবে তাহা পথ চাঁলতেছেন হু'শ নাই, 
কোনে। স্মাতিই ধনে জাগর্ৃক থাঁকিতেছে না । অথচ দীর্ঘপথ আতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। 
মাঝে মাঝে কানে আ'সতেছে শুগাল ও হিংস্র বাঘের রব। 

পরাঁদন প্রাতে এই যাল্লার বিরাম ঘটে । এবার উভয়ের চক্কর আচ্ছাদন খুলিয়া দেওয়। 
হয়। পাহাড়ের উপরে এক মন্দির সান্নিহিত আশ্রমে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসা কায়য়। ভোলানাথ জানিলেন, এই স্থানের নাম 
বিশ্ব চল । ঢাকার রমণ৷ হইতে 1বদ্ধঠচল প্রায় ছয়শত মাইল । শুধু যোগীবরেব হাত 
দুইটিকে ধাঁরয়া থাঁকয়৷ ?কর্‌পে তাহারা এই দূরত্ব একরাতে আঁতক্রম করিলেন 2 কোন্‌ 
যোগাবিভাতির ফলে ইহ। সন্তব হইল ? উভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গয়াছেন। 


ন্তব্যস্ছল এখনও রাহয়াছে বহু দূরে। কিন্তু মহাত্মার সে অপূর্ব যোগসামর্থের 


বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ২২৩ 


পরিচয় সে রাম্রিতে পাওয়া গেল তাহাতে কোনো দূরত্ব, কোনো দুরধিগমাহার প্রশ্নই আর 
উঠে না। 

এই একই অলোিক পদ্থায়, যোগশান্ধ বলে মহাত্মা তাহার বালক ভক্তদের হিমালয় 
আতিক্রম করান, তিবতের দুর্গম এক মালভূমিতে আনিয়া উপাস্ছিত করেন। 


এবার ভোলানাথের বিস্ময়শীবমূঢ় দৃঁষ্টিসমক্ষে দেখা দল এক অদ্ভুত সাধনরাজ্য। 
শাল্তধর দণ্তী সন্ধ্যাসী পরমহংস প্রভৃতির ইহা এক অপ্ব মিলনকেন্দ্র। উত্তরকালে 
বিশৃদ্ধানন্দজী এই চ্ছানকে অভিমত করিতেন জ্ঞানগঞ্জ নামে । 

যে মহাপরুষের কৃপা ও আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ভোলানাথ এই গ্িরিমাল। বেক্টিত 
পবিশ্ব অণুলে প্রবেশ করিলেন, ঠাহার নাম--নীমানন্দ পরমহংস। বাগালী দেহ। বয়স 
তৎকালে প্রায় পাঁচশত হইয়।ছিল বাঁলয়। বিশুদ্ধানন্দজী বালতেন। 

স্বামী নীমানন্দ পরমহংস অতঃপর ভোলানাথ ও তাহার সঙ্গীকে মনোহরতীর্৫থ নামক 
এক রমণীয় গ্ারশীর্ষে নিয়! যান । এখানে তাহার গুরুদেব দ্বার্মী মহাতপার পদগ্রান্তে 
নবীন সাধনাথাঁদের তান উপাচ্ছিত করেন। এই মহাত্মার নিকট দীক্ষালাভ করিয়া 
ভোলানাথ ধন্য হন। নৃতন নামকরণ হয়-_বিশুদ্ধানন্দ স্বামী । 

ইহার পর প্রায় বার বৎসর ব্রন্মচর্যাশ্রমে থাঁকরা৷ বিশুদ্ধানন্দকে উচ্চতর যোগশিক্ষ। 
আয্নত্ত কাঁরতে হয়। একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর কৃচ্ছুরতের মধ্য দিয়! তাহার অধ্যাত্- 
জীবন অগ্রসর হইতে থাকে । 

শান্তিধর আচার্য ভূগুরামস্থামী এবং শ্যামানন্দস্থামী এসময়ে বৃত হন তাহার 'শিক্ষাগুরু- 
পে তাহার ব্রত উদ্‌যাপনে, তত্র ও যোগসাধনার পথে, ইহারা হন প্রধান সহায়ক । 
দণ্তী ও প্রিব্রাজক অবস্থা আতক্রম করিয়া তীর্থস্বামীর পর্যায়ে উন্নীত হইতে সাধক বিশৃদ্ধা- 
নন্দজীর প্রায় আট বৎসর সময় লাগয়াছিল। 

অতঃপর ধাঁরে ধ'রে এক অসামান্য সাধকর্পে তানি চিহিত' হইয়া উঠেন । সাধনার 
অগ্রগ্নাতির সাথে বু বিস্ময়কর যোগাবিভূতিও তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায় । 


এই সময়ে গুরুদেব হঠাৎ একাঁদন বাঁলয়া বসেন, বাবা, তোমার এখানকার শিক্ষা 
দমাপ্ত হয়েছে । এবার তোমায় দেশে ফিরে যেতে হবে, বিবাহ ক'রে প্রবেশ করতে হবে 
[ৃহস্থাশ্রমে । 

এঁক অদ্ভূত আদেশ ! বড় অপ্রত্যাশত এই প্রস্তাব ! তরুণ সাধকের মাথ'য় যেন 
জ্রাঘাত পড়ল । 

সাধনরাজ্যের অমৃতলোকে তিনি পৌছিয়াছেন । তাহা ছাঁড়য়া আঙ্জ আবার কোথায় 
গয়। দাড়াবেন 2 চৌদ্দ বংসর বয়নমে এই পবিন্ন অধ্যাত্ম কেন্দ্রে তানি আগমন করেন, 
মানে তাহার বয়স প্রায় পরতিশ বৎসর । কৃচ্ছুপাধন ও তপস্যা ইতিমধ্যে তাহাকে যোগ 
ও তন্ত্রের উচ্চ শিখে তুলিয়া দিয়াছে । গৃহস্থাশ্রমে ঢুঁকিলে ভাগ্যে কি থটিবে, কোন 
সঙল গহ্বরে নামিতে হইবে, কে জানে? উচ্চতর অধ্যাত্ম-সাধনার পক্ষে সে পরিবেশ 
মাটেই অনুকূল নয়। আঁজতত যোগপামর্থ। যে ক্লমে হাস পাইবে না তাহারই বা স্থিরতা 
ক? তাই বিশুদ্ধানম্দ বড় মুষাঁড়য়া৷ পাঁড়িলেন। 

অন্তর্ধামী গুরু মহারাজ শিষ্ের এ দনোভাব লক্ষ্য করিলেন । আশ্বাস দিয় সম্নেহে 


২৪ ভারতের সাধক 


কহিলেন, «বাবা, কোনে ভয় নেই গাহস্থ্যাগ্রমে গেলেও তোমাদের ক্ষতি কিছু হবে না। 
সাধনার ধারা অব্যাহতই থাকবে । আমাদের সাহাধ্য তুমি ঠিকই পাবে। তাছাড়া, এই 
নৃতন পারবেশের মধ] দিয়েই টবে তোমার 'সাদ্ধলাভ 1” র্‌ 

বিশুদ্ধানন্দ জানেন, মহাতপার বাণী অদ্রাস্ত। অন্তরের আলে ডুন এবার তাই কিছুটা 
শান্ত হইল। 

তবুও বহু প্রশ্ন মনের কোণে ভিড় করিতে থাকে । বালককাল হইতেই সমাজ- 
জীবন ছইতে তান বাচ্ছন্ন। যে রন্ষচর্যব্রত জীবনে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, জনাবরল 
[হমালয়ের ক্রোড়ের যোগীসঞ্ঘের মধ্যে তাহা লালিত। সংঘাত-সঞ্কুল সাংসারিক জীবনে 
কি করিয়া তাহা আত্মরক্ষা! করিবে ? শাছাড়া, আরও ভাবিবার ক্থা আছে। পৈতৃক 
বিষয়-আশয় কিছুই নাই, লৌকিক কোনো শিক্ষাও এযাব তিনি গ্রহণ করেন নাই। 
পারবারের ভরণ-পোষণের উপারই বা কি হইবে ? 

গুরুদেব ঠাহার ঠিস্তার ধারাটি বুঝিয় নয়া কাঁহলেন, “বাবা, তৃমি মোটেই ভেবে 
না। চিকিৎসাবৃত্তি ও যোগজেযাতিষ ঘ্বারা তোমার জীবিক। অর্জনের ব্যবস্থা হবে। এরপর 
যা বা করতে হবে, সে নির্দেশ আম তোমায় যথাসময়ে দেব ।” 


হিমালয়ে অবাশ্থত এই পবিল্র গুরুকুল, আর এই সব উচ্চকোটির সাধকদের সান্নিধ্য 
ত্যাগ করিতে বিশুদ্ধানন্দের হৃদয় যেন ভাঙিথ। যায় । এই সাধনভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই 
যে ঠাহার অধ্যাত্ম-জীবনের 'ভান্তাট এ যাবৎ গাঁড়র। উঠিয়াছে, এক আবিচ্ছেদ্য যোগসূতে 
তান বাধা পাড় গিরাছেন। 

গুরুদেব ও শিক্ষকদের রনেহের স্বাত কোনোদিনই ভুলিবার নর ! চরীলীবলের | 
কত কাহনীর স্মাতিই না৷ আজ তাহার মনের দুয়ারে আগিয়। দাড়ায়__ 

সে-বার ব্রহ্মচারী বিশুদ্ধানন্দ সও্থদের সাথে বিদ্ধযাচল ভ্রমণে গিয়াছেন। পাহাড়ের 
উপর দণ্ডায়মান একটি ঝড় আমগাছ, অজম্ আম উহার শাখায় পাঁকিয়৷ রহিয়াছে। 
অনেকেরই ঝোঁক হইল, এই রসালে৷ ফণ পাড়িতে হইবে । উৎসাহের বসে 'বিশুদ্ধানন্দও 
আমগ্াছের ডাল লক্ষ্য করিয়। বেগে এক লাফ দিয় বসিলেন। কিন্তু ডাল অবধি 
তাহাকে পৌথতে হইল না, লক্ষাচ্যুত হইয়। পাঁড়লেন ভূমিতলে ৷ সঙ্গে সঙ্গে হইলেন 
জ্ঞানহার ॥। জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন, দাদ। গুরুদেব ভূগুরাম পরমহংস তাহাকে কোলে, 
করিয়া শৃন্যপথে পাহাড়ের শখরদেশে উঠিতেছেন। 

উপরে উঠিয়া পরমহংসঙ্জী ঠাহাকে কোল হইতে নামাইলেন॥। এবার একাট সুপ 
আম তাহার হাতে গুণজয়। দিয়। সহাস্যে কহিলেন, “নাও, হলো তো? আমাঁটি এখন 
খেতে পারো । এর জন্/ই এত সব কও ।” 

, চণ্ঠল িশোরকে সর্তক করিয়া ভূগুরাম স্বামী কহিলেন, “এখার প্রতিজ্ঞ। করো, 

এমন কাজ আর কখনো করবে না।” 

বশুগ্খানন্দ ততক্ষণে সাহস সয় করিয়া ফেলিয়াছেন। উত্তর [দলেন, “খুব করবে । 
শ্রচক্ষে দেখলাম তো, আপাঁন থাকতে আগার আবার ভয় কি?” এই সহ সরল মম্তধো : 
থুশী হইয়। দাদা-গুরুদেব হাসিতে হাসিতে চলিয়৷ গেলেন। 

অকপটত্। ও সত্যাঁনষ্জ ছিল বিশুদ্ধানন্দের বড় বোঁশষ)। সাধনগীবনের গোড়ার 
দিক হইতেই এট ঠাহার মধে] ফুটিগ্না উঠিতে দেখ। যায়। তান ঠাহার ব্রশ্মচারী 


বিশুদ্ধানম্দ পরমহংস ২২৬ 


জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে 'গিয়। বাঁলয়াছেন, “একদিন ল্লান করতে গিয়ে 
একটি কুমারীকে প্লান করতে দোঁখি, তাতে আমার কামভাবের উদয় হয়। আম শ্লান 
না করেই তৎক্ষণাৎ দাদা-গুরুদেবের নিকট উপস্ছিত হলাম । তান আমাকে দেখে একটু 
হাস্য করলেন মাত । আম তথন অক পটে ঠাকে আমার মনের কথা ব্যস্ত ক'রে বললাম, 
“হয় আমার একটা প্রায়াশ্চন্তের ব্যবস্থা ক'রে দিন, ন৷ হয় আমায় এখান থেকে তাড়রে 
দিন। আমার মতে। লোক এখানে থাকবার উপযুন্ত নয় ।” 

শিষ্য 'বমন সতাসন্ধ, তেমনিই পরম কারুণিক তাহার শিক্ষাগুরু ৷ ভূগুরাম পরমহংস 
নার্বকারভাবে উত্তর দেন, “তোমার কোনে অনুশোচনায় প্রয়োজন নেই । আমি আশীবাদ 
করাছি, তোমার এই ধরনের কামভাব আর হবে না।” সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সাফককে সৌদন 
তিনি বিশেষ একটি মন্ত্র ও আসন দিয়া দিলেন । 

এমন শন্তিধর মহাপুরুষদের সাম্লিধ্, এমন কল্যাণকর পরিরেশ, এমন স্নেহদদ্ধন 
ছাড়িয়া বিণুদ্ধানন্দ আজ গৃহে ফিরিতে চাঁহবেন কেন? সংসারাশ্রম গ্রহণের কথার 
[তান বিচালত হইবেন, তাহাতেই ব বিস্ময়ের ক আছে ? 

গুরুর আদেশে ঠাহাকে কিন্তু গৃহে ফারিতেই হইল । 

রাজরাজেশ্বরী দেবী নয়নের মাণ পুররকে এতাঁদন পরে ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাই 
তাহার আনন্দের সীম। নাই। আঁচরেই তোড়জোড় করিয়া ভোলানাথের 'তাঁন বিবাহ 
দিলেন। শুভক্ষণে সুলক্ষণা বধূ কৃষভামিনী দেবীকে ঘরে আনা হইল । 

বিশুদ্ধানন্দজীর জীবনে এ এক প্রকাণ্ড পটপারবর্তন । গুরুদ্বের আদেশে জনজীবনের 
মধ্যে নজেকে এবার তন স্থাপন করিলেন । বর্ধমানের কাছেই গুস্করা গ্রাম । এখানে 
আসিয়া শুরু করিলেন চিকিৎসা ব্যবসায় । স্ছানীয় জামদারের' বাহর্বাটির একাংশে 
বাঁসম্। তাহার কাজ চলিতে লাগিল । 

[নিজে তান কেবলই প্রচ্ছন্ন থাকিতে চান, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় বই? 'চাকৎসকের 
খ্যাতির চেয়ে ঠাহার যোগী জীবনের খ্যাতিই বেশী প্রচারিত হইতে থাকে । আধিব্যাধি- 
ক্রি জনসাধারণ প্রায়ই তাহার কাছে ভিড় জমায় । 

বশুদ্ধানন্দের নিজস্ব সংধনার ধারাটি কিন্তু বরাবরই পৃবের মতে বাহয়। চলিয়াছে। 
দৈনান্দিন জীবনের নান। কাজকর্ম শেষ হইয়া যায়, তারপর গভীর রানে নিজের সাধন- 
আসনে গিয়৷ 'তান উপাঁবষ্ট হন। গুরু প্রদত্ত সাধন ও 'নিগৃঢ় যোগক্রিয়া পরম নিঠা় 
সম্পন্ন করেন। মাঝে মাঝে অমানিশাযোগে গুষ্করার শ্মশানে গিয়াও শন্তি সাধনার 
নান রকমের ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসেন । তাহার ঘোগাঁবভূতির কথ ধারে ধারে সে 
অঞ্চলে ছড়াইয়া পাঁড়তে থাকে । এ সময়ে গুবুদেবের জাদেশে তিনি শিষ) গ্রহ্ও শুরু 
করিয়৷ দেন। দলে দলে তাহার কাছে আসতে থাকে আত ও মুমুক্ষু আশ্রয়াী । 

বহৃতর অলোকিক সিদ্ধি এ সময়ে বিশুদ্ধানন্দঙ্জীর করতলগত হইতেছে । ঘটিতেছে 
নান৷ চাণ্চল্যকর ঘটনা । 

এ সময়ে তাহার কক্ষে দুইটি বিষধর সাপ সর্বদা বাস করিত, স্বচ্ছন্দে সেখানে তাহারা 
বিচরণও কারত। স্বামীজী তাহাদের খুব আদর-্যত্ন করিতেন । উত্তরকালে তিনি শিব 
দের বাঁলতেন, প্গুক্করাতে আমার ঘরে দুটো বিষান্ত সাপ ছিল, আমি তাদের নাম দিয়ে- 
ছিলাম-__শিবদাস আর শিবদাসী | ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সময় এ দুটো এসে আমায় জাড়য়ে 
থাকতো |” 


ভা সা. (সু-৩ )-১ 


ত্হ্ঙ ভারতের পাধক 


বাল্যকাল হইতেই সাপের সাহত তাহার নাবড় অন্তরঙ্গতা । গ্রামের বাড়িতে ছিল 
একটি শিল।ময় শিবলিঙ্গ । একটি বিষান্ত সাপ নিশাকালে প্রারই এ লিঙ্গাট জড়াইয়। 
শুইয়৷ থাঁকিত। বল। বাহুল, বাড়ির লোকে রাত্রে কখনো এ মান্দরে যাইতে সাহসী 
হইত না। বালক ভোলানাথ কিন্তু এ সাপ সম্বন্ধে হিলেন অকুতোভয় । এ সম্পর্কে 
বালয়াছেন, “আমার কিন্তু মোটেই ভয় ছিল না। আমি দুধ নিয়ে ধেতাম ; সাপ।ট 
ফেৌসফৌস ক'রে উঠলে বলতাম -চুপ! শিবকে দুধ দেবে না? তখন সাপাঁট আর 
ফেঁসু করত না। আম কতক্ট। দুধ শিবের গায়ে ঢেলে, বাঁক)ার কিছু প্রসাদ বলে 
নিজে খেয়ে কতকটা সাপকে দিয়ে আসতাম 1” 

বশুন্ধানন্দ্ষীর খ্যাতি শুনিয়া! মনীষী রমেশ দত্তমহাশয় এক দিন গৃষ্করায় তাহার সাঁহত 
দেখা কারতে আসেন। দত্তমহাশয় তখন বর্ধমানের ম্যাজস্টেট। আসবার আগে তিনি 
করেকাঁটি শান গোপনে তাহার স্ত্রীর নিকট রাখির়। আসিয়াছেন। পরীক্ষা কারয়া 
দেখিতে চান, যোগাবিভূতিসম্পন্ন সাধু উহা জানিতে পারেন কিনা । 

দত্তমহাশয় আসতেছেন, গুস্করার জমিদারদের মধ্যে তাই সোঁপন খুব চাণুলাা পাড়য়া 
গেল। শশবান্ত বার বার আসিয়া 'বিশুদ্ধানম্দমকে তাহারা বাঁলতে লাগিলেন, “আপান 
শিগগীর প্রস্তুত হোন। ম্যাঁজষ্ট্েট সাহেব যে এসে পড়লেন |» 

তানি সহাস্যে উত্তর দিলেন, “আসছেন তাতে আমার িরে বাবা। তোমাদের 
[তান ম্যাজস্টেট, আমার ক ?* 

দত্তমহাশযর় আসিয়া স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ শুরু করিয়া দিলেন। তারপর কথা- 
প্রসঙ্গে কাঁহলেন, “আপনার সহ্ন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাই । আপনার নাকি যোগ-' 
নিভাতি প্রচুর ।” 

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ স্মিতহাস্যে বলয়! উঠিলেন, “তা 'কিছুট। রয়েছে বই কি। তুম 
তে দেখাছ পীাচখানা শিনি তোমার 'গিল্লর কাছে গোপন রেখে এসেছো আর তারপর 
ভাবছো আমার অলৌকিক শান্ত কতটা তা পরথ করবে, দরকার হলে এ সাধুর ভও্ডামটাও 
ভাঙবে । তা, সেটা ভাঙতে পারবে কি ?” 

্মেশচন্্র ততক্ষণে বড় অগ্রাতিভ হইয়া পাড়িয়াছেন। ইহার পর সশ্রদ্ধভাবে তিনি 
বিশুদ্ধানন্দজীর সূর্যাজ্ঞান, বায়বজ্ঞান প্রভীতি ক্রিগ্াকাণড দোথিতে লাগলেন । 

রমেশচন্দ্র অতঃপর সাবনয়ে তাহাকে জানাইলেন, [তান বেদের কছুট। অংশ অনুবাদ * 
ফরিয়াছেন। শুনয়া বশুদ্ধানন্দর্জী তাহার নিজস্ব ভঙ্গীতে [তরস্কার কারলেন। মুখের 
উপর সোজ। বলিয়া দিলেন, “শৃদরের পক্ষে নিতান্ত এট অনাধিকার চর্চাই হয়েছে” 

রমেশ দত্তমহ।শয় কিন্তু খেয়ালী সাধকের এই কঠোর বাক্য সোঁদন সহজভাবেই 
গ্রহণ করেন। অপ্রসন্রতার কোনে চি তাহার মুখে দেখা বায় নাই। 

সাধক বিশুদ্ধানন্দের জীবনে এবার শুরু হয় এক নতুন পর্যায়। আচার্যরূপে, গুরুর্পে 
মুমুক্ষু নরনারীকে তিনি আশ্রয় দিতে থাকেন। 

রায়বাহাদুর গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুলিশের একজন বড় কর্মচারী । অধ্য্তঙ্্ীবনের 
উন্নতির জন্য এক সময়ে তিনি খুব ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিছুদিন আগে স্বপ্নে এক 
গুহা মন্ত্র পাইয়াছেন, আর দোঁথয়াছেন এক অপূর্ব দেবমূ্ত। কর্মকার দ্বার এই দেব- 
মাত অনুরূপ এক ধাতুক্প্রহ তিনি গঠন করাইয়াছেন। গিরীনবাবুর সংকপ্প, যে 
মহাপুরুষ এ স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ উদঘাটন কাঁরতে পারিবেন, ঠাহাকেই তান বশ্নণ 


বিশুদ্ধানম্্ পরমহংস ২২৭ 


করিবেন গুরুর্ূপে। বহু সাধুসম্ত এযাবৎ দোখয়। বেড়াইয়াছেন, এবার আসলেন বিশুদ্ধা- 
নাচ্দর কাছে। 

তবমীজী প্রথম সাক্ষাতেই বলিয়। উঠিলেন, “তুমি তে৷ দেখাহ ব্বপ্নেই মন্ত্র পেয়েছো 1” 

. গিরীনবাবু সহস৷ কোনে কথ্। স্বীকার কারতেছেন না। স্বাণীজী এবার ধাতুদা্ত'র 
কথা বলিয়৷ দিলেন। শুধু তাই নয় অতঃপর তাহার ঘাড়িতে গিয়া যে বাক্সে উহা 
লুক্তানো রাহয়াছে তাহাও দেখাইয়। 'দিলেন। গিনীনবাবুর লক্জা ও অনুতাপের সীম! 
রহিল না। মহাপুরুষের চরণে এবার করিলেন আত্মসমর্পণ । 

[িখ 1ত ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার গুস্ধরায় গিয়৷ বিশুদ্ধানন্দকে দর্শন 
করেন। আলোচন। প্রসঙ্গে স্বামীজী তাহাকে বলেন, “মানবদেহের সাধারণ কয়টি দ্বার 
ছাড়া আরও অগাঁণত দ্বার রয়েছে। এমন ক প্রতি লোমকূপই এক একটি দ্বার ; 
লোৌকক চোখ 'দিয়ে এগুলো আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যোগীরা 'কস্তু অবলীলায় 
দোখিয়ে দিতে পারেন।” 

ডাঃ সরকার স্বামী্জীকে ধাঁরয়৷ পাঁড়লেন, তাহাকে ইহা৷ দেখাইতে হইবে । কোত্হলী 
ভক্তের ভিড় করিয়। দড়াইলেন। 'বাঁশষ্ট বৈজ্ঞানক ও চিকিৎসকের সম্মুখে শুরু হন 
যোগবিভূত প্রদর্শন । 

িস্ময়-বস্ফারিত নয়নে ডাঃ সরকার দেখেন, স্বামীঞ্জীর নিঙ্গ দেহের লোমকুপ "দিয়া 
বড় বড় স্কটিকের দান৷ প্রাব্ট কারতেছেন। হাত দিয়া ঘাঁষবার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
তাহা বাহির হুইয়া৷ আসিতেছে। 

সবাইর সম্মুখ আরও এক অদ্ভুত কা তিন করেন। দীর্ঘ একখও ঘৃতীসন্ত বসত 
ণনজের মুখ-বিরে প্রবেশ করান, তারপর সবসমক্ষে নাভিদেশ 'দিয়। উহা! টানয়া ঝাঁহর 
কারতে থাকেন। ডাঃ সরকার নিজেও এই বস্ত্র 1ক্ছুটা টানিয়। গেখিয়াছিলেন। 

বড় অদ্ভুত সাধক বিশৃদ্ধানন্দের এই কাণও্ড। ইহ। প্রণাক্ষ করিয়৷ ভার গপ্রাসন্ধ 
ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকার :সাঁদন বলেন, “স্বামাজী আমাদের বৈজ্ঞানকদের দেহতন্ 
কত যে অসম্পূর্ণ, আজ ৩ আপানি ভালোভাবে আমায় দোখয়ে ঈদলেন।” 

ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী ও অক্ষরকুমার দত্ত সেবার খিশুদ্ধানদ্দের সঙ্গে দেখা কারতে 

সেন। তাহারা শুনিয়াছেন, স্বামীজী পরমাণুর রুপান্তর ঘটাইয়। হার।, প্রবাল প্রভৃতি 
:ক্ তোর করেন। তাহাদের অনুরোধে স্বামীঙ্জী একটি লেন্স নির৷ বসিলেন, উহাতে 
সৃধালোক প্রাতফাণলত করিয়। একটি প্রবাল তৈরি করিবেন। 

ক্রিয়াটি দেখানে। হইতেছে, শ্রীযুন্ত দত্ত সাঁ্দন্ধ হইয়। ভাবিলেন শ্বামীজীর হাতের 
কোনো কৌশল ইহাতে নাই তে 2 তখাঁন হঠাং তান বিশুহাণন্দজীর হাত ধাঁরয়া 
ফলেন। 

এ সংশয় আর চপলতার ত্বামীজী খুব চটিয়৷ যান। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুঘার দত্তের 
[ণ্ডে করেন এক চপেটাঘাত । বলেন, “বেশ তো, এবার দ্যাখো, আমার হাতে কি 
য়েছে।” 

অতঃপর গ্বামীজী নিজের কম্বলাসন হইতে কিছু পশম ছিশড়য়া ফেলিলেন। অস্প 
কছুক্ষণ ইহা নিজের সুঠোর মধ্যে রাখার পর, যোগবলে পারণত কারলেন এক উজ্জল 
পুবালে। 

শ্রীুস্ত দত্ত তখনে৷ ভাবিতেছেন, কোথাও হয়তে। হাতের কৌশল কিছু রহিয়া গিয়াছে। 


হ্্ ভারতের সাধক 


সংশয়বাদী এই বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ত্বামীজী তখন এক অমানুষিক কাও 
করেন। নিজ দেহের নাঁভিদেশ স্ফীত ও বিস্ফারিত করিয়৷ উহার মধ্যে তিনি একটি 
বালিশের অর্ধাংশ প্রাবষ্ট করাইয়া দেন। এই অমানুষিক “কর্মের দৃশ্য দেখিয়। দতমহাশয় 
সোঁদন ভয়ে মৃতপ্রায় ছন। 

অতঃপর গুষ্করা হইতে হ্থামীর্জী বর্ধমান চ্ছান পরিবর্তন করেন। এসময়ে শন্তিপা্ 
কামাথা৷ ও রামেশ্বর প্রভাতি বিশিষ্ট তীর্থ তিনি পধটন করিয়৷ আসেন। 

উত্তরজজীবনে বিশুদ্ধানম্দ বাস করেন কাশীধামে হুনুমান ঘাট ও মালদ হিয়ার । এ' 
সময় হইতে তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নৃতনতর আধ্যাত্বক প্রকাশ । গুরু-জীবনের লীলা- 
নাট্য আঁভনীত হইতে থাকে বৃহত্তর রঙ্গমণ্ে । তাহার বারাণসী জীবনের এ অধ্যায় খাদ্ধি” 
[সাদ্ধর চমৎকারিতায়, শান্তসাধনার এশ্র্ষে ভারিয়।৷ উঠে। 

অলোফিক শান্তধর এই মহাপুরুষ বারাণসীর আচার্ষের মধ্যে অচিরে এক বিশিষ্ট 
চান আধকার করিয়া বসেন। দলে দলে তাই আসতে থাকে ভন্ত আর কোত্হলা 
দর্শনার্থা । স্বামীর্জীও ঠাহার যোগাবভূঁতি এন্বর্য চারিদিকে বিস্তারিত করিয়া দেন। তাহান্ন 
এসময়কার সাধন্জীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী ঠাহার বিশিষ্ট শিষ! মহামহোপাধ্যায় 
ডন্র গোপীনাথ কবিরাজের রচিত বশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বণ'ত রহিয়াছে । ভস্তদের 
প্রতাক্ষ আঁভজ্ঞরতার 'ভিনুতে বিবৃত কাহনী লোকের বিস্ময় জাগাইয়৷ তোলে । 

1বশুদ্ধানন্দের দেহ হইতে মাঝে মাঝে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। অনেক সময় দূর- 
দূরান্তে থাকিয়্াও আশ্রিত ভন্ত শিষ্যেরা এই অলোকিক পুষ্পসৌরভ টের পাইতেন। , 
ঠাহাদের কাছে এই গন্ধ ছিল সৃক্ষাদেহে গুরুদেবের এক বিশেষ প্রকাশ । কত সমসায় 
ও সঙ্কটে এই 'দব। গন্ধ আশ। ও আশ্বাস নিয়। উপস্থিত হইত, মুমূরূ আর মুমুক্ষু উভয়েরই 
জীবনে আনিয়া 'দিত নৃতন প্রেরণ! । 

এক একদিন খেয়ালথুশীমতে৷ বিশুদ্ধানচ্দজী আপন বিভৃতি প্রদর্শন করেন, ভক্ত ও 
কৌত্হলী দর্শকেরা সোংসাহে তাহাকে ঘিরিয়। বসে, খানিকটা তুল। ও লেনৃস নিয় শুরু 
করেন ক্রিয়া, তারপর সৌরকর সাহায্যে তোর করেন বহুমূল্য হীরক ও প্রবাল। কখনো 
বা ভন্তদের আন্দার ও অনুরোধে এগুলি তৈরি হয়, আবার তুচ্ছ বস্তুর মতে৷ স্বেচ্ছায় এই রক 
নদীতে ফোলয়া দেন। এ বিষয়ে কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে সহাস্যে বলেন, “সাধুর 
আবার রয় দিয়ে ক প্রয়োজন ? তার কাছে এর মূলাই বা কি ?* 

মহাপুরুষের এই যোগ্াাবভাতির লীল৷ বিচিত্র ধারায় বহিয়া চলে । কখনো কাহাকেও 
কাছে ডাকিয়া সানন্দে তাহার রুমালে বা পোশাক-পরিচ্ছদে পুষ্পগন্ধের সৃষ্টি করেন। 
কখনো বা একটি খালি পার কাপড় দিয়৷ ঢাঁকয়া রাখেন, তারপর ভিতর হইতে বাহির 
করেন একগাদ। সুস্বাদু সন্দেশ । কাগজ হইতে বিভাতিবলে তোর হয় সদ্য প্রক্ষৃটিত 
কত মনোহর পুষ্প। কখনো পাথরের শিবালঙ্গগুলি টগাটপ-নিজের মুখগহবরে ফেলিয়া 
দেন, মুহূর্তে সেগুলি কোথায় অন্তহত হয়। প্রয়োজন মতো যখন তখন এই শিবলিঙ্গ 
আবার তিনি উদাগিরণও করেন। 

'বিশৃদ্ধানন্দ্জীর কাছে এ যন এক কোতুককর খেলা ৷ ভন্তদের কাহতেন, “আমি 
বিভূতি দেখাই কেন জানো 2 জানি চাই, লোকে যেন সব দেখে অতীন্দ্িয় জগৎ সং্ধে 
প্রেরণা প্রায়।* কিন্তু ক্লিষা দেখানোর আগে কৃমারী ভোজনের টাকাট! উৎসাহী দর্শনার্থার 
কাছ হইতে আদায় করিতে কখনো তাহার ভূল হইত না। 


বিশুদ্ধানজ্ছ পরমহংস ২২৯ 


একবার এক ভন্ত প্রশ্ন করেন, “যাবা, কুমারী ভোজন সম্বন্ধে আপনার এমন কড়াকাঁড় 
কেন 2 

বিশুদ্ধানন্দঙ্গী উত্তর করিলেন, ণবভাত দেখানে। যে অপরাধ | 

ভন্তটি বিচালত হইয়। উঠিলেন। আবার প্রগ্ন করিলেন, “বাবা, আপনার আবার 
অপরাধ কিসের ?” 

স্বামীজী সহাস্যে বাঁললেন, "যার বিশুদ্ধ বন্তু দেখবার আধকারী নগ্ন, তাদের এ বনু 
€দখানো৷ অপরাধ নয় তো কি ? হাতীর বোঝা ছাগলের ঘাড়ে চাপানো অপরাধ বোঁকি 1” 

বিশৃদ্ধানন্দ বলতেন, কুমারীদের মধ্যে মহাশাজ্জর ভাবনা করিয়া তান তাহাদের 
ভোজন করান । একবার তাহাকে বাঁলতে শুনা গির।ছিল, “দ্যাখো, কুমারী ভোজনের 
প্রয়োজন তোমাদের নয়, এ প্রয়োঞ্জন আমার । যখন আমি 1কছু দেখাই, তখন সেই 
প্রক্রিয়ার ফলে আমার শরীরে তাপ জন্মে, সেই তাপ প্রশমনের উপায় হচ্ছে এই কুমারা 
ভোজন ।” 

স্বামীজীর অন্যতম জীবনীকার অক্ষয়কুমার দাশগৃপ্ত এ সম্পর্কে [লখিয়াছেন, “কুমারী 
ভোঞ্জন হইলে কোনও একটি কুমারীর পাত হইতে কত প্রসাদ তুলর। দ্বামীজীর 
ভোজনকালে দেওয়। হইত । কুমারাঁ সেবাট। ঠাহার নিকট একটা আচার মান ছিল না। 
তাহার চক্ষে কুমারী জগদস্বারই প্রতীক। অনেকিন পরে একদা কথাপ্রসঙ্গে তিনি 
আমাকে বাঁলয়াছিজেন, “ঘ্বয়ং জগদস্থার ভিন্ন জগতে আবাগ কুমারী কে আছে, বাপু ?” 
অর্থাৎ, নিঃসঙ্গ, আদ ও আদ্বতীয়া শাস্তিই প্রকৃত কুমারী ।” 

এই কুমারীদের মধ্যেই শন্তিসাধক 'বশুদ্ধানম্দ পরমহংস ঠাহার আরাধ্য মহাশাস্তর 
প্রাতিরূপ দর্শন করিতেন। 


আত্মন্তরী বান্তিদের, ত৷ সাধূ-সন্ব্যাসী হোক কি গৃহী ভন্তই হোক, স্বামীজী বড় অপহচ্দ 
করিতেন । ইহা'দিগকে মাঝে মাঝে তিনি বেশ শিক্ষাও 'দিয়। দিতেন। সে-বার শাস্তপুরে 
শিষ্য গরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি বাঁসয়। আছেন । এমন সময় কোথা হইতে এক 
সন্ব্যাসী সেখানে আসির। উপস্থিত। সত্্যাসীর কাছে একটি অদ্ভুত শিবালঙ্গ রহিয়াছে, 
কোনো সাধকই নাঁক উহার 'দিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন না। 

সম্বযাসী এই অলোৌকক গৃণসম্পন্ন শিবাঁলঙ্গাট দিয়া নবপারাঁচিত সাধকদের শল্তি 
পরীক্ষা করিতেন। এবার বিশৃদ্ধানম্দজীকেও যাচাই করিতে তাঁহার ইচ্ছ৷ হইল--তাই * 
শিবলিঙ্গাট তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন । সন্ব্যাসীর মনোভাব বুঁঝয়া ?নতে স্বামীজীর 
দের হয় নাই। শিবালিঙ্গটিকে দুই তিন বার হাত দিয়৷ নাড়িয়৷ চাড়িয়৷ উহার দিকে 
[তান গ্রদৃঁষ্টতে 1কছুক্ষণ তাকাইয়া রাহলেন। কিছুক্ষণের মধোই ঘাঁটল এক অদ্ভুত 
কাণড। কি জানি কেন শিল৷ 'নার্মত 'শিবালঙ্গটি ফাটয়া খণ্ড খণ্ড হইন্স। মাঁটতে 
ছড়াইয়া পাড়ন্প। 

এভাবে এই বস্তুটি ফাটিয়া যাওয়ায় সন্বগাপী বড় মুধড়িয়া৷ পড়েন, তাঁহার দুই চোখ 
দিয়া জল ঝাঁরতে থাকে। 

বিশৃন্ধানন্দ কহেন, “কেন বাবা, এটা ভেঙে যাওয়ায় কাদবার ক আছে? আর, 
একটা শিবালঙ্গ যোগাড় করা যায় না ?” 

সথেদে সন্ন্যাসী জানাইলেন, “বাবা, এই শিবালিঞ্গ আসলে আমার নিজের নয়, আর 


২৩০ ভারতের সাধক 


একজনের কাছ থেকে এনে কাজে লাগাচ্ছিপুম । এটা ভেঙে যাওয়ায় আমি মহা। 
[বিপদে পড়লাম ।” 

“বাপুহে, তুমি এত অধীর হয়ো না। যে এ বস্তু ভাঙতে পারে, আব্মর গড়ে দিতেও 
সেপারে। কিন্তু এমন কাজ তুমি কেন এখানে করতে এলে, বল তো? মনে রেখো, 
যে সাধককে পরীক্ষা করতে চাও, তাঁর হৃদয়ে ক্ষমার পারমাস কম থাকলে তোমার 
ঘোরতর আনষ্ট হতে পারে । একাজ আর কক্ষনে৷ ক'রে৷ না।” 

অতঃপর ইতন্তত বিক্ষিপ্ত টুক্রাগুলি করপুটে রাখিয়া বিশুদ্ধানজ্দ কয়েকবার তাছা। 
শৃন্যে আন্দোলিত করিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া দোখল, খণ্ডাবখও শিবলিঙ্গ 
একেবারে জোড়া লাগিয়৷ 'গিয়াছে। কখনে! ভাঙয়াছিল বলিয়। আর মনে হয় না। 


কিন্তু কোনে নিরািমান, খাঁটি সাধু-সম্বযাসী আদলে স্বামীর্জীর আদর-যয়ের আর 
সীমা থাকে না। এ গিরীনবাবুর বঝীড়তেই আর একদিন কয়েকটি সব্ব/াসী আসির। 
উপশ্থি” হন। ইহার! প্রডৃত মুমুক্ষু ও ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্‌ সাধক । আন্তরিক সম্ভাবপের 
পর স্বামীজী তহাদের কাছে আনিয়া বসাইলেন। 

শিষ্য গিরীনবাবু কয়েকাঁদন আগে গুরুজীকে একটি মৃল্যবন শাল উপহার 
দিয়াছেন। এটি মাটিতে 'বছাইয়া স্থার্মীজী সাধুদের জন্য জ্ঞাসন রচনা করিয়া দেন। 
তাঁহারাও পরমানন্দে এই শাজের উপর বঙিয়া গাজার ছাই ঢালতে থাকেন। 

স্বামীজীর ইচ্ছ৷ হইয়াছে, এই সৎ সাধুদের ভালো করিয়া সংবর্ধনা করবেন। তাছাড়া, 
এ সুঘ্লে আর একাটি কল্যাণকর কাজও করা যাইবে। বহুমুল্য শাল।ট গুরুকে দান করিয়। , 
শিষোর অন্তরে [কিছুটা অহঙ্কার জাগিয়াছিল ৷ এবার তাহা স্তাত হইয়া আসল । 

সত্যকার নিরাঁভমানত। ও গ্রহণেচ্ছু মন 'দিয়। স্বামীজীর কাছে না আসলে দর্শনার্থীরা 
অনেক সময় বিপদে পাঁড়তেন। 

দর্শনশান্ত্রের বিখ্যাত অধ]াপক, ড্র সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একবার বশুদ্ধানন্দর্জীর 
সাহত সাক্ষাৎ করিতে যান। স্বামাজী মহারাজকে ঘিরিয়া তখন গৃহমধ্যে বহু সাধক 
ও বিদ্বান লোক বসিয়া আছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রেমনাথ তর্কভূষণ, বিচারপাত স্যার 
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় £ভাঁত তাঁহার সভায় প্রায়ই আসিয়া থাকেন। আজিও আঁগরাছেন। 
ডক্তর দাশগুগডকে বিশুদ্ধানন্দজীর সহিত পরিচগ্ন করিয়। দেওয়া হইল। স্বভাবতই এই 
মনীষী অধ্যাপকের রাচিত গ্রন্থের কথাও এ সময়ে উঠিল। 

ডঃ দাশগুপ্ত প্রশ্ন কাঁরলেন, “যোগসাধনার নিগৃঃ তন্বসমূহ আমার তেমন বোধগম; 
হচ্ছে ন৷ কেন, বলুন-তে৷ !” 

স্বামীর্জী বাললেন, “তুম য। 'লিখেছ, সেটুকু বুঝেছ তো ?” 

অধ্যাপক সথেদে উত্তর দিলেন, “বুঝছি যে, তা-ই বাকিক'রে বলাষায়? 
তাছাড়া, এত লিখেই বা কি হলে। 2 

কক্ষাশ্থিত বহু [বাশষ্ট ব্ান্তর সম্মুখে বিণুদ্ধানন্দ বাঁলয়৷ বাঁসলেন, “হবে না কেন ? 
সাত সাত যা চেয়েছ, তা তো যথেষ্ই পাচ্ছো । অর্থ আসছে, নাম হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে 
অহঞ্ক'রও আসছে।” 

সকলেই মর্মে মর্মে বুঝেলেন, শর্তিধর মহাপুরুষ কাহারো মনরাখা কথ বাঁলতে অভান্ত 
নন। 


বিশদ্ধানজ্দ পরমহংস ২৩১ 


ডঃ দাশগুষপ্ট নিবেদন কারিলেন, হ্ামীজীর 1কছু যোগাঁবভাত তান দর্শন করিতে 
চান। স্বামীর্জী 1চস্তু একথায় কানই দিলেন না। মন:ক্ষু্ হইয়া অধ্যাপককে সৌঁদন 
[ফিরিয়া আসিতে হইল । 

ডঃ দাশগুপ্ত যাহা পারেন নাই, পরাদল 'কিস্তু তাঁহার বাঁলিক। কন্যাটা তাহা করিতে 
সমর্থ হয় । স্বামীঞ্জী তাহার সাহত নানা কৌতুক করিতেছিলেন। হাঠৎ এক সময়ে খুশী 
হইয়া বাললেন, “আচ্ছ। দ্যাখ, তোকে আমি এখনি চমৎকার সন্দেশ খাইয়ে দিচ্ছি।” 

একটি খালি কোট 'িয়। সবসমক্ষে উহা একখও চাদর 'দিয়া [তান ঢাঁকিয়া 
'দিলেন। তারপর কোঁটাটি খুলিয়া দেখা গেল এক আশ্র্য দৃশ্য। কোথা হইতে 
কয়েকটি আত উৎকৃষ্ট সন্দেশ সেখানে আসিয়া গিয়াছে । বালিকা তে এ সন্দেশ 


পাইয়া থুশী। 


প্রয়োজন হইলেই শিষ্যদের ব্যান্তগত ও পারিবারিক জীবনে এই মহাপুরুষের 
বিভূতিলীলা প্রকটিত হইত। অপাঁরচিত ভন্তজনের উপর তাঁহার কৃপা বর্ষণের নজীর 
আছে। 

বর্ধমান জেলার শোভারাণী দাসী নামে এক ক্ষুদ্র বালিকা বড় অন্ভুতভাবে সে-বার 
বিশু্ধানন্দজীর কপ লাভ করে। ইহার পর কাশীধামে স্বামীজীর কাছে সেযে পন্রু 
দেয়, তাহ। বড় বিস্ময়কর । মেয়েটি লেখে, «বাবা, আম আপনাকে চিনি না, কিস্তু 
মনে হয়, প্রায়ই আপনাকে আমাদের ঠাকুরঘরে দেখতে পাই। পোঁদন রাঁততে দ্বপ্লেও 
. আপনাকে দেখলাম। আপান বাঁললেন, 'আমার নাম ভোলনাথ, উপাচ্থিত প্রকাশ 
বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসরূপে, আমি কাশীতে থাকি' 1” 

স্বামীঞজী এই ভান্তিমতা বাঁলকাটিকে আশ্রয় দেন, সাধন নির্দেশ দিয়া পা 
লেখেন। 
গুরুর দায়িত্ব সম্বন্ধে 1ধশুদ্ধানন্দজী বলিতেন, “গুরুর কাজ শিষাদলের মধ্যে আঁধাষ্ঠিত 
হয়ে তাদের শোষ“ কর! নয়-_-শিষাদের গুরু ভার গ্লহণ করেন, তাই তিনি গুনু।” 

আশ্রতদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে তাই তাহার ছিল 
এমন সদ৷ সওর্ক দৃষ্টি। সুদূর অগ্লে অবস্থান এরিয়াও সজাগ প্রহরায় তান াহাদগকে 
রক্ষা! করয়। চালতেণ। কি সাংসারিক জীবনে আপদে বিপদে, ক সাধন-শুর আঁতন্রম 
করার সময়ে, সবদা শিষ্যেরা ':ই শাল্তধর গুরুর সাহায্য লাভে ধন্য হইত। সৃষ্ষ- 
দেহে, দিব্য পদ্মসৌরভ বিস্তার করিয়া, “গঙ্ধবাবা' 1ংশুন্ধানম্ঘ দৃ*-দূরাস্তের ভগ্ুদের সম্মুখে 
অনায়াসে আব্ভূত হইতেন। 


স্বামীজী তখন বধ'মানে । সেদিন-দুপুরে তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, একটি ভন্ত 'বিষ- 


মনে সম্মুখে আঁসয়। ঈাড়াইল । 

তাঁহাকে দৌঁথয়াই রৃষ্ষপ্বরে ত্বামীজী বালয়৷ উঠিলেন, “বাপুহে, সাধনার আদন কি 
মেয়েমানুষের মুখ ভাববার জন্য ?” 

শিষ্যটি এক নৃতন সাধক । কাতরকর্ঠে মিনতি করিয়৷ কহিলেন, “বাবা, এরকম 
আর কখনে। হবে না।” 

শিষ/টি অতঃপর গুরুদ্রাতাদদের কাছে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করেন। আগের দিন 


৩২ ভারতের পাধক 


তিনি এক সরকারা তদস্তের ভার নিয়া মফঃগুলে যান। সে সময়ে পথে একটি তুণীকে 
দেখিয়। তাঁর মন বড় চণ্টল হইয়া উঠে। সন্ধার সময় আসন করিয়া ব্সিয়াছেন, তখনো 
বার বার মেয়েটির কথা মনে উপকবুশীক মারিতে থাকে । ফলে সাধনক্লিয়ায় সোঁদন 
বড় ব্যাঘাত ঘটে । শিষ্য 'কস্তু তথাঁন ধৃবিয়াছিলেন, গুরুদেবের সদা-সজাগ দঁষকে 
কখনো এড়ানে। যাইবে না। স্থামীর্জী কাছে দীড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহ, প্রমাণিত হইয়। 
গেল। 

চরি্হীন একটি লোক সেবার স্থামী বিশুদ্ধানন্দজীর কপ! প্রাপ্ত হয়, দাক্ষাও সে 
লাভ করে। লোকটি বিবাহিত। এখন হইতে দাম্পত্য জীবনের সতত৷ রক্ষায় সে 
উদ্ধদ্ধ হয়। 

এক ঘ্রষ্টা নারীর সহিত এতকাল তাহার অবৈধ প্রণয় চলিয়া আসিতেছিল। সেই 
নারী কস্তু এত সহজে তাহাকে ছাড়তে চায় না, বার বারই উত্তন্ত করিতে থাকে । 
অবশেষে একদিন শিষ]ট স্থির করে, গোপনে সেই তরুণীর কাছে সে যাইবে, তাহাকে 
ভালোভাবে বুঝাইয়৷ আিবে_ তাহাদের প্রণয় সম্পর্ক চিরতরে শেষ হইয়াছে। 

একদিন মধারারে সুযোগ মিলিল। স্ত্রী শষ্যার একপ!শে শুইয়া আছে, গভীর 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন । এই সুযোগে লোকটি সম্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া বাহির হয়। ক্ষণপরেই 
পিছন হইতে ছুটির আসিয়া স্ত্রী তাহাকে ধরিয়৷ ফেলে । কীদিতে কাঁদিতে বলে, * ছিঃ, 
তোমার ক লজ্জা নেই! আবার সেই মেয়েটার কাছে যাচ্ছো ।৮ 

বিস্মিত হইয়া স্বামী প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা, সত্যি সাঁত্য বল তো, আমি সেখানে 
যাচ্ছি, তা তুমি জানলে ক ক'রে? আর এমন গভীর ঘুমই বা তোমার কি ক'রে 
ভাঙলো ?" 

তা হলে শোন এক অদ্ভুত কথা। বাবা বিশুদ্ধানচ্দ যে এইমাত্র এসে আমাকে 
ধাকা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। বলে গেলেন_ওরে ওঠ:, ওঠ. তুই তো৷ বেশ ঘুমিয়ে 
আছিস, আর দ্যাখ. তোর স্বামী আবার সেই হ্রষ্টা মেয়েটার কাছে চললো ।” 

বিশুদ্ধানন্দ এ ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরে আছেন। শত শত মাইলের ব্যবধানে, এই 
গভীর [নশীথে কোন্‌ শিষ্য কি করিতেছে, কে কোথায় অধঃপাতে যাইতেছে, কোনো 
কিছুই এই শক্তিধর মহাত্মা জানার ঝাহিরে নয়। এমনি সদা সঙ্গাগ, কল্যাণময় দৃষ্টি 
দিয়া শিষাদের তান ঘারিয়। রাখেন, বহন করেন তাহাদের গুরুভার। 

শিষাদের উদ্বুদ্ধ করিতে, সাধন ও ক্রিয়ার দিকে সজাগ কাযা তুলিতে, স্বামীজীর 
' উৎসাহের অস্ত ছিল না। মুমুক্ষু শিষোরা অনেক সময় বাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কারতেন, 
“বাবা, ঈশ্বরের কৃপা, গুরুর কূপা কি ক'রে পাবো, তা বলে দিন।” 

জামীজী উত্তরে বাঁলিতেন, “ক্রিয়া করো, ক্রিয়া করো, তা থেকেই নির্ভরতা আসবে. 
সকল বুঝতে পারবে, আর বিচলিত হবে না ।--ক্রিয়া করিলেই ঈশ্বরের কৃপা উপলান্ধি 
করা যায। আরে বাবা, কৃপা তো অনবরতই মাথার উপর ঝরছে, কিন্তু ও বৃঝতে 
পারছো কি ১ স্ত্রীর পেছনে, অথের পেছনে, ভালে! আহারের পেছনে যখন ছুটছো৷ রি 
ওখন তোমবা কর্তা । আর শুধু সাধন ভজনের বেলায় বাবা, কৃপা করুন ” 

ক্রিযানিষ। সম্বন্ধে শাক্তধর মহাপুরুষের এ ধরনের উত্তি বহু শিষোর জীবনে কল্যাণ 
আনিয়। দেয়। 

সাধারণভাবে শিষাদের সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব ও আচরণ ছিল অত্ন্ত ক্ষমাশীল 


বিশুদ্ধানম্দ পরমহংস ২৩৩ 


ও গ্লেহপূর্ণ। এক এক 'দিন তাই তাঁহাকে বাঁলতে শুনা যাইত, "আমি এখনও ঠিক 
গু হইনি, যেদিন হবো, সেদিন সাজা দিয়ে, ক্রেশ দিয়ে সকলকে টেনে তুলবে 1” 


যে কোনো ছোটোখাটে। উপকার কাহারো! কাছে একবার পাইলে, স্বামীজী তাহা 
কখনো বিস্মৃত হইতেন না। উপধুন্ত সময়ে ইহার বহু গুণ প্রত্যুপকার করাই ছিল 
তাহার স্বভাবগত ধর্ম । 

সে-বার তান কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। অনেক খোঁজখবর 'নিয়। নেপালের 
এক রাণা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কক্ষে ঢুকিপ্লাই রাণাসাহেব 
তাহার সম্মুখে তুলিয়৷ ধরিলেন জটাজ.টমাওত এক সাধুর পুরাতন ছবি। 

সোদকে তাকাইয়া স্বামীজী বাঁলয়া উঠিলেন, “| বাৰা, আমার স্মরণ হয়েছে। তা 
আমার কাছে ক প্রয়োজন, বল ।” 

সঙ্গনী কন্যাটিকে দেখাইয়া রাণাসাহেব বাঁললেন, “আমার এ কন্যাটি, সবচেয়ে 
আদরের ॥ দীর্ঘদিন যাৰৎ সে মাস্তিষ্কের রোগে ভূগছে। ডান্তারেরা বলছেন এ রোগ 
দুরারোগ্য । চিকিৎস৷ অনেক কর! হয়েছে, কোনে ফল হয় নি। আনার মেয়ের জীবন 
[ক তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে ? কৃপা ক'রে আপানি তার প্রাণরক্ষা করুন।” 

প্রসন্ন দৃষ্টিতে নেপালী মেয়েটির দিকে চাহিয়।৷ স্থামীঞ্জী তাহাকে কাছে ডাঁকয়া 
নিলেন। খানিকক্ষণ তাহার মন্তকটি নিজের হস্ত দ্বারা তিনি স্পর্শ করিয়া রহিলেন। 
তারপর বলিলেন, “মা, তোমার রোগ একেবারে সেরে গেছে। দেখবে, এ অসুখ আর 
কথনে। হবে না” 

মেয়েটির এ মারাত্মক ব্যাধি চিরত্ররে দূর হইয়। যায় । 

ইহার। চলিয়া গেলে স্বামীজী পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিলেন। বহু বংসর আগে 
পরিব্রাজক অবস্থায়, একবার তিনি নেপাল যান। এক গহন অরণ্যে সাধন-আসন 
স্থাপন করিয়। বাঁসয়া আছেন, এমন সময় এক ভস্তিমান্‌ রলাণা এনুচরবৃন্দসহ সেখান দিয়া 
যাইতেছেন। ইনিই সেই রাণা। স্বামীজীর বনমধ্াস্থিও আসনের সম্মুখে আসিয়। সদন 
তিনি করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেন, “বাবা, আমি আপনার কি উপকার করতে পারি, কৃপা 
ক'রে আদেশ করুন।” 

ত্বামীজী উত্তরে বলেন, “বেটা, তোমার তেমন ইচ্ছে হলে, এখানে কিছু ধুনির কাঠ 
যোগাড় ক'রে দিতে পারো ।” 

রাণাসাহেব তানি সোৎসাহে তার লোকজন দিয়া প্রচুর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়৷ দেন। 
বহু বংসর পরে বিশুগ্ধানন্দ মহারাজ আজ সেই উপকাটুকুর প্রতিদান দিলেন। 


সাধারণভাবে স্বামীজী উস্তসাধক অপেক্ষা শত্তিধর যে।গীর বেশী মর্যাদ। দিতেন । 
গুলঙ্গ স্বাণী, রামদাস কাঠিয়াবাঝ।, শামাচনণ পাহিড়ী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, গন্ভীরনাথ 
প্রভাত নহাপুরুষকেই 1৩নি সার্থকনাণ যোগী বলিয়া স্বীকতি দিতৈন, শ্রদ্ধা! করিতেন। 

নে-বার মা আনন্দময়ী ভন্তদের নিয়। 1বশুক্ধানন্দ্জীর আশ্রমে তাহাকে দর্শন করিতে 
আস্য়াছেন ! সেিনকার এই সাক্ষাতের দূশ।টি বড় কৌত্হলোদ্দীপক। 

আনন্দময়ীর আগ্মমনে আশ্রমে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল । কিছুক্ষণ কুশলবার্তা ও 


২৩৪ ভারতে সাধক 


নানা হাসাকোতুকের পর আগন্তুক ভন্তদের কেহে কেহ ধরিয়া বাঁলেন, বাবাকে বিভূি- 
লীলা দেখাইতে হইবে। 

বিশুদ্ধানন্দকে শেষটায় রাজী হইতে হইল। এবার সানন্দে সকল, দর্শনার্থীরা 
তাঁহাকে 'ঘাঁ,য়। বসিলেন। একটি ফুল হাতে নিয়া বড় একটি স্ফ্টকের দানা তোরি 
করিতেছেন, এমন সময় আনন্দময়ী খিলখিল করিয়৷ হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 
“বাবা, তুমি যা করছে৷ মেয়ে কিন্তু 0 সব কিছুই বুঝতে পারছে ।” 

শিষ/দের বার বার অনুরোধ সত্তেও মা-আনম্দময়ী কিস্তু এই রহস্য উদঘাটন করিলেন 
না। হাসিতে হানতে শুধু কহিলেন, “না গো, খুলে বললে যে, বাৰ৷ জমায় ডাগা 
মারবে ।” 

বিশুদ্ধানন্দজী এতক্ষণ মুচাঁক ছাসিতেছিলেন। এবার প্লেহের সুরে আনম্দময়ীকে 
লক্ষ করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, “বেটি, তোকে দিয়েই তো এসব কচ্ছি।” 

লঘু ও কৌতুকপূর্ণ এই সব হাস্যালাপের পর আনম্দ্ময়ী হঠাৎ অনুযোগের সুরে 
বলিয়া উঠিলেন, “বাবা, তুমি এসব কি দেখাও ? এর চাইতে তোমার ভে ভরে যে দুল 
বন্তু আছে, তা এদের তুমি দাও না কেন ?" 

স্বামীজী এবার অন্তরমুখীন হইয়া উঠিলেন। শাস্ত অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, “নেয় 
কে?” -অর্থাং এ সাধনার উপযুস্ত আঁধকারী কোথায়? আর, কোথায়ই বা তাহ। 
গ্রহণেত্র তীব্র আকাব্ক্ষা ? 

আনন্দময়ী 1কন্তু সহঙ্জে ছাড়িবার পানী নন। স্থামীজীর 'প্রয় শিষ্য ড্র গোপীনাথ 
কবিরাজকে ডাকিয়া বাঁললেন, “বাবাঙ্গী, বাবা কিন্তু তোমাদের এই সকল খেলা দেখিয়ে 
ভুলিয়ে রেখেছেন, তোমরা এ দেখে ভুলে থেকে৷ না যেন। বাবার মধ্যে যে সব বু 
আছে তা শিগৃগীর তোমর৷ আদায় ক'রে নাও ।” 

বিশুদ্ধানন্দর্জী প্রায়ই ভন্জদের বলিতেন, “দ্যাখো, এ সব অলৌকিক বিভুতিলীল। 
দেখার ফলে কিছুটা কাজ হয়, নৃতন সাধকের চিন্তে উৎসাহ জাগে । এই উৎসাহ জাগানো, 
আর নাস্তকদের মধ্য আস্তিক্য বুদ্ধির উদ্মেষ ঘটানোই যে আমি চাই।” 

উত্তরকালে কিন্তু স্বামীজীর এই বিভূতি প্রদর্শনের উৎসাহে ভাটা পড়ে_খাঁরে ধীরে 
কেবলি তিনি অন্তমুখীন হইতে থাকেন। এসময়ে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, 
আগে আগে অনেক বিভূতিই দর্শনাাঁদের জামি দেখিয়োছি। তখন এ সব দেখানোর 
দিকে একটা ঝোঁক ছিল। জ্ঞানগঞ্জে যাবার আগে শাস্ত্রের অনেক কথাই গালগণ্প 
বলে মনে হত। জ্ঞানগঞ্জে গিয়ে দেখি, সে যেন একটা মায়াপুরী । সেখানে যে কত কি 
হয়, তা বলে শেষ কর৷ যায় না। সেখান থেকে যোগশান্ত লাভ ক'রে এসে সকলকে 
এসব এই আপ্রায়ে দেখাতাম যে. সকলে বুঝুক-_ শাস্ত্র ও সাধন মিথ্যে নয়! আজকাল 
গে ইচ্ছে হয় না। বরং মনে হয়, এতে লাভ ক হচ্ছে?” 

বিশুদ্ধানজ্দজীর মরদেছের বি লীলা এবার ধারে ধাঁরে স্মাপ্থির দিকে আসিয়। 
পাঁড়তেছে। 

১৩৪৪ সাল আধাঢ় মাদ। স্থামীজী তথন কাঁলকাতায় অবন্থান করিতেছেন। 
পুরারোগ। রোগে তিনি আক্রান্ত, তাই চাকিৎসার জন্য তাঁহাকে জানা হইয়াছে। 

২৭শে তারিখের বর্ষণয্লাত প্রভাত। মহানগরীর আকাশে বাতাসে জড়ানো 
রাহয়াছে মৌন মন্থরতা। বিশৃদ্ধানচ্ছ মহারাজ ভস্ত সেবকদের কাছে ডাঁকলেন। 


বিশৃদ্ধানম্দ পরমহংস ২৩৫ 


বাঁললেন, “সবাই ভালো ক'বে গাও গো,--হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে--হকে 
কফ, হরে কষ, কফ কষ হরে হরে” 

ভন্তদর মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে, ভাঁও-রসাত্বক পদের মধুব বঞ্কার. সারা ঘর 
ভরিয়া উঠিল। জ্গামীী নিচ্েও তাহাতে যোগ দিয়া ধীর স্বরে গাহতে লাগলেন। 

শিষাদের বিস্ময়ের অবাধ নাই। তাই তো, এ ক অন্তুত ব্যাপার? এর্প কাঁঙন 
করিতে স্বাীজীকে তো তাহারা কখনে৷ দেখে নাই! যোগ ও তন্ত্র সাধনার শান্ততে তিনি 
শঞ্তিমান্‌, ধাদ্ধি সাদ্ধর তিনি মূর্ত বিগ্রহ। তাই ভন্তিসঙ্গীতের ভাবালুতা, রসমাধূর্য ও 
লালিত্যের ধার কোনোদিন ধারেন নাই! আজ কেন এ ব/তিক্রম 2 

মর্ালীলার শেষের দিনটিতে স্থামীজীর সার! সন্তায় জাগিয়৷ উঠিল প্রেমের অপ্ধ 
আকুতি । তারকন্রক্ষ মহানাম উচ্চারণ করিতে কারে, আধাঢ়ের মেঘলা সন্ধ্যায় চিরতরে 
তান নয়ন মুদিলেন। 


মরদেহটি বিশুদ্ধানচ্দ পরমহংস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে ভন্তজনণেরও ক 
চিরতরে করিলেন পরিত্যাগ ? স্বামীজীর একটি গৃজরাটী ভক্ত ছিলেন, নাম-_হাঁরালাল 
ভোগীলাল ছিবেদী। তাহার বা্ণত এক ঘট. হইতে এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা মিলবে? 

বিশুদ্ধান্দজীর তিরোধানের পর প্রায় ছয় বংসর গত হইয়াছে । এ সময়ে একবার 
ব্িবেদীজীর বালিকা কন্যাটি মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ডান্তারেরা জবাব দিয়া 
গেলেন। বাচবার যখন আর কোনে৷ আশাই নাই, অসহায় 'পিতা তখন অবলম্বন 
করিলেন তাহার শেষ আশ্রয় । গৃহে টাঙানো বিশুদ্ধানন্দজীর ছবিটি জঙ্গ দিয়া ধুইয়া 
সেই জল তান কনর মুখে ঢালিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদেহী স্থামীজীর নিকট 
নিবোঁদত হইল আকুল প্রার্থন__ এই মৃত্যু-পথধান্রণী কন]ার ষেন সদৃগাতি হয় । 

উপস্থিত সবাই হঠাৎ চমাঁকয়। উঠলেন, রোগীর কক্ষটি মধুর পদ্পগন্ধে আমোদিত 
হইয়৷ উঠিয়াছে। ভন্ত মিবেদীজী বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক! এক! এফে গুরুজী 
বিশুদ্ধানদ্দের বহু পাঁরচিত অলৌকিক দেহ-গন্ধ ! 

ইহার পর হইতেই মরণাপল্লন৷ বাঁলেকার [বিকারের ঘোর কাটিয়। ধায়। ধাঁরে ধারে সে 
আরোগ্য লাভ করে। 

মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়া আসলে হিবেদীজী যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিস্মর চরমে 
উঠিল। সে বালল, “বাপুজী, আমাদের এখানে আজ যে গু$ুজী এসেছিলেন । আমার 
কাছে বিছানার ওপর বসে আমায় কত আশ্বাস দিয়ে গেলেন-বাপ থাকতে মেয়ের 
আবার ভয় কি গো? তোমাদের নকলের সঙ্গে মার সম্বন্ধ 'ক আর আজকের ? এ ষে 
বহুকালের' 1” 

দেহধারী বিশুন্ধানল্দ ভন্ত ও শিধাদের অনেক গৃরুভারই বহন করিয়া চাঁলতেন। 
বহুবার অনেকে হহা প্রতক্ষ করিয়াছে। সেদিন কিন্তু মঙ্যলীলার অবসানেও দেখা গেল, 
বিদেহী বিশুদ্ধানজ্দ তাঁহার সে দায়িত্বভার ত]াগ করেন নাই। 


মহর্ষি রমণ 


'আনুণাচল- অরুণাচল ! ক্কে জানে কি ইন্দ্রজাল রহিয়াছে এই নামে 2 বালক 
বেঙ্কটরমণের কানে হঠাৎ সোঁদন পশে এই শবের বাচ্কার, হুদয়ে তুলিয়৷ দেয় অন্ভুত 
অনুরণন। 

কোথায় ইহার অবস্থান, হি ইহার মাহাত্থ, কিছুই তাহার জানা নাই, একবারও 
জ]নিতে সে চাহে নাই। 'অনুণাচলে'র সেই ছন্দোময় বাণী আজ তাহার ঘ্ুমস্ত জীবনে 
আনয়াছে জাগরণের আলো, সবসত্তার মূলে দিয়াছে নাড়া! তাই তে সর্বত্যাগী হইয়া 
আজ সে 1 তুরুভান্না-মালাই-এ উপাস্থিত হইয়াছে । 

ভোর হইতে না হইতে তীর্থযান্রিবাহী গাড়িটি স্টেশনে আসিয়া পৌঁছে। বেঞ্কটরমণ 
তাড়াতাড়ি কামরার বাহিরে আদসিয়। দাড়ায় । 

সম্মুখেই পবি্ত অবুণাগরি, প্রভাত সূর্যের রন্তচ্ছটায় রাঁজিত হইয়া উঠিয়াছে। 
সানুদেশে দণ্ডায়মান অরুণাচলেশ্বরের সহম্পন্তভ মন্দির । প্রকাতর আর মানুষের দুই মহান্‌ 
সাষ্ট-_-পাশাপাশ ! 

মুদ্ধ বিস্ময়ে বালক বার বার তাকায় অরুণাচলের এই মায়াপুরীর দিকে । সারা অস্তর 
রা অপার তৃপ্তিতে ভাঁরয়৷ উঠিয়্াছে। এই ভূমিতেই যে তাহার জীবনপ্রভুর 

| 

১5৮৬ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর সংসারত্যাগী বেঙ্কটরমণের জীবনে এ দিনটি রচনা 
করে এক নৃতন অধায় । 

জীবন আজ তাহার সফল, আনন্দের তাই অবাঁধ নাই । দুতপদে সে মাঁন্দরে ঢুকিয়া 
পড়ে। বাহিরের দুয়ার, গর্ভগৃহের দুয়ার, সবই আজ রহিয়াছে উন্মুন্ত। বিরাট মওপের 
কোথাও একটি জনপ্রাণীও নাই। অনুণাচলেশ্বর নিজেই কি কৃপা কা'রয়া প্রয় পুনের 
সাথে এই নিভৃত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ? 

যুস্তকরে, সাশুনয়নে বেজ্কটরমণ প্রভুর চরণে প্রণাতি জানায়, আর চিরতরে করে 
আত্মসমর্পণ ! 

উত্তরজীবনে সোঁদনকার এই ঘরছাড়। বালক্ই রুপান্তরিত হয় এক মহাজ্ঞানী 
তাপসরূপে ৷ নাম হয় মহার্ধ রমণ। আপন তপস্যার বলে যে আলোক তিনি প্রম্থালত 
করেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর বহু মুমুক্ষুর জীবনে তাহা আনিয়া দেয় পরম কল্যাণ । 

আগের দিন ছিল গোকুলাষ্টমী। পথে আসার সময় কিছু প্রসাদ ও মিঠাই জুটিয়াছে। 
এঁদক ওঁদক ঘোরাঘুরির পর খাবারের মোড়কটি নিয় বালক আইয়ানকুলাম সরোবরের 
তীরে উপস্থিত হয় ॥ অস্ত্রে সহস৷ চিন্তা খেলিয়৷ যায়। তুচ্ছ এই দেহ, ইহার জন্য 
এত সব উপাদেয় খাবারের কি দরকার 2 কেনই বা এসব সঞ্চয় করিয়া রাখ। ? 

মোড়কটি তথাঁন সে জলে নিক্ষেপ করে। 

পাথেয় হইতে 1তনটি টাকা বাচিয়াছে, তাহা গঙ্গেই আছে। ককিস্তু এটাকার কোন্‌ 
প্রয়োজন ১ অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরের কোণে চমৎকার আশ্রয় পাওয়া যাইবে । তাছাড়া, 


মহা রমণ ২৩৭ 


ভোজন চলিবে ভিথারীদের মতো৷ যন্ত্র । উপাধানের কাজ করিবে এই বাহুদ্ধয়। ভবে 
টাকাকড়ি কোন্‌ কাজে আঁদবে ? সঙ্গের তিনটি টাকাও সে জলে ফেলিয়৷ দেয়। 

গলায় আছে পাব উপবীত। বৈরাগী বেঞ্কটরমণের কাছে তাহাও আজ তুচ্ছ | 
সরোবরের জলে অবলীলায় এবার উহা ভাসাইয়৷ দেয়। পরনের কাপড় 'ছণড়য়া তা; 
করে কৌপাঁন। বাকা অংশটুকু রাস্তায় পাঁড়য়া থাকে । একেবারে নিছ্চগন সাধুর বেশ ! 

বেঙ্কটরমণ মাঁন্দরের 'দিকে 'ফাঁরয়া আসিতেছে । এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁহার 
মুখোমুখী আসিয়া দাড়ান। কহেন, “বাবা, তুমি কি মন্তক মৃণ্ন ক'রে ফেলতে চাও 2 
তাহলে, আমার সঙ্গে এসো ।” 

চীকতে বালকের মনে ভাবনা খোঁলয়া যায়-সাঁতাই তে, তাহার এই সুষ্দর 
কৌকড়ানো ও ঝাঁকড়ানো চুলের তো৷ আর প্রয়োজন নাই। এবার এসব কাটিয়া 
ফেোঁলিলেই জঞ্জাল দূর হয়। তখনই এ প্রস্তাবে সে রাজী হইয়া পড়ে। 

কিন্তু বড় অন্ভুত এই অপরিচিত ভদ্রলোক । বেজ্কটরমণের মাথার চুল নিয়া তাঁহার 
এমন মাথাব্যথা কেন ? কি মনে করিয়া হঠাৎ নিজ বায়ে তিনি উহা কাটাইয়া দিলেন, 
তাহা কে বাঁলবে। 

সুন্দর সুঠামতনু' মুওতমস্তক বালকের চেহারায় এবার দণ্তী সম্যাসীর ছাপ পড়িয়াছে। 

তীর্থে মস্তক মুগ্নের পর ম্লান করিতে হয়, ইহাই শাক্সের বিধি। কিন্তু বেঙ্কটরমণের 
মনে তখন তীর বৈরাগ্যের ভাব। সব কিছুই তাহার কাছে অবাস্তর হইয়া উাঠিয়াছে। 
সে ভাবতে থাকে, নশ্বর দেহের জন্যে আবার প্লানের বিলাস কেন 3 

অবুণাচলেস্বর নিজেই যেন উদ্যোগী হইনা স্লানশৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পথের 
মধ্যে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইঙ্লা গেল। বেক্কটরমণ মন্দিরের মণ্টপম-এ আসিয়া 
দাড়াইতেই দেখ। গেল, তাহার সার৷ দেহ সন্ত, অজন্র ধারায় জল ঝরিতেছে। 

মণ্টপমের মাঝখানে অবস্থিত প্রন্তরবেদীর উপর নবাঁন সাধক তাহার ধ্যানের আসন 
িছাইয়। দেয়। মূল মান্দিরে না ঢুঁকয়া এখন হইতে এই মণ্টপমূকেই করে তাহার 
আশ্রয়স্থল । 

?তন বংসর পরে আর একবার মাঘ মাঁন্দরের অভ্যন্তরে গিয়া সে দেববিগ্রহটি দর্শন 
করিয়াছিল। 


আসনে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্কটরমণ ধ্যানস্ছ হইয়া পড়ে । দিনরাতের 
ব্যবধান ঘৃচিয়৷ যায়। সংসারের কোনো আলোড়নই আর পৌঁছে না তাহার কাছে। 
পরম প্রশান্ত 'নিয়। ধ্যানের গভীরে দিনের পর দিন সে ডুবিয়া যাইতে থাকে । 

মৌন, আয্মসমাহিত, কে এই কিশোর সাধক £ তাহাকে ঘিরিয়া মন্দিরের 
দর্শনার্থীদের কৌতৃহলের সীম৷ নাই। এ সময়ে সাধারণের কাছে সে পরিচিত হইয়। উঠে 
বহ্মণস্থামী নামে । 

আত্মীয়-বঙ্গন, বনধুবান্ধব কেহ কাছে নাই। সদা ধ্যানাবিষ্ট সাধকের দেখাশুনা কে 
করিবে? কে-ই বা করিবে রক্ষণাবেক্ষণ ? 

এ কাঙ্জে আগাইয়া আসেন শেষাদ্রন্বামী। তিরুণাল্লামালাইর পথে পথে এই খেয়ালী 
সন্ধ্যাসী ঘুরিয়। বেড়ান। সোঁদন হঠাৎ এই বালক সাধককে দেখিয়। তাঁহার মমত। 
জাগে। তখন হইতে তাহার সেবা-পরিচর্য। শেষাদ্রি নিজেই কিছুটা করিতে থাকেন। 


২৩৮ ভারতের সাধক 


বেঞ্কটর্ণের সাধনজীবনে এইবার দেখা দেয় নানা বাধাাবদ্ । দূরদেশ হইতে 
আঁসয়াছেন, এ অপ্পারচিও হ্থানে সহায় ব৷ বন্ধুবান্ধব কেহ নাই। সৃযোগ বুঝিরা দুষ্ট 
বালকের! [নর্যাুন শুরু করে। টিল ছৃ'ড়র। গণওগোল করিয়া নানা উপদুব করিতে 
থাকে । 

মঞ্টপ -এর প্রান্তে রাহয়াছে এক অঞ্ধকারময় ভূগর্ভ। স্ছানটির নাম পাতাল- 
লিঙ্গম। দুরৃন্ত বাসকদের হাও এড়ানোর জন্য বেকটরমণ এইখানেই গিয়। ধ্যানস্থ 
হন। নোংর।, আলো-বাতাসহীন, এই ভূগর্ভে কেবল উই, ই'ধুর আর পোকামাকড়ের 
রাত্ব। বেজ্কটরনণের দেহে চলে ইহাদের অবাধ আক্রমণ । 

এজন্য তাঁহার 1কস্তু এতটুকু ভুক্ষেপ নাই। বিষাল্ত. পোকার কামড়ে পিঠে ক্ষতের 
সি হয়, দরদর ধারে রন্তু ঝাঁরতে থাকে । কিন্তু ধ্যাপ্রে গভীরে ৩লাইয়া গির। সব 
শকছু 'তাঁন বিস্মৃত হন। 

শুচাকাঞ্্ষীরা আসিয়া অনুরোধ উপরোধ করে, কিস্তু [কিছুতেই তাঁহাকে এই ভূগর্ভ- 
আসন ছইতে সরানে। যায় না। 

অবশেষে এখানেও দুষ্ট বালকের দল ধাওরা করে। একদিন দৌরাত্ম্য চরমে উঠে 
এবং বাধ্য হইয়া বেজ্ষটরমথকে অন্যত্র সরাইয়া নিতে হয়। দুষ্টেরা সেদিন শেষাদ্রি ও 
বেঞ্কটরমণকে লক্ষ্য কাঁরয়া বড় ঝড় ই'ট ছুড়য়। মারিতেছে। মহা সোরগোল। এমন 
সময় বেজ্ছটচল মুদাল নামে এক ভদুলে।ক দেবদর্শনে আদিয়াছেন। ছেলেদের উৎপাত 
দমনের জন। তান তৎপর হইলেন। 

সম্মুখে গিয়া যে দৃশ্য দোখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অন্ধকারাচ্ছে 
গুহার ভিতরে এক 'দিবাকাস্ত নবীন সাধক নয়ন মু'দিয়া বাসা আছেন। পোকা- 
মাকড়ের তীর দংশন, বালকদের নির্যাতন, কোনো 1কছুই তাঁহার ধ্যান ভাঙাইতে পারে 
নাই। বাহ্যজ্ঞান নাই, সারা দেহ একেবারে নিস্পচ্ছ। 

মুদাঁল কয়ে কজনের সাহায্যে বেম্কটরমণের গেহটি ধরাধার কারর। বাহিরে আনিলেন। 
কাছেই রাহপ্লাছে সুরদ্ষণ্য মন্দির । তাঁহাকে সেখানে নামানো হইল | কাটের দংশনে 
-পদদ্বয় ও জানুতে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে। রন্ত ও পু'জে একেবারে মাথামাথ। আশ্র্ষের 
খবধয়, এত [কছুতেও কিশোর সাধকের ধ!ান টুটে নাই। এ অস্ভুত দৃশ! দোখখার জন) 
লোকের 1ভড় জাময়া গেল। 

মা্দরগঠ হইতে বেজ্কটর্ণের সেদিনকার এই নিক্রমণ উন্মোচিত করে তাঁহার 
জীবনের এক নৃতন অধ্যায়। লোকলোচনের সম্মুখে তিনি আসিয়া দড়ান। শুরু হয় 
রমণ-মহার্ষির অভ্যুদয় । 

আস্মজ্ঞানী মহাসাধক প্রায় মরধশতাব্দী বাপিয়া বিতরণ করেন তাঁহার অধ্যাস্্ সম্পদ, 
বহু মুমুক্ষুর জীবনে আনেন রূপান্তর । 

যে উপলান্ধ ও আঁভজ্ঞতার মধ্য দিয়৷ মহর্ষি রমণের জীবনাভান্ত এচিত হয়, সে 
কাঁহনী বড় কৌত্হলোদ্দীপক । "ঠরুচঁঝর বালক বেঞ্কটরমণের জীবনে যে আলোকের 
বালক সৌঁদন দেখ। দেয়, পারণও বয়সে তাহারই ঘটে জে/ার্তিময় প্রকাশ । 


মাদুর। শহরের তিশ মাইল দূরের এক গগগ্রাম তিরুচাঝ । সুন্দরমু আইয়ার এই 
গ্রামেই এক অবস্থাপনন ত্রা্ধণ। চ্ছানীয় ফৌজদারী আদালতে তান আইনব্যবস৷ 


মহাষ রমণ ২৩৯ 


করেন, ব্যবসায়ে পসার-্রাতপাস্তও মন্দ নয়। ভত্ত ও আঁতাথবংসল বাঁলয়৷ সুষ্দরমূ 
আইয়ার ও তাহার পত্নী আলাগাম্মলের সুনাম এ অঞ্চলে রাহিয়াছে। এই দম্পতিরই পুল্প 
বেজ্ঘটরমণ-_উত্তরকালে বিশ্বাবশ্ুত রমণ মহ । 

সোঁদন ছিল আরুদ্রু দর্শনের উৎসব । 'তিরুচুঝতে তাই বড় আনন্দ সমারোহ । প্রতি 
বংসরই এ সময়ে ভক্বের দল আড়ুম্বর সহকারে 1শবাবগ্রহ নিন৷ শোভাযান্ত্রা করেন। ঘন 
ঘন শোনা যায় শঙ্খ ঘন্টা আর ঝাঁঝের মঙ্গলধ্ব নি, চারাদক আলোকসজ্জ। ও পৃম্পমালে; 
উৎফুল্ল হইয়। উঠে। প্রচুর আনন্দ-উল্লাসের মধ) দিয়। দেবাঁদদেবের পৃজ। এ দিনে 
অনুষ্ঠিত হয়। 

এমনি এক পুণ্যময় উৎসব-দিনে, ১৮৭৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর, পিতামাতার 'দ্বতীর 
পু্রূপে বেঙ্কটরমণ ভূমিষ্ঠ হন । 

সোঁদন সারা গ্রাম প্রদাক্ষণ করার পর রানি একটার সময় শিব-বিগ্রহ মাচ্ছিরে 
ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে সুন্দরমূ আইয়ারের গৃহে মাঙ্গলেক শঙ্খ বাজি 
উঠে। শিবের উৎসব-দিনে আবিভূর্ত হন শিবাংশসস্ভুত এই দব/কাত্ত শিশু। 
উত্তরকালে শিবেরই জ্ঞানময় সন্তার অপরূপ রূপায়ণ দেখা যায় তাঁহার মধ্যে। 


বালক বেঞ্কটরমণকে শিক্ষার জন্য প্রথমে শ্ছানীয় বিদ্যালয়ে পাঠানে। হয় ॥। তারপর 
ডাঁওগলের গ্কুলে তিনি প্রায় এক বংসরকাল পড়াশুনা করেন। বারো বংসর বয়ণ্র 
কালে, তাঁহার জীবনে আসে নিয়াতির নির্মম আঘাত । িত। সুজ্মরম আইয়ার হঠাং 
একাদিন পরলোকে চলিয়। ধান। তিরুচুঝির সুখনীড়ও ভাঙিয়৷ পড়ে । 

এবার বড় ভাই নাগস্থার্মীর সাহত বেঞ্কটরমণকে পাঠানো হয় পিতৃব্য সুষিয়ারের 
কাছে, মাদুরায়। এখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর তিনি পাঁড়তে 
থাকেন। কস্তু বই-খাতার বোঝ 'নিয়া যাতায়াত করিলে কি হইবে, স্কুলের পড়ার 
বেজ্কটরমণের বিন্দূমাতর উৎসাহ নাই। অসাধারণ মেধার অধিকারী হইলেও এ মেধার 
সত্ব্যবহার বড় একটা করিতে দেখ যায় না। নেহাত যেটুকু পড়াশুন৷ না করিলে নয়, তাহা 
করিয়াই থাকেন সন্ত । দেহটি দৃঢ় ও সুগঠিত, খেলাধুলায়ও দেখা যার তাহার প্রচুর 
উৎসাহ । 

সুন্দরমূ আইয়ারের পরিবারের কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ম্ছানীর লোকের! 
সবাই জানে ঘে, বিশ-তিশ বংসর অন্তর এই পাঁরবার হইতে একজন কিয়া গৃহত্যাগী 
হন, সম্ব্যাসজীবন বরণ করেন । সুন্দরমের এক কাকা গোরকের আহবানে ঘর ছাড়িয়াছেন, 
পরবর্তীকালে তাঁহার বড় ভাইও 'নিয়াছেন সব্যাস। এবার সুন্দরমের পুতদের মধ্যে কে 
কখন সংসারাবরাগী হইয়া উঠে তাহ। কে জানে? জননী আলাগাম্মলের মনে তাই মাঝে 
মাঝে হয় দুশ্চিন্তার ছায়াপাত। 

আশঙ্ক। শেষকালে একদিন সত্য হইয্নাই দাড়ায়, আর ইহা ঘটে তাঁহার দ্বিতীয় 
পুন্রেরই জীবনে । 

হাসি আনন্দে বেঙ্কটরমণের দিন কাটিয়া যাইতেছল। হঠাৎ কোথা হইতে অন্তরে 


আসে বৈরাগে/র তীব্র আলোড়ন। 
মাদূর়ায় তাঁহার পতৃব্যের বাড়তে সোঁদন এক নিকট-আত্মীয় আনিয়৷ উপাস্থিত। 


২৪০ ভারতের সাধক 


কথাপ্রসঙ্গে কৌতৃহলী বেজ্কটরমণ প্রশ্ন করেন কোথ৷ হইতে 'তান আসিতেছেন ? 
[নিতান্ত সাধারণ প্রশ্ন । তেমনি সাধায়ণ এক জবাব শোন৷ যায়-_“'অনুণাচল ।” 

কস্তু কি আশ্চর্য! ঘুহূর্ত মধ্যে এই নামের ঝঞ্কার তাঁহার সারা অন্তরে ছড়াইয়া 
পড়ে। কে জানে কোন্‌ দিব্যলোকের স্পর্শ, কোন্‌ মন্ত্রচৈতন্য রহিয়াছে এ শব্দে ? 

অজানা, অবান্ত ভাবরসে মনপ্রাণ ভরপুর হয়, উদ্‌গত হয় সাত্বক সংস্কার । উপলান্ধতে 
ফুটি। উঠে অবুণাচল-এর স্বরূপ। একি ! এ যে তেজোলঙ্গম মহাদেবেরই স্ুল রূপ! 
তাঁহারই পবিল্ন প্রতীক ! 

উৎফুল্ল হইয়। আবার প্রশ্ন করেন, “অবুণাচল ?-_কোথায় রয়েছে এই অবুণাচল 2” 

আত্মীয়াটি উত্তর দেন, “সে ক কথা ! তিরুভাম্ামালাই-এর নাম জানে। না তুমি 2 
সেখানেই তো-_অরুণাচল ।” 

কিশোর মনের উদ্দীপনা পরে কিন্তু আর থাকে নাই । এক ঝলক্‌ হবার আলোকের 
মতো দেখা দয়া 'অরূণাচল্প' আবার কোথায় অন্তাহ'ত হইয়। যায়। 

কয়েক মাস কাটয়। গিয়াছে । প্রাসন্ধ তাঁমল ধর্মগ্রন্থ পেরিয়া পূরাণম্‌ হঠাৎ সোঁদন 
বেজ্কটরমণের হাতে পড়ে। এ গ্রন্থ তাঁহার জীবনে সর্বপ্রথমে আনিয়৷ দেয় আত্মক 
জীবনের তথ্যসন্ভার । 

বহু 'সদ্ধপুরুষের অমৃতময় জীবনকথ৷ ইহাতে রহিয়াছে । একাগ্র মনে এগুীলর পাঠ 
তিনি শেষ করেন। অলোকিক জীবনের গোপন রহস)। হাতছানি দেয় বার বার। 
কোথায় সন্ধপুরুষদের অতীন্দ্িয় রাজা 2 ভাবাবহবল হইয়া বাঁসয়া৷ বাঁসর়া ভাবেন, আর 
শঞ্খাচলের মতে৷ ডানা মৌলয়া৷ মন কেবাঁল সেখানে উড়িয়া যাইতে চায়। 

প্রেম, বৈরাগ্য ও আত্মানবেদনের পথে এইসব মহাপুরুষের আনাগোন৷ ; ভগবানের 
সাঁহত সদাই ইহার! মধুর যোগবন্ধনে বাঁধা । বালক বেঞ্কটরমণের মানসপটে বার বার 
জাগিয়। উঠে এই মহাআ্মাদের ছবি । মন বড় চণ্ল হইয়া উঠে। 


[কছুদন পবের কথা । এক অন্ভুত অনুভূতির মধ্য 'দিয়৷ তাঁহার জীবনে ঘটে 
আধ্যাত্মক সতোর প্রকাশ, আসে এক পাঁরবর্তন। এই পরিবর্তন যেমনি অপ্রত্যাশিত 
তেমনই বেপ্লাবক। 

মৃত্যুর করাল ছায়া যেন সৌঁদন তাহার সর্বসন্তা় নামিয়া আসে, আর ইহারই মধ্য 
দিয়া স্কারিত হর অথওড জীবনের পরমতত্। 

মাদুরায় গৃহের এক নির্জন দ্বিতল কক্ষে বালক বেজ্কটরমণ সোঁদন বাসয়া রহিয়াছেন। 
অকস্মাং তিনি উপলান্ধ কারলেন, মৃত্যুর যবাঁনক। তাহার দেহ, মন ও সমগ্র সন্তার উপর 
দূত নায় আসতেছে-_এখাঁন তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘাটিবে। মুহূর্তমধে; মনে চিন্তার 
বিদ্যুংঝলক্‌ খোলয়া গেল-_ডান্তার আত্মীয়স্বজন ইহাদের ডাঁকরা আর কি হইবে ? 

সঙ্কট হইতে তাণের উপায় 'নিজেই বাহির করিলেন। 

মনে মনে সঙ্ক্প চ্মির করামাগ্রই বিচারবুদ্ধ ও চিন্তাপ্রোতাঁট অন্তরুখী হইয়৷ গেল। 
শ্বাস-কুস্তক কারয়৷ বেজ্কটরমণ ঠ্রাহার সমগ্র চিস্তাধারাকে সত্যানুসন্ধানের পথে চালিত 
করিলেন। অনুভতি হইয়া উঠিল স্বচ্ছ ও আলোকোজ্বল। ভিতর হইতে স্ফারিত 
হইল তত্ব ৃত্যর কবলিত হইতে যাইতেছে কোন্‌ বনু? ইহা তো ঠাহার এ নম্বর 


মহ" রমন ২৪১ 


দেহটিই, বাহ প্রাণহীন, নীরব, নিম্পন্দ! শ্শানে নিয় গিক্াা এখান তো এটি 
পোড়াইরা ফেল৷ হইবে। 

সত্তার গভীরে নিজের চেতনাকে তান ঠোঁলয়া নিল্না যান। তারপর বিচার করিতে 
থাকেন-_“এই দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে দেহমধাস্থ 'আম'রও 1ক ঘটবে বিনাশ ? মৃত্ার 
মুখোমাখ দাড়িয়েও যে আম আমার আত্মসতার শান্ত ও স্পন্দন উপলান্ধ করছি। 
সৃতরাং এই 'আম' হচ্ছে একটি অধ্যাস্বকতণ-_যা দেহকে আত্ম ক'রেই বর্তমাম। 
বন্তুগত দেহাটি অবশ্যই (বিনষ্ট হতে পারে-_কিন্তু দেহোত্তর 'আত্মা' যে মৃত্যুর স্পর্শ সীমার 
একেবারে বাইরে! তাহলে এই প্রকৃত 'আমি' হচ্ছে এক মৃত্যুয়ী সন্ত 1” (সেলফ 
রিয়োলজেশন : নরাসিংহ্দ্বামী ) 

মৃত্যুভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চলে বালকের সত্যানুসন্ধান ॥ এই অনুসন্ধানকে কিন্তু 
. মনোবিগ্লেষণ ৰা বিচার মনে করিলে ভুল করা হইবে। উত্তরকালে মহর্ষি তাহার 

কৈশোরের এ আভজ্ঞতা সন্ধে বলতেন, “এই তত্ব আমার চৈতনোর সম্মুখে এক জীবন্ত 
সত্যরূপে উতদ্তাঁদত হয়ে উঠলো একে আমি ষ্বেই মুহূর্তেই উপলান্ধ করলাম, কোনে 
ব্যাথা ব৷ বিশ্লেষণের প্রয়োজনই আর রইল না। এই প্রকৃত 'আমি' তখন এক বাস্তব 
সত্য-_ আমার দেহের সাথে সংগ্রষ্ট সমস্ত কর্ম ও আচরণ তখন এই প্রকুত আত্মসনার 
মধোই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে। এরপর জীবনের সমস্ত কিছু আকর্ষণ এই 'আগ্মার' 
ওপরই নিবন্ধ হল। মৃত্যুভয়ের চিহ্মা্ রইল না। এই নবজাগ্রত আত্ম ঠৈতনোর 
মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত কিছু তখন থেকে (বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে, আজও 
* তার বিরাম নেই। অপর চিন্তা বা তত্ব বার বার আমার অন্তরে উাঁদত হয়েছে, আবার 

দূরীভূতও হয়েছে । 1কন্তু প্রকুত 'আম' বা আত্মবোধ রয়েছে আঁবচ্ছিন্নভাবে আমার জীবনে 
বর্তমান। এ যেন সংগাঁতের নান৷ ধ্যান ও মূর্ঘনার মধ্যস্থিত অচণ্টল এক মূল সুর ! 
অতঃপর এই দেহ যা ছু কাজ করুক না কেন, প্রকৃত 'আমিটি' সেই অন্তর্নিহিত মূল 
আত্মবোধের কেশ্দ্রেই রয়েছে আধাঁ্ঠত ৷” ( রমণ মহার্ধ : এ ওসবোন" ) 


1কশোর বেজ্কটরমণের জীবনে সৌঁদনকার এ অনুভূতির ফল সুদূর-প্রসারী হইয়া 
উঠে। চিন্তাধারা বার বারই খুশঞ্জয়া ফিরে জীবনের উৎসমুখ । দেখা যায় নৃতনতর 
চেতনার উন্মেষ । 

সোঁদনকার এ মৃত্যুবোধ এ সংকটের কারণ খু'ীঁজয়া পাওয়া কঠিন। কোনে 
ব্যাধ বা ভগ্রস্থাস্থ্যের প্রাতীক্য়া ইহা নয়। বেজ্কটরমণ খেলাধুলায় দক্ষ । সুন্ছ, প্রাণবন্ত 
দেহে তাহার নিটোল স্বাস্থ্য টলমল করিতেছে। অন্তর পোরুষে ভরপুর । মৃতুর ছায়া 
তাহার দেহে ও মনে স্বাভাঁবকভাবে কি কারয়। আসবে ? কেনই বা আসবে ? 

এই মানস-সম্কটের মধ্য দিয়াই বেজ্কটরমণের জীবনে সেদিন আত্মতত্ের চাঁকিত 
ক্ষরণ ঘটে। এন্জন্য কোনে। চেঞ্টা, কোনো অনুদন্ধান বা প্রন্ুতিরই প্রয়োজন হয় নাই। 
প্রারন্ধের বেগ হইয়াছে আনবার্ষ, জম্মান্তরের সষ্িত সাত্িক সংস্কাররাঁশ তাই মাথা ঠোলয়া 
উাঠতেছে, আনয়াছে মুন্তর প্রেরণা । 

বেঙ্কটঃরমণের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই। আচার-আচরণ নিতান্ত স্বাভাবিক, 
আর পীচাট িশোরেরই মতো। ধ্যান ও আত্মীবচারের কোনে! প্রবণতও কখনো 
দেখ। যায় নাই । তবে তাঁহার গাঢ় নিদ্্রালুতার মধেঃই হয়তে। ছিল কিছুটা বৈশিষ্ট। 
ভা, সা. (সু-৩ )-১৬ 


২৪২ ভারতের সাধক 


বালককালে তাঁহার নিদ্রার গাঢ়ত্ব কিরূপ অদ্থাভাবিক ছিল, উত্তরজীবনে ভক্তদের 
কাছে তান তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় নিদ্রাকালীন রি ধ্যানাবেশের 
ইঙ্গিত পাই : 

“আমার নিদ্রা সাধারণত খুব গাঢ় ছিল। তখন আমি 'ডাওগলে থেকে পড়াশুনা 
করি। একদিন থুব নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে, [ঞছুতেই জাগাছ না। বহুলোক আমার শয়ন 
কক্ষের সামনে দাঁড়য়ে আমার ঘুম ভাঙাতে চেষ্ট করে। তুমুল চিৎকার, দ্বারে প্রচ 
ফরাঘাত, সব কিছুই বার্থ হয । জোর ক'রে ঘরে প্রবেশ ক'রে, আমার দেহকে তীব্র 
বাঁকৃনি দিলে তবে আমার বাহাজ্ঞান আসে। মধ্যরাতে অনেক সময় এক রকমের অদ্ভুত 
নিদ্রাবেশ হত--_এট৷ ছিল অর্ধ-বাহ্যজ্ঞানের অবস্থা । দুষ্ট খেলার প্াথীর দিনের বেলায় 
আমার ঘাঁটাতে সাহস করতে। না। রাতে এ অবস্থায় তারা আমার ওপর যতাঁকিছু উপদ্রব 
ফরতো। অনেক সময়ে আমার ঘুমন্ত অবস্থায়ই তারা খেলার মাঠে ধরে নিয়ে যেত। 
তারপর আমার প্রহার ক'রে নানা ভাবে নির্যাতন ক'রে, আবার তার! বিছানায় শুইয়ে 
দিয়ে ঘেত। এত কিছুতেও কিন্তু সে সময়ে আমার বাহাজ্ঞান সহঙ্গে ফিরে আসতো না।” 


সৌদনকার মৃত্যু-সঙ্কটের অনুভাতি বেজ্কটরমণের সমগ্র জীবনে এক অদ্ভুত ধরনের 

পরিবর্তন আনিয়া দেয়। পাঠে আর তাহার মন নাই, আহারের রুচি ও উৎসাহ কোথায় 

চালয়৷ গিয়াছে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীরহথজনের আকর্ষণও একেবারে শিখিল। ব্যন্তিসতার 

মূলে এক প্রচও নাড়া পাড়য়া গিয়াছে । ক্রীড়াচণ্ল, পোরুষদৃপ্ত, কিশোরের জীবন সেদিন 

বিনয় ও নম্র ভারে আনত ॥ নৃতনতর লাবণামশ্রী। এ সমরে তাঁহার চোখে মুখে ফুটির। 
1 


এখন হইতে যেটুকু সময় বেঙ্কটরমণ নির্জনে থাকেন, ধ্যানাবেশেই প্রায় তাঁহার কাটে। 
জো্ঠ ভ্রাত৷ নাগস্বামী বিদুপ করিয়া কখনো কখনো বলেন, “ওহে জ্ঞানীপুরুষ, যে রকম 
দেখাঁছ, তাতে তোমার পক্ষে উচিত হবে প্রাচীন ধাষিদের মতে বনে চলে যাওয়া ।% 

বেঙ্কটরমণ্রে কিন্তু তাহাতে ভুক্ষেপ নাই। নিজের ভাবের ঘোরেই তাঁহার দিন 
কাটিয়। যায় । 

কাছেই মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের মান্দর। এখন হইতে এ মাজ্দ্রই হয় তাঁহার বড় 
আশ্রয়স্থল । হীতপূর্বে মাদুরার এই 'বখ্যাত মান্দরে খুব কমই গিয়াছেন, এবার এখান- 
কার আকষণ তাঁহাকে যেন পাইয়। বাঁসল। 

প্রাতাঁদন সন্ধ্যায় ভান্ত-আনত শিরে মজ্দির-অঙ্গনে গিয় দাঁড়ান। মীনাক্ষী, নটরাজ ও 
শৈব শিদ্ধচার্যদের মৃর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে জাগে অপূর্ব ভাবাবেশ। কেন যে 
দু'নয়নে কেবাল অণু ঝারতে থাকে, তাহা বুঝিতে পারেন না। 

এ সময়কার ভাবানুভূঁতি ও মনোভাবের বর্ণনায় রমণ বলেন-_“ভাবাবেগের তরঙ্গ 
এ সময়ে আমায় ধাঁরে ধারে তাঁলিয়ে ফেলছিল । দেহাত্ববুদ্ধ লোপ পেয়ে গেছে, তাই 
আত্মসন্ত এতকাল দেহের যে অবলম্বন ব৷ তশ্রয় নিয়ে চলে আসছিল, তাও পারত্যাগ 
করতে চায়! সে এখন খু'জে বেড়ার এক নৃতনতন্প আশ্রয়কে । তাই তে৷ মান্দরে এই 
আনাগোনা । আত্মার বন্ধন মুস্ত প্রবাহ তাই তো৷ এই অশুধারার মধা দিয়ে তখন এমন 
উপচে পড়েছে। জীবের সাথে ঈশ্বরের খেল। বা লীলার প্রকৃত স্ব€ূপই তো৷ এই ! 
ঈশ্বর--যিনি বিশ্বতরন্গা্ড অদৃষ্টচক্রের নিয়ামক, বিন সর্বশন্তিমান ও সর্ব, তাঁর সম্মুখে 
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তাই তো গিয়ে দাঁড়াতুম, আর মাঝে মাঝে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতৃম, যেন শৈব সদ্ধা- 
চার্ধদের মতোই আমার তাণ্ত ও নিষ্ঠা বেড়ে ওঠে। তবে প্রায়ই আম কোনো 'নাদ্ট 
প্রার্থনা সেখানে করতাম না। শুধু ভেতরের গভীরতম সত্তাকে বাইরের মহাসত্তার সঙ্গে 
এক ক'রে দিতাম, নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতাম ।” 

ভিতরকার মানুষটি সবেমাঘ জাগিয়া উঠিল্লাছে। কিন্তু এ সময়ে কোনো তীর দুঃখ 
ব৷ সুখ বোধ তাঁহার নাই। বৈরাগ্য, ম্্ত প্রভৃতি কথা যেমন তাঁহার কাছে কোনো 
অর্থজ্ঞাপন করে না_-সংসার, ব্রন প্রভাতির নর্মও তেমান রহিয়াছে অজানা । কিন্তু 
মীনাক্ষী-সুষ্দরেশ্বরের অঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলেই দুই চোখে ঝরিতে থাকে অশুধারা । 

সকল কিছু দুঃখ ও আনন্দের উধের্বে অন্তরাত্মার কোন্‌ অব্যন্ত বাণীকে এই অশ্ু 
প্রকাশ করিতে চায় ? 

প্রাতাদনই বেঞ্কটরমণ এ দেব-দেউলের সম্মুখে আঁসয়া দাঁড়ান। অন্তরের প্রার্থনা 
বার বার নিবেদন করেন। 

এক জ্ঞানপন্থী' সাধক উত্তরকালে রমণকে প্রশ্ন করেন “মহার্ষ, মৃত্যুর অনুভূতির 
ভেতর দিয়ে জাগে থেকেই তে৷ আত্মস্থরূপকে আপনি উপলান্ধী করেছিলেন, তবে আর 
এঁ বিগ্রহের কাছে আপনার প্রার্থনা জানানোর কি দরকার ছিল ?” 

রনণ উত্তর দেন, “সোঁদনকার মৃত্যু অনুভুতি থেকে আমি জানতে পেরোছিলাম, 
আমি দেহ নই। শুদ্ধ মনের সাহাযে।ই এজ্জান আহরিত হয়েছিল, কিন্তু এই শুন্ধ মন 
, তো সেদিন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। তাই একটি নৃতনতর অবলম্বন বা আশ্রয়ের দরকার 
ছিল। এই জনাই মন্দির-বিগ্রহের কাছে 'গিয়ে দাঁড়ীতাম।” 


বেজ্কটরমণের উদাসণীনত। কলমে গৃহজীবনে তিকতার সৃষ্টি কারতে থাকে । পিতৃব্য 
ও জো্ঠ ভ্রাতার তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কঠোর শাসন। 
তাঁহারা ভাবেন-_এ ছেলে এমন মেধাবী, এমন প্রাণবন্ত, ভাবষাৎ তাহার কত সম্ভাবনাপূর্ণ। 
অথচ নিতান্ত নিবেোধের মতে। সব কিছু দে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। শুভানুধ্যায়ীদের 
গঞ্জনা ও ধিক্কার দিন দিন বাড়ি়াই চলে । 

বেঙ্কটরমণের কাছে ঘর-সংসার আজ একে বারে অর্থহীন, বাড়ির লোকের! কিন্তু ভাবে, 
অনার্প। ছেলে লেখাপড়া শিখুক, উপার্জন করুক, ইহাই তাহার৷ চান। ফলে সংঘাত 
অনিবার্য হইয়। উঠে। 

রমণ সোঁদন নিজ কক্ষে বাঁসয়া স্কুলের পাঠ লিখিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সহস৷ 
তাঁহার মনে হইল, কেন শুধু শুধু এই অর্থহীন গতানুগাঁতক কাজের ভিড়ে বাঁসয়া৷ থাকা ? 
পশথপন্ন একদিকে সরাইয়া রাখিয়া চোখ বুঁজর। তানি ধ্যানে বাঁদলেন। 

দাদা নাগস্বামীর চোখে পাঁড়ল এই দৃশা! গ্লেষের সুরে শনি বিয়া উঠিলেন, 
“ভাবভঙ্গি, আচরণ যার এরকম, ঘর-সংসারে থকে তার আর কি দরকার ? 

কথা কয়টি নৃতন নয়, অনেকবারই রমণ এমন মন্তবা শুনিয়াছেন। কিন্তু দাদার এ 
প্লেষ আজ নর্মমূলে গিয়। 'িদ্ধ হইল) সাঁঙাই তে! সংসারে গার বন্তু ছু আছে 
বলিয়া তাঁহার মনে হয় না, সারা দৃঁষ্ভাঙ্গই সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়৷ গিয়াছে । তবে 
আর গৃহকোণে এমন করিয়া ঝঁসিয়৷ থাক। কেন ? 

এই টিস্তান্ত্রোতের মধ্যে হঠাং মনে জাগিল অনুণাচলের কথা । প্রথম শোনার সঙ্গে 
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সঙ্গে এ নামের ধ্বনি সবসত্তায় বঙ্ষার তুলিয়া দিয়াছিল। আজ আবার উহা তাঁহার 
চেতনাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। সর্বশান্তর আধার, সর্বজ্ঞানের উৎস [ধনি, সেই 
ভগবানের আহ্বান যে এ নামের ভিতর নিহিত! ইহারই মধ্যে বেক্কটরমণ খৃশজয়। 
পাইলেন পরম পিতার পির্দেশ। 

সঙ্গে সঙ্গেই সচ্কষ্প স্থির হইয়া গেল, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া বাহর হইবেন 
তারুণাচলের পথে। মনে হয়, বাড়ির লোকেরা পাছে তাঁহাকে অনুসরণ করে, তাই 
গোপনে, সবার অলক্ষ্যে সেদিন বাহির হইতে হইল । 

প্রথমে এক ছলনার আশ্রয়ই নিলেন। দাদাকে ডাঁকয়া কহিলেন, “এক্ষুনি 
॥কবার আনায় স্কুলে যেতে হবে ।” 

উত্তর হইল, “বেশ তো, চলে যা। হ্যা, ভালো৷ কথা। যাবার সময় পীচটা টাকা 

য়ে যাস । আমার কলেজের মাইনে আজ দিতে হবে, তুইণ্ই ওটা দিয়ে আসস্‌।” 
এযে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ ! পথের খরচও বুঝি কৃপালু ভগবান এভাবে 
ইয়া দিলেন। অরুণাচলে, তিরুভাম্লামালাই-এ, সেইর্দনই তিনি যা করিলেন। 

দাদার বেতনের পাঁচ টাকা হইতে তিনটি টাক। পাথেয় স্বরূপ নিলেন সঙ্গে । 

রওন৷ হওয়ার আগে বেঞ্কটরমণ তাঁহার দাদার নামে প্র রাথয়া গেলেন _-“আমার 
“পিতারই' উদ্দেশে আমি এই যারা শুরু করলাম, এ কাজে তাঁর আদেশও নিলেছে। 
পৃশ্যকর্ম সাধনের জন্যই আমি চলেছি। কাজেই এতে কারুর দুঃখ করার [কিছু নেই। 
এর খোঁজখবরের জন্য কোনে টাকাকড়ি যেন অনর্থক খরচ কর না হয়। তোমার 
বেতন দেওয়৷ হয় 'ন। ত৷ থেকে দুটে৷ টাক৷ এখানে রেখে গেলাম ।৮ 

পত্রে কোনো স্বাক্ষর নাই- কিন্তু লেখকের মনের স্থাক্ষবটি ঠিকই রাহয়াছে । 'আমি', 
'আমার' এসব দিয়৷ পন্ত শুরু করয়। পরবর্তী ছঠেই নিজেকে এ বাঁলয়া আঁভাহত 
করিতেছেন। 

নিচে নাম লেখা নাই। ভাবখানা এই-_দেহাত্মবুদ্ধি যে ছাড়তে চলিয়াছে, নিজের 
পাঁরচয় জ্ঞাপনের জন্য সে কেন আজ আর উৎসুক হইবে ? পন্র লেখার বা স্বাক্ষর করার 
প্রয়োজন যে তাহার চিরতরেই ফুরাইয়াছে। 


মাদুরা স্টেশনে আসিয়া বেঙ্কটরমণ খোঁজখবর 'নিলেন। দ্রেন পৌঁছানোর সময় 
বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে । কি কারণে যেন পথে [বিলম্ব ঘাটণেছিল তাই কোনোমতে 
উহা ধারিতে পারিলেন। এই বৈরাগী বালকের জন্য পাথেয় ও পাঁরবহণের ব্যবস্থা কে 
যেন আগে হইতেই করিয়া রাখিয়াছে। 

১৮৯৬ সালের ২৯শে আগস্ট তারিথাট বেজ্কটরমণের জীবনে উদ্মোচিত করে 
নৃহনতর অধ্যায়, ৩নি হন এক নূতন মানুষ। এ রূপান্তর আসে প্রভু অরুণাচলেশ্বরের 
করুণায়। 

জনবহুল গাড়ির সোরগোল বালকের মনে দাগ কাটিতেছে না, আগামী দিনের চিন্ত। 
নাই, গন্তব্] স্থানের কথ নিরাও তেমাঁন নাই কোনে মাথ।ব্যথা । চলমান দ্রেনের এক 
কোণে ধ্যানাবেশে আত্মাবস্মত হইয়া আছেন। 

ট্রেনের কামরায় উঠিয়া বসার পর বেঙ্কটরমণ শুনিয়াছেন, তাঁহার গন্তব্চ্থলে যাইতে 
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হইলে ভেলুপুরম জংশনে নামিয়া গাড়ি বদল ক'রিতে হইবে । শেষ রানে তাই ভেলু- 
পুরমে নামিয়া পঁড়লেন। এবার আর এক গাড়িতে চাঁড়তে হইবে। 

ভোর হওয়ামাপন তান স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাড়ান । ক্ষুধার ম্বালায় পেট চো চো 
কাঁরতেছে, অঞচ সঙ্গে আছে মাগ্াদশটি পয়সা । কাছেই একটা ছোট হোটেলে আহার 
ক'রিতে গেলেন। 

সুদর্শন কিশোরের চোখে 'ি এক অদ্ভুত আকর্ষণ রাঁহয়াছে। হোটেলের মালিক 
বার বার তাঁহার দিকে তাকায়, উদাস আচরণ লক্ষ্য কারতে থাকে । বেজ্কটরমণ 
খাবারের দাম দিলে ক জানি কেন সে উহা ফেরত দেয়। 

উদ্বৃত্ত পয়সা দশটি দিয়া তথাঁন বে্কটরমণ এক টিঁকট কিনিয়৷ বাঁসলেন। 
ভাবিলেন, দ্রেনে যতটা আগাইয়। যাওয়া! যায় ততই ভালো । এ টিকিট ছিল মান্বলপটটু 
অবাধ। সেখানে পৌঁছনোর পর পদব্রজেই চলিতে লাগিলেন । 


সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। দশ মাইল পথ আঁতক্রম করিয়৷ তান 
আরিয়ানি নেলুরে পৌছিলেন সম্মুখে পাহাড়ের গারে অতুলানাথের মান্দর। সেখান 
হইতে দূরে 'দিকৃচক্রবালে দেখ যায় ঠাহার মানসাবিগ্রহ অবুণাচলেশ্বরের দেউল চূড়া । 

্রদ্ধানতশিরে বেঞ্কটরমণ প্রবেশ করেন অতুল্যনাথের মান্দরে, বিগ্রহ্র সম্মথে 
বসামান্ন ধ্যানাবব্ট হইয়া পড়েন। 

তরুণ সাধকের অন্তরসতায় জাগিক্লা উঠে অলৌকিক, আনম্মময় অনুভূতি । চাহিয়া 
দেখেন, এক অপর্প দিব্য জোোতির ধারায় সার মন্দির প্লাবিত হইয়৷ উঠয়াছে। 
কোথায় এই ম্বগ্গায় জ্যোতির উৎস, ফি ইহার তাৎপর্য, এসব কিছুই [৩ নি বুঝতে 
পারিলেন না। শুধু উপলান্ধ করিলেন, এক অপার আনন্দের ঢেউ তাঁহার সার৷ দেহ- 
মন ভাসাইয়৷ নিয়া চলিয়ছে। 

প্রভু অনুণাচলের সেগিন এ অপার্থিব আলোকধারার মধ্য দিয়াই পাঠান তাঁহার 
ম্লেহের পরশ! 

এই অলৌকিক আলোকরাঁশ এবার মন্দিরের চাঁরাদকেও ছড়াইর়া পাঁড়িতে থাকে । 
বেঞ্ষটরমণ ভাবেন, তবে ক এ আলো বিগ্রহ হইতেই নিঃসৃত হইতেছে ? 

ব্যগ্রভাবে তখাঁন মন্দিরের গর্ভগহে ছুটিয়া৷ যান, দণ্ডায়মান হন বিগ্রহের সম্মৃখে। 
শক্ত আলোক-বিচ্ছুণ ততক্ষণে থাম গিয়াছে, উৎসম্থলটি তাই নির্ণগ্ন করা গেল না। 
এবার মন্দিরের এ£ কোণে বাঁসয়৷ গভীর ধ্যানে 'তাঁন ডুবিয়। গেলেন। 


বহুক্ষণ পরে তাঁহার বাহযজ্ঞান 'ফাঁরয়া৷ আসে। কানে প্রবেশ করে প্জারীর কণ্ঠস্বর, 
“মান্দরের কোণে, কেগো অমন করে বসে আছে৷ 2? বোরয়ে এসো, দরজায় তাল। দিতে 
হবে।” 

এতক্ষণে বেঙ্কটরমণের হু'শ হইল। তাই তো! সমস্ত দিন যে তাঁার কোনো 
আহ র জুটে নাই। ক্ষুৎীপপাসার় দেহ অবসন্ন। মুখ ফুটিগা পৃজারীর কাছে কু 
খাবার চাঁহলেন। 

এই মাঁন্দরে ভোগপ্রসাদের কোনে। ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া, রাত্রে কাহাকেও এখানে 
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শয়ন করিতে দেওয়া হয় না) পূজারী কহিলেন, “ওহে, এ তে। কাছেই রয়েছে বিরাটে- 
সবরের মান্দির, সেখানে যাও- আহার, আশ্রয় দুই-ই মিলবে ।” 

বিরাটেম্বরের প্জ৷ ও আরতি চাঁলতেছে, কিশোর সাধক মাঁন্দরের এক রোগে গিয়া 
বসিলেন। আবার তলাইয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে, কোনে হ'শ রছিল না। 

রানি নয়টায় আরাঁতি শেষ হইয়৷ যায় । এবার ধারে ধীরে তাঁহার বাহাজ্ঞান ফিরিয়। 
জআসে। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ যাওয়ার উপক্রম । ক্ষীণস্বরে দুই-একজনের কাছে কিছু 
খাবার চাঁহলেন। মান্দরের বাদ্যকর দূরে দাড়াইয়া নবাগত এই িশোরকে লক্ষ 
করিতেছিল। এত অল্প বয়সে এই ধ্যান, তন্ময়তা | এমনটি তো কখনো দেখে 
নাই! নিজের ভাগের প্রসাদান্ন তখনি ঠাহাকে সে দিয়া দিল । 

আহার্য জুটিয়। গেল, কিন্তু ভোজন তো শুরু করা যায় না। কারণ, পানীয় জলের 
কোনো বাবস্থা এখানে নাই । কাছেই এক ব্রাহ্মণ শান্ত্রীর বাঁড়, সেখানে না গেলে জল 
পাওয়া যাইবে না। কিন্তু রমণ তখন ক্লাস্তি আর অবসাদে মৃতপ্রায়, নাঁড়বার কোনো 
সামর্থ্য নাই। অল্প কিছুদূর হাঁটিয়। গির৷ সংজ্ঞাহীন হইয়৷ তান ভূতলে পাড়লেন। 
চারিদিকে বেশ ভিড় জাঁময়া গেল। 

চেতনা ফিরিয়। আসলে রমণ চাহয়। দোখিলেন, থালাটি মাটিতে গড়াইতেছে। 
আমরাশি চারাদকে ছড়ানো । ক্ষুধার আ্বালার কি আর করেন, আহাই কুড়াইয়। নিয়া 
খাইতে বসিলেন। 

প্রভু অরুণাচলেশ্বরের হাতছানি ঠাহাকে ঘরের বাঁহর করিয়াছে-_-পরিগত করিয়াছে 
২৮৭ িচ্ষুকে। তারপর রাস্তায় ছড়ানে৷ তাত খুঁটিয়। খাওয়াইয়া তবে প্রভু নিরস্ত 

। 


ভোর হইতে না হইতেই আবার যানা শুরু হয়। গস্তব্স্থল তিনৃভাম্লামালাই । এখান 
হইতে বিশ মাইল দূরে । এবার হাতে একটি পয়সাও নাই, সারা পথ পদন্রজেই যাইতে 
হইবে। দৃঢ় পদক্ষেপে বেঞ্কটরমণ আগাইয়া চাললেন। 

পথঘাট কিছুই জানা নাই, তদুপার দেহে নামিয়াছে অবসাদ । বার বার মনে হইতে 
থাকে, এই পথটুকু ট্রেনে যাইতে পারলেই বাচা যাইত। তাছাড়া, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া 
না জুটিলে পথ চল। দুষ্কর হইয়। উঠিবে। কিন্তু তিনি যে কপর্দকহীন | 

সহসা মনে পড়ির। গেল,_তাই তে ঠাহার কানে যে দুই গাছা সরু সোনার কুল 
রাহয়াছে ! এই দুইটি বন্ধক দিয়া কয়েকটা টাক। হয়তে। পাওয়া যায়। 1কস্তু টাক। 
তাহাকে দিবে কে? এ অঞ্চলে কেহই তে জানাশোনা নাই। 

ক্ষুধার জ্বাল ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে। অগ্রসর হইতেই চোখে পড়ে এক ধনী 
গৃহস্থের বাড়ি। বাড়ির করার নাম মুধুরুঝ ভাগবতার। স্বারে দীড়াইয়। বেচ্কটরমণ 
কিছু খাবার চাহিলেন। 

সোঁদন গোকুলাষ্টমী। এই পৰি দিনে শ্রীকফের জন্মাতাঁথ ভক্তের পালন করে, 
আর আনন্দ-উংসবে মত্ত হয়। এ গৃহেও আজ তাই মহা সমারোহ। ভোজের পুর 
আয়োজন হুইয়াছে। এমনি দিনে আঁতিথির্‌পে দুয়ারে আসিয়াছেন সুন্দর সুঠাম ব্রাহ্মণ 
(কিশোর । বাড়ির বর্ধী ভাগবতারের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। পরম যন্ে বেজ্ট- 
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রমণকে ভোজন করাইতে বাঁদলেন। শুধু তাহাই নয়, পরমাত্মীয়ার মতো ল্লেহডরে কিছু 
" 'মাঁষ্টও পু'্টালতে বাঁধিয়া দিলেন। 

এই নৃতন পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে রমণ ছাড়েন নাই। ট্রেনভাড়৷ সংগ্রহ 
করা চাই, এজন্য এক ছলনার আশ্রয় নিলেন। 

ভাগ্বতারকে কহিলেন, রাস্তায় মালপন্র সব হারাইয়া যাওয়ায় তান বড় বিপদে 
পাঁড়য়াছেন। তাই কানের কুগুল দুইটি বাঁধ। 'দিয়৷ চারাট টাকা সংগ্রহ কারতে চান ॥ 
এ দ্বার দাম নিশ্চয়ই বিশ টাকার কম হইবে না 

ভাগবতার তৎক্ষণাৎ চারাঁট টাক। পিয়া 'দিলেন। একখণ্ড চিরকুটে স্বর্ণকুগুলের 
রাঁসদও দেওয়া হল রমণকে, যাহাতে এই টাকা শোধ কারয়া নিজের অলঙ্কার তিনি 
ফেরত 'নিতে পারেন। 

বেজ্কটরমণ এবার হস্তপদে স্টেশনের দিকে ছুটিলেন। ভাগবতারের দেওয়া রাঁসদ 
আা ছি“ড়িয়া ফোললেন। কে আবার আঁসবে এই সোনার কুগুল ফিরাইর়। 

? 

তিরুভাম্নামালাই-এর গ্রাড়ি ?কশোর সাধকঠে সেদিন তাহার স্বপ্নলোক অনুণাচল- 
[গারর পাদমূলে আনিয়া পৌছাইয়া দেয়। এই দিনটি ছিল ১৮৮৬ সালের ১ল। 
সেপ্টেম্বর । শুধু বেক্ষটরমণের জীবনেই নয়, অগাঁণত মানুষের অধ্যাত্বঙগীবনেও এ দিন 
চিরস্মরণীয় হুইয়। উঠে। তেষাঁট্র বৎসরের বিরামহীন তপস্যার মধ্য দিয়া সৌঁদনকার 
নযীন সাধক রূপান্তারত হন রমণ-মহার্যরূপে। প্রাচ্য ও পাশ্চাতের শত শত মুমুক্ষু 
'নরনারী জাতিবর্ণ নির্বশেষে এই মহাপুরুষের করুণাধারায় আভাসাগ্িত হন। 

প্রায় দুইমাস কাল বেজ্কটরমণ সূর্রদ্ধণাম মন্দিরে অবস্থান করেন । অন্তর্ুখখীন ভাব 
কেবাঁল বাড়তে থাকে । সেই সঙ্গে ধ্যান-তম্ময়ত৷ চাঁলতে থাকে দিনের পর 'দিন। 
খনে। থাকেন অর্ধবাহ্য অবস্থায়, কখনো বা নিষ্পন্দ চৈতন্যরাহত । 

পান, ভোজন প্রস্ভীত দৈহিক প্রয়োজনের দিকে কোনে হৃ*শই নাই। মন্দিরের 
উা-বিগ্রহের অভিষেক-ল্লানে দুধ-কলা, হলুদ, চিনি মিশাইয়৷ তৈরি কর। হয় এক 
তরল বন্তু। গোড়ার দিকে ইহাই অধ“-অচেতন কিশোর সাধকের মুখে ঢালিয়া দেওয়। 
হইত। ক্ষুধা-তৃফ। ও রুঁচ-আঁভিুচির সমন্ত প্রশ্নই তাহার কাছে সৌদন একেবারে অবাস্তর 
, হইয়া গিয়াছিল। 

ইহার পর আরও দুটি একটি চ্ছানে বেঙ্কটরমণ আসন পাতিয়া বসেন, স্থানীর় 
লোকদের মধ্যে বরহ্মণস্থামী নামে তিন পরিচিত হইয়া উঠেন। শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধ 
নিয়। ভন্ব ও আঠের দল তাহার কাছে সমবেত হইতে থাকে । [বিশেষ কারয়া 
কার্তিকেঈ উৎসবের দিনেই এই তরুণ সাধকের সম্মুখে দর্শনার্থীর ভিড় লাগিয়। যায়। 
তেজোলিঙ্গম' অবুণাচলকে সকলে পরিক্রমা করিতে গ্রাসে, আর সেই সুযোগে মৌনী 
তাপসকেও করে প্রণাম নিবেদন । 

অনুণাচলের এমানি এক উৎসবমুখর দিনে, এক ইলুগ্লাই গাছের নিচে কিশোর সাধক 
বায়া আছেন। দৃর-দরান্ত হইতে আগত তীর্ঘযাত্রীরা দলে দলে শ্রদ্ধাভরে তাহাকে 
প্রণাম জ্বানাইয়। যাইতেছে । এমন সময় হঠাৎ সেখানে উপাঁম্থিত হন উদ্দপ্ডী নাইনার, 
ব্হ্ধণত্বামীর _-রমণ-মহার্ধর--প্রথম সেবক ও শিষ্য। 

বন্দীবাসের কাছাকাছি এক গ্রামে ত্যাগী সাধক নাইনারের জম্ম । অল্প বয়সেই 
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একটি ক্ষুদ্র ঈঠ স্থাপন করিয়৷ একান্তে তিনি সাধন! করিয়া আসিতেছেন। সে সাধনায় 
আজো তাহার [সিদ্ধি আসে নাই। অন্তরের অতৃপ্তি অন্তরেই চাপিয়। রাখিয়াছেন, আর 
ব্যাকুল ছুইয়৷ দিকে দিকে করিতেছেন সদগুরুর সন্ধান । টু 
রমণের প্রশান্ত আননের দিকে তাকাইয়াই নাইনার আত্মবিস্মত হইয়। যান। জাগিরা 
উঠে বিচ্যি'অনুভাতি। 
অন্ছটত্বরে বাঁলয়া উঠেন, “প্রভু,এীক অপ্ৰ বিস্ময় ! এমন মানুষই যে এতকাল 
আমি খুজে এসোছ। এই তাপসের মধোই যে আমার বু আকাম্ষিত শাস্তকে আজ 
হতে দেখাছ। দেখছি, আত্ম-সবরূপের সত্াকার প্রাতষ্ হয়েছে এই মহাজীবনে। 
নাইনার এখানেই থাঁকয়া গেলেন। রমণ কিন্তু আগের মতোই রাঁহলেন মৌনী, 
নাধকার | তত্তের উপদেশ, সাধনার নিদেশশ, কোনো কিছুই তিনি ভক্তকে দেন না। 
প্রশাস্ত গম্ভীর নয়ন হইতে নিরস্তর বরে শুধু শান্তর অমৃতধারা । এমন শান্ত, এমন 
আনন্দ, নাইনার কখনে। লাভ করেন নাই । জীবন তাহার ধন্য হইয়া গেল। 


ইহার পর উপস্থিত হন আন্নামালাই তথ্বীরপ। ধ্যানে বিভোর তরুণ সাধক রমণের 
মধ্যে কোন 'দব্য বনুর সাক্ষাং [তিনি পাইলেন তাহা তিনিই জানেন । 

তন্বীরণ নিজে বিষয়বিরন্ত ভিক্ষুক সাধযাসী। পথেপ্রান্তরে 'দিন'রাত ভান্ত-রসাশ্রত 
তেবরম্‌ সংগীত গাঁহয়৷ তাহার দিন কাটে। ঘ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া যাহা পান, 
দারিদ্রের সেবাতেই প্রায় সবট।৷ সানন্দে বিলাইয়৷ দেন। তারপর দিনের শেষে শ্রান্ত দেহে 
[ফারয়া৷ আগেন অবুণাচলে। হনলুগাই গাছের ছায়ায়, কিশোর গুরুর চরণতলে বাঁসরা 
(িবেদন করেন নিজের বত কিছু প্রশ্ন । রমণের আয়ত নয়নের শ্লি্ধ জ্যোতি ছড়াইয়া 
পড়ে তাঁহার দেহে মনে । অধ্যত্বঞ্জীবনের পরম জাশ্রয় খুশজয়া পান। 

তরুভান্নামালাই-এর উপকণ্ঠে, গুরুমৃত্মে তন্থীরণের নিঞ্জ বাড়ি। আগ্রহভরে রমণকে 
সেখানে তিনি টানিয় নিয়া গেলেন । লোকের ভিড় এড়ানোর জন্য রমণও ব্যন্ত। তাই 
কয়েকমাস গুরুমূত্ঠমে অবস্থান করিতে তান আপান্ত করেন নাই। এখানেও আগের 
মতে চালিত তাঁহার কৃত ও ধ্যানতম্মরতা । 

গুরুমৃত্তমের মন্দিরেও দুর্ভোগ কম ভূগিতে হয় না। পিপাঁলিক। ও পোকার অত্যাচার 
শবিরত চলিতে থাকে । দর্শনার্থীর ক্ষণেকের তরেও সেখানে দাঁড়াইতে পারে না, 
আত হইয়। হান ত্যাগ করে। আত্মসমাহত রমণ কিন্তু থাকেন 'নার্বকার, 'দিবারার 
একই আসনে তিনি উপাবিষ্ট থাকেন। 

ভন্তেরা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাই তো, পোকার কামড় হইতে তাঁহাকে 
বাঁচানোর উপায় কি ? 

মন্দিরের কোণে একটা উচু কাষ্ঠাসন চ্ছাপন কাঁরয়া তাহার পায়ার [চে রাখা হয় 
জলাধার । এবার সকলে অনেকট। 'নাশ্স্ত, পি'পড়ে বা পোকার উপদুব আর 'ম্বামীকে' 
সহ্য করিতে হইবে না। 

1কম্তু আত্মবিস্মত সাধক নিজেই নিজের 'বিপদ বাধাইলা বসেন। ধ্যানতম্ময় 
হওয়ার ফলে মন্দিরের দেওয়ালে দেহ হোলয়া যায়, আর পিপড়ের দল ভাঁহাকে ছাইয়া 
ফেলে। তাছাড়া, পোকার কামড়ে ঝরে রন্তধারা, দেওয়ালে দাগ জাগিল্সা বায়। এ দাগ 
বছু বংসরেও মোছে নাই। 


মহাঁষ' রমন ' ২৪৯ 
উত্তরকালে মহাষি'র ভন্তেরা এ স্ছানাঁট গেখিতে আসতেন। 


1কশোর সাধকের এই আত্মসমাহিত ভাব দৌখিরা সবাই অবাক। দেহাতবুদ্ধি 
তাঁহার 1বলুপ্ত প্রায়, রান করার কোনে ধার ধারেন না, শরীরে জাময়াছে ময়লার পুর্‌ 
জান্তণ। আঙুলের দীর্ঘ নথ ও মন্তকের রুক্ষ কেশ দেখিয়া মনে হয়, যেন প্রাচীন যুগের 
কোনে তাপস! অচিরে এ অণুলের চারদিকে তাঁহার খ্যাতি রটিয়। যায়। গুরুমূমে 
অজস্র ভন্ত ও দর্শনার্থী 'ভিড় করিতে থাকে । 

ভক্তের লক্ষ্য করিলেন, এখানে আসার পর হইতেই রমণের তপস্যার তীব্রত৷ খুব 
বাড়িয়। গিয়াছে । ধ্যানাবেশেই অধিকাংশ সময় কাটয়। যায়, 'দিন বা রায় কোনে। 
বোধ তাঁহার নাই । 

প্রাণধারণের জন্য পান করেন সামানা একটু তরল বন্ু। কৃদ্দু-সাধনের ফলে শরীর 
এত শীর্ণ ও দূবল হইয়াছে, অপরের সাহায্য ছাড়া উঠিয়৷ দাঁড়ানো আর সগ্ভব নয়। 

আহারের সংযম ও মৌনব্রত সম্বন্ধে কঠোর হইলেও রমণ কখনো এ সবকে ধর্মাচারণের 
অঙ্গ বলিয়া মনে করেন নাই। উত্তরকালে এ সম্বন্ধে বাঁলতেন, “মৌন অবলমনে 
আমার কোনো সংকপ্প ছিল না। আহার সম্বন্ধে এ দেহের প্রয়োজন কম, তাই আমার 
এ সযেম। তাছাড়া, কারুর সঙ্গে কথা বলার দরকার এ দেহ সে সময়ে অনুভব করেণি, 
(মৌন অবলম্বন করেছিলাম সেঙ্জনাই।” 

এ মৌনব্রত আনুষ্ঠানক কিছু নয়, কিন্তু তবুও এ ধরনের সংযমের উপর তাঁন কম 
গুরুত্ব দিতেন না। তখনকার একটি ঘটনায় ইহার পরিচন্ন মিলে । 

গুরুমৃতমের এক নির্জন বাগানে নোঁদন একলা টি তানি ধ্যানাসনে বাঁসয়। আছেন। 
আশেপাশে অনেকগুলি তেতুল গ্রাছ। ঠেতুল চুরর উদ্দেশ্যে একদল চোর সোঁদন 
বাগানে ঢুকিয়াছে। 

[কিশোর সাধক এক কোণে ধ্যান করিতেছেন। চোরদের একজন বাঁলয়া উঠিল, 
“আরে, এ বালক-সাধূ দেখাছি ঢঙ: ক'রে মৌনী হয়ে বসে আছে। কথা বলে কিনা তা 
দেখতে হবে । চোথের ভেতর বিষ খানিকটা ঢেলে দে, চোখ এখনি যাবে অন্ধ হয়ে। 
স্বালার চোটে বাছাধনের মুখে তখন কথ্থাও ফুটবে ।” 

বল৷ বাহুল্য, এ কাজ তাহাদের পক্ষে কঠিন নয়-_-অবলীলার যে কোনে ঘৃণ্য 
অপরাধই তাহার! করিতে পারে । আশ্চর্যের কথ রমণ কিন্তু নব কার হইয়াই বিয়া 
আছেন। এ সঙ্কটকালে মুখ দিয় ঠাহার একটি শঙ্গও বাহির হইঙেছে না। 

তুঙ্করের দল ফি ভাবিল তাহা কে জানে; অতঃপর কিশোর সাধুর দিকে আর 
তাহার তেমন মনোযোগ দেয় নাই। তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজে লাগিয়া পড়ে। 

মণ কিন্তু নীরব, নিম্পন্দ, ধ্যানচ্ছ । বাগানের সমন্ত গ্রাছ উজাড় করিয়া ঠেতুল 
পাড়ি নিলে যেমন তাহার ক্ষতি বৃদ্ধ নাই, তেমনি চোখ দুইটি একেবারে নহট করিয়া 
দিলেও 'কিছু যায় আসে না। এই সামানা ব্যাপারের জনা কেন এত বাস্ত হওয়া? শুধু 
শুধু মৌন ভঙ্গ করিতে যাওয়াই ৷ কেন ? 

মন হইয়৷ পাঁড়বাছে একেবারে অন্তস্ুখ'ন। ধ্যানের গভীরে যত ডুবতেছেন, 
বাহযঙ্গ জীবনের চলাফে॥। বাক্যালাপ ততই হইয়া উঠিতেছে নিরর্থক, প্রয়োজন । তাই 
তত সোদন ক্ষ দুইটি নষ্ত হওয়ার আগঞ্কায়ও এক টিবারেয় মতে। মুখ খুললেন ন৷। 
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সুখের বিষয় বিপদ সোঁদন কিছু ঘটে নাই । নিজেদের কুকর্ম তাড়াতাড়ি শেষ কাররা 
চোরের বাগান ত্যাগ করে। 


গুরুমূর্তমে অপর যে শিষ্যট আসিরা উপাশ্থত হন ঠাহার নাম পলনীত্বামী । 
জাতিতে মলয়ালী, তন্তি-নিষ্ঠা অসাধারণ । বিনায়ক 1বগ্রহের সেবায় দিনরাত মত হইয়া? 
থাকেন। 

সেদিন এক শৃভানুধ্যায়ী বন্ধু াহাকে ডাকিয়া কহেন, “ওহে, সারাজীবন তো৷ এই 
পাথরের স্বামী নিয়ে কাটিয়ে দলে। তাতে আর কি লাভ হ'লো 2 বরং যাও, গুৰু- 
মৃর্ধমের এ জীবন্ত স্বামীকে দেখে এসো । পুরাণের ঘুবের মতোই ঠার অভূত তপস্য ! 
তারই সেবায় প্রাণমন ঢেলে দাও, জীবন সফল হয়ে যাবে ।” 

সামান্য কয়েকটি কথা । কিস্তু তির্যকৃভাবে উহা৷ পলনীনত্বামীর মর্মে গিয়া বিশিধল। 
দীর্ঘকাল পাষণদৃর্তি'র সেবায় 'দিন কাটিয়াছে, আজ মন চাহিতেছে এক জীবস্ত বিগ্রহের 
আশ্রয়-_পুরাতন নোগুর এবার ছিপড়য়। যাইতে চায় । তরুণ সাধকের কাছে সেইদিনই 
ছুটিয়া গেলেন। দর্শন করামাতর হৃদয়ে খোলয়। গেল এক অপ্ধ ভাবতরঙ্গ ৷ অন্তরাস্থা 
হুইতে কে যেন ডাঁকিয়। বলিল, "রে, এই তোর জীবন্ত বিনায়ক* 

এই গকিশোর সাধকের পদেই নিজেকে 'তাঁন বিকাইয়া দিলেন, ক্রমাগত একুশ বৎসর 
আহার সেবায় করিলেন আতিবাছিত। 

ভন্তেরা সবাই সেবার জন্য উন্মুখ, কিস্তু এ সেব৷ গ্রহণে রমণের সতর্কতার অন্ত নাই। 
বৈরাগোর যে কঠোর রূপ এ জ্ঞানতপদ্থীর মধ্যে রূপারিত, শিষাদের সম্মুখে দেখা গেল 
তাহারই আত্মপ্রকাশ। 

শষ) তশ্বীরণ ছিলেন এক ভাবুক ভন্ত, রমণের প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। 
গৃরুমূর্তমে থাকিতে একবার তিনি সংকল্প শ্মির করেন, রোজ গুরুকে শান্তরানুযায়ী অর্চনা 
করিবেন। ভোগরাগ, আরতি প্রভীত কোনে অঙ্গই এই পৃজায় বাদ দেওয়৷ হইবে না। 
তন্বীরণ সব উদ্োগ আয়োজন ঠিক করিয়৷ ফেলিলেন। কিশোর সাধক রমণের জীবনে 
আসিল এক নৃতন পরীক্ষা । 

তন্বীরণের ভাব-কল্পনা ও ভন্তির উচ্ছাস আজ ভুল পথে যাইতেছে, ভত্তপ্রবর তাঁহার 
রদ্ধাভান্তর চ্ছলে বাহ্য পৃজা অনুষ্ঠানকেই বড় করিয়া তুলিতেছেন। এ ভ্রম হইতে যে 
তাঁহাকে রক্ষা কর! দরকার ৷ রমণ তাই তাঁহার দিকে সতর্ক দৃঁষ্ট রাখলেন। 

তশ্বীরণ সোঁদন গুরুর জন্য ভোগান্ন নিয়া আসিয়াছেন। মাঁন্দরে ঢুকিত্ই দেওয়ালের 
দিকে চোখ পাঁড়ল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন। 

পর কালি দিয় রমণ 'লিখির়। রাখিয়াছেন, “এ দেহের জন্য দরকার শুধু এই 


কিনা কয়টি লেখা । লেখকের সংকল্প ও দঢ়চিন্তত৷ ইহার মধ) দিয়া 

ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা গেল, দেহধারণের জন্য যেটুকু সামান্য আহার্য প্রয়োজন 

তাহার আঁতারন্ত কিছু এই ?িশোর তাপস গ্রহণ করিতে রঙ্জী নন। বল! বাহুলঃ 

ত্থীরণের চৈতন্যোদয় হইল। সোঁদন হইতে রমণকে গৃজ। করার সংকল্প ত্যাগ 
| 

এ করেক ছরর লেখার মধ দিয়া সৌঁদন কিন্তু একটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ হইপ্া 


মহা রমণ ২৫১ 


পড়ে। এই প্রথম ভন্তগণ জানিলেন, রমণ ভাল তামিল লাখতে পারেন। তবেকি 
তাঁহার মাতৃভাষা তামিল ? তাই যাঁদ হয়, প্বাশ্রমের গৃহ কোথায় ? 

ভন্ত বেজ্কট্মণ নাইনার কিন্তু এ রহণ্য ভেদ করিতে সোঁদন বড় ব্যগ্র হইয়া 
পড়য়াছেন। সোজাসুজি তিনি জানাইয়। দিলেন, “স্বামী, আপনার প্রকৃত পরিচয় আজ 
আমায় জানতেই হবে, নইলে এখান থেকে এক পা'ও আম নড়াছনে, কেউ আমায় 
আহার গ্রহ করাতেও আর পারবে না। হ্যা, এই আমার দৃঢ় পণ ৮ 

নাইনার এক প্রবীণ ভন্ত। তাঁহার এ পণ রমণকে সোঁদন টলাইয়৷ ছাড়ল । 
৮ পারচন্ন জানাইয়া ইংরেজী অক্ষরে সংক্ষেপে 'লাখিয়া দিলেন, “বেঙ্কটরমণ, 
তরুচ্‌ কব (%? 

এই ক্ষীণ পারচয়ের সুঘ্লাট ধারয়াই অতঃপর তাঁহার সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে। 


কিশোর সাধুর কাছে দর্শনাাঁদের ভিড় বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবন্থা ক্রমে এমন 
পাড়ার যে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ঠাহার চারিদিকে বাশের এক দৃঢ় বেষ্টনী বাঁধিয়া দিতে 
হয়। 
ভস্তদের দুশ্চিন্ত বাড়িতে থাকে । কি করিয়া ভিড় এড়ানো যায় ১ 'স্বামী' কঠোর 
তপস্মাপরায়ণ, কোনো একট নিভূত জায়গায় তাহাকে না সরাইলে বপদ ৷ ভত্ত 
বেঞ্কটরমণ নাইনার প্রস্তাব করিলেন, “স্বামীকে তাঁহার আগ্রকাননে নিলে কেমন হয় ? 
* ব্লমণ সম্মতি দিলেন। শ্ির হইল, নাইনারের এঁ বাগানে, দুইটি ক্ষুদ্ কুঠর্ীতে, রমণ ও 
তাঁহার সেবক-শিষ্য পলনীত্বা্মী বাস করিবেন। মালীর প্রাত নিদেশ থাকিবে, 
সেবকের অনুমতি ছাড়া 'স্বামী'র মাহত কাহাকেও দেখা করিতে দেওয়া হইবে না। 

প্রার ছয়মাস এই আম্রকাগনেই রমণ অবস্থান করেন। বড় নিভৃত এ বাগানটি। 
একান্তে সাধন-ভজন করা ছাড়া আরও একটি সুযোগ এখানে ।তনি প্রাপ্ত হন, শাল্সপাঠের 
উপযুন্ত অবসর মিলিয়া যায়। দেশ বিদেশের অগণিত জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু লোকের সংস্পর্শে 
উত্তর-জীবনে তাঁহাকে আসিতে হইবে, সেই আচার্য জীবনের প্রস্তুতি সোঁদন শুরু হুইয়া 
যায়। 

পলনীত্বামীর জ্ঞানস্পৃহ। বড় প্রবল । প্রায়ই এই নিভৃত হ্থানে তিনি ধর্মলান্ ও 
দর্শনের নানা গ্রন্থ আনয়ন করেন। এগুলির আঁধকাংশই তালে রচিত, অথচ সে ভাষা 
তাঁহার তেমন জানা নাই। বড় কষ্ট করিয়া এ সব গ্রন্থ তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হয় । 

রমণের মন 'ভাজিয়া যায়, নিজেই তিনি ভস্তকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। জীবনে 
কখনো শান্তর অধায়নের ধার ধারেন নাই । ভাই তামিল ভাষায় লিখিত বইগুলি তাঁহার 
কাছে পাড়য়৷ শোনানো হয়, আর 'তান এগুলি সহঙ্গভাবে ব্যাথ্যা করিতে থাকেন নিঞ্জের 
সাধনোজ্ছবল বুদ্ধির সাহায্যে 
ৃ এদিকে কিশোর সাধক রমণের সংবাদ তাঁহার আত্মপরিজনের কাছে পৌছিয়। 
গরছে। 

বড় কাকা সুন্বিয়ার ইতিমধ্যে পরলোকে গিয়াছেন। ছোটকাকা নোলরাগীরের 
সংবাদ পাইয়াই তিরুভামামালাই-এ উপনীত হইলেন। নাইনারের বাগানে প্রবেশ করিয়! 
বেচ্কটরমণের যে চেহারা 'তান দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়ের অবাধ রাহল না। কৃষ্গুত্রতী, 


্ঞ২ ভারতে সাধক 


'মোঁনী সাধকের পরনে কৌপীন, মাথার সবটা চুলে জট পাকাইয্। গিয়াছে । প্রন্তর-মূ্তির 
মতে। নিম্পদ হইয়৷ তান বাঁসিয়। আছেন । নঃনের দৃষ্টি আশেপাশে কোথাও পড়ে না, 
কোন্‌ দুর্জের লোকে উধাও হইয়া গিয়াছে ? 

নোলর়াগীয়ের নিজে উাকল। কিন্তু এই মৌনী ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট বাহার সমস্ত 
কিছু যুক্তিতর্ক সোঁদন ব/থ হইয়া গেল। স্পব্টরূপে বুঝলেন, তাঁহাদের বেজ্কটরমণের 
জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়। গিয়াছে । আর তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়৷ নেওয়৷ সম্ভব 
নয়। দেশে 'গিয়া তাহার মাকে সব কথা নিবেদন কাঁরলেন। 

নাইনারের 'নিভূত আম্রকানন রমণ এবার ত্যাগ করিলেন। অপরের সেব গ্রহণে 
চিরকালই তাঁহার বিতৃফ, এইবার তাহা চরমে উঠিল । স্থির করিলেন, নিজেই দ্বারে 
থারে মাধুকরী করিয়া উদরামের সংস্থান করিবেন। শিষ্য পলনীত্বামীকে জানাইয়া 
দিলেন, আর তাঁহাদের একত্র থাক চলিবে না। ভিক্ষা সংগ্রহের জন্যে উভয়ে স্বেচ্ছা- 
মতে। ঘুরিয়৷ বেড়াইবেন। 

এ কি নিষ্ঠুর কথা | ভত্ত পলনীস্বামীর মাথায় আকাশ ভাঙিয়। পঁড়িল। এই তরুণ 
তা”্স্রে মধে। যে তিনি তাঁহার একমাত্র আশ্রয় খুাজয়। পাইয়াছেন। এবার কি নিয়া 
[তান বাঁচবেন ? 

সারাদিন এদক ওঁদক ঘোর ঘুরি করার পর রান্রিতে পলনীত্বামী রমণের কাছেই 
ফিরিয়া আদিল । নয়নে তাঁহার অশ্রুধারা | 

ভন্তের করুণ ভ্রচ্দনে রমণের সংকস্পের বাঁধন শিথিল হইয়। পড়ে । পলনীন্বার্মী 
প্ৰবৎ তাঁহার সাথেই রহিয়। যান, 'কিন্তু রমণ তাঁহার নিজের ভিক্ষাব্রত রাখেন অব্যাহত । 

তাহার 'ভিক্ষ৷ করার ধরনাট বড় অস্ভুত ; গৃহহ্থবাঁড়র সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হন। 
সদাই মৌন থাকেন, তাই মুখে কোনো কথা না বাঁলয়া করতাঁলির শব্দে নিজের আগমন 
ঘোষণা করেন। ভিক্ষা নিয়৷ কেহ সম্ধখে আসলে, উহা গ্রহণ করেন অঞ্জাল পাতিয়া। 
অনুরোধ বা অনুনয়-বিনয় করিয়া এই বৈরাগী" রুষকে গৃহের ভিতরে নেওয়া যায় ন। 
রাল্তায় দাড় ইয়ই তান ভিক্ষান্ন মুখে পুরিয়৷ দেন, তারপর তাড়াতাড়ি নিজ আসনে গির়। 
হন ধ্যানচ্ছ। 


পুনের সংবাদ শুনার পর জননী আলাগাম্মল শ্ছির থাঁকতে পারেন নাই। তাঁহাকে 
ঘরে ফিরাইয়া নিবার জন্য পাগালনীর মতো আয়! উপস্থিত হন। রমণ তখন 
অরুণাচলের পার্থীন্ছিত 'গিরিচ্‌ড়।৷ পাবাঝাকুনরুতে সাধনার আসন পাতিয়া বাঁসয়াছেন। 
গল্প [কিশোর বেঙ্কটরমণকে িনিয়। ফেলতে সদন কিন্তু মায়ের এক মুহূর্তও দেরি 
হয় নাই। 

এবার শুরু হয় ক্রন্দন আর অশ্রুবর্ষণের পালা । জননী বার বার কছিতে থাকেন, 
সম্বযাসজগীবনের এ কঠোরতায় কি তাঁহার প্রয়োজন? কোমল দেহে এ কষ্ট পৃহবেই বা 
কেন? না- প্রাণ থাকিতে [তিনি তাঁহার নয়নমাঁণকে এখানে ফেলিয়। যাইবেন না। 

জননী কিন্তু বৃথাই কাদাকাঁটি করিতেছেন। তাঁহার কথার এতটুকুও ফি ধ]ান- 
পরায়ণ পুর্ের কানে পশিতেছে ? প্রস্তরমাতির মতে রঙণ নির্বাক নিশ্চল হইয়া আছেন। 
মায়ের এত আর্তি ও শুগ্রুঙ্জল তাহার মৌন ও প্রশান্ত ভাপ্িতে পারিল না। 

আলাগান্মলও সহজে পুন্নকে ছাড়বেন না। দিনের পর দিন তাঁহাকে বুঝাইতে 
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থাকেন৷ নানা রুচিকর খাদ্য রাঁধয়া আনিয় প্লেহের পুত্তঙ্গীকে ভোজন করান। কিন্তু 
রমণ প্ববৎ 'নার্বকার। 

কয়েকাঁদন পরের কথা । সোঁদপন আলাগাম্মলের ধের্ষের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে। 
পন্নের এক অদ্ভুত নিস্পৃহ, উদাসীন ভাব 2 এ যে অসহ)! ক্ষোভে দুঃখে তান ফাটিয়। 
পাঁড়লেন। ভক্তদের কাছে কাঁদয়৷ কাদিয়া কাহতে লাগিলেন, "ওগো, তোমরা কি 
আমায় সাহায্য করবে না? আমার অণ্চলের নিধিকে কি আমার ঘরে ফিরিয়ে নিতে 
দেবে না ? 

বড় মর্মস্পর্শা জননীর এ ক্রন্দন! জনৈক ভন্তের হৃদয় গলিয়া গেল। রমণকে 
অনুনয় করিয়া কাহলেন, “মা এমন করে কাদছেন, এত অনুরোধ করছেন। হ্যাবান৷ 
একট। উত্তর তো তাঁকে দেওয়া উচিত ১ এই যে কাগজ পেঙ্সিল রয়েছে । ্ামী' দয় 
ক'রে তাঁর মতটা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিন না ।” 

লেখ৷ হইতে যে বন্তব্য জানা গেল, তাহা যেন কোনে! ব্যাস্ত বিশেষের নয় । রমণ 
1লাখলেন, “প্রারন্ধ বা প্বজ্ঞম্মের সপ্িত কর্মফল অনুযায়ীই 'বিশ্বনিয়স্তা নিয়ন্ত্রণ ক'রে 
থাকেন জীবের ভাগ্য । যা ঘটবার নপ্ন, তা কিছুতেই ঘটবে না-_শত চেষ্টাতেও না । আর 
যা ঘটবার তা শত প্রাতরোধ সত্তেও ঘটতে বাধ্য । এ একেবারে নিশ্চিত। কাঙ্ছেই 
সবচেয়ে ভালে হচ্ছে মৌন হয়ে থাকা !” 

ঘরে তিনি আর ি'রয়া যাইবেন কিনা, সে সম্বন্ধে হ্যা বা না__ কোনো 1কছুরই উল্লেখ 
নাই। 

আলাগাম্মল ও নাগম্বামী বুঝলেন, তাঁহাদের বেজ্কটরমণ আজ রুপাস্তারত হইয়াছে 
এক নৃতন মানুষে ৷ ঘরের দকে তাঁহাকে আর 'ফিরানো যাইবে না। ক্ষুপ্নমনে উভ্নে 
স্থান ত্যাগ করিলেন। 


[তিরুভাল্লামালাইতে আসার পর প্রায় আড়াই বংসর গত হৃইপ্লাছে, এই আড়াই বৎসর 
রমণের জীবনে রচনা করিয়াছে এক 'বাঁশষ্ট অধ্যায় । কৃচ্ছু, ত্যাগনিষ্ঠ ও ধ্যান'ধারণার 
মধ্য দিয়াই বেশীর ভাগ সময় তাঁহার আতবাহিত হইয়াছে । ধ্যানের গভীরে, আত্মার 
গভীরে, ধারে ধীরে তান তলাইরা গিয়াছেন। কখনো বৃক্ষতলে, কখলে৷ বা মান্দরের 
নিভৃত কোণে চিয়াছে তাঁহার 'নিগৃ সাধনা। 

উন্তরকালে এ সময়কার কথাপ্রসঙ্গে রমণ ভক্তদের বাঁলতেন, “দিন রাতের সংবাদ 
এ সমরে এটা ( দেহ ) প্রায়ই রাখতো না। এক একদিন ধ্যানাবেশের পর চোখ মেলে 
দেখতাম-_প্রভাত হযেছে । কোনে কোনোদিন দেখ যেত, সন্ধ্যা উত্তীণপ্রায়। সূর্য 
কখন ওঠে, কখনই বা অন্ত যায়, তার সংবাদ রাখবার মতে। মনের অবস্থা এর ( দেহের ) 
তখন একেবারেই ছিল না।” 

এই কঠোর সাধনার ফলও আঁচরে ফালিয়া ঝায়। রমণের জীবনে আসে 'সাক্ধি, 
আসে অপর্প আধ্যাত্মিক রূপান্তর । এবার $ছুসাধন ও নিভৃত তপস্যা তিনি ত্যাগ 
করেন, আয়া দরড়ান জীবনের প্রকাশ্য রাজপথে । জন-সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকার 
ইচ্ছ৷ এখন আর নাই। দর্শনার্থী ও ভত্তমগুলীর দৃষ্টির সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁসয়। 
থাকতে তান অভ্যন্ত হইয়াছেন। অনশন ও অর্ধাশনের দিকে আজকাল আর ঝোঁক 
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নাই। ধনরামতভাবেই তাহাকে আহার করতে দেখা যায়। ভপস্যাবুগের শেষে এবার 
শুরু হইয়াছে ঠাহার আচাধ জীবন। 

জননী চাঁলয়। যাওয়ার কিছুকাল পরেই রমণ অরুণাচল পাহাড়ের ফোলে আশ্রয় 
1নলেন। এই পাব রর বিভিন্ন অগুলে বিরাঁজত রহিয়াছেন বহু সাধনগুহা, এখন 
হইতে এইসব গুহায় এক এক সময়নে তিনি অবদ্থান করেন। সঙ্গে থাকে তাহার ভত্ত 
ও শিষ্দল। 

দেবতাত্মা অবুপাঁগরি ! অনির্চনীয় ইহার মাহিন। | অপরূপ মনের মধ্য দিয়া এ 
পর্বতের আশীবাণী যুগে যুগে বিস্তারিও হইতেছে, ভন্ত সাধকদের জীবনে আনিয়াছেন 
পরম কল্যাণ । 

আচার্য শঞ্ষর অরুণাচলকে আখ্য। দিয়াছে--মেরুপর্বত। জ্কন্দপুরাণ ই'হাকে চিহিত 
করিয়াছেন মহাদেবের হদৃক্ষেতরূপে । 

বহু বর্মজ সাধক ও শৈব 'সিদ্ধের তপস্যার আলোকে এই পরত পাঁবশীকুত। রমণ 
মহর্ধি অনুণাচল সম্পর্কে উত্তরকালে 'শিষাদের বলিতেন, _“বুগ-যুগান্তের ধা4 বেয়ে 
এঁর কল্গরে কন্দরে 'সিদ্ধগণ বাস করেছেন, আজিকার 'দিনেও তারা রয়েছেন ।% 

দাক্ষিণাতে)র পুরাণে অবুণাচলের মহিমার নান। বর্ণনা আছে।--সাধকদের 'ছহিতের 
জন্য এক সময়ে মহেশ্বর এই পবিল্র তীর্থে আবিভভত হন। জ্যোতির্ময় লিঙ্গ বা স্তন্তরূপে 
ঠাহার প্রকাশ ঘটে। আঁদ-অন্তহীন এই জ্যোতিঃ্্তভ। আয়তন মাপতে বিষুঃ ও 
বরঙ্ধাও নাক হার মানিয়া যান। এ লঙ্গের অতুযজ্বল আলোকচ্ছটায় নয়ন ধাঁধিয় যায়, 
দেব ব৷ মানব কেহই এদকে তাকাইতে পারেন না। অবশেষে মহেশ্বরের করুণা 
জাগিয়৷ উঠে। সর্বলোকের কল্যাণের জনা, নয়নগ্রাহ!রূপে অরুণাচলের আকার তান 
ধারণ কবেন। 

দেবাদদেব বলেন, “এই মহাতীর্থে আম এই আকার গ্রহণ করেছি আমার ভঙ্জনকারী 
সাধক ও দিন্ধদের সুবিধার ন্য। এই অনুণাচল মরজগতের প্রণবস্থরূপ। প্রতি 
কাঁতকেঈ উৎসবে আমি এ পর্ধতের চুড়ায় আঁবভূত হবে৷ পরাশান্তির উৎসরূপে ।” 


অদ্বৈতবাদী সাধকদের প্রিয় তীর্থ এই পির গার । শৈবাচার্যদের সাধনস্ল হিসাবেও 
ইহার প্রাসাদ্ধ কম নয়। 

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক রমণ তাহার ধ্যানের ধন, অনুণাচলের স্তবগাথা রচনা করিয়া 
গাহিয়াছেন-_ 

“হে প্রভু, একান্ত মনে আমি যে তোমারই অনুধযান করাঁছলাম, তাই তে তোমার 
কপার জালে আমি পড়োছ ধরা । ঠিক যেমন ক'রে মাকড়সা যায় জাঁড়য়ে, তেমান 
তোমার মধ্যে রেখেছ আমার বন্দী ক'রে তোমার পরম ক্ষণটিতে আমায় তুলে নেবার 
জন্যে।"- 

“আমায় মিলিক্পে নাও তোমার মহাসত্তায়। নইলে যে অপ্রুর নদীতে ডুবে ঘটবে 
আমার মরণ, তারপর এ দেহ গলে নিশে যাবে তার জলধারায় 1, 


১৮৯৬ সালের প্রথম ভাগ । অনুণাচলের বিরূপাক্ষ গুহায় রমণ তাহার আসন 
পাতি বাঁসয়াছেন। প্রণব অক্ষরের মতে। এই গুহ।টির আকুতি; এত্হিও এখানকার 
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কম নয়। ভ্রয়োদশ শতাব্দীর সিদ্ধ সাধক 'ংরূপাক্ষদেবের দেহাবশেষ এখানে রক্ষিত 
আছে, এঙ্জন্যও সাধকেরা এই শৈলগুহাকে পরম পাঁবন্ত বাঁলয়।৷ মনে করেন। 

শুধু শিবরাণ্র ও কার্তিকেঈ উৎসবেই যে এখানে দর্শনাাদের ভিড় হয় তাই নর, 
সারা বংসরই তরুণ 'স্বামী'র এই গুহায় বাহয়। যায় জনম্রোত। 

এই গুহাটি ছিল স্যানীয় বিরূপাক্ষ মঠের পরিচালনাধীনে । বিশেষ বিশেষ উৎসবের 
দনে এখানে লোকের ভিড় জাময়া যায়, কিশোর খ্বামমীর দর্শনের আকাক্ষায় অনুণাচল 
যাত্রীরা দলে দলে আসয়৷ জুটে । মঠের কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, আয় বাড়ানোর এ সুযোগ 
তো ছাড়৷ ঠিক নয়। বার়ীদের উপর ঠাহার। দর্শনী-কর বসাইয়া দিলেন। 

রমণের কানে উঠিল এই কর আদায়ের কা । গরীব লোকের উপর এই অত্যাচার 
তাঁন সহ! করিতে রাজি নন, প্রতিবাদ জানাইয়া তান বিরূপাক্ষ গুহা আগ করিলেন। 
এবার মঠাধ্যক্ষদের চৈতন্য হইল । তাহারা দেখিলেন, তরুণ 'হাণী, চ্ছানত্যাগ করার সঙ্গে 
সঙ্গে দর্শনাথাঁদের সংখ্যাও কনিয়া গিয়াছে । তাই দর্শনী-প্রথা তাড়াতাঁড় উঠাইয়া দিয়া 
রমণকে ঠাহারা ফিরাইয়া আনলেন। 


দর্শনার্থী ও ভন্তের যে ফলমূল ও দুধ আনয়ন করে, তাহাই হয় 'স্থামী' ও ঠাহার 
সেবক-শিষাদের দৈনিক আহার্য। যোদন যাহ! জুটে, সকলে সমান ভাখে ভাগ করিয়া 
খান। 

ভন্ত সমাগম প্রাতাদন সমান হয় না। লোকজন কম আসিলে ভেটও তেমনি আসে 
সামান্য পরিমাণ। অথচ গুহাশ্িত আশ্রমে সাঙ্গোপাঙ্গদের সংখ্যা সে সময়ে বাড়িয়াই 
চাঁলয়াছে। 

এতগুলি লোকের আহারের বাবস্থা করা৷ কম দায়িত্বের কথা নয়। পলনীখামী 
প্রভাতি তাই ভিক্ষার জন্য পাহাড়ের 'নিচে চলিয়। যান, শঙ্খ বাজাইয়। শহরের পথে পথে 
থাদ্য সংগ্রহ করেন । 

এক ভক্ত সোঁদন রমণের কাছে আব্দার ধরিলেন, নগর ভিক্ষার জনা একটি শক্তি- 
সংগীত রচনা করিয়া দিতে হইবে । রমণ রাজী হইলেন, রচিত হইল ঠাহার প্রাসন্ধ 
স্তবমালা- অঞ্ষর-মনমালাই । এ স্তবের মধ দিয়। প্রভু অন্ুণাচলেশ্বরের চরণে নিবেদন 
করিলেন ঠাহার প্রাণের আকুতি। ভাবকল্পন! ও ভান্তরসের দিক 'দিয়া এ রচন৷ অপ্ব! 

অরুণাচলের হাতছানি বালক রমণকে একদিন ঘরের বাহিরে টানিয়া আনে। সেই 
শনুণাচলেরই কোলে বাসয়া চলে তাহার কৈশোর ও যৌবনের ত্যাগ বৈরাগ্যময় তপস্যা । 

মৌনী মহাঁশব, দক্ষিণামুর্তর এক তেজোময় রূপ এই অনুণাচল। সাধক রমণের 
দৃষ্টিতে এই 'দিব্য রূপ উল্ভাপিত হইয়া উঠিয়াছে। দিনের পর দিন। তাই তো এই 
পাবি পাহাড়ের পরিক্রমাকে তিনি মনে করেন এক পাবি ব্রত ত্বব্প। 

পরিক্রমণ প্রসঙ্গে এক অলৌকিক কাহিনী মহার্ধ রমণ উত্তরকালে বিধৃত করিতেন-- 

সেবার এক বযীয়ান্‌ ভন্ত অনুণাচল পবত পারক্রম। করিতে আসিয়াছে। পা দুইটি 
তাহার দীর্ঘাদন যাবৎ রাঁহয়াছে গঙ্গু। পৰধত সানুদেশের সমতল রাস্ত। ধারয়া কোনো- 
এতে সে লাঠিতে ভর দিয়৷ চলিয়াছে। খঞ্জ বলিয়া অনেক কষ্ট, অনেক গঞ্জনা তাহাকে 
সহিতে হয়। আল ঠিক করিরা আসিয়াছে, গিরি-প্রদক্ষিণ শেষ হইলেই চিরতরে সে 
দেশত্যাগী হইবে। আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ হইয়। থাক আর নয়। 


২৫৬ তারতের সাধক 


পথ চলিতে চাঁলতে হঠাৎ এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ ঠাহার সম্মুখে আসিয়া উপাস্থিত? 

দর দম দু অঙ্গে দিব্যকাস্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে । দোঁখলেই মন সম্্রমে 
ঠ। , 

কাছে আসতেই ব্রাহ্মণ অদ্ভুত আচরণ কায়া বাঁসলেন। খঞ্জ লোকটির ছাতের 
দণ্ডাট করিলেন দূরে 'নিক্ষেপ। কাহলেন, “ওহে, এবার এসব ফেলে দাও, আর এ 
1দয়ে তোমার কোনে প্রয়োজন নেই।” 

খঙ্জ চমাঁকয়৷ উঠিল। এ 'কি অদ্ভুত আচরণ এই ব্রাহ্মণের কিন্তু পরক্ষণে বিগ্গায় 
তাহার চরমে পৌঁছিল। কোন্‌ এক দুর্জের ইন্দ্রজাল বলে দোখতে দেখতে পঙ্গু পা 
প্ঁটি সুন্থ ও স্বাভাবিক হ ইয়৷ উঠিয়াছে। 

অন্ুন্তল হইতে কে যেন বাঁলর় 'দিল, “ওরে, অনুণাচলেশ্বরের কৃপায় যে তোর খত 
মোচন হয়েছে । এবার দৈহিক বিকলতা থেকে চিরতরে পেলি মুক্তি । 

এ জীবনে আর সে ত্যাগ করে নাই। 

প্রাঈীন পূরাণগাথায় আছে এই জাগ্রত শৈলের আধষাউপুরুষ অবুণাগার যোগীর 
উল্লেখ । পরতের কোলে এক বিশাল বটবৃক্ষের মূলে এই সুক্ষদেহী করুণাঘন মহাযোগী 
ধ্যানচ্ছ হইয়৷ বাঁসয়া থাকেন । আর ই“্হার প্রদত্ত অলৌকিক 'মৌন দীক্ষ। যুগ-যুগাস্তর 
ধাঁরয়া অরুণাচলের সাধকেরা প্রাপ্ত হয়, পৃ হয় তাহাদের আত্মজ্ঞানের সাধনা । পুর।ণশান্ত 
ও জনগ্লুতি চিরকাল এ কাঁহনীহ প্রচার কয় আসিতেছে। 

সাধক রমণের জীবনেও পুরাণের এ কাহিনী একাঁদন সত্য হইয়৷ দাড়ায়, বাস্তব রূপ 
পাঁরগ্রহ করে। অরুণাগার-যোগীর করুণাধারায় তান আভাষন্ত হন। 

১৯০৬ সালের কথা । রূমণ মহাধ" একদিন পাহাড়ের উপর ঘুরিয়। বেড়াইতেছেন।১ 
হঠাৎ দোখলেন, অদূয়ে প্রকাণ্ড একটি বটের পাত৷ পাড়য়া আছে। খুব বিস্মিত হইয়। 
গেলেন। একি মস্ভুত ব্যাপার ? বটগাছ তে৷ অনুণাচলের কোথাও নাই ! তবে এই পাতা 
কোথা হইতে আসিল ? 

কোত্হলভরে আরে! অগ্রসর হইলেন। পথ দুর্গম, প্রস্তরাকীর্ণ। কিছুটা দূরে গিরা 
যাহ! দোখলেন, তাহাতে ঠাহার বিস্ময়ের সীমা রাঁহল না। সত্যই দূরে দণ্ডায়মান এক 
বিশাল বটবৃক্ষ । আরো আশ্চর্যের কথা, কঠিন প্রস্তরের উপরই এটি গজাইয়া উঠিয়়াছে। 
এখানে এমনভাবে বনস্পাঁতর আবিভাব ! এ কেমন রহস্য ? 

রমণ সাগ্রহে এই বৃক্ষাটিকে লক্ষ্য করিয়া চালতে থাকেন। কিন্তু একটু পরেই 
ঠাহাকে নিরন্ত হইতে হয় । কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক বাঁক বোলত। ঠাহার 
পায়ে কামড়াইয়। ধরে। পাষাণ স্ুপের আড়ালে এই বোলতার চাক লুকানো ছিল, অগ্ঞাতে 
[তান উহ। প 'দয়। মাড়াইয়। ফেলিলেন। মনে মনে বুঁঝয়া নিলেন এ অলোৌকক 
বটবৃক্ষের সালিধ্য কেহ যাক্‌, ইহা অনুণাচলেশ্বরের আঁভিপ্রেত নয় । 

ফরিয়। আশির শিষাদের নিক্ট এই অন্ভুত বৃক্ষের কাঁহনী তিনি বিবৃত করেন। 
হল৷ বাহুল্য, এ কথ শোনামান্ন অনেকেই উহা! দেখার জন্য কৌত্হলী হইয়া উঠেন। 
[কু বু চেষ্টায়ও এই ব্টবৃক্ষের সঙ্ধান আশ্রমবাসী ভন্তের৷ পান নাই। হঠাৎ আবির্ভূত 
হইয়। তেমানি উহা অন্তাহত হয়। 


১ মহর্ষি রমণপ : অসুবোন' 


ধহছাধ' রণ ২৫৭ 


জনুণাারর 'মহাযোগী'-ই ক এ অলৌকিক বটবৃক্ষের নিচে বাঁসরা ছিলেন ? 
প্রমণকে সোঁদন কি মৌন দীক্ষা 'দি়। গেলেন 2 


অনুণাচজ পায়কমায় রমণের বরাবরই মহা উৎসাহ। নির্জন আঁকা-বাকা পথ 
পাহাড়ের কোলে কোলে উঠিয়া গিয়াছে । প্রায়ই তান লাঠি হাতে নিয়া পরসানচ্ছে 
এ পথে পদচারণা করিয়া ফিরেন । এখানকার প্রাতিটি গুহা, 'গিরিচ্ড়া ও পাষাণফুপের 
সাঁহত যে তাহার নিবিড় আত্মীরতা । 

রমণ সোঁদন পাত্য পথে ভ্রমণ কারতেছেন। চাঁরাদকে বনজঙ্গল। পথের 
বাকে দাড়াইয়।৷ দেখিলেন, অদূরে এক বৃদ্ধ। নারী শুকনো কাঠ-কুটো সংগ্রহ করিতেছে 
পরনে তাহার জীর্ণ, ময়লা, একথান৷ শাড়ি । নীচ জাতীর স্রীলোক বাঁলয়াই মনে হয়। 

কাছে যাইতেই বৃদ্ধা ঠাহাকে তঁক্ষস্বরে গালাগাল দিতে থাকে । খ্যাতনাম৷ মহাপুরুষ 
হইলে ক হয়. রমণ যেন এই রমণীরই এক সমশ্রেণীর লোক। আচরণে তাহার ভয় 
বা সঙ্কোচের লেশমা নাই । 'তিরস্কারের পর যে কথ্থা করটি সে বাঁগিল তাহা শুনিয়া 
রূমণ হতবাক: হইয়। গেলেন। 

বন্ধ ঠাহাকে শাসাইয়া বালিতে থাকে, “ফেনরে, যম কি তোকে ছয় না? শ্শানে 
গিয়ে পুড়ে মরতে পারিদ না ? বল্‌ দেখি, কেন তুই রোদে এমন করে শুধু শুধু ঘুরে 
মরছিস? আচ্ছা, চুপচাপ একটা জায়গায় তুই বসে যেতে পারিস না ?% 

কে এই রহসাময়ী বৃদ্ধা নারী? পরম 1হতাক।ঞ্ক্িণীর আঁধকার নয়৷ অবলীলায় 
সে গালিগালাজ করিতেছে, তপত্বী রমণকে তাহার ঘোরাফেরা কমাইতে বাঁলতেছে। 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষকে কড়া কথা বাঁলতে একটুও তাহার বাধিল না? ৰড় অন্তুত এ 
আচরণ! 
রমণের দুখে এ কাহিনী শানয়। ভন্ত ও শিষাগণ বড় কৌত্হলী হইয়া উঠিলেন। 
বার বার সকলে প্রশ্ন করিতে থাকেন, কে এই বৃদ্ধা ? 

উত্তর হয়, “ইনি সাধারণ নারী নন, এমন ক মানবীও নন। কে হান, তাকে 
হলতে পারে 2” 

শিষ/গণ কিন্তু ধরিয়া নেন, এটি অনুণাচলেশ্বরেরই অলোৌকিক লীলা । আরো 
শ্রান্র্ষের কথা, এই ঘটনার পর হইতে রমণ তাহার পবতে বেড়ানোর অভ্যাস ছাঁড়য়া 
দেন। বৃদ্ধার সৌদনকার এ নির্দেশ তান অরুণাচলের কল্যাণময় বাণীধূপেই গ্রহণ 


করেন! 


বালক বয়সে মৃত্যুর অনুভাতি রমণের জীবনে একাঁদিন অধ্যাত্ব-সাধনার দ্বার উদ 
করিয়া দেয়। অনুরূপ অনুভাঁত তাহার জীবনে কস্তু আরও কয়েকবার আসিয়াছে, 
আত্মসন্তার গভীরতর স্তরে ঠাহার লমগ্র চেতনাকে ঠোলয়। নিয়। গিরাছে। 

১১১৮ সালের এক শ্লিঙ্ধ প্রভাত। রমণ ঠাহার কয়েকজন শিষ্যসহ পাচায়াম্মান- 
কয়েল নামক স্থান হইতে গুহায় ফারিতেছেন হঠাৎ কি এক অজ্্রাত কারণে ঠাহার 
সমস্ত শরীর 1শাথিল, অবসন্ব হুইয়া পড়ে । রমণ বাঁলয়াছেন__ 

“সারা বহর্জগতের দৃশ্য অন্তা্হত হয়ে গেল। আর চোখের সামনে নেমে এলো 
একটি সাদ। পর্দা, হা আমার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে দিল। যে ক্রামক পর্যায়ে ব্যাপারটা 
ত. সা, (সু 0১৭ 


খ্ড৮ ভারতের পাক 


গিয়ে আসছিল, ত৷ খাামি পারস্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছিঙ্াম। গোড়ার দিকে এ পর্দা 
গ্রগয়ে এলে। সামনের দৃশাগুলোকে 'ক্ছুঠ। ঢেকে । আমি থমঞ্রে গেলাম। আছাড় 
খাবো--এই ভয়ে পথচল। বন্ধ করে দিলাম। তারপর এ ধাল্কাট। চলে গেল। আম 
শাবার এগি"য় যেতে লাগলাম । এরপর আমার চোখের সামনে অন্ধকার এলো ঘনিয়ে। 
বাহাজ্ঞান ধারে ধ!রে তখন চলে যাচ্ছে। এ অবস্থাটা কেটে না যাওয়।৷ অবাধ একটা 
বড়ে। প্রস্তরখণ্ডের উপর আম হেলান 'দিয়ে বসে রইলাম । 

“আবার তৃতীয়বার এলো চৈতন্য অবনুপ্তর পাল।। পাথরটির সামনে আমি বসে 
পড়লাম। এ সাদ। পর্দাটি আমার দৃঁষ্টকে একেবারে ঢেকে দিল। রগসণ্টালন ও 
স্বাসাকয়। দুই ই তখন এদ্ধ হয়ে গিয়েছে । শরীরের বর্ণ হয়ে গেছে কৃফাভ নীল। সঙ্গী 
বাসুদেব শাস্ত্রী তে৷ ভেবে নিয়েছে, আম আর বেঁচে নেই। দুহাত দিয়ে আমায় জাড়য়ে 
ধরে সে তখন শুরু করেছে শোকের কান্না । 

“এই অবস্থায়ও কস্ত্ব আমার চেতনার ধারাট 'ছিল অব্যাহত। দেহের শেষ অবস্থা 
দেখে ভয় ব৷ দুঃখের মনোভাব আমার হয় নি। আমি আমার অভ্যস্ত ভঙ্গীতেই আন 
ক'রে বসোছলাম, প্রস্তরখণ্ডের ওপরে হেলান 'দিয়ে বসবার প্রয়োজন ছয় নি। রন্তম্ত্রোত, 
শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ! অথচ সে সময়ে উপবেশনের ভঙ্গীতে অবস্থান করতে এ দেহের কোনো 
অসুবিধ। হর নি। 

“এ অবস্থায় পনের মানট কেটে যায় । তারপর সার! দেহের ওপর এক আকস্মিক 
তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় সবেগে রপ্ত সঞ্টালন ও শ্বাস প্রশ্বাস। 
প্রীত রোমকৃপ হণে প্রবলভাবে ঘাম বেরুতে থাকে । এরপর শরীরের রং সঞ্জীব .দহের 
মতোই মাবার হযে ওঠে স্বাভাবক। একসঙ্গে রন্তস্ালন ও শ্বাসবুদ্ধ হবার আভজ্ঞত৷ 
আমার দেহে এই প্রথম ।” 

এ অনুভূতির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝির়। উঠা সহজ নয়, 'কস্তু ইহার প্রাতীক্চিয়৷ «্য রমণের 
জীবনে সুদূর গ্রসাগী হয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । এই মৃতুু-অনুভূতি সম্বন্ধে 
শিষ্য মহলে নানা জল্পনা-কপ্পনার সৃত্পাত হয়। সে সময়ে তাহদের সকল কিছু 
কৃটতর্কের অবসান ঘটাইর়া রমণ বলেন, “দ)াখো, এই অনুন্ভীতি আমার নিজের ইচ্ছায় 
উদ্ভূত হয় নি। মৃত্যু ঘটলে এই দেহের 'কি অবস্থা হবে, ত বুঝবার জন্যও [নিজে থেকে 
আম এর অবতারণ। কার ন। এর্প আভজ্ঞত। আগেও আমার মাঝে মাঝে হয়েছে। 
কম্তু এবারে এর তীব্রতা ও গূরৃত্ব ছিল অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশী ।” 


অতঃপর তপস্বী রমণের জীবনে ম্বালয়া উঠে পরম সতোর আলোক, আত্মজ্ঞানের 
ধাধনায় হন তিনি সিদ্ধকাম। ধারে ধাঁরে মহাপুবুষের পদপ্রান্তে আসিয় জুটে একদল 
মুক্তিকামী সাধক । এই সাধকদের কৃপা বিতরণ করিতে গিয়া উত্তরকালে মহষি' 
রমণের জীবনে প্রকাটত হব বহৃতর লীল। । 

শোঁষয়ার এই ভাগ্যবান সাধকের অন্যতম । তাহার জ্ঞানস্পৃহ। মিটানোর জন্য রণকে 
জনেক সময় নানা তত'পদেশ দিতে হইত। এ সময়ে আচার্য শঙ্করের [বিবেক চূড়ামণির 
কিছুট। অংশ নিজেই তানি তামিল ভাষাধ অনুবাদ করিয়াছিলেন। 

শিবপ্রজ্কাশম পিলেই ছিলেন এক 'নিরাঁভমান, পাঁবঃচেতা সাধক । তাহার জীবনে 
লে সময়ে আসে এক জটিল সমস্যা । স্ত্রী হঠাৎ মারা যাওয়ায় িলেই মহা ফাপরে 


গহুর্ষি গ্রণ হ৫৯ 


পাঁড়়াছেন। বরাবরই স্্যাস জীবনের উপর ঠাহার যোঁক। প্রবার এ সুযোগে ক্ষি 
ঘর ছাড়বেন, না আবার বিবাহ করিয়া ঘর সংসার ও ধর্মবর্ধ এক সঙ্গে করিবেন, 
কোনে 1গ্ছুই ঠিক্ত করিতে পারিতেছেন না। তাই রমণেয় নিকট তান ছুটিয়। 
আসিয়ছেন। কয়েক দিন কাটয়। 1গয়াছে, কিন্তু প্রশ্নাট উদ্যাপন করার সুযোগ আর 
হইতেছে না। 

পলেই একদিন নিজেই ঠিফ করিয়া ফোলিলেন, বিবাহ করার সতাসতাই কোনো 
প্রয়োজন তাহার নাই। সংসারের বন্ধন যখন খাঁসয়াই পাঁড়য়াছে আর তাহাতে জড়ালে। 
কেন? তাছাড়া, রমণ-স্বামীর জীবন্ত উদাহরণ তো ঠাহার সম্মুখেই রাহয়'ছে। 

অনর্থক পোরি করিয়। লাভ নাই, এধার দেশে কিরিয়। যাওয়। দরগকার। সোগন 
গন্যান; ভক্তদের সঙ্গে রমণের সন্দুখে পিলেই বাঁসয়া আছেন, সহসা চোখে ভাঁগয়া উঠল 
এক অলৌকিক দৃশ্য। দেখলেন, মহষি র মুখমণ্ডলের চতু্ঁক দিবজোতা ছটা 
উন্তাস৩। আরও এক দৃশ্য দোঁখিয়া অবাক হইলেন--রমণের শিরোদেশ হইতে এক 
খ্বণকান্ত শিশু বাঁহর হইয়। আসিতেছে, আর ভিএরে ঢুকিতেছে। দুইশাতন হার এ 
দ্য তাহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। 

কেন এ অলৌকিক দর্শন, কি ইহার তাৎপর্য, পিলেই কিছুই বৃঝিক্জেন না। কিন্তু 
অস্তস্তলে একট। নাড়া পাড়য়। গেল। বুঝলেন সঙযকার এক শাশ্তধর মহাপুরুষের 
আশ্রযেই তান আছেন, ঠাহার সঞ্ল সমস্যার ভারও রাহর়াছে ঠাহারই উপর । তবে 
শুধু শুধু এ দুশ্চিন্তা কেন? সাঁতাই তো। তাহার মতে। এমন সৌভাগ্য কয়ঞ্জনের ? 
ভাবাবেগে অধীর হইয়া তিন কাদতে লাগিলেন। 

আরও দুইদিন পিলেই রমণগ্বামীর দিবামু দর্শন করেন। এঝাঁদন ফুঁটয়া উঠে 
'দ্মমাথ৷ এক তাপসের করুণাঘন মৃর্ত, আর এক।দন তাহাকে দেখা যায় রঞ্জতাঁগরি- 
সাত এক দেবাধগহর্‌ূপে ! 1পলেইর জীবনধার। এই দর্শনের পর হইঠে বদল ইয়া 
যার। তাগ তাতিক্ষ। ও ব্র্থচর্ষের ব্রত নয়া [তান সাধনপথে অগ্রসর হন। 

লক্ষী য়াষ্মল রমণের এক পুরাতন শিষ্যা। ভন্তদের মধ্যে এচাম্মল নামেই তিনি 
পরিচিত হইয়। উঠেন। পরম সুখে এই তরুণী ঘর-সংসার ক িতোছলেন, হঠাৎ সেদিন 
জীবনে ঠাহার নাময়। আসে নিয়াতির চরম আঘাত। একে একে শ্বামী পুণ্রকন্যা সব 
হ'রাইয়া শোকে দুঃখে তান মৃহ্যমান হইয়া পড়েন। 

নানা তীথে ছুটাছুটি করিয়াও এচাম্মলের শোকের জ্বাঙ্গা দূর হইল না। এবার 
অরুণাচলে রমণকে দর্শন করিতে আপিলেন। কল্যাগশ্রীনওত মহাপুরুষ সম্মুখে 
ধাড়াইয়। আছেন। দুই চোখে টিয়া উাঠয়াছে অপার প্লেহ জার করুণ। । জন্ভুত 
ঠাহার শন্তি। নয়ন দুইটির দিকে চাহিবামাগন শোকাবধুরা নারীর দুঃখ-ন্বাল৷ অন্তাহ্ত 
হইয়া! গেল। রমণামীর চরণ সেবায় কারিলেন আত্মসমর্পণ । 

রমণের সেবার জন্য এই ভান্তমতী মাঁহলার উৎসহের অবধি নাই। রোজই নানা 
উপাদেয় আহার্য নিয়া পাহাড়ে চলিয়। আসেন। রমণকে ভোঙ্জন করানে৷ হয় তাহার 
নিতাকার ব্রত ॥। কিন্তু রমণ কোনে [কিছু একাকী খান না, ভন্ত অভ্যাগত সবাইকে সঙ্গে 
[নিয়। আহ বে বসাই তাহার মভ্যাস। এচাম্মল তাই সবার জনই খাবার তৈরি করিয়। 
আনেন। বহুদিন এ দায়ত্ব সানন্দে তিনি বহন করেন। 

মহার্ধর অনুমাত নিয়া এচাম্মল একটি মেয়েকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। বেশ 


২৬০ ভারতের সাক 


ধুমধাম করিয়া তাহার বিবাহও দিয়া দেন। দুর্তাগাক্রমে কয়েক বৎসর পরে এই পালিতা 
কন]াটির মৃত হয়। তারযোগে এই দুঃসংবাদ এচাম্মলের কাছে সোঁদন পৌছে। 

মহর্ষি ছাড়া আর ঠাহর আশ্রয় কোথায়? কাঁদতে কাঁদিতে আশ্রমে, গেলেন, 
তারবাঠাট দিলেন ঠাহার হাতে। 

এই শোকবার্তা পাঠ কারয়াই মহার্ষ'র নয়ন দুইটি করুণার হইয়। উঠিল । পালিত 
কন্যার ছেলেটি বাস করিত এাম্মলেরই গৃহে, তাহাকে মহধ'র কোলে তুলিয়। দিয়া 
অভাঁগনী নারী অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলেন। দেখ' গেল, রমণস্বামীর গণ্ডেও 
ভগুধার। নামিয়া আসিয়াছে । সবপাশমুন্ত আত্মজ্ঞানী তাপস দুঃখনী এচাম্মলের শোকের 
অংশ নিতে আগাইয়। আসিয়াছেন। 

একে একে স্বামণ পুত্র হারাইয়৷ এচাম্মল পাগলের মতো হইয়া গ্লিয়াছিলেন। কিন্তু 
রমণের য্লেহচ্ছায়ায় আসিয়া বসার পর সে শোক-দুঃখ অনেকট। সহ্য হইয়। যায়। কিন্তু 
এবারকার আঘাত হৃদয়ে বড় বেশী বাজয়াছে। 

চিরদু্গাখনী শিষ।র কামার সহিত গুরুও আজ তাঁহার অনুধারা মিশাইয়। দিলেন। 
শিষ্যার শোক-তাপ 1কছুক্ষণের মধেঃই কোথায় যেন অদৃশ্য হইর। গেল । 

শাস্তধর মহাপুরুষের ল্পর্শে এচাম্মলের হৃদয় এবার শাম, অন্তমু্থীন। সকলের 
নয়নসমক্ষে ফুটয়। উঠিল রমণ মহর্ষির মানবাঁয় রূপ, আর সেই সঙ্গে দেখ গেল 
লোকগুরুর লৌকিক জীবনের এক করুণাধন প্রকাশ। 


খাবার নয় রোজই এচাম্মঙ্গকে বিরূপাক্ষ গৃহায় যাইতে হয় । সোঁদন তান ফাঁপিটি 
হাতে নিয় পাহাড়ে উঠিতে যাইতেছেন। হঠাৎ চোখে পাঁড়ন--পাহাড়ের পাদদেশে, 
পথের এক্ধারে দাঁড়াইয়া মহষি' এক অপারাচত ব্যন্তির সাত নিমনস্বরে কি আলাপ 
করিতেছেন। 1ঠাঁন হয়তে৷ জনুরী কথার আলোচনায় ব্যস্ত, ঞাম্মল তাই কোনো ক 
না বালর। পাশ কাটাইয়। চালিলেন। 

মহষি" সহাসে! তাহাকে ভাঁকিয়।৷ কহিলেন, “আচ্ছা শুধু শুধু পাহাড় বেয়ে কষ্ট 
কয়ে আর ওপরে যাও কেন, বল তে। ? আমি তে নিচে এখানে রয্নেছি 1” 

এচাম্মল একটু থমাঁকর়। দাঁড়াইলেন, কিন্তু কথাবাঠা বলা আর হইয়া উঠিল না। 
রমণের কাছে তখন দাঁড়াইয়া আছেন সেই অপারচিত ব্যাস্ত । এচান্ছল আর সেখানে 
অপেক্ষা করিলেন না । তাছাড়া, এখন কাজের তাড়াও কম নর, গুহায় পৌছিয়াই সকলের 
ভোজনের ব/বন্থা কারতে হইবে। 

1বন্তু গুহায় প্রবেশ করাত ঠাহার বিস্ময়ের লীমা স্াহল না। দেখিলেন, উজ্ঞ 
ভারত হইতে আগত এক দর্শনাথা পঙতের সঙ্গে চছার্ প্রশান্তভাবে কথাবাঠা 
বাঁলতেছেন। এক আশ্চর্য ব্যাপার ! এইমান্র যে পাহাড়ের নিচে হরিকে তিনি 
বাক্যাললাপে রত দেখিয়া আদিলেন। এচাম্মল কিংকর্তব/বমূড় হইয়। গিয়াছেন, দেহ 
ঠাহার থরথর করিয়া কাপিতেছে। 

রমণ গৃষ্মতহাস্ে প্রশ্ন করিলেন, “ক গো, আজ এমনধারা ভাব কেন তোমার ? কি 
হয়েছে খুলে বল তে ?” 

এচাম্মল কল্প্রকণ্ঠে কহিলেন, “ভগবানৃ, আপনাকে যে এইমান্ল পাহাড়ের নিচে আমি 
দেখে এলাম। এক ভদ্ুলোকের সঙ্গে দাঁড়য়ে আপান আলাপ করছিলেন। আমি 


নহাষি' রম ২৬১ 


পান দিয়েই যে চলে এলাম । দেখতে একটুও ভুল আমার হয় নি। কিন্তু এঁক 
জবিস্বাসা ব্যাপার ? দূই জায়গাতেই কি এক সঙ্গে আপাঁন রয়েছেন ?” 

অভ্যগত পাগত অনুযোগ দিয়া কহিলেন, “স্বর্মী, এখানে এই গুহার ভেতরে বসে 
এতক্ষ্গ ধরে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ কচ্ছেন, অথচ দেখাছ, এই একই সময়ে 
িষ।কে পাহাড়ের নিচে দাড়িয়ে দেখা দিতে আপনার বাধছে না। আমার ওপরও 
একটু কৃপা ফরুন '” 

সুকোৌণলে মহার্ষ এ প্রসঙ্গ এড়াইর়া গেলেন । সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “এচাম্মল 
যে আমার কঞ্থাই ভাবে, আমাকেই ধ্যান করে। তাই তে। এরকম দেখেছে ।" 


সেবার এফ ইউরোপীয় দর্শনার্থী রমণের আশ্রমে আঁগয্লাছেন। আহার ও বশ্রামের 
পয় অধুণাচলের পাবত্য পথে তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই বিখ্যাত পাব শৈলের 
নানা জগ্চনে ঘাহ। 1ক্ছু দর্শনীর আছে তাড়াতাড়ি সব দেখিয়া ফোঁলতে চান। বহুগ্ষণ 
ঘোর়াকেরায় পর সাহেব কিন্তু পথ হারাইয়৷ ফোলিলেন। আশ্রমে ফিরবার আর কোনো 
উপায় রাহুল না। রোদ্রের তাপও সৌঁদন প্রচও, শ্রাস্ততে তিনি অবসন্ন হইয়া পাড়লেন। 

এদিকে ভাহার বিলম্ব দেখিয়।৷ সকলে শত ₹ইয়৷ উাঠয়াছেন। নৃতন লোক, 
কোথায় পথ হারাইলেন কে জানে 2 ফারিয়া আসিয়া আশ্রামকদের তিনি এক অস্ভুত 
কাহনী শুনাইলেন। শ্রোতাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। 

তিনি কহিলেন, “পথ ভূলে যাবার পর ক যে করবে৷ ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন 
. সময়ে দেখ! হয়ে গেল রমণ মহধি'রই সঙ্গে, এ পথেই কোথায় নাক যাচ্ছিলেন। 
[তাঁনই তে আমায় খানিকটা পথ এগয়ে দিয়ে গেলেন। তাই তো ফিরতে পারা 
গেল ।”" 

শিষ্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওায় কারতেছেন। কারণ, ঠাহারা সবাই জানেন, 
মহর্যি সার সকাল শিষ৷ পারবৃত হইয়া আগ্রমে বসিয়৷ আছেন, ক্গণকালের জনও 
বাহরে যান নাই। 

জ্ঞান তপস্থী রমণ কিন্তু বরাবরই শিষ।দগকে অলো কিক ক্রিয়া বা দর্শনাদ সম্পর্কে 
আগ্রহশীল হইতে নিষেধ করিতেন। তাহার আধগাত্মক সাধনার আদশ- আত্মানু- 
সন্ধান ও আত্মজজান। এই দিকেই শিষ্য ও ভন্তেরা সাধনা ফেব্দ্রীভূত করুক ছহাই তিনি 
চাহিতেন। 

আত্মজ্জানী মহাপুরুষ আত্মার গভীরে সদা অবাস্থত থাকেন। অই প্রপণ্টময় জগতের 
সব কিছুই ঠাহার নিকট নাট/ভিনয় ছাড়া কিছু নয়। নিজ জীবনে শুরে সুরে এই 
পরম উপলান্ধকে তান ফুটাইয়! তু'লিয়াছেন। তাই বাঁহরকঙ্গ জীবনের কোনো দুঃখ, 
কোনে বাধাবিদ্বই দেহাস্ববোধহীন মহা গাপসকে চণ্চল কারিতে পারে নাই। 


অনেকাঁদন আগের ক্থা। কিশোর রমণ তখন অবুণাচলের বিশিষ্ট সাধকর্পে 
খ্যাত হইয়। উঠিয়াছেন। চারিদিকে ঠাহার সদাই থাকে ভন্ত শিষ্য দর্শনার্থীর ভিড়। 
বালানম্দ নামে এক্গ দুষ্টু প্র্তির “সাধু' রমণের জনাপ্রয়তাকে কাজে লাগাইতে থাকে । 
ইছাও সে বুঝিয়া নেয়, বত উপদুবই সে করুক না কেন, দেহাত্মবোধহীন সাধ ক রমণ 
তহাতে কোনে। বাধ দিবেন না। 


৬২ ভারতের সাধক 


রমণের ক'ছে অনেক দর্শণা্থীই আসে। তাহাদের কাছে প্রায়ই এ সাধুটি খুব 
ঘুরুবিয়ানা দেখায় । ও দ্ধত্য তাহার 1কস্তু এখানেই শেষ হয় না। রমণ প্রায়ই থাকেন 
মৌন. মুদিত নয়ন বা ধ্যানাবিষ্ট। তাহার সম্মুখে দীড়াইয়।৷ বাজানল্দ দর্শনাথাঁদের বলে, 

"দ্যাখো, এ বাচ্চা মামারই শিষ্য । একে তোমরা খাবার দাও, ভেট দাও ।” 

ভাবটা এই সে রমণের এক মস্ত অভিভাবক, আর রমণ তাহারই আজ্ঞাবহ একজন 
ছোকুর। সাধক মান্ত। এমান ধৃষ্টতা এই লোকটি দিনের পর দিন দেখ'ইতে থাকে । 
রমণ 1কন্তু সদাই থাকেন মৌনী, নিবিকার! এ কথার প্রাতবাদে একটিবারও তিনি 
মুখ খোলেন নাই। 

দর্শনাথাঁরা চালয়া যায়, বালানন্দ রমণকে চুপি চুপ বলে, “দ্যাখো, আম এমানভাবে 
রোঞ্জ সবাইকে বলবো _আমি তোমার গুৰু । ভেট ছিসাবে তাদের কাছ থেকে টাকাঞ্ড় 
আদায়ও করবে৷ । এতে তোমার তো বাছা ক্ষতি-বাদ্ধ কিছু নেই। তুমি যেন আমার 
কথার প্রাতবাদ ক'রে ব'সো না, সব ফ।স করে দিয়ো না ” 

রমণ 'কল্তু কোনো কথাতেই কান দেন না, দিনের পর 'দিন পরম প্রশান্ত নিয়া 
এই দুর্বত্তের অনাচার সহ্য করিয়। যান। 

ভন্তেরা প্রায় খেপিয়া রাহিয়াছেন, কিন্তু এই ভভ্ত সাধুকে শাসন করিবার শন্তি 
তাহাদের নাই। কারণ, তাহার এই দুষ্কাতর পরেও রমণ নিজে রহিয়াছেন অচণ্ল। 

শেষটায় ভন্ত পলনীস্বামীর আর ধের্ধ রহিল না। অতাঁক“তে সোঁদন এক ঝগড়া 
বাধাইয়৷ বাঁসলেন। ভগ সাধু বালানন্দ তো ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। সবাইকে সে জঘন্য 
গালাগাল দিতে থাকে, এমন কি রমণের গাঠেই সে থুতু ফোলয়। বসে। আত্ম, 
সমাহত কিশোর সাধকের ইহাতেও কিন্তু কোনে ভাব-বৈলক্ষণ্য সোঁদন দেখা যায় ন ই। 

ভন্তেরা মহা উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তথাঁন এঁ ভও সাধূকে তাহারা বাহির করিয়। 
দেন। গুহায় আবার শাস্ত ফিরিয়া আসে। 

আরও পরবর্তাঁকালের কথা ॥ গুটিকয়েক শিষ্য নিয়া রমণ তখন পত্র সানুদেশে, 
ঠাহার আশ্রমে বাদ কারিতেছেন। এক রাতে একদল দুধর্ধ চোর সেখানে উপীঁশ্থৃত 
হয়, ঘরের জানালা-দরজা৷ ভাঙিতে থাকে । িষোরা লাঠিসোটা নিয় প্রস্ুত হয়। 

রমণ [তস্তু প্রশান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "চুপ ঝরো, বাধা দেবার কোনে প্রয়োজন 
নেই। ওরা ওদের কাজ করছে করুক। আঘাদের দিক থেকে কর্ব্য হচ্ছে, সহ) ক'রে 
যাওয়--সব কিছু ক্ষমা কর] 1” 

চোরের দলকে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, “ওহে বাপু, তোমরা ব্যস্ত হয়ে না, শ্বচ্ছন্দে 
ভেতরে ঢুকতে পারো, কেউ বাধা দেবে না। যা ছু সামান্য জিনিসপ& এখানে আছে, 
নিয়ে যাও। একটি কর্থাও কেউ তোমাদের বলবে না1% 

1কস্তু এমন সহজ সরল কথার মর্ম তন্করের৷ বুঝতে চাহিবে কেন ? ভাবিল, আসলে 
এ প্রস্তাব সাধূদের ছলনা মানু, ঘরে ঢুকলেই তাহাদের ফাদে ফেল হইঝে। তাই বার 
বার আমন্ত্রণ করা সত্তেও সম্মুখের দরঞ্জ৷ দিয়া তাহারা ঢুঁকিতে আগল না। 

রমণ উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন, শিষাদের নিয়া তিনি আশ্রম তাগ করিলেন, 
এবার শূন্য গৃহে তাহারা চ্ছন্দে ঢাকতে পারে । 

সবপ্রথমে জাশ্রমের পালিত কুকুর কারুগ্ননকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো 

হইল--তস্করেরা যেন হাতের কাছে পাইয়া অহাকে ন৷ মারিতে পারে । 


মহাষ' রদ ২৪৩ 


সাঙ্গোপাঙ্গসহ রমণ বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে চোরেকা তাহার পায়ে 
সজোরে লা/ঠ মারিয়া বাঁসল। 1কস্তু সোঁদক মহাপুরুষের ছুক্ষেপ নাই। শাত্তস্বরে 
কহিহে ন “এতেও যাঁদ খুশী না হয়ে থাকে তবে জারেকট, পাও জখম করতে পারো ।” 

[শিষা রামকৃফস্বামী এবার সবেগে সম্মুখে আগাইয়া আসেন, দুই হাতে আগলাইয়। 
তিনি গুরুকে বাচান। 

নিকটস্থ এক চাল্সাঘরে গিয়া রমণ ও ঠাহার শিষোরা উপবেশন করেন। এঁদকে 
তস্করেরা তথ অথ করিয়া 'জানসপন্র থুশঞজতেছে, অনেক কিছু লণ্ডতও করিতেছে। 
আগ্রমগৃহ অন্ধকার। আলোর অভাবে কাজের বড় অগুবিধা। তস্করদের একজন 
আসিয়া কাহিল, “ওহে, শিগ-গীর একট। লষ্ঠন যোগাড় ক'রে দাও তে!” 

অভ্ভুঠ দুঃসাহস ইহাদের । একদল ভঙ্ত তো একেবারে মারমুখী ৷ কমু রমণের 
আদেশে তৎক্ষণাৎ একটি লষ্ঠন দিতে হইল । 

আশ্রমে বেশী কিছু ছিল না, সামান্য দুব্যাদি নিয়াই চোরেরা সেদিন ক্ষু্মনে চাঁলয়া 
যায়। 

লাঠির আঘাতে ছশিষাদের দেহেরও নান চ্ছান কাটিয়া 'গিয়াছে, রমণ তাহাদের 
তাড়া হাঁড়ি মলম লাগাইতে বাললেন। কিন্তু শিম্যেরা গুরুর জনাই বেশী বাস্ত। তাহারা 
কহিলেন, “স্বামীর নিজের দেহে যে আঘাত লেগেছে, তার কি বাবস্থা হইবে ?” 

রমণ ফোতুকভরে শুধু কহিলেন, “হ্যা, আমি ওদের 'পুজো? কিছুটা পেয়েছি বোঁক ?” 

এই 'পুজোর' ফল কস বড় মর্মা্তক । আঘাতের চোটে রমণের উঠদেশ কানন 
শিয়াছে__রন্ত বারতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া এক শিষোর আর 'ধর্য রহিল না। একটা 
লোহার ডাগাহাতে নিয়া উত্তোজত স্বরে কাহলেন, “ভগবান, একবারটি আপাঁন আদেশ 
দিন, আমি এই দুষ্টদের উপবুন্ত শিক্ষা দিয়ে আসি।” 

ধীরকণ্ঠে রমণ কাঁহলেন, “দ্যাখো, আমরা সাধু । আমাদের ধর্ম আমরা কোনো" 
মতেই ছাড়বো না॥ তুম যাঁদ আজ এই লে হার ডাগ্া ওদের মাথায় মারো, হয়তো কেউ 
না কেউ মারা যাবে। এর জনা লোকে কিস্তু চোরদের অনুযোগ দেবে না, দেবে 
আমাদের মতো সাধুদের । ওরা হচ্ছে পথঘ্র্ট, অজ্ঞানান্ধ অভাগা মানুষ । ভালমন্দের 
চার এ দুর্ভাগাদের নেই । সে চার যে আমাদেরই করতে হবে । নীতি ও আদর্শকে 
আঁকড়ে ধরে আমাদের থাকতে হবে । আর ভেবে দ্যাখো, যাঁদ কোনো৷ অসতর্ক মুহৃত্ডে 
তোমার দাত তোমার জিভটাকে কামড়ে দেয়, তুমি তাহলে দাঁংটাই উংপাটন ক'রে 
ফেলবে ?” 

সং অসং, ভাল মন্দ সব [ছুই এই মহাজ্ঞানী তাপসের দৃিতে হইয়া গয়াছে 
একাকার। সার! দৃশ্যঘান জগতে একই আত্মসন্তাকে 'তাঁন ওতপ্রোত দেখিতেছেন। 
সাধু ও চোর ঠাহার চোখে আজ একই আত্মার পৃথক রূপ ছাড়া যে আর কিছুই নয়। 


কাবাকষ্ঠ গণপাঁত শাস্ত্রী ছিলেন রমণের অন্যতম শিষ্য । ঈশ্বরদত্ত মেধা ও প্রতিভার 
বন্ে ইনি প্রার্সাদ্ধ অর্জন করেন। বেদ বেদান্ত, পুরাণ এবং কাব অলঙ্কার প্রভীত নান 
শাস্ত্রে ঠাহার ব্যুংপাঁত ছিল । এই সঙ্গে ভগবদৃদর্শনের জনও শান্ত্রীজী কম সাধনভজন 
করেন নাই। দীর্ঘাদন কৃচছুসাধনও করিয়া আসিতেছেন। 

বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত কাবারচনায় শাস্্রীজীর দক্ষতার পাঁরচয় মিলে । চৌদ্দ 


২৬৪ ভারতের সাক 


বর বয়সে ঠাহার এ গ্রাতিভা বিদদ্ধসমাজকে চমংকৃত করে, সাহিত্য ও ধর্সপান্জে 
পাঞ্জিতোর জন্য নি প্রাসাদ্ধ লাভ করেন। উত্তরকালে নবন্ধীপে সুরধী-সমাজ ঠাহার 
কাব্যপ্রাতিভায় মুগ্ধ হইয়া উপাধি দেন কাব্যকণ্ঠ। 

এত কালের শান্তপাঠ, জপতপ ও তীর্থভ্রমণের পরও শান্্রীর জীবনে আসে নাই 
অধ্যাত্ম-জীবনের সার্থকতা । অন্তরে ভ্রালতেছে প্রবল অশাস্তর জ্বালা । 

সোঁদন পাত্র কার্তকেয় উৎসব। গণপাতি শান্্রীর অন্তরে বার বারই এক 
অবান্ত বথা গুমরির়। উঠিতেছে। যে শাস্ত যে অমৃত লাভের জন্য সারা জীবন তান 
ছুটাছুটি করিক্পা আসসিয়াছেন, তাহার সন্ধান তে পইলেননা। তবে কি এ জীবন বাথ 
হইবে? কোথায় যাইবেন, কাহার কাছে আশ্রর নিবেন ভাবিয়া কূল পান না। 

সহ্‌স৷ মনে পাঁড়ল, অনুণাগারর কম্দরে উপাঁবিষ্ট [কিশোর স্ামী'র কথা। সদাই 
ধ্যানাবেশে আত্মপমাহিত অবস্থায় তাহার দিন কাটে। ইহার কাছে কি আকাঙ্্ষিত বনু 
পাওয়া যাইবে না? এমন ত্যাগ [তিতিক্ষা ও ধ্যাননিষ্ঠ। শান্্রী কোথাও দেখেন নাই। 
নিশ্চয়ই এ সাধক সদ্ধকাম। আজ জিজ্ঞাসা করিয়৷ জানিয়া নিবেন, জীবন-তপস্য 
ঠাহার সফল হইবে কনা। 

চিন্তাকুল মনে গণপাত শাস্ত্রী বিরৃপাক্ষ গুহায় আসির। পৌছলেন। রমণত্বামীর 
চরণ দুটিকে জড়াইয়৷ ধরিলেন, সাশ্ুন্য়নে ক'ছিলেন, “প্রভূ ধর্মশান্ত্র এযাবং অনেক পাঠ 
করেছি। জপতপও কম করা হয় নি। কিন্তু অমৃত জ্যোতির এক কণাও লাভ করতে 
পার নি। তাই আপনার চরণে আজ আশ্রয় নিলাম ।% 

রমপ নীরবে নিম্পলক নেন্রে প্রায় পনের মিনিট কাল পাওতের দিকে চাহয়। 
রাহলেন। তারপর প্রশাস্ত কণ্ঠে কাহিলেন, “একান্তভাবে কেউ যাদ অনুসন্ধান করে-. 
কোথা থেকে 'আমি' বোধটি উদ্‌গত হচ্ছে, তাহলে ক্রমে খেখানেই মন বিলীন হয়ে যার 
-এই হচ্ছে গকৃত তপস্যা। যাঁদ কেউ জপমস্ত্রের উংসাঁটর খোঁজ করে, তাহলে সেইখানেই 
গন একেবারে 'মাঁলয়ে যায়-_প্রকৃত তপস্যা একেই বলে। 

শান্্রবাকা ও ধর্মোপদেশ গণপতি শাস্ত্রী অনেক শুনিয্াছেন। উপদেশপূর্ণ যে 
কথ করাট এইমা্ শুনলেন, তাহার মতে। সর্বশান্ত্র বিশারদ প্রাতভাধর পুরুষের কাছে 
তাহা অজজান। নর়। ক্তু তরুণ তাপসের শ্রামুখের বাণী যেন চৈতন্যহ্য়। শাস্তীর 
সবসন্তার মূলে উহা প্রচ ঝাঁকুনি দিয়া যায়। অপার্থিব আনন্দধারা৷ তাহার দেহে মনে 
ছড়াইয়৷ পড়ে, আর এ আনল্দ উৎসারিত হয় রমণের দেহ হইতে। 

গণপাঁত শান্জী সংস্কৃত ভাষায় সুপগিত। এখন হইতে ঠাহার ব্হুতর রচনার, অনবদায 
ভাবে ও ভাষার রমণের প্রশন্তি-গ,থা তিন গ্াহতে থাকেন । রমপের ভাব ও আদর্শের 
বু ব্যাথ্যাও তিনি রচনা করেন। *ভগ্বান্‌ শ্রীরমণ' বা 'রমণ মহধি+ নাম গণপতি 
শান্্রই দেওয়। । এখন হইতে দেশে ও বিদেশে এই দুইটি নামেই রমণদ্থামী পছ্িচিত 
হইয়। উঠিতে থাকেন। 


এক বংসর পরের কথা । রমণ মহর্ষির ₹ুপা গণপাতি শান্্ীর জীবনে সেদিন হঠাং 
এক জলোৌকিক লীলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাণ করে। তিনুবাতচুর-এর গণপাঁত নাম্ষরে 
বাসর! সে রান্রে শান্্রীজী ধন জপ করিয়া চাঁলিয়ছেন। এ সময়ে হঠাৎ ঠাহার অন্তরে 


মহর্ষি রণ ৬৬ 


» জাগিয় উঠে রমণ মহর্িকে দর্শনের তীর ইচ্ছা । এ ইচ্ছ৷ সোঁদন তাহার প্ণ হয় বড় 
'বিজ্ময়করবূপে। 
শাস্তীজী দেখেন, মহা মাম্বর মধ্যে কাহার সম্মুখে আঁবভূতি। শুধু তাহাই নয়, 
তাহার অলোৌকক দেহের স্পর্ণও শীস্ত্রীজী অনুভব ক'রে আনন্দে তিনি বিহ্বল হইয়া 
পড়েন। শাস্ত্রী বলিয়াছেন, মহাষ" এসময়ে অঙ্গুলি 'দিয়।৷ ঠাহার মস্তক স্পর্শ কয়েন, 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার সারা দেহে উঠে দিব্য রসের তরঙ্গ । 
অথচ রমণ কন্তুওরুভান্নামালাই-এ আসার পল্ন হইতে একটি দিনের জন্যও কোথাও 
বাঁহরে যান নাই। জীবনে কোনোদিন তিরুবাত্তয়ুর নামক হ্ছানটি দর্শন করেন নাই। 
[কছুঁদন পরে গণপাতি শ্রান্ত্রী মহর্ধির কাছে ঠাহার এই অলোঁকিক অভিজ্ঞতার 
কথা বিব্ত করেন। মহর্ষি ইহার উত্তরে বলেন, “কয়েক বংসর আগে অনুণাচলের 
' গুহায় একদিন আম শুয়ে আছি। হঠাৎ অনুভব করলাম, জামার দেহটি কেবলই বহু 
উতর আঙ্াশে উঠে যাচ্ছে। ক্রমে দৃশঃমান বন্তু সব অস্তাহ্ঠত হয়ে গেল, আর জানার 
চারিদিকে রইলে। শুধু এক শুদ্র জেযাতর পারমওল। 
শাকছুক্ষণ পরে আমার এ নেহ আবার নিচে নামতে শুরু করলে।। তারপর 
চোখের সামনে পেলাম বন্তুজগং। নিজের মনে মনেই আমি বললাম, 'এরকম ক'রেই 
সিন্ধগণ নিশ্চয়ই আবির্ভূত অন্তরহিত হয়ে থাকেন। আমার 'কিস্তু সে সময়ে ধারণা 
হ'লো, আমি [ঃরুবত্তিমুরে এসে পড়েছি।' একট। বড় রাস্ত। ধরে এগিয়ে গেলাম । এরই 
, একধারে কিছুদূরে গণপাতর ঘান্দর। সরাসাঁর চেতরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু সেখানে 
, ক বলেছি বা কি করেছি তা স্মরণ নেই। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বাহ্জ্ঞান ফিরে 
এলো ৷ দেখলাম, বিরৃপাক্ষ গুহায় শুয়ে আছি । দেই দিনই আম পলনীস্বামীর কাছে 
এ ঘটনাট৷ বলেছিলাম--তথন সব সময় সে আমার কাছে থাকতে ।” 
শিষাদের অধ্যান্ব-সাধনার প্রয়োঙ্জনে, কখনে। বা তাহাদের আত আহ্বানে রমণ মহার্যর 
এরুপ জলোকিক আবরার মাঝে মাঝে দেখা ঘাইত। কিন্তু এ ধরনের বিভাতি দেখাইতে 
নিজে কখনও তিনি উংসাহী ছিলেন না। যেটুকু অলৌকিক ঘটনা হঠাৎ প্রকাশিত 
হইয়া পাঁড়ত, ফ্াধারণত তাহা! লোগচলোচনের আড়ালে রাখিতেই তিনি চাঁহতেন। 
জানাজা।ন হওয়ার পর, কৌতৃহলী ভক্তের! এ সম্পর্কে প্রশ্থ করিলে মহর্ষি শুধু ক হতেন, 
“কে জানে? বোধ হয় অনুণাচলের 1দন্ধগণই এসব কাও টয়ে থাকেন।” 
সাধনার ধে গভীরে শিষ/দের রমণস্বামী চালিত কগ্িতে চাহতেন, গণপাঁত শান্ীর 
পক্ষে তাহা কিন্তু অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই। স্বদেশের মুক্তি ও ধর্ম-সংস্কতির উজ্জীবন 
ছিল তাহার প্রধান চিস্তা। এ চিন্তা কখনে তান ছাড়তে পারেন নাই। আত্মিক 
মাধনার পথে তাই এক দুষ্তর বাধা আসর উপাচ্ছিত হয়। 
১৯১৬ সালে রমণের এই প্রাতভাধর শিযোর লোকাস্তর ঘটে। জীবনে ঠাহার আত্ম- 
সাক্ষাৎ গার ঘটিয়াছিল (কিনা, রমণকে এ প্রশ্ন করা হয়। অবলীলায় তান উত্তর দেন, 
“কি ক'রে তা সন্তব হবে? তার মনে সক্ষস্প যে শেষ পর্যস্ত রয়েই গিয়েছিল ।” 


ভন্ত রাঘবাচারিয়ার ঠাহার জীবনের অন্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বাঁলয়াছেন। মহর্ষি 
৪মখ সেদিন বু ভঙ্ত পারবৃত হইয়। বাঁসর। আছেন। রাঘবাচারির়ারও সেখানে উপাস্ছিত। 


১৬৬, ভারতের সাক 


ঠাছার জবর়ে এ সময়ে এক তীব্র আকাঙ্ক' জাগায় উঠে, মহর্যির লোকোত্তর রূপ তিনি 
আজ দর্শন করিবেন, ঠাহার মাহুমা উপলান্ধ করিবেন। 

মহাষ' রমণ সামনা-সামনি বাঁসয়। আন্ধেন। তাহার পিছনে একটি দেওয়াল, দক্ষিণা. 
মৃর্তির এক চিত উহাতে টাঙানো । রাঘবাচারিযার দেখিলেন, মহি'র জীবন্ত দেহ ও 
দক্ষিণামূর্তির এ চিত দুই ই ধীরে ধীরে একেবারে অরৃশ্য হইয়া গেল। দেওয়ালটিও 
কোথায় অগ্হিত হইয়। গিয়াছে, দেখা যাইতেছে শুধু মহাশূনোর সীমাহীন বিস্তার। 

তারপর দৃশ।টি বদলাইর। যায় । রাঘবাগাযয়ার দেখেন, শৃত্রবর্ণ মেঘরাশি ধাঁবে ধাঁরে 
সেখানে জমাট বাধিতেছে। কিছুক্ষণের মধোই রমণ মহধি'র দেহ ও দক্ষিণামৃতি'র 
চিন্রটি প্ৰবৎ বিরাজ করিতে থাকে । মহাপুরুষের চারদিকে ঘনায় এক 'দিবাজ্যোতির 
পারমণ্ডল । 

এ জলোঁকিক দর্শন রাঘবাচারয়ারকে হতবাক করিয়।৷ দেয়। রমণকে সাধাঙ্গে 
প্রণাম করিয়৷ নীরবে কল্প্রবক্ষে তান কক্ষ হইতে নিষ্্রান্ত হন। 

একমাস পরে রমণের সহিত আবার তাহার সাক্ষাৎ হয়। সেই দিনকার অলৌকিক 
দশে র তাৎপর্য জানার জনা তান খুব বাগ্র। ঠঁহার প্রশ্নের উত্তরে রমণ কহিলেন, “ভুমি 
যে সেদিন আমার প্রকৃত রূপাটি দেখতে চেয়েছিলে | আমার অন্তর্ধানই তুমি দেখেছ, কারণ। 
জাম যে আকারহীন | সঙ্গে সঙ্গে জারও যা ক্ছু বেশীর ভাগ দেখেছ, ৩1 হয়তো 
তোমার গীতঅপাঠ থেকে উদ্ভূত হয়েছে !_-গণপতি শাস্্রীরও তোমার মতোই এক 
অলৌকিক দর্শন হয়োছল ৷ তার সঙ্গে তুমি আলাপ ক'রে দেখতে পারো। তবে, এ 
ধরনের অনুসগ্ধিংসা ছেড়ে দিয়ে 'আম কে' তা ই আবিষ্কার করবার চেষ্| করো । এই 
পরম তত্তের সন্ধানই হ'লে। আসল সাধনা ।” 

রমণ মহার্ধর প্রথম জীবনের শিষাদের মধ্যে ছিলেন এক নাম-ন। জানা সাধক । 

, ধ্াপূরুষের অপার ল্লেহ ও করুণ। [তাঁন লাভ করেন। বিরূপাক্ষ গৃহায় পচ দিনের জন 

/ভন্তটির আগমন ঘটে, তারপর আর ঠাহাকে কখনো দেখ যায় নাই ; রমণের পার 
ধারা ঠাহার উপর অকপণ করে বাঁধত হইত। বহু ভন্তের ভড়েও দেখা যাইত, ম্হষর 
অমৃতময় দৃষ্টি নবাগত সাধককে বিশেষভাবে আঁভাঁসণিত করিতেছে । তান তামল 
ভাষায় মহর্ধিকে লক্ষা করিয়া এক অপরূপ প্রশস্ত রচন৷ করিয়া যান। 

'রমণ সদৃগুরু' নামে এই মনোরম সংগীতমালা তিনি রচনা ঝরেন। সোঁদন গুহায় 
বাঁসয়া একাট ভঞ$ সূন্দর সুর-তান-লয় যোগে ইহা গান করিতেছেন। রমণ মহষ'রও 
সোঁদন যেন মন খুলয়া গির'ছে। সকলকে বাস্মত করিয়া ঠনজেই ঠাহার সঙ্গে সুর 
মিলাইয়। [তান স্তবগান শুবু করিয়৷ দিলেন । 

এই কাও দেখিয়৷ ভন্কাট কৌতুকী হইরা উঠে। পরিহাস করিয়া বলে, “ভগবান, 
নিজস্ব স্তব নিজে গাইবার দৃষ্টান্ত আমার জীবনে 1কস্তু এই প্রথম দেখলাম ।" 

সনগুরু তৎক্ষণাৎ উত্তরে কহিলেন, “সে কি কথা ? রমণকে এই ছয় ফিট দৈধোর 
মধ্যে তোমর ম্বীমিত ক'রে দেখছে কেন? সে যে এক সর্জনান ও স্বব্যাপক সহা !” 

শিষা না হইলেও শেষাদ্রি স্বামী ছিলেন রমণের এক গুণগ্রাহী ভন্ত। শাস্ত্রে 
প্রবেই তাহার দীক্ষা লাভ হইয়াছে, কিছু কিছু অলোকিক বিভূঁতির অধিকারীও 
হইয়াছেন বহু চ্ছানে তপস্যাদি করার পর তিরূভাল্লামালাই-এ আসিয়া তানি বাস করিতে 
থাফেন। হঠাৎ সদন অরুণাচলেশ্বর-মান্দরে আসিয়া রমণকে দর্শন করেন, আর সোঁদন 


মহর্ঘি রহণ ২৬৭ 


হইতেই এক আবিচল শ্রদ্ধ। নিয়া তিনি এই সরবত্যাগী তাপসের জয়গান করিয়া বেড়ান। 
তাহার উৎসাহ ও প্রেরণায় বহু লোক রমণের কৃপা লাভ বরে। 

জনক বত শেষাদ্রি স্বামীর প্লেহভাজন, রমপ্রে আশ্রষ সে গ্রহণ করুক ইহাই তিনি 
চান। কিন্তু বার বার বলা সত্তেও লোকটির যাওয়৷ ঘাঁটয়। উঠিতেছে না। শেষা্রি 
একাঁদন বড় উত্তেজিত হইয়। টাঠলেন। তিরস্কার করিয়া বাঁজলেন, “সে কি কথা! 
রমণের নিকট তৃমি এখনো যাচ্ছে৷ ন৷ | তুমি কি জানে না যে ঠার কাছে না যাওয়ায় 
তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হচ্ছে ।৮, 

তবস্কৃত বান্তি ভীত হয়, রমণ মহার্ধীর কাছে গিয়া কাদিয়া পড়ে। মহ সহাস্যে 
এই তিরস্কারের ত ংপর্য বিগ্লেষণ করিয়া দেন। বলেন, “তুমি ব্রপ্ধহতা। করছো, একগা 
বলবার মানে-_তুমি নিজেই যে ব্র্ধ এ সতা তোমার উপলান্ধতে এখনে আসছে না। 
এটি কথাটি শেষাদ্রি গ্বামী এই হিসেবেই প্রয়োগ করেছেন; তোমার কোন ভয় 

ঠ 

ইংরেজ তরুণ এফ.. এইচ. হামফ্রিজ্-এর জীবনে রণ মহর্ষির প্রভাব সঢারিত 
হয় এক্স লোকোত্তর লীলার মধ্য 'দিয়া। এ কাহিনী বড় বিস্ময়কর । পুলিসের এক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে হামার েলোরে আসেন । অরুণাচল হইতে এ শহরটির 
দুরত্ব মাত কয়েক মাইল। ঠাহার অধানুস্থ মুন্সী নরসিংহায়। র কাছে এ সময়ে তান 
তেলুগু শিখিতেছেন। 

সহসা একা দিন তেলুগু শিক্ষক মুর্দীকে তিনি বলিয়া বসেন, “আচ্ছা, তুম ক এ 
অগ্চলে কোনো সাধু মহাত্বাকে জানো 2" বড় অভাঁকত এ প্রশ্ন । মুসী চমাকর। 
ভিড । এ প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইয়। দিয়া কহিলেন, “না স্যর, এমন কাউকে তে 

1% 

দুইদিন পরের কথা। ভোরবেলায় নরসিংহায় ছারকে গড়াইতে আসিয়াছেন, কিন্তু 
আজ তাহার কথ শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। হামফ্রিজ কহিলেন, “গুলী, 
তুম ন বলেছিলে কোনো মহাত্মার সাথে তুমি পরিচিত নও? আমি কিন্তু তোমার 
গুবুদেবকৈ দেখে ফেলেছি--প্রত্যুষে ঘুম ভাঙবার আগেই স্বপ্নে আমার এ দশন হয়েছে। 
আমার পাশে সেই তন কি যেন সব বলা লেন, আমি ত| বুঝতে পারলুম না ।" 

এ কি অন্ভুত কাহিনী । সাহেবের কথ শুনিবার পর নরাসিংহায়া চুপ করিয়াই 
বাসা আছেন। কিছুক্ষণ বাদে হামফ্রিজজ স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, “জানো মুলী ? 
ভেলোর শহরের যে লোকটকে আমি বন্ধেতে থাকতে সর্বপ্রথষ দেখোছি, সে তুমি” 

এ যে আরও আবিশ্বাস্য | নরাঁসংহায়। জীবনে কোনো দিন বন্বেতে যান নাই-_ 
সাহেৰের সঙ্গে দেখা হওয়। তো দূরের কথা । অতঃপর হামব্রিঞ্জ আদ্যোপান্ত তাহার 
কাহিনী বাললেন। 

-ভেলোরে সবকারী কাজে যোগদান করার আগে হামফ্রিজ খুব অসুষ্ছ হইয়া পড়েন। 
এ সমরে বন্বেব এক হাসপাতালে 'চাকৎসার্থ কয়েকদিন থাকিতে হয়। সেদিন চুপচাপ 
বিছানায় শুইয়া আছেন হঠং কার্যস্থল ভেলোরে যাওয়ার চিস্তা মনে জাগিয়। উঠে। 
সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক অভিজ্ঞত৷ ঠাহার হয়। কোনে! এক অনৃশা শন্তির কৃপায় 
সৃক্ষাদেহে তিনি ভ্রমণ করিতে থাকেন। এ সময়েই ডেলোরের মুল নরসিংহায়াকে 
তিনি দোখিতে পান 


হ্ঠড ভারতে সাধক 


এ অলোঁকিক দর্শনের কথা শুনিয়। নরাঁসহায়। কোনো উত্তর দেন না, সঙ্গেহের 
দোলাস্প তান দ্ালতে থাকেন। 

[কস্তু এ সচ্দেহ ঠাহার বেশী দিন টিকে নাই। এই তরুণ ইংরেজ আঁফসারটি আর 
একদিন তাহাকে অনেক বেশী অবাক করিহ। দেয়। নরাসাহায়ার হাঠে সেদিন 
রহিয়াছে একগ'দা ছাব। হামগ্রিঞ্জ এগুলি সোংসাহে টানা নেন, তারপর খুজয়া 
খুশজয়া ইহার মধ্য হইতে নরাঁসহহায়ার গুরু রমণ মহয'র ছাঁবট। চট্‌ কাঁরয়। বা'হর করিয়া 
দেন--এ যেন ঠাহার আঁত পাঁরচিত বন্তর ছবি। 

আরও বিস্ময়ের কথা, হামঠিজ সোঁদিন পোঁজলের রেখায় যে চিট আঁকিয়া দেখান, 
তাহাতে রমণ মহাঁষ' এবং ঠাহায় আগ্রমগুহার সমগ্র দৃণ্যটি ফুটিয়া উঠে। সহাস্য মুন্সীকে 
বলেন, “হত, হুবু, এই চিংটি আম সেগিন স্বপ্নে দেখোঁছলান।” 


অতঃপর হামফ্রিজ রমণকে দর্শন করিতে আসেন । এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তানি 
লাখরাছেন, “পর্বতগুছায় ঢুকিবার পর মহার্ধর সম্মুখে, নীরবে ঠার চরণতলে য়ে 
বসলাম । দীর্ঘ সময় আরা বসেছিলাম, আর এ সময়ে কেবাঁল আমার মনে হ'তে 
লাগলো, আমি যেন আমার দেহসহ1 থেকে উধ্বে উঠে গিয়েছি । প্রায় আধ ঘণ্ট। ধরে 
আমি মহধষির চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, 'কিস্তু তার দৃ থেকে ধ্যান-তজ্ময়ত। 
একটুকুও অপসূৃত হতে দেখি নি। উপলান্ধ করতে লাগলাম, ঠার দেহটি ধেন 
পাঁতৈঝ্। খুক্টের এক মন্দির বিশেষ। আরো বোধ হতে লাগলো, এ দেহ।ট যেন 
সামনে উপাবি্ট মানুষ!টর কিছু নয়, ও। যেন ভগবানেরই এক যত্ন বিশেষ ৩ যেন নীরব 
নষ্পন্দ এক প্রাণহীন দেহ. যা থেকে 'দিবাঞ্জে]তি কেবল চারাঁদকে বিচ্ছুপিত হচ্ছে। 
তামার তখনকার মনের ভাব সত্যই অবর্ণনীয় 1" 

হাফিজ উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী ত্রুণ। মানব কল্যাণের আদর্শে তখন তানি 
উদদ্ধ। বাগ্রভাবে চহাপুরুষকে প্রশ্ন কঠিলেন, “ভগবান মনে আমার দ' ধাঁদনের 
সংকষ্প রয়েছে আম জগংকে সাহায্য করবো । তা কি আব কখনো পারঝে না 2 

উত্তর হইল, “হ্যা, ত। পারবে, যাঁদ আগে নিজ্জেকে তুমি প্রকৃত সাহায্য করে৷ । 
ভূলে ৫ লে চলবে না, তুমি জগং গ্থারা বিধৃত রয়েছে৷ । শুধু তাই নয়, ও জগংযে 
তোমারই আপন সন্তা । তুম নিজে যেমন এই 'বিগ্বসৃষ্টি থেকে পূথক নও, এই বিশ্বও 
তেমান তোমাতে রয়েছে ও তপ্রোত।” 

অলোক বিসতির উপর হানফ্রি্গের তীব্র আকর্ষণ ছিল। মহর্ষির সামিধ্ে 
থাঁতর। মে ঠাহার সে আকর্ষণ কমিয়া আসে। হামাফ্রি্দের জীবনে যে অধাত্মবীজ এ 
মময়ে রোপত হয় আচরে তাহ মঙ্কুরত হইয় উঠে। পরম কল।ণের পথটিই জীবনে 
[তান বাছিয়া মেন এবং উচ্চ চাকুরীর মোহ ছাড়িয়া ঘদেশে চাঁলর। বান। তারপর 
সেখানে এক ক্যাথালক সব্াসী মঠে যোগ্রদান ঝরেন। 


১৯১৬ সালের প্রথঘ ভাগে জননী আঙগাগান্ল অনুণাচলে আসেন । মাগুরার 
ধাঁড়াট দেনার দয়ে বিঞয় হইয়া গিয়াছে । বৃদ্ধ। জন্নী এযার তাই স্থায়ি চাবেই 1য় 
পুর রমণের সাথে বাস করিতে আসিলেন। সংসারআগাীর আগ্রমে মাতার এই আগমন 


হি রহণ ২৪ 


স্ব কোনো আলোড়নই তোলে নাই, একটুও ছন্দঃপতন ঘটায় নাই। আতি স্বাতাবিক- 
ভাবেই জননীকে রমণ সেদিন গ্রহণ করিলেন । 

ইহার পূর্বেও জননী একবার তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। সে মরে স্বরাবকারে 
[তানি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। মায়ের সেবায় রমণকে সোগন ি্দুমাত উদাসীন হইতে 
দেখা যার নাই । নিজ হস্তে পরম যত্ধে তিনি তাহার শুশুধা করেন) শুধু তাহাই নর, 
মাঠার রোগমুন্তর জন্য অরুণাচল শিবের কাছে সাধারণ মানুষের মতে। প্রারথন৷ জানাইতেও 
ঠাহাকে দেখা যায় । 

মাতাকে আশ্রমে রাখিলে 1ক হয়, প্রতিটি কথাবার্তা ও আচরণে রমণ তাহাকে 
বুঝাইয়। দিতেন, পুঠের সাহত ব্যবহারিক জীবনের কোনে সম্বন্ধ রাখ। আর তাহার চাঁলবে 
না। মাতৃত্বের দাঁব ও আঁধকার সম্ধন্ধে জননীর বেশী সচেতন হইবার উপায় ছিল না। 
তাছাড়া, তিনি কোনো কারণে কাহারে৷ উপর রুষ্ট হইলে রমণ স্পট ভ.যায় বালরঃ 
দিতেন, “জেনে রেখো, সব নারীই আমার জননী-_তুমি একাই নও ।” 

জ্ঞানতপন্থী পুণের এই স্মদশি“তার সাহত ম৷ ধীরে ধাঁরে [নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া 
নেন। আশ্রমের শাস্ত, বৈরাগ]ময় পাঁরবেশ ও সাত্বকত৷ শ্রমে ঠাহাকে হুপাস্তরিত 
করিয়া তোলে। 

পুণের আধ্যাত্মক স্বরূপ কু জননী মাঝে মাঝে উপলান্ধ করিতেন, রমণ যে এক 
শিবপ্রাতম মহাপুরুষ, এ অনুভূতি ঠাহার জাগিয়। উঠিত। একাঁদন রমণের সম্ুখে ৩নি 
শান্ত মনে বাঁসগ্লা আছেন। হঠাৎ দোঁখলেন, পুত্র সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, 
আর ঠাহার আসনটিতে [বিরাজমানর হিয়ছেন এক [শবাঁলঙ্গ ৷ জননী বড় ঘাবড়াইয়। 
গেলেন। এ অলৌকিক দৃশ্য [িসের ইঞঙ্গত জানাইতেছে ? পু কি তবে দেহত্যাগ 


করিবে ? 

চীৎকার করিয়। তান ঝাঁদিয়া উঠেন। পরক্ষণেই ত্বাভাঁবক দৃশা আবার তাহার 
সম্মুখে ফুটিয়। উঠে। তিনি দেখেন, রমণ প্রহৎ সশরীরে সম্থুথে রহিয়াছেন উপাবিষ্ঠ। 
( রণ মহার্ধ : এ. ওস্বর্ন ) 

আর একাদনের কথা, তন্তদল পাঁরবোছ্টিত হইয়া রমণ গুহার মধ্যে বাসিয়৷ আছেন। 
জননী সাবস্ময়ে দেখলেন, এ তে। তাহার রমণ নয়--এক শুদ্রকান্তি দেবমাতি তাহার 
সম্মুখে, আর ঠাহার গলা বেছটন করিয়। রহিয়াছে এক জোডা 1বধধর সর্প। 

জননী ভয়ে চীৎকার করিয়। উঠিলেন, “ও দুটোকে ধবদের কর শিগ্থীর বিদায় কর, 
গুদের দেখে আমার ভয় হচ্ছে।” 

এ অলোক দর্শনের মধ্য দিয়া অনুণাচলেশ্বর সোঁদন মহাসাধক রমণের দিব্য 
বরূপাটিই কি জননীকে জানাইয়া দিলেন ? 

রমণ নিজে ছিলেন সবত্যাগী। কিস্তু কোনোদিনই গৃহ ও গৃহত্যাগীর পাথক্য 
ঠাহাকে কারতে দেখ৷ যায় নাই। [নভে আশ্রমবাসী হুইঞাও মাতাকে সঙ্গে রাখতে তিনি 
একটুও থিধ। করেন নাই। আবার সংসার আগেচ্ছু বহু ভন্তকে তিনি ঘরে থাকয়। সাধন। 
করিংতেই বাঁলতেন। সম্লাসকামী ভন্তদের বালতেন “নে রেখো, পোণাক-পঠিচ্ছদ 
বর্জন কর৷ বা গৃহত্যাগ করাকে সম্গান ঝলে না। প্রকৃত সম্গযাস হচ্ছে বাসন।, কামনা ও 
মোহকে পাঁরতগগ্র করা ॥ সত্যকার সন্গ।স যে গ্রহণ করে, সে সঞ্তম্ত বিশ্বের মধে! লীন 
হয়ে যায়, একাত্খক হয়ে যায়। তার প্রেন সার। বিশ্বকে আলিঙ্গন করার জন! প্রসারিত 
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হয়ে উঠে ' ফাজেই সব্যাসী সাবকের প্রকৃত বোশিষ্য তায় ঠোরিক পারচ্ছদ বা গৃহতযগে 
নর--প্রুৃত বোশট) হচ্ছে তার সর্বাত্মক প্রেমে ।” 

মহাজ্ঞানী সাধক আরও বাঁজতেন, “যাঁদ তুমি এই সর্ধপারপ্রাধী প্রেম অনুভব করো, 
হাঁদ তোমার হুদ এই বিরাট জগৎকে বক্ষে ধারণ করার মতে প্রসার লাভ করে তবে 
আর এই সংসারাপ্রম ত্যাগ করার ইচ্ছাট তোমায় ভেঙম থাকবে মা । তুমি তখন জীব- 
জীবনের বৃত্ত থেকে একটি পাক। ফলের মতোই পড়বে খসে। তোমার উপলান্ধতে তখন 
এসে পড়বে-_এই সার। বিশ্বজগংই তোমার নিজের ঘর।” 

দেবরাঙ্জ মুদালিয়র তাহার স্মাতিকথায় রমণের ব্যাখ্যাত তত সম্পর্কে লাখয়াছেন, 
পাঁনরাসন্তভাবে জীবনের সনন্ত কিছু কাজকর্ম করে যাওয়া এবং আত্মাকে পরম সন্তার্পে 
জ্ঞান করা--এই দুইটিই একযোগে করা যায়। কারুর মন প্রাণ যাঁদ আন্মসন্তার মধ্যে 
কেন্জরীভৃত হয়, ৩বে তার পক্ষে বাহ্য জীবনের কাজকর্ম ক'রে ওঠা শন্ত হবে _ এ ধারণা 
মোটেই সত্য নয় । 

«আত্মনজ্ঞানের সাধক হচ্ছে একটি আভনেতার মতো । সে সাজগোজ করে৷ কাজকর্ম 
করে, নিজে অভিনয়ের অংশটুকুর ফথাও ভাবে, 'কিস্তু সঙ্গে সঙ্গে তার রয়েছে প্রকৃত জ্ঞান। 
সে জানে, যে চারন্র তার স্বার। অভিনীত হচ্ছে সে 'নিজে তা মোটেই নয় প্রকৃত জীবনে সে 
অপর এক বাঁন্ত। সেই রকম, যখন তুমি নিশ্চিতরূপে জানে যে তুমি দেহ নও-তুগি 
আত্ম। তখন এই দেহাত্থবৃদ্ধ অথবা 'আমি এই দেহী' এই চিত্ত তোমাকে চণুগ ক'রে 
তুঙ্গবে কেন? দেহব। িছুকরুক ন কেনতা তোমাকে “আত্মা'র ধৃত থেকে বিচ্যুত 
করবে না। এই ধৃতি তোমার দেহের যে কোনো কর্তব্য ঝা আচরণকে ব্যাহত করবে , 
নী-_যেমন এ আঁভনেতার চী়ন্রাভনয় তার ব্ান্তগত জীবনকে কোনোমতেই বিপর্যন্ত 


করেনা।” 
মহাজ্ঞানী রমণের জীবনের দ্বৈত সত্তার এই পরিণাতাঁটি আঁভনেতার এই অপূর্য মৃপটি 


আমরা ফুটিয়া উঠিতে দেখি। 

জননীর প্রাতি কর্তব্য পালনের মধ্যে তাই সোঁদন এই মহাপুরুষের বদ্দুমা্র মুটি ও 
খলন আময়া দোথখতে পাই না। পুনের আশ্রমে প্রায় ছ কমের যাস করার পর আলাগা- 
খালের শেষের 'দিন!ট সোঁদন ঘনাইয়া আসে। 

মাতার শেষ নিশ্বাস ত্যগের আর বেশী কোর নাই। এসময়ে তাহার সেবায় ও 
কল্যাণ কামনায় সংসার বিরাগী রমণ মহর্ধ কিনতু বিন্দূমান্র দু'টি ঘাঁটিতে দেন নাই। 

শষ্যার ঢাঁরাঁদকে বেদপাঠ ও রামনাম ঝাঁঠন চলিতেছে। মুমূূ' মাতার শিরে ও বক্ষে 
নিদ্ধের হাত দুইটি স্থাপন করিয়া রমণ পাশে বাঁসয়। আছেন। জননী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিলে তান ধীরে ধীরে ডাঠিয়। দড়াইলেন। সবাই শোকে অভিভূত। দুশ্যিন্ত। ও 
দৌড় ঝাঁপে ব্যতিবান্ত থাকায় আশ্রমবাসীদের কাহারও আহার হয় নাই। মহর্ষি 
নাব'কারভাবে সকলকে ডাঁকয়। কাঁহছলেন, “এবার তবে আমরা সবাই আহার্য গ্রহণ 
করতে পারি। তোমর! পাত পেতে বসো । জানবে, এ মৃত্যুর ফলে কোনে। আহার্যই 
অশ্খুচি হয় 'নি।” 

জননীর এই মৃত্যুকে রমণ মহর্ষি মৃত্যু বলিয়া মোটেই মনে করেন নাই। চৈতনাময় 
স্রতার মধ্যে জননী আবার প্রবেশ করতেছেন, এই দৃষ্টিভেই এ মতুাকে তিনি দেখিয়াঞেন। 
সোঁদনকার কথার ও আচরণে এই তত্তেরই ইঙ্গিত তান দিয়াছিলেন। 


মহাষ রমণ ৭১ 


ফোনে এক ব্যস্ত এ সময়ে অলাগাম্মলের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। মহার্ষ 
তাহাকে সংশোধন করিয়। বললেন, “তার তে মৃত্। হয় নি। তিনি লীন হয়েছেন মান্।” 

১৯২০ সালের কথা । রমণ মহার্ষকে ঘি'রয়। ধীরে ধীঞ্কে ঠাহার আশ্রমাটি গাড় 
উঠিয়াছে। অদ্বৈত তত্তুভাবনার এক মৃত 'বিগ্রহবূপে এই জনতপস্থী [বশ্থের দিদিকে 
পরিচিত হইয়৷ উঠিয়াছেন। তাহার চরণোপান্তে তাই এখন প্রার দেখা যায় প্রাচ) ও 
প্রতীঃচার মুমুক্ষ ও শরণার্থার ভিড় । 

এই 'ভড়ের মধ 'বিখাত ইংরেজ সাংবাদিক পল ব্রান্টনঙ্ষেও একদিন দেখা গেল। 
আধুাঁনক সমাজে মহর্ষির জীবন ও দর্শন ব্থ্যায় উত্তরকালে হীন খ্যাত লাভ করিয়া- 
ছলেন। 

ব্রপ্টন তত্ীজজ্ঞাসু হইয়া আসয্লাছেন। সম্মুৎস্থ এক কম্বলাসনে তিনি উপাবিষ্ট। 
বহু ভন্ত ও শিষ্য অর্ধচন্দ্রাকারে রমণ মহাষকে ঘারয়া উন্মুখ হইয়। বাঁসয়া আছেন। 

শুদ্ধ শযায় মহার্য উপাবষ্ট। চরঞ্ছ্বয় একটি বাঘ্গধের উপর স্থাঁপত রাহয়াছে। 
দেহখাঁন সুগোর সুঠাম । প্রপন্ত ললাটে অপ্ধ প্রণান্ত। নয়ন দুইটি নিশ্পল ক-_. 
অতলস্পর্শী গ্রভীরতা মানুষের মনকে টানিয়। নেয়। সাবা কক্ষে নাবড় নীরবত 
বিরাঙ্গমান। ধৃপাধারের সুগন্ছি। ধোঁয়ার কুগুলী ধীরে ধীরে উধ্বে* উঠিয়। 'মিলাইয়া 
যাইন্ছে। 

্রা্টন মনে মনে ঠিক কায়াছেন, অনেক [কছু প্রশ্ন তান করিবেন। কিস্তু তাহা 
সম্ভব হইব উঠল কই? মহর্ধর নিষ্পন্দ দেহ ও নিষ্পলক দৃষ্টর সম্মৃথে বাসল্পা 
' তাহার সমগ্র চেতনার ধারা যেন বদল।ইয়। গেল । নীরবতার মধ্য 'দিয়। দুই ঘণ্টা কাটিরা 
গিন্বাছে, একটি বাকাও মহাষ এযাবৎ উচ্চারণ করেন নাই। এই ধ্যান-মৌন পরিবেশে 
বাঁসথা ব্রা্টনেব মনের সমস্ত কিছু প্রশ্ন ও দ্বিধ। দ্বম্থ যেন কোথায় অন্তাহত হইয়। গেল । 
পরম শান্ত ও আনন্দের এসে তাহার গুদয় সাজ কানায় কানায় ভারয়। উাঠয়াছে। এমনটি 
তে৷ জীবনে কখনে। তান অনুভব করেন নাই ! 

ঘেসব প্রশ্ন নিয়া এতকাল এত 'বিচার-বিশ্লেষণ কারয়াছেন, আজ সে সব মনে 
হইতেছে আঁকংকর । বুঁদ্ধর ক্ষেত্রে দাড়াইয়। সে সব সমস্যাকে এতকাল দোখিয়। 
আসিপাছেন, সগবে বুঝিয়াছেন, ত হার কেনো গুরুগ্ই আঙ্গ নাই। 

শুধু মহার্ষর সাম্রিধ্যে বাঁসয়া, তাহার পাবলর দওিতে ম্লাত হইয়া বুঁদ্ধর অতীত স্বরে, 
সত্তার গভীরে 'তাঁন ডুঁবয়া গেলেন। এ কি অলৌকক কাও! কোন্‌ শাণ্তবলে 
মৌনী সাধ *ছ ডাহার মধ্য আজ এই বিপ্লব ঘটাইয়া তুলিলেন ? 

ব্রণ্টন ভাবতে লাগলেন, পুষ্প যেমন নিঃশব্দে, স্বাভাবকভাবে দিকে দিকে তাহার 
সৌরভ ছড়াইয়। দেয়, মহধিও ঠিক তেমানভাবে, সবার অলক্ষ্যে অধ্ত্ব-শাস্তির ধারা 
দিকে দিকে সণ্চালিত করির। দিতেছেন। এই ক্ষুরধার-বুদ্ি, সদা-অনুসান্ধংসু সাংবাদিক 
সোঁদণ একটি প্রশ্নও উত্থাপন করিতে সমথথ হন নাই। 


আর একদিনের কথা । ব্রাণ্টন মহাষ'র কক্ষে আসর বাসয়াছেন, দৃষ্টিটি ঠাহার 
দিকেই নবন্ধ। ধাঁরে ধীরে তাহার চোখ নুইট ঝুঁজিয়। আসল, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ব্রাঞ্টন 
এক [বচিন্র স্বপ্ন দোখিতে লাগলেন। তান [লাঁথয়াছেন, “আমি যেন হঠাৎ এক পাচ 
বৎসরের বালকে রূপান্তরিত হয়ে।ছ, অনুণাচলের উচুনা প্রস্তরাকার্ণ পথে মহবি' আমার 


বং ভারতো সাধক 


হাতথান ধরে এ+য়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সৃচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তিনি আমায় নিয়ে 
পর্বত শিখরে উঠতে লাগন্দেন। ভ্রমে টাদের জাবৃছ। আলোয় আম কিছুটা দেখতে 
পেলাম। প্রস্তর এবং যোপবাড়ের আড়ালে রয়েছে কতো প্রাচীন যোগাঁদের আশ্রম । 

প্ধীরে ধীরে আমরা অনুপাচল শিখরের আত নিকটে উপনীত হলাম। আমার সমগ্র 
সন্তার তখন এক রূপান্তর ঘটে গেছে । আশা-আকাঙ্ক্া ও স্বার্থবুদ্ধর চিহমাতও সেখানে 
নেই। এক পরম শাণ্ত পারাবারে নিরস্তর অবগাহন করছি। 

“মহা আমায় বললেন- দেশে ফিরে গিয়ে তৃমি এই শান্তিই পেতে পারবে, 'কিস্তু 
এর জন্য তোমায় মূল) দিতে হবে, আর সে মৃল্য হচ্ছে তোমার দেহবোধ ও বুদ্ধবৃত্তকে 
চিরতরে পারতযাগ করা। তা হলেই বহিরঙ্গ জীবনকে 'বিদ্বত হয়ে তি ধারে ধাঁরে 
প্রকতনূণে আত্মাভঘুখী হতে পারবে ।” (এ সার্চ ইন সিক্রেট ইওয়া_ন্রান্টন ) 

এই রহস/ময় পন সোঁদন পল্‌ শ্রাপ্টনের সমগ্র চেতনায় এক তান্র ঝাঁকুনি দিয় যায়। 


ব্রা্টন একাপন প্রশ্ন করেন, “ভগবান, আমাদের মতে। আধুনিক মানুষের জীবনে 
রূয়ছে বড় বেশী কর্মচাণ্চল্য। এর সাথে আপনার সাধনপন্থা কি খ/প খাওয়ানো যাবে ৯ 
মানুষকে কি তার জীবনধার। বদলে ফেলতে হবে ? সে ক কর্ম ত্যাগ করবে ?" 

মহার্ষ উত্তরে কহেন, “কর্মত্যাগ করার দরকার মোটেই নেই। তম ব।বহারিক 
কাজকর্ম ক'রেই রোজ দু-এক ঘণ্টা আস্মানুসন্জান ও উপাসনা ক'রে যাবে। এপদ্থ 
ঠিকভাবে অনুসরণ করলে তোমার মনোলোকে যে ভাবধার৷ সণ্যার্ত হবে, ত৷ ক্রমে সব 
কু কর্ম-বান্ততার ভেতরও প্রবাহিত হতে থাকবে। যারা আধগাত্মক জগত নৃতন 
প্রবেশ করছে, তাদের জন্য অবশ্যই গোড়ার 'দিকে উপাসনার জন্য পৃথক একটা 
সময় নিধারত রাখ। প্রয়োজন। কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকলে তখন সে কোনে। 
কাজ করুক আর নাই করুক, কেবলই আঁধকতর আনম্দ লাভ করবে। তখন তার 
স্বর যতই কর্মরত থাকুক না কেন, মীন্তষ্ক থাকবে বাহিরঙ্গ জীধনের বহু উত্রবে-_তা 
খ্াকবে অনাসন্ত, শান্ত ও অ5গ্চল। 

«..আমার পন্থা যোগীদের পন্থা থেকে পৃথক। রাখাল বালক যেমন তার লাঠি 
পিল্লে তাড়য়ে তাঁড়য়ে গরুকে গন্তবান্থলে নিয়ে যায়, ঘোগীও সেইরকম তার চিন্তুকে 
লক্ষোর দিকে চালিত করে। কিন্তু আম যে গদ্ধাতর কথ বলছি, তা অনর্প। এ 
যেন একগুঠো তৃণ হাতে নিয়ে গাডীকে আহারের জন্য প্রলুন্ধ কর৷, তারপর ক্রমে তাকে 
লক্ষান্ছপল টেনে নিয়ে যাওয়া ।” 

ভন্তদের ভাবকম্পন৷ ও দার্শনিকতার বিলাসকে মহর্ মোটেই প্রশ্রয় বা উৎসাহ 
[তে চান নাই । ঠাহার নিজস্ব আদর্শ ও সাধন প্রণালীর ব]াথ] যখন যেটুকু তিনি 
ফরিতেন, তাহার উদ্দেশ্য থাঁকিত জিজ্ঞাসুদের প্রয়োজন মেটানো--নিছক তত্বালোচনার 
যা উপদেশ বর্ধণে ঠাহার কোনোদিন আগ্রহ ছিল না। 

সেবার এক ভস্ত প্রশ্ন করেন--“আঙ্ছ। ভগবান, মৃত্যুর পর মানুষের কোন অবস্থা 


উত্তর হয়, “জীবন্ত অবস্থায়ই নিজের সত্তার কোনে সন্ধান তুমি পাও নি। ভবে, 
মৃত্যু ব৷ পরপারের খোঁজে তোমায় কি প্রয়োজন, বল তে ?” 


মহার্ব সমন ইব৩ 


কোনো কৌতৃহলী দর্শনার্থী জানিতে চাহেন, এই পৃর্থবী ও মানবসভ্যতার ভবিষাৎ 
'কি? 
উত্তর হয়, “আগে 'নজেকে জানো, জগতের কথা পরে । নিজেকে জানলে জগংকে 
জানা যাবে। কারণ, জগৎ আর তুমি এক ।” 

আত্মাবচারের উপরই রমণ মহার্ধ গুরুত্ব 1দতেন বেশী । কাঁহতেন, “মনের চিস্তা ও 
সমস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি না ক'রে, একটি একটি ক'রে এগুলো বিনষ্ট করো, নির্মূল ক'রে 
ফেলো ।” 

আত্মানুসন্ধানের কথায় তিন বাঁলয়াছেন, “আনজ্জই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বভাবধর্ম, 
আর আত্মার মধোই রয়েছে এই আনন্দের উৎস। অজ্ঞাতসারে, ত্বাভাঁবিক প্রবণতাবশে 
মানুষ যখন আনম্দ খুজে বেড়ায় তথন সে আসলে আত্মা সন্ধান ক'রে ফিরে । আত্মা অথও 
ও আবনাশী। কাজেই, এই আত্মাকে লাভ করলে অফুরত্ত ও নিরবাচ্ছিন্ন আনন্দই মানুষ 
ভোগ করতে পারে ।” 

তাহার মতে, সবপ্রথমে মানুষের মনে 'আঁম' চিন্তাটি আবিভত হয়। এই চিন্তা 
উদ্ভুত হওয়ার পরই অপরাপর চিন্তা আত্মপ্রকাশ করে, নতুবা সেগুলো আদসিতেই পারে 
না। স্বনামের প্রথম পুরুষ হইতেছে *'আমি'॥ *্তুমি'র প্রকাশ ইহার পরে আগে 
কখনো নয়। 

মনের প্রবাহ অনুসরণ করিয়। কেহ যাঁদ “আমি' উৎসন্ছলে পৌছাতে পারে, সে 
দেখিবে,_-'আমি' চিস্তাঁটি যেমন সকলের আগে উদ্ভূত হয়, তেমনই 'বিলীনও হয় 
দর্বশেষে। 

মহর্ষি বালিতেন, এই 'আম' বোধের উৎপশ্িস্ছলে আঁসয়া গেলেই মানুষ লাভ 
করে তাহার মহামুন্তি। ইহাই হইতেছে সীচ্চদানন্দময় পরম অবন্থা। 

মনের ভিতর 'দিয়াই হয় জগৎ-বোধেন প্রকাশ । তাই রমণ বলেন, মনের উৎপত্তি 
চ্ছানটিতে উপনীত হয়ে সেখানে যাঁদ মনকে বিনষ্ট করা বায়, তবেই দেখবে, আত্মজ্ঞান 
উন্তাসিত হয়ে উঠেছে । 

কিন্তু মনের সত্যকার বিনাস ফি করিয়া হইবে? এ কৌশলও [তিনি সাধনার্থা 
ভন্তদ্গের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন ।-_নিরস্তর 'আমি কে ?--এ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়াই 
। মনের বিলয় ঘটানো যায় । অবশ্য এ অনুসন্ধানও একট ন্ানসিক প্রাকিয়া এবং ইহার 
চরম পর্যায়ে মনের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রক্রিয়াটিও 'বিনাশপ্রাপ্ত হয়। চিতাগ্রি নিয়ন 
করার জন্য যে বংশখও ব্যবহার কর! হয়, এ যেন তাই। সংকার কার্ষের শেষে এ যষ্টিও 
ভম্ঘীভূত হুইয়। বায়।১ 

মহার্ধর মতে, মনেয় বিনাশ সাধনের সহায়ক হইতেছে বিচার । যে পর্যস্ত না এই 
মনের ক্রিয়া শেষ হইয়া বাইবে, সে পর্যস্ত এ বিচার চালাইর। যাওয়া দরকার । শুদুর্গের 
ভিতরে সৈন্য আছে। বার বারই তোমাকে আব্লমণ করার জন্য তাহারা বাহির হইয়া 
আঁসবে। প্রতিবারই তাহাদিগকে কিছু কিছু করিয়া বিনাশ করিতে হইবে নতুবা দুর্গ 
আঁধকার করা অসম্ভব । 

মহ্ষির প্রচারিত জ্ঞান সাধনার পথে অনাবশ্যক কোন জাঁটলত। ছিল না। তাহার 


১ টকৃসূ উইথ্‌ রমণ মহর্ষি রমণ : রমণাশ্রম 
ভা' লা,.( সু-৩)-৯৬ 


২৭৪ ভারতের সাধক 


জাহবানও ছিল সর্বজনীন । যে কোনে ধর্মের যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক আচার্যজ্ঞানে 
তাহার সান্নিধ্যে আদতে পারিত, আশ্রয় গ্রহণ করিয়। ধন্য হইত। স্বপ্রকাশ অধ্যাত্বসূর্যের 
মতে তিনি থাকতেন সদা বিরাজমান, অগণিত মুমুক্ষু মানুষ লাভ করিত ঠাহার 
করুণাসম্পাত | 

অরুণাচলের আশ্রমে ঠাহার পদপ্রান্তে আসির়। জড়ে৷ হইত প্রাচ্য ও পাশ্সত্যের শত 
শত দর্শনার্থী । এই মহাপুরুষকে দর্শন করার পর ঘটিত তাহাদের রূপান্তর । ঠাহার 
দিব্য দৃষ্টি ও সাম্মিধ্যের প্রভাব অনেকের উপর কাজ করিত ইন্দ্রজালের মতো । 

আত্মকজ্জানের জেযাতিতে রমণের জীবন উষ্ভাঁসিত। সবসত্তায় তাই জাগিয়। উঠিয়াছে 
অথও চেতনা । জাতি, ধর্ম ও তাত্বক মতবাদের গণ্ভী সব কিছু হইয়া গিয়াছে একাকার । 

সমদশাঁ মহাপুরুষের কাছে মানুষের ভেদবৈষম্য েমন নাই, তেমাঁন জীবজ্তুর পার্থক্য 
হইয়াছে নিশ্চিহ । আশেপাশের জীবজনুর সঙ্গে তিনি বোধ করেন রন 
একাত্মকত৷ । উহারাও তেমনি তাহাকে দেখে পরম বাদ্ধব ও 

কাঠবিড়ালীরা লাফাইয়৷ মহার্ধর শয্যায় আসিয়া বগে। ৬ করিয়৷ হাত 
হইতে বাদাম 'ছিনাইয়৷ খায় । উছাদের জন্য খাবার রাখিতে মহর্ষধর কোনোদিন ভুল 
হর না। 

আশ্রমের রান্না শেষ হইলে সরাগ্রে কুকুরদের খাইতে 'দিতে হইবে ইহাই চিরাচরিত 
নিয়ম । ডাকিবামাত ময়ূরগাঁল নাচিযা মহর্ষর সম্মুখে আঁসিয়৷ জড়ে হয়, উহাদের 
জন্যেও উপাদেয় আহার্য রাখার ব্যবন্থা রাহয়াছে। 

আশ্রমের পাঁলিতাকন্যা, গাভী লক্ষী, যেন রমণ মহার্ধির আদরের শকুস্তলা । রোজই' 
মাঠে বিচরণের জন্য লক্ষ্মীকে বাহির হইতে হয়, যান্লার আগ্ে মহর্ষর সভাকক্ষে একবার * 
নিশ্চপ্ন তাহার যাওয়া চাই ॥। মহাপুরুষের আদরের স্পর্শ নিয়।৷ তবে সে রওনা হইবে। 

আশ্রমের কুকুর চম্ন৷ কুরুগ্লান ও কমলার সাঁহত মহার্ধর বাবহার যেন গৃহস্থ ঘরেরই 
পিত৷ ও পুন্র-কন্যার মতে।। 

বনের বানর দল তাহাদের সুখে দুঃখে এই মহাপুরুষকেই কেন্দ্র করিয়া আশ্রমে 
আল যাওয়া! করে। এইসব জীবজস্তুদের ভাষা মহার্য জানেন না, 'কন্তু ইহাদের প্রতিটি 
আচরণ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাঁহত ঠাহার 'নাঁবড় পারচয় আছে। ইহাদের বিবাহ, সন্তান 
প্রসব ও মৃত্যুর সময়ে মানুষের করণীয় সবাঁকছু সংস্কার-অনুঠান তিনি সম্পন্ন করান, » 
নাহলে ঠাহার স্বান্ত থাকে না। 


মহার্থঘর কাছে তাহার আশ্রমাট ছিল এক রঙ্গমণ্ বিশেষ । কাজ-কর্মের ভিড়ে, 
আঁতাঁথ ও দর্শনা্াঁদের মধ্যে তান বিরাজ করিতেন নতান্তই এক আঁভনেতার্পে । এই 
ভাঁমকায় দাড়াইয়া তাহাকে কত কৌতুক করিতেও দেখা যাইত। 

সোঁদন তিনি নজের কক্ষে বাঁসয়।৷ আছেন অঙ্গনে দাড়াইয়া এক ভিখারী দু'টি 
অন্বের জন্য মিনাত জানাইতেছে। জীর্ণ মলিন বসন পারাহত লোকটিকে কেহ আমল 
দিতেছে না, 'বাশিষ্ট আতাঁথ ও সাধু সম্যাসীদের নিয়াই সকলে ব্যস্ত । 

জানালার ধারে আসিয়৷ মহার্ধ 'ভিথারীটিকে ইসারায় ডাকলেন, যেন লোকটির 
সাথে ঠাহার এক গোপন কর্থ রাহিয়াছে। কাছে আগগতেই চাপ চুপি বলিয়৷ দিলেন 
[ভিক্ষা আদায়ের কৌশল । 


গহর্ষ রখ ই? 


কহিলেন, “ওরে, তুই দেখাঁছ একেবারে বোকা । এমনি ক'রে কি ভিক্ষা জোটানো 
বান? আমার পরামর্শ শোন । আজই একছড়। মাল৷ যোগাড় কর্‌, পরনের কাপড় 
আর বুাঁলিটাকে গৈরিক রঙে রাঙিয়ে নে। তারপর সরাসার এ পাশের গাঁজ দিয়ে 
আশ্রমের ভেতরে গম্তীরভাবে ঢুকে পড়। তোতাপাখির মতে। ভগবানের দু'চারটি নাম 
মুখস্থ ক'রে বলতে থাক । দেখাব কর্মকারা অমনি ছুটে দৌড়ে আসবে, প্রচুর ভিক্ষা 
দেবে। নইলে শুধু ও রকম কা্বাকাঁট করলে কি এ আশ্রমে কেউ ভালো মনে ভিক্ষা 
দেয় রে!” 

মহাজ্ঞানী তপন্থীকে কেন্দ্র করিয়া অবুণাচলের এ আশ্রম গড়িয়া উঠিতেছে যটে, 
নিজে তিনি কিন্তু অরুণাচল পাহাড়ের. চূড়ার মতোই রাহয়াছেন সদা সমুঘত, অনাস। 
নিচেকার আলোড়ন ও কর্মচক্রকে আঁতক্রম করিয়া একক মাহমায় রাহয়াছেন 'বরাজ্জানী। 


্রান্তবৃদ্চি সাধকদের চৈতন্যোগয়ের জন্য রমণ মাঝে মাঝে রূঢ়ভাষী হইতেন, গ্লেষদ্মেক 
বাকাও প্রয়োগ করিতেন । 

সেবার এক উধ্ববাহু সহ্যাসী রমণাশ্রমে আসিয়া উপাচক্ছত। এখানে প্রায় এক 
সম্ভাহকাল তান অবস্থান করেন। একটি হাত ঠাহার দিনরাত উধ্বে” উঠানো থাকে । 
ইহা তাহার কৃক্ছুসাধনার এক জঙ্গ । আশ্রমে আসর তান মহর্যির কক্ষে প্রযেশ করেন 
নাই। বহিরাঙ্গনে বাঁসিয়া থাকেন এবং সেখান হইতে মহর্ষিকে প্রশ্ন করিয়া পাঠান, 
«আমার সাধনজীবনের ভাববাযৎ ক, কথাটি আজ আপনাকে বলে 'দিতে হবে” 

“ওকে বলে দাও, ওর ভবিষ্যতের অবস্থা ঠিক বর্তঙগানের মতোই” কিছুটা রূঢ়ভাবেই 
রমণ উত্তর দিলেন। 

বল বাহুলা, উধ্ববাছু থাঁকয়া শরীরকে অনর্থক নির্যাতন ঝয়াকে তান সুচক্ষে 
দেখেন নাই। তাছাড়া, প্রাতষ্ঠা লাভের যে প্রচ্ছায কাণন। সধ্যাসীক্স রছিয়াছে, তাহাতেও 
ব্যস্ত হই্য়াছেন। 

আর একবার এক বিশিষ্ট সাধক মহর্ষিকে দর্শন করিতে আসেন। প্রাঙ্গ ও 
পান্চাতোর দর্শন ও অধ্যান্জশান্ত্রে ঠাহার সমান দখল । এখানে পৌঁছানোর পর হইতেই 
[তাঁন অনর্গলভাবে নিজের 'বদ্যাবতা প্রকাশ করিতেছেন। দীর্ঘ বন্তুতার পর সেদিন 
রমণকে প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছ৷ মহাষ" শান্ত ও সাধকের তো এত 'বাঁভিধ ধরনের পথ- 
1নর্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের কোন্‌ কথা সত্য বলে মানবে! ; কোন্‌ 
নাদ্ট পথেই বা আম চলবো ?” 

উত্তর হইল-_“যে পথে এসেছ, সেই পথেই ফিরে যাও ।* 

আগন্তুক বড় গ্রুপ হন, বার বার বাঁলতে থাকেন, মহার্ধর এই উত্তর তাহার কোনে 
সাহাযোই আসিবে না । তবে জার এখানে আসিয়। ঠাহার ক লাভ হইল ? 

এক ভস্ত তাহাকে বুঝাইয। দিলেন, “মশাই, মহর্ষির কথার গৃঢ় অর্থ রয়লেছে। চিন্তা 
ধারার বিবর্তনের পথে যেখানে এসে আপনি উপাচ্ছিত হয়েছেন, সেখান থেকে আগেরই 
পথ ধরে মনের উৎসন্ছলে ফিরে যান, এই ইঙ্গিতই তিনি আপনাকে দিলেন 1” 

অপর ভন্তের৷ কিস সুখ টিপিয়৷ হাসিতেছেন। ঠাহার৷ বুঝিয়াছেন, মহর্যির এই 
দবার্থবোধক লংক্ষিপ্ত কথার জর্থ অন্যরূগ । তানি বরং এই বিদ্যাতিমানী আগতুককে প্রন্ছান 
করিতেই বাজলেন। 


১, ভারতের সাধক 


সুন্দরেশ আইয়ার এক পুরাতন ভত্ত। দীর্ঘ দিন রমণের সানিধ্যে থাকার সোভাগ! 
ঠাহার হইয়াছে। সে-বার আঁফস হইতে নির্দেশ আসিল, সরকারী কার্যোগলক্ষ্যে আর 
এক শহরে তাহাকে বদলী হইতে হইবে। তানি বড় গুষাঁড়য়া৷ পাঁড়লেন। এ বদলী 
উাহার পক্ষে বড় মর্মাস্তক ! মহার্ষকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও গ্নেলে কি কররয়া 
বাঁচবেন ? 

বিষ হৃদয়ে কাহলেন, "চাল্লশ বংসর ভগবানের সাম্লিধ্যে বাস করার পর আজ 
আমায় বাইরে--দূরে যেতে হচ্ছে । কিন্তু সেখানে গিয়ে আম ি ক'রে থাকবো ?” 

রমণ তৎক্ষণাৎ সকলকে কাছে ডাঁকয়া কহিলেন, “তোমরা সবাই শোন আইয়ারের 
অদ্ভুত কথ! ! চাল্লিশ বংসর ধরে এখানকার উপদেশ সে পেয়ে আসছে । অথচ আজকে 
বলছে, ভগবানের কাছ থেকে নাকি দূরে চলে যাচ্ছে ?” 

এই গ্নেষের মধ্য দয়া যে তত্তাট সোঁদন তান বুঝাইতে চাহলেন তাহা আহার স্বরূপ, 
তাহার সাধনার মর্ম, উদৃঘাটন করে। নিত্যবস্তুরূপে, সৃগুরু সম্তারূ্পে তিনি যে সব 
আছেন বিরাজমান । তাছাড়া, আত্ম-উপলান্ধর সাধনা যে শিষ্যরা এতকাল পাইয়। 
আসিয়াছে, তাহারা মহর্ষর দেহের সান্নিধ্য না পাইলে এমন চণ্চল হইবে কেন ? 

১৯৫০ সালে রমণ মহধির দেহে উদৃগত হয় এক বিষাস্ত টিউমার । চিকিৎসা, 
অস্লোপচার ইত্যার্দ যাহা কিছু দরকার, সবই হইয়া গিয়াছে আর ইহাকে ঠেকানো 
যাইতেছে না। শিষোরা বুঝলেন, এই ব্যাধিকে উপলক্ষ করিয়াই মহাষি' মরদেহ ত্যাগ 
করিতে চান। 

অবস্থার দুত অবনাত ঘটিতেছে। ভন্তেরা গুরুর নিরাময়ের জন্য নিষ্ঠাভরে আশ্রমে 
শুরু কারয়াছেন নামকা্ঠন ও শান্ত্রপাঠ। 

জনৈক ভন্ত রমণকে একান্তে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, “এসব 'কি সত।ই কার্যকরী 
হবে? মহর্ষি কি এর ফলে সেরে উঠবেন 2” 

[জ্মিতহাস্যে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, “দ্যাখো ভাল কাজে রত থাকা সব সময়েই 
ভাল। ওরা এসব করছে, করুক না, ক্ষাত ক ?% 

রোগপাও্র রোগীর মুখের হাসিটি কিন্তু তেমনই রহিরা গিয়াছে। তীব্র জ্বালা যন্ত্রণার 
মধ্যেও ভাবপ্রবণ ভশ্তদের লক্ষ্য করিয়৷ 'তিনি রসিকতা করিতে ছাড়িতেছেন না । 

গুরুর এই প্রাণঘাতী ক্ষত দর্শনে সোঁদন এক মাহলা-ভন্ত শোকে অধীর হইয়া উঠেন। 
কক্ষের বাহিরে দীড়াইয়৷ এক স্তত্ের উপর সজোরে তিনি মাথা ঠঁকতে থাকেন। 

সে দিকে দৃষ্ট পাঁড়তেই মহার্য'র চোখ দুইটি কৌতুকোজ্ফবল হইয়া উঠে। রহস্যভরে 
বাঁয়া বসেন, “তাই বল, আমি, এতক্ষণ ভাবাছলাম ও বুঝ ঠুকে ঠুকে ওখানে নারকেল 
ভাঙছে (%, 

অবস্থা আরো৷ খারাপের দিকে যায়। ভক্তের শুধু কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আর 
মহর্থির দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া থাকেন। 

সকলকে প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে মহার্ষ সোঁদন কহিলেন, “দ্যাখো, এই দেহাঁট 
হচ্ছে যেন এক কদলীপন্র। এর ওপর অনেক কিছু মুখরোচক খাবার সাজিয়ে দেওর়। 
হয়েছিল। কিস্তু ভোজন শেষ হয়ে গলে আমরা কি কখনো এই পাতাটকে সর 
ক'রে রেখে দিই? কাজ ফুরিয়ে গেছে বলে একে ক পরিত্যাগ করিনে ? কাজেই এ 
দেহের জন্য দুঃখ ক, বল তে৷ ?, 


মহার্য রমণ ২৭৭ 


সারা আগ্রনে থনাইয়া আসে বিষাদের কালো ছায়। । ভগ্তদের অন্তস্তল হইতে উঠে 
মর্সভেদী আতি' ! মহার্ধর অদর্শন কি কারয়। সহ্য কারবেন ? কে আর তাহাদের 
দিবে এমন আশ্রয় ? 

মহাষ' একাদন সান্ত্বনার সুরে তাহাদের কহিলেন, “তোমরা 1কম্তু এ দেহটার ওপর 
বড় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছ । সকলে বলছে, আমি নাকি মরতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তে৷ 
সাঁতাই যাচ্ছিনে । কোরাল আবার যাবো, বল তো? আমি যে চিরাদনই এইখানে ।” 

মহাপ্রয়াণের আগের দিন। ব্যথ। কমানোর জন্য ডান্তার এক নূতন ওষধ দিতে 
যাইতেছেন। মহর্ষি সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, “বাস্‌, আর কোনে কিনতুর প্রয়োজন এ 
দেহের নেই । চিন্ত। নেই, দুঁদনের ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।' 

অন্তরঙ্গ ভন্তগণ চমাঁকয়া উঠিলেন। ঠাহাদের বুঝিতে বাকী নাই-_বিদায়ের ক্ষণাট 
এবার আসম্ন। 


১৯১৫০ সালে ১৪ই এাপ্রল। ভারারাম্ত হৃদয়ে ভন্তদল মহাষ'র শয্যার চারপাশে 
দাড়াইয়া আছেন। গভীর প্লেহে, সকলের দিকে দৃষ্টিপাত কারয়া মহযি' আজ যেন 
তাহাদের দীর্ঘ সাহচর্য ও সেবার স্বীকৃতি দিলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিলেন, “ইংরেজ- 
দের ভাষায় একটা কথা রয়েছে, থ্যাঙ্কস। আমরা বাল, সন্তোষম ।" 

ধীরে ধীরে অরুণাচলের আকাশে নামিরা আসে রাির ঘন অঙ্ককার। উদৃগত 
শোকাশ্র গোপন করিয়া একদল ভন্ত বারান্দায় গিয়৷ বসেন, গাহতে থাকেন স্তবগান-_ 
“অরুণাচল-শিবঃ। 

রাতি তখন প্রায় পৌনে নয়ট। ॥ ক্ষণতরে মহাষ'র অতলস্পশাঁ নয়ন দুইট ঝলাঁকয়। 
উঠে। তারপরই নামিয়। আসে তাহার জীবন-লীলানাটের উপর 'চরাবরাতির যবানক। । 

প্রাণবায়ু উৎরুমণের মুহুর্তে দৃষ্টিগোচর হয় এক অলৌকিক দৃশ]। চাঁকত উদ্ভাসনের 
মধ্য দিয়া একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আশ্রমের উপরিভাগ্র হইতে ছুটিয়। বাহর হয়: তারপর 
উধ্বে উঠিয়া মিলাইয়। যায় নিঃসীম আকাশের দিগন্তে । এক বিশিষ যরার্সী প্রেস- 
ফটোগ্রাফার রমণ মহৃর্যির আ্তম সময়ের একটি ছবি তোলার জন্য ব্যাকুলভাবে বারান্দায় 
পদচারণা করিতোছলেন। ধাবমান নক্ষত্রের এই অদ্ভুত আলোক বিচ্দুণ দৌঁখয়া তানি 
চমাকয়৷ উঠিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, আশ্রমস্থ আরে অনেকেই এ অলৌকিক 
দৃশ্যটি দর্শন করিয়াছেন। সুদূর মা্রাজ শরহরেও ঠিক একই সময়ে এ আলোর ঝলক- 
অনেকের চোখে পাঁড়য়াছে।১ 

দীর্ঘ বৎসর আগে অনুণাচলের হাতছানি বালক রমণকে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনে, 
চ্ছান দেয় আপন ক্লোড়ে। সাধন৷ ও 'সাগ্ধর শেষে সেই অরুণাচলেরই পরমসন্তায় কি 
রমণ আঞ্জ লীন হইলেন ? 

'তেজোলিঙ্গম' অরুণাচলের চিরস্তন মাহাত্ম্য রমণ মহা গাহয়। গিয়াছেন তাহার 
অনুপম 'অরুণাচল জঙ্টকম'-এ। 

স-সাগরের বারি নূর্যকর ও বায়ুতে হয় উত্তোলিত; নেমে আসে মেঘ আর বর্ষণের 


১ বর্মণ মহর্ষি: এ অসর্যোন 


৭৬ ভারতে লাঘক 


ভেতর দিয়ে পাহাড় চূড়ায় চূড়ায় আর উপত্যকার কোলে । আবার মিশে যায় সে তার 
উৎসে-_সেই সাগরের বুকে । সেখানেই ঘটে তার চরম বিরতি 

--বলাকার সার আকাশে ডানা মেলে চলে যায় দূর 'দিগ-দিগন্তে'আবার তার! ফিরে 
আসে তাদের বিশ্রাম-নিলয়ে। 

যে সৃক্ম আত্ম একদিন সৃষ্টির আঁদকালে আবর্ভূত হয়োছল তোম! থেকে, হে 
পাব গৈল, আবার ফিরতে ছবে তাকে তোমারই সেই মহামনায়। হে পরম আনন্দ 
স্বরূপ! তোম্াাতেই সে নেবে তার শরণ, চিরবিপ্রাম--ডুবে যাবে তোমার গভীরে, গলে 
মিশে যাথে তোমার অমৃতধারার়__তোমার সঙ্গে হয়ে উঠবে সে অধবৈতস্ববূপ ।১ 

সেই অধৈতন্বরূপেই মহবি' সোঁদিন বিলীন হইয়া গেলেন! 


১ সংদর্শন ভাষা--( রমণ-গীতাবলী ), রমণাশ্রম । 


শ্রী অরবিন্দ 


মুন্তর পপ্নম মন্ত্র যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষদের কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে । জীবনযজ্ঞে 
জাত্মাহৃতি দয়া মুমুক্ষু মানুষের জন্যে তাহারা রাখিয়। গিয়াছেন অমৃতের সন্ত । এই 
সর্বত্যাগী তাপসদেরই এক উত্তরসাধক শ্রীঅরবিন্দ। 

এই মহাপুরুষের জীবনের স্তরে স্তরে বিধাতাপুরুষ অকুপণ করে ঠাহার এই্বর্য ঢাঁজয়া 
দেন; জীবনের শতদলটি ভায়া উঠে রঙে, রসে, সোগন্ধে ও দিব্য লাবণো। লোকোভর 
মেধা, মনীষা ও কবিত্বের সঙ্গে অরবিন্দের জীবনে দেখা দেয় অসামান্য দার্শানক প্রাতভা 
ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের শান্ত । তারপর এই জীবন পারধি অচিরে হইয়া উঠে আঙ্কো 
বিস্তৃত, আরো গভীর । বাহিরঙ্গ জীবনের মুএসংগ্রাম একদিন অধ্যাত্মমুন্তির দিব্য চেতনায় 
ভাস্বর হইয়৷ উঠে। 

সর্বত্যাগী মহাসাধক এবার ঠাহার জ্যোতি্নর় জীবনের প্রাঙ্গণতলে আসিয়া দীড়ান। 
বিধাতার দেওয়া সমস্ত কিছু সমৃদ্ধকে জ্বালাইয়৷ দেন সমিধরূপে। জীবনযজ্ঞ ঠাছার 
সার্থক হইয়া উঠে। শুধু দিব্য জীবনের অমৃতবার্তাটি ঘোষণ৷ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন 
না, যে পরম উপলব্ধি তাহার সাধনসন্তাষ উপাজিত হয়, মানবকল্যাণে তাহাই অবলীলায় 
বিলাইয়। 'দিয়৷ যান। 

বা্ষিম ও 'বিবেকানন্দই দেশমাতৃকার মধ্যে সর্বপ্রথম দেবীত্বের আরোপ করেন, ইহ 
সতা। কিন্তু এই তত্বঁকে জনচৈতন্যে তুলিয়৷ ধরেন অরাবিজ্ম। ঠাহার ধ্যানকপ্পনা, ঠাহার 
সাধনা সোঁদন স্পষ্টরূপে জানাইয়৷ দেয়_জগল্মাত৷ আর দেশমাত৷ ভেদ নাই। আর তাহার 
এই মাতৃপৃজায় চরম ত্যাগ ও আত্মদানের আহ্বানও তিনি জ্ঞাপন করেন। তাহার প্রাতিভ। 
ও সত্য দৃষ্টি এ আদর্শকে কিয়! তোলে ব্যাপকতর । রাজনৈতিক আন্দোলনের অপারসর 
ধৃলিধ্সর ক্ষেতে অধ্যাত্বশান্তকে তিনি উৎসারিত করিয়৷ দেন। এদেশের রাজনীতিতে 
আধ্যাত্বক আদর্শের প্রয়োগের দিক দিয়া অরাঁবন্দ অবতীর্ণ হন এক নব পাঁথকত্রুপে । 


অরাবিন্দ বিশ্বাস করিতেন, ভারতের অধ্যাত্ম-জাগরণের মধ্যেই নাহত রাঁহয়াছে 
জগতের প্রকৃত কল্যাণ । আর এই জাগরণ, রাজনোতিক মুন্তি ছাড় কখনো সম্ভব নয়। 
তাই জাতীয় মুন্তসংগ্রামের ব্রত সম্বন্ধে এমনতর নিষ্ঠ। ঠাহার ছিল । শিক্ষার্রত ত্যাগ 
কারয়া সেইজন্য তান একাঁদন রাজনীতির পুরোভাগে আসিয়৷ দাড়ান। 'কিস্তু দৃষ্টি 
ঠাহার কোনোদিনই চরম লক্ষ্য হইতে সায়া যায় নাই, মুক্তিসংগ্রামের মহত্তর অধ্যায়টি 
উদ্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি হইতে নিজেকে 'তিনি সরাইয়া৷ নেন, আঁত্মক শান্তি 
আহরণের জন্য করেন সবস্থ পণ। 

ভারতেব মুস্তিসংগ্রান অরাঁবন্দের দৃষ্টিতে ছিল এক ধর্নঘুদ্ধ, ইহার সপ্তাবনাও ছিল 
ঠাহার দৃষ্টতে অপরিসীম । তাই পুরুষোত্তম বাসুদেবকে জাতির পুরোভাগে তিনি স্থাপন 
করেন পরম পুরুষরূপে ৷ রাজনীতির ক্ষেত্রে অধ্যাত চেতনার তরঙ্গ বহাইয়। দেন। 

উত্তরজীবনে তাহার নিজের অধ্যাত্ব-সংগ্রামের পুরোভাগেও এই বাসুদেবকেই আমরা 
দণ্ডায়মান দেখি । আঁলপুরের কারাকক্ষে একদিন যে অলৌকিক চেতনার উন্মেষ হয়, 


৮০ ভারতো সাধক 


পরবর্তীকালে ঘাঁটিতে দেখ যায় তাহারই এক মহতয় এবং জ্যোতির্ময় প্রকাশ। দিং 
জীবনের বার্তা তাহার মহাজীবনে ধ্বনিত হয়। 

অরবিন্দের জীবন-শতদল থরে থরে তাহার দল মোলয়া দের-_অনৃতলোকে ঘ 
ঠাহার মহাউভতরণ। 


আধুনিক ভারতের ধর্মজীবনে বাংলার হুগলী জেলার অবদান প্রায় অতুলনীয় 
রামমোহন, রামন্কক ও অরাঁবন্দ--ভারতের এই তিন বিশিষ্ট ধর্মনেতাকে হুগলী এব 
শতাব্ীর মধ্যে উপহার দিয়াছে । কোন্রগর এই জেলারই এক ক্ষুদ্র জনপদ ৷ এখানকা। 
প্রীসিন্ধ কায়ন্ বংশে, ডান্তার কৃফধন ঘোষের গৃহে, অরাবিজ্দ আবির্ভূত হন । 

মনীষী ও মহাপ্রাণ সমাজনেত৷ রাজনারায়ণ বসুর কনা দ্বর্ণলতাকে ডাঃ ঘোষ বিবাহ 
করেন। আর এই ঘোষ দম্পাত্িরই তৃতীয় সন্তানরূপে, ১৮৭২ সালের ১১ই আগস 
গুরবিজ্দ ভূমিষ্ঠ হন। 

মাত ও পিতৃকুলের যে দুইটি বেগবতী সাংস্কৃতিক ধারা জরাবন্দের মধ্যে আসিয় 
মালত হয তাহার গুরুত্ব অন্থীকার করার উপায় নাই। একদিকে তাহার দোখ-_ 
ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রাজনারার়ণের প্রভাব, অপরাদকে পাচ্চাত 
সংস্কাত ও জীবনধারার উগ্র সমর্থক ডাঃ কৃফধনের বাত্তিত্ব ও গাঁতবেগ। 

এবারভীন বিশ্বাবদ্যালয়ের এম. ডি. উপাঁধ নিয়] ডাঃ কৃফখন যোঁদন দেশে ফারিয়া 
আসেন, কোমেগরের রক্ষণশীল সমাজে সৌদন এক মহা আলোড়ন পাঁড়য়া যায । প্রায়শ্চিং 
না করলে কোনোমতেই তাহাকে সমাজে চ্ছান দেওয়া হইবে না। কৃফধনের তেমানি দু? 
পণ, [কিছুতেই 'তাঁন মাথা নোয়াইবেন না । অবশেষে ক্লোধভরে পৈতৃক ভদ্রাসস এক 
দরিদু ব্রাহ্মণের কাছে নাম মায় মূল্যে তিনি বিক্লয় করিয়া দিলেন। কোল্নগরের বাস 
চিরতরে উঠিয়া গেল । 

উৎকট সাহেবিল্লান৷ ছিল কৃফধনের, আবার তেমাঁন ছিল একগু*য়ে স্বভাব । অঞ্চ 
ইহারই আড়ালে সগোপিত ছিল এক মহানুভব, দরিদ্-বান্ধব ব্যান্তর স্পর্শচেতন মন। 

ভাঃ ঘোষ তখন উত্তরবঙ্গে সরকারী কাজে রত। ম্যালোরয়ার জন্য ঠাহার অণ্চলাটি 
কুখ্যাত । একটি হাজামজা৷ খালের সংস্কার করা আবলমে দরকার, জলনিকাশের ব্যবন্থা 
না হইলে লোকের দুর্ভোগ বাড়বে । সরকারী 'বিলি-বাবদ্ছার উপর নির্ভর করিয়া কোনো 
লাভ নাই, উহা! বড় মন্থর গাঁততে চলে । অঞ্চ এঁদকে রোগের আক্রমণে বছু লোকের 
মৃত্যু ঘটিতেছে। এই দুর্দশা দোখযা ভান্তার ঘোষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, এ খাল 
সংস্কারের জন্য বু সহম্ত্র টাকা তিনি দান করিয়া ফোললেন। এজন্য ঠাহাকে খাণভার 
ও জর্থকষ্ট কম সহ্য করিতে হয নাই। 

মানবকল্যাপের জন্য নিঃস্ব হওয়ার এই শান্ত কৃফধনের পুন অরবিল্দের জীবনে 
তীব্রভাবে সগ্চারিত হইয়াছিল । 

কৃফধন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাসী । অরাবন্দকে তাই পাচ বংসর বাসেহ্‌ 
দাঁজশালং-এর ইংরেজ-ভুলে তিনি পাড়তে দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনধারার প্রাতি 
পিতার উৎকট মোহ এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই, ১৮৭১ সালে অপরণুই ভ্রাতার সাহত 
অরাবন্ছকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয় ॥ স্থির হয়, সেখানে থাকিপাই এবার হুইতে তিনি 
পড়াপুনা করিবেন। এ-সমরে ঠাহার বয়স মান সাত বৎসর । 


শ্রীজযাবজ্দ ২৬৯ 


অসাধারণ মেধা ও প্রাতিভা এই বালকের। বাল্যকালেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার 
তান বাৎপন্ন হন। পরে ইটালীয়ান ও জানান ভাষাতেও ঠাহার দক্ষত। জন্মে । কে ছি 
বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রবোশক। পরীক্ষায় বাত লাভ করার পর অরাবজ্ঘ কিংস কলেজে 
অধায়ন করিতে থাকেন। এ বংসরই, আঠার বংসর বয়সে, তান 'সাতল সাভি'স 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছন। মেধাবী তরুণ এই পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটনে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। 

কিন্তু 'সাঁভল সাঁভসের কাঠামোর মধ্যে এ মহাজীবনকে বন্দী কারয়া রাখবে কে? 
দুই বংসর বেশ দক্ষতার সহিত তিনি 'শিক্ষানাবশী করিলেন। তারপর দেখা গেল, 
জন্বারোহণ পরীক্ষার গিন তিনি উপস্থিত নাই। অরাবন্দের নি সয়োজিনী দেবী 
বাঁলয়াছেন, এসময়ে তিনি পরমোতসাহে তাস 

1সাঁভিল সাঁভ'সের কমবন্ধন অরাবিন্দ সোঁদন যেন রে করিল্লাই এড়াইয়৷ যান। 
হিিদাদিদদাতিরনারাতরারনালিতরালারানিনানি 

| 


যে জীবনে একাগ্রতা ও দুঃ্সাহুসের অবাধ নাই, এই ঘোড়ায় চড়ার 'ছিনে হঠাৎ তাহা 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল মনে করিলে প্রকাণ্ড ভূল কর! হইবে। বাস্তব জীবনের নান৷ দুরৃছ 
ক্ষেত্রে অরবিদ্দের পারদর্শিত কোনো দিনই কম ছিল না। শ্রীুন্ত ঢানু দত্ত ঠাহার 
পুরোনো কথার উপসংহার'”এ এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহনী বর্ণনা করিয়াছেন। 
্ীবন্ত দত্ত তখন বো্বাই প্রোসডে্পীর সাভল সাভিসে কাজ করেন। শরাবিন্দ সোঁদন 
ঠাহার বাংলোতে আসিয়াছেন। বারান্দায় বাঁসয়।৷ বন্দুক নিয়া হে-হল্ল। চালতেছে। 
অরবিন্মকে আহবান করা হইল, ঠাহাকে আজ লক্ষাভেদ করিতে হইবে । বন্দুক চালনার 
অভ্যাস নাই বিয়া প্রথমে কিছুটা ওজর আপাত করিলেন বটে, কিন্তু ঠাহাকে রাজী 
করানো গেল। 

শলীষৃন্ত দত্ত লিখিয়াছেন, “শেষে বন্দুক ধরলেন । সামান্য একটু দোখিয়ে দিতে হল, 
কি ক'রে নিশান৷ করতে হয়। তারপরে বার বার লক্ষ/াতেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্য 
কি পাঠককে বলে দিই, দেশলাইর কাঠির ছোটু মাথাটা । ওরকম লোকের যোগসান্ধ 
হবে না তো কি তোমার আমার হবে ?” 

এমনি একাগ্রতা ও কর্মতৎপরত৷ বাহার, অশ্বচালনা নিশ্চয়ই ঠাহার কাছে কঠিন 


কিছু না। 


বরোগ্গা স্টেটের কাঞ্জ নিয়া অরাবন্দ ভারতে ফিরিলেন। মাতৃভাষায় তাহার জান 
তখন নিতান্ত নগণ্য । কিন্তু নিজের দেশ এবং ধর্ম ও সংস্কাতিকে জানার আগ্রহ তাহার 
জপারসীম। এই আগ্রহ নিয়াই তিনি দেশে ফিরিয়া আঁসয়াছেন। ইউরোপে লালিত 
ও শিক্ষিত তনুণের আননে দৃঢ়সংকল্প ফুটিয়। উঠিয়াছে-_ভারতাত্মার মর্ম 'ভিনি উদঘাটন 
করিবেন, দেশাত্মবোধের মধ্য দিয় জাগাইয়া তুলিবেন আত্মোপলদ্ধির পরম সাধন! । 

স্বর অসাধারণ প্রাতভাকে (তিনি আত্মপারচয়ের কাজে নিয়োজিত করিলেন। তের 
বংসরের জ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়া মনীষী অরবিদ্দের সাথে প্রাচীন ভারতের কাবা, সাহিত 
ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চ্ছাঁপত হইল । ধীরে ধীরে আগ্াইর। ঢাঁলিল তাঁবব্যং 
দেশনেতা ও লোকগুয়ুর আত্প্রন্ তি সাধন! । 


হই ভারতের সাধক 


রামায়ণ ও মহাভারতের 'কিছু কিছু অংশ অরাঁষজ্দ এ সময়ে অনুবাদ কারতে থাকেন। 
রমেশ দণ্ড মহাশয়ের সাহত বরোদায় ঠাহার সাক্ষাৎ হয় । দত্তমহাশর অসাধারণ 
প্রতিজর অধিকারী-_বাংল। ও ইংরেজী ভাষায় ঠাহার সহত আঁটিয়া উঠ দায় । রামায়ণ 
ও মহাভারতের জনৃবাদ তিনিও করিতেছেন। বিলাতের প্রাসন্ধ সমালো£কদের প্রশংসাও 
তাহা অর্জন করিয়াছে। 
কথাশ্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র অরবিন্দের অনুবাদগুলি দেখিতে চাহিলেন। অরবিষ্দ গুভাবত 
মিছে মদুষ, অই দন্ধী রমেশচজকে নিজের কন দেখাইতে বড় কুষ্ঠ! বোধ ক'িতে- 
ূ 


অবশেষে এ অনুবাদ ঠাহাকে পাঠ করিতে হইল । শোনার পর রমেশচন্্ দত্ত 
বলিলেন, “আজ কেবাঁল মনে হচ্ছে, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে কেন আম পগুশ্রম 
করেছি। আমার দুঃখই হচ্ছে। তোমার এই কবিতাগুলো আগে দেখলে জামার লেখ 
কখনে। ছাপাতাম না। এখন মনে হচ্ছে, সাত্য ছেলেখেলা করেছি।” 

গোড়ার দিকে অরাজ্দ বয়োদা স্টেট সাভসে রাজস্ব বিভাগে কাজ করিতেন। পরে 
শিক্ষান্তত গ্রহণ করিয়া স্টেট কলেজে ইারেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা শুরু করেন। ক্রমে 
তিনি এখানকার ভাইস-প্রিলপ্যালের পদে নিষুন্ত হন। 

একদিকে বরোদার মারাঠী ছাত্রদের সহিত যেমন ঠাহার প্রাণের যোগাযোগ গাঁড়য়। 
উঠে, তেমানি অপর দিকে মারাঠাকেশরা বালগঙ্গাধর তিলকের সাহতও এ-সনয়ে তাহার 
সোহারদ্চ্ছাপিত হয়। তিলকের সাঁহত ঙাহার এই সখ্য উত্তরকালে ভারতীয় মুন্তি-সগ্রামকে 
প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 

বরোদায় থাকাকালে অরবিজ্ঘ বিবাহ করেন। 'কস্তু সংসারধর্মে তিনি চির উদাসীন । 
ভাগ-তাতক্ষাময় এই জ্ঞানতপস্থীর জীবনে পডী মৃণালিনী দেবীর আবির্ভাব তাই কোনো 
পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। মহীয়সী পড্সীও স্বামীর দেশসেবা ও মুক্তিসাধনার ধারাকে 
নিজন্ব খাতে বহিয়া যাইতে দিয়াছেন। অরাবদ্দর ব্রত উদৃযাপনের পথে মৃণালিনী এক- 
দিনের তরেও অন্তরায় ঘটান নাই। আত্মবিলপ্তির এক অপূর্ব নিদর্শনই তাহার জীবনে 
তিনি দেখাইয়। 'গিয়াছেন। 


অরবিজ্দ মানসের এক স্পঙ্ট বিবর্তন আমরা দেখি বরোদা-জীবনের শেষ পর্যায়ে । 
দেশমাতৃকার ধ্যানরূপ তখন ঠাহার অস্তলেশকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয্লাছে। রাজনোতিক 
ুন্তির বহু উধ্বে' ভারতীয় আত্মিক সাধনার বেদীতে উহা তিনি স্থাপিত করিতে চান। 
রাজনীতির এ অধ্যাত্বরুপাস্তরকে অরবিল্দ তখন মণ প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ ও ঠাহার পারিকপ্পিত জাতীর মুস্তর পার্থক্য এবার ধাঁরে 
ধাঁরে ফুটিয়া উঠিতেছে। 

মনীষী শিক্ষাব্রতী অরবিন্দের গজ্রবনমণ্টে এবার আসিয়া দাঁড়ান মুক্তিসংগ্রামের নেতা ও 
রাজনৈতিক চিন্তানায়ক অরবিদ্দ। আড়ালে বাসিয়া জীবন-দেবতা বোধহয় হাঁসয়৷ বলেন 
--ইহা বাহা। বিবর্তনের ধারা আরো৷ অগ্রসর হয়। সর্বশেষে দেশনেত। অরবিন্দের 
জীবনে পুম্পিত ও ফলিত হইয়। উঠে__সহাসাধক অরবিন্দ 

এ সময়ে দৃঢ় প্রত্যয় আসির! গিয়াছে__অধ্যাত্ম ভারতের জাগরণের আর 

দেরিনাই। এ মহতী জাগরণের প্রস্তুতিও তানি লক্ষ্য করিয়াছেন। 


প্রীজরাকিন্য ২৬৩ 


ইতিমধো গক্ষিণেশ্রে শ্রীরামকফের অভয় ঘটিয়াছে। এই অভ্াদয়ের দূয় বিস্তারী 
প্রভাব মনীধী ও সাধক অরাবন্দের দাঁষ্টতে ধর পড়ে। তাই ঠাকুর সম্পর্কে তিনি 
জিখেন-- 

“আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য মতবাদে আস্ছাবান কোনো বান্তি হয়তে। বাজ 
বসবেন, 'এই লোকটি জ্ঞানহীন | ক সে জানে 2 আমি আধুনিক 'শিক্ষা প্রাপ্ত, জাঙ্গাফে 
সে 'কি-ই বা শেখাবে ৮ কিন্তু শুধু ঈশ্বর জানেন যে, তিনি কি আজ ছটাইয় 
তুলিতেছেন। তিনিই এই ব্যন্তকে বাঙুলাদেশে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাকে দাক্ষিপেন্থরে 
মন্দিরতলে বসাইয়া দিয়াছেন, আর আজ ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম হইতে 
শিক্ষিত জনগণ-_যাঁহারা বিশ্বাবদ্যালয়ের গৌরব, পাম্চাতোর সমন্ত শিক্ষা যাঁহাদের 
আঁধগত-_-াহারা এই তাপসের পনপ্রান্তে আসিরা নিপতিত হইতেছেন। আম তাই 
বিশ্বাস করি, মুন্তির কাজ সত্যই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ।” 


১৯০৩ সালে অরবিন্দ ঠাহার ভবানী মাম্বরের পরিফস্পন৷ রচন৷ করেন। পুতি” 
কারে এসময়ে ইহা প্রকাশিতও হয় । ্ছির হয় যে, দেশের 'দিকে কে মায়ের মাক্ঘ 
স্থাপিত হইবে, আর এগুলির সাহত সংগ্লিষ্ট থাকবে তরুণ কর্মযোগীদের আশ্রম? এই 
আশ্রমের কর্মীরা টারিদিকের জনসাধারণের সাহত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং গঠন- 
মূলক কাজে ব্রতী হইবে। সেই সঙ্গে চলিবে তাহাদের সামারক সংগঠন ও আধ্যাত্মিক 
উন্নয়ন সাধনকারী যোগাভ্যাস। 

স্বাধীনত৷ সমরের তরুণ যোদ্ধা! ও মা-ভবানীর সেবকদের প্রাথামক শিক্ষার ব্যবন্থায় 
অরাবন্দ ব্রতী হইয়া পড়েন। প্রথমটায় নর্মদা তীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর 
কলকাতার মুরারিপুকুরের বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র ্ছাপন করা হয়। 

সে সময়ে গঙ্গোনাথ জাশ্রমের গুরু ছিলেন স্বামী বল্গানন্দ ৷ উচ্চকো টির যোগী বাঁলয়া 
এই মহাত্মার খ্যাতি ছিল। ঠহাকে অরাঁবচ্দ মনেপ্রাণে শ্রঞ্ধ। করিতেন এবং যোগীবরের 
₹পাদাষিও তাহার উপর পতিত হইয়াছিল । 

প্রাণের ব্যাকুলত নিয়া অরাঁবন্দ সে-বার ব্রক্ধানন্দর্জীকে দর্শন করিতে 'গিয়াছেন। 
শিবকষ্প মছাপুরুষের কাছে দিখিদিক হইতে ভন্ত ও দর্শনার্থারা সমবেত হইতেছে । তিনি 
কিন্তু প্রায় সময়েই থাকেন ধ্যানাবিষ্ট । সহসা কাহারো 'দিকে তাহাকে বড় একটা 
দৃষ্টিপাত করিতে দেখা যায় না। অরবিচ্দ যাওয়ার পরই কম্তু এক অন্ভুত ঘটন৷ ঘটে । 
যোগীবরকে প্রণাম করিয়া উঠামাত তিনি চক্ষু উচ্মীলন করেন। তাহার কুপালাভ 
কারয়া অরাবচ্দ সানন্দে 'ফাঁরয়া আসেন । 

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর ঠাহার শিষ্য কেশবানন্দজীর সাহতও অরাবিঙ্গের 
ঘনিষ্ঠতা হয়, এক প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়। উঠে । এই সম্পর্ক দীর্ঘাদন বর্তমান ছিল । 

বরোদায় থাকার লময়ে দেশপাণ্ডে ছিলেন অরাবিন্দের এক ঘনিষ্ঠ সুহদ্‌ ও সহকর্মী । 
এই দেশপাণ্ডে এবং কেশবানন্দের সহযোগিতায় ঠাহার ভবানী মন্দির পারকষ্পনার কাজ 
অগ্রসর হইতে থাকে । একদল কিশোর ছাত্রকে এই সময়ে গঙ্গোনাথ আশ্রমে রাখিয়া 
গাড় পিটিয়া তোলার চেষ্টা করা হয়। 

পুণ্যতোয়৷ নর্মদার অপর পারে রাজপিপলা রাজোর ছারোভী শহর। এখানকার 
এক আপ্রমে গ্রাস যোগী সাধরিয়া বাবার বাস। সিদ্ধ সাধক ছিসাবে সে অন্ঠলে ঠাহার 


৮১১] ভারতের লাঘক 


তখন থুব প্রসাদ্ধ। যোগীবর 'সিপাহী বুদ্ধের এক প্রান্তন যোদ্ধা ছিলেন বাঁজয়াও অনেবে 
থালত। সাখারয়। বাবা অরাবিচ্মকে বরাবরই ভালবাসিতেন। দেশোদ্ধারের পরিকষ্পন 
এ মহাপুরুষের আশিস্‌্ও অরাবন্দ প্রাপ্ত হদ। ভবানী মন্দির প্রাতিষ্ঠত হইলে সাথারর় 
যাবা সেখানে বাস করিবেন-_এ প্রাতপ্রাতিও অরাবন্দ ঠাহার নিকট হইতে আদায় করেন 
দুর্ভাগোর বিষধর, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছারোডীর এই মহাত্মার লোকান্তর ঘটে। 


বরোদার-শিক্ষাররতী জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অরাবন্দকে প্রায়ই ছুটি নিতে দেখা 
বা়। তথানী মাঁন্শরের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আধাত্মিক সাধনায়ও এ সময়ে 
[তান অগ্রসর হইতেছেন। 

মন বত অন্তর্ধীন হইতে থাকে, সাধন পথের নিগৃঢ় নির্দেশলাভ করার জন্য অরাবিদ্দ 
ততই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। 

এইবার মহারাস্্ীর় যোগী 'বিফুভান্কর লেলের প্রভাব কিছুটা পড়ে অরাবিদ্দের সাধন- 
জীষনে। যোগসাধনা সম্পর্ষে লেলের কাছ হইতে নান৷ দূলাবান নির্দেশ 'তিনি প্রাপ্ত 
হ্দ। 

চিত্তের সহজাত একাগ্রতা নিয়া অরাঁবদ্দ জান্মিয়াছেন। এই একাগ্রতার বলে আতি 
রা ধ্যানের গভীরে [তানি ডুঁবয্না যাইতেন, বাহ জগতের চেতনাও প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া 

ী 


এবার জগনবিদ্দের জীবনে ধীরে ধাঁরে ফুটিয়া৷ উঠে তাহার লোকগুরু মৃর্তি। বরোদ। 
জীবনে ঘনিষ্ঠ ধন্ধু ও রাজনোতিক সহকর্মী দেশপাণ্ডে ও মাধবরাও যাদবকে তিনি 'ওজ্কার 
জপ' শিক্ষ৷ দেন। একাগ্রভাবে ঠাহাদিগকে এই জপ অভ্যাম করিতে দেখা যাইত। 

্রীবুন্ত চারু দত্ত অরাবন্দের এক অনুরাগী বন্ধু ও ভন্ত। অরবিন্দের সাধনজীবনে এ 
সময়ে যে অলৌকিক শত্তি স্টারত হইতেছে, তাহার কিছুট। দত্তসহাশয়ের জানা 
ছিল। তাই একাদন তিনি কিছু সাধনানর্দেশ চাহিয়। বাঁসলেন। 

শ্রীন্ত দত্ত 'লাখয়াছেন, “একদিন কথায় কথ্থায় তাকে (অরবিদ্দ ) বললাম, 
একটা ভাল জিনিস কিছু দাও না৷ ভাই, যার উপর একাগ্র হবার চেষ্টা করতে পারি। 
এবার আর “নট ইয়েট' বলে কথাটা উড়িয়ে দিলেন না । তবে আস্থাসও লেন না। 
দুই একদিনে বরোদার ফিরে গেলেন। এঁদকে আমি একদিন খেয়ালবশে সন্ধ্যা 
বেলায় চোখ বুজে আরাম-চেয়ারে আড় হয়ে বসতেই একটু তন্দ্রার মতে৷ এল- -অকষ্মাং 
আমার নজর চলে গেল বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে । পরিষার দেখতে পেলাম 
যে,সেখানে এক অপ্ব সুন্দর মূর্তি, জ্যোতির্ময় পদ্মাসনে ধ্যানন্থ। 'সুখখানি কোনো 
চেনা লোকের নয় কিন্তু অতি মধুর । সেই থেকে আজ পর্যন্ত কতবার, যখনই চেয়েছি 
তখনই, সেই মি দেখেছি। ইদানীং জনেকবার দেখোঁছ যে, ঠার মুখ যেন শ্রীঅরাবন্দের 
মুখের মাঝে 'মালয়ে গেল ।” 

এ তথ্যটি হইতে বুঝ বার, শুদ্ধসত্ত ও ভন্তিমান লোকের আধারে এ ধরনের অধ্যাত্ম- 
অনুভূতি জাগাইরা তোলার ক্ষমত। ইতিমধ্যেই অরাঁধন্দ লাভ করিয়াছেন। 


অনুগামী সাধকদের অনেক কিছু জাধ্যাত্ক আঁভজ্ঞতই 1কতু সোঁদনের নৃতন 


শ্রীজরাবচ্দ ২৮৫ 


যোগী অরবিদ্ধের চক্ষু এড়াইত না, ইহাও আমর দেখিতে পাই। ১১০৬ সালে এই 
চারুাবুকেই তান বরোদ। হুইতে লাখিতেছেন, “আচ্ছা, তুমি যখন আনমন৷ হয়ে চুপটি 
ক'রে বস তখন কোনো রঙ দেখতে পাও? একই রঙ না, নান৷ রকমের রঙ 

চাবুবাবু উত্তরে ঠাহাকে জ্রানাইয়৷ দেন, সব সময়েই একটি গোলাপী রঙ 
দৃষ্টিগোচর হয়। 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের এক নৃতন অধ্যার উদ্মোচিত করিয়া দেয়। 
এ আন্দোলনের মধ্য দিয়া জাগিয়। উঠে সমগ্র দেশের সু শত্তি । জাতীয় জীঘনের এই 
মাহেন্দরক্ষণের প্রতীক্ষাই অরাঁবচ্ছগ করিতোছলেন। এবার বরোদা ত্যাগ করিয়া বিক্ষোভ- 
চণ্তল বাংলার কর্মক্ষেত্রে তিনি বাঁপাইয়া পাড়লেন। 

গোড়ার দিকে জাতীয় শিক্ষা পারষদের হ্থাঁপত, জাতীয় কলেজের অধাক্ষ পদ 'তাঁন 
গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জীবনবিধাতার ইচ্ছা অন/রূপ। ঘটনাচক্রে অচিরে তাহাকে 
শিক্ষান্রতীর জীবন হইতে সরাইয়া আনে, স্থাপন করে জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে । 
মুন্তিষজ্ঞের পুরোধারূপে তিনি 'চিহিন্ত হইয়া উঠেন। 

“বন্দে মাতরম' পান্রকার সম্পাদকর্পে এ সময়ে ঠাহার লেখনী হইতে যে বাণী 
নিঃসৃত হয় তাহা শুধু দেশবাসীকে উদ্বদ্ধই করে নাই, মুক্তিসংগ্রামের চিন্তাধারায়ও 
আনিয়া দেয় বিপ্লব) প্রকাশ, সুস্পষ্ট ভাষায়, সকলের আগে তান ঘোষণা করেন 
পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ । 

স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গে সঙ্গে অরাবদ্দ জাগাইয়া তোলেন দেশের অধ্যাস্্চেতন। । 
'দুগে যুগে যে আত্মিক রসধারা ভারতের প্রাণশন্তিকে জাগ্রত করিয়াছে, সর্লীবিত 
রাখিয়াছে, সে সন্ন্ধেও [তান দেশবাসীকে সজাগ করিয়া তালিতে থাফেন। 

ভারতের আধ্যাত্মক নেতৃত্ব ও ঈশ্বর-নার্দষ্ট ভূমকা সম্বন্ধে রহিয়াছে অরাবন্দের 
সহজাত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বাণীই অপরূপ ভাবে ও ভঙ্গীতে ঠার 'বচ্দে মাতরমূ'- 
এর মাধ্যমে দিখিদিকে ছড়াইতে থাকে । নবীন ভারতের অনাতম চিস্তানায়ক ও রাজ- 
নোতিক নেতারূপে ঘটে তাহার অভ্যুদয় । 

সুরাট কংগ্রেসের সংঘর্ষে তিলক ও অরাঁবন্দের জয় ঘোষিত হয় এবং ইহার পর 
" হইতেই জাতীয় কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটে। আত্মপ্রতিষ্ঠ সংগ্রাম্শীল প্রাতষ্ঠান হিসাবে শুরু 
হুয় উহার পদক্ষেপ । 

সুরাট-সংঘর্ষ অরাবচ্ধের জীবনের এক নৃতন পর্বের সুচনা করে। মনীষী চিন্তানায়ক 
এবার দেশের প্রকাশ্য রাঞ্জনীতির রঙ্গমণ্ডে আসর দীড়ান--পাদপ্রদীপের আলোকে 
গ্রহণ করেন জননেতার এক নূতন ভূমিকা । 

কিস্তু বহিরঙ্গ জীবনের এ কর্মচাণ্ল্য তাঁহার অস্তরের শ্রাস্তিকে ব্যাহত করে নাই। 
নিষ্কাম কর্মযোগী ইাতিমধোই সব 'ক্ছু হইতে 1নজেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করিয়া 
নিয়াছেন। বারীন্দ্রকুমার অরাবন্দের এ অন্তলাঁন রূপাট সুরাট কংগ্রেসের মণ্ডে ফুিয়া 
উঠিতে দেখেন। তিনি লিখিয়াছেন, _সুরট অধিবেশনে চারাঙ্গকে তখন মাব্‌ মার্‌ 
শব্দে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতেছে । গরম ও নরম দলে সংঘর্ষ চাঁলতেছে। অরবিন্দ 
তখন মণ্চের উপর নির্বিক্ষারভাবে, প্রশাস্তবদনে বাঁসয়া আছেন। পুলিশ আগরা 
সভাঙ্ছল জনশূন্য কারবার পর সকলের শেষে করেফজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি ধাঁরে ধারে 


৮৬ ভারতের সাধক 


প্থান ত্যাগ করিলেন। এত বড় একটা আলোড়নের মধোও চিনের যে প্রশাস্ত ও 
শনালাপ্তি তান দেখান, সহকমীদের মনে তাহ। বিচ্ময় জাগাইয়া তোলে । 


এই ঘটনার অপ্পকাল পরেই, এত রাজনোৌতক কর্মতৎপরতার মধ্যে, যোগী 'বিফু- 
তাস্কর লেলের সাঁহত তাঁহার ঘাঁনষ্ঠ সাহচর্য আমরা দোখতে পাই। এই সময়ে জেলের 
এনদে'শে অরাঁবজ্গ বরোদার এক নির্জন কক্ষে ক্রমাগত তিন 'দিন ধ্যানস্ থাকেন। ধ্যান- 
তক্ষয়তার ফলে সার। দেহে ও মনে জাগে এক দিব্য অনুভতি, সবসন্তায় ছড়াইয়। পড়ে 
শনহরঙগ প্রশাস্তি। 

এই সময়ে বোঘাইয়ের ন্যাশনাল ইউানয়নের এক 'বিরাট সভায় অরবি্দকে ভাষণ 
এদতে হয় । তার আগে লেলে তাঁহাকে অস্তানণহত শান্তি উদ্বোধনের এক যৌগিক 
(কৌশল শিখাইয়৷ দেন। বাঁলয়। দেন, শ্রোতাদের নমস্কার ক'রিয়। শাস্ত চিন্তে তিনি যেন 
কিছুকাল অপেক্ষা করেন, তবেই তাঁহার মনের গভীরতম প্রদেশ হইতে অনর্গল ধারার 
বাণী উৎসারিত হইবে। হইজও ঠিক তাহাই। জাতীয়তার আদর্শ ও স্বরূপ সহদ্ধেযে 
উদ্দীপনামক্সী বাণী সৌদন অরাবন্দের কণ্ঠ হইতে নির্গত হর তাহা সকলের 'বচ্ময়ের 

করে। 
১৪৯স্ইন্রিরিনরাসা রী ও পশ্চিম ভারতের জনচিত্ে আলোড়ন 
তুঁলিরা দেয়৷ জাতীরতাবাদের এক নৃতনতর ভাষা তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠ হইতে উদ্চারিত হয় । 
[তান বলেন, “আমাদের এই জাতীয়তার আন্দোলন স্বার্থমূলক নর, উদ্দেশ্য প্রপোদতও 
নয়। রাজনোতক লাভালানের প্রশ্ন এতে জড়তনেই এ হচ্ছে একটি ধর্ম, যাকে 
আশ্রয় ক'রে আমরা বাঁচতে চেষ্টা করবে৷ ॥ এ একট ধৃতি, যার সাহাষ্যে আমরা জাতির 
মধ, দেশবাসীর মধো, ভগবানৃকে প্রত্যক্ষ করতে চাই ॥ ভারতের এই ঘ্িশ কোটি 
জনগণের মধ্যে আমরা তাঁকে পাবার চেষ্টা করছি।” 

নব জাতীয়তার এ এক অভূতপৃর ব্যাথ্যা। ঘুমস্ত দেশবাসীর কানে তে৷ বার্ক, 
ফিলের উীন্ত শোনানে৷ হইতেছে না! ফরাসী, মাকন নুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসও তে 
আওড়ানো ছইতেছে না! তিনি করিতেছেন দেশমাতৃকার ময্যে ভগবংসত্তার আরোপ । 
মুন্তযজ্ঞের ধাত্বক দেশকে দিতেছেন নৃতন মন্ত্র, আর নৃতন মন্ৈতন্য। 

বল৷ বাহুল্য, বৃটিশ রাজশান্ত নীরৰ দর্শক হইয়। থাকে নাই, জ্বাতীয়তাৰাদের এই 
শান্তধর নেতাকে চূর্ণ করিতে উহ অগ্রসর হয়। 

১৯০৭ সালে 'বচ্ছে মাতরম' পণিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক 
অরাবন্ছকে গ্রেপ্তার করা হয়। সার! দেশময় সোঁদন চাণ্ুল্য পড়িয়া যায়। কবি 
রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁহার প্রশান্ত গাছিয়। লিখেন, _অরবিজ্দ রবীন্দ্রের লহ' নমস্কার । 

কাঁবির সতাদৃঁষ্ট সৌঁদন নবজাগ্রত ভারতের প্রাণপুরুষ অরাঁবন্দকে আবিষ্কার করে, 
ভারতাত্মার বাণীমৃর্তিকে প্রত্যক্ষ করে তাঁহার মধ্যে ! 

অতঃপর আইনের ফাক দিয় অরাঁবন্দ এ মামলার অভিযোগ হইতে মুন্তি লাভ 
ফরিলেন। 

এই সময়ে তান ঠাহার ঘাঁনঠঃবন্ধু ও সহকর্মী, রাজ। সুবোধ মল্লিকের গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন। সদ্যমুন্ত মহান নেতাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ 
সৌঁদন সেখানে জাস্মাহেন। আঁলঙ্গন ও আভসজ্ঘন জজ্গনের পর কি রমিকত। 


ল্ীজগাবন্ ২৫ 


করিয়া কহিলেন, “মশাই, আপাঁন দিলু আমায় ফাকিই দলেন।” অর্থাং অরাবন্দের 
জেল এড়ানোর ফলে কবির প্রশান্তিভর। কাঁবতাটি মাে মার। গেল। 

অরাবজ্ছও সকৌতুকে উত্তর দিলেন, “বোঁশাঁদনের জন্য নয়!” অর্থাং রাজরোব 
আবার আসম্ন”_কাবির কবিত৷ বৃথ৷ যাইবে না। 

কথ্থাটি শীঘ্রই ফলিয়া যায় । তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে, ঠাহাদের নায়ক হিসাবে, 
অরাবদ্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুরু হয় বিখযাত আলপুর বোমার মামল।। এই মামল। 
অরাবন্দ জীবনের মহত্তর অধ্যায়াটিকে উদ্‌ঘাঁটিত করে, তাহার অধ্যাত্ম-জীবনের বৃপান্তর- 
কেও করে ত্বরাগ্িত, সাধনজীবনের অস্তশ্তলে যে জ্যোতর ঝলক মাঝে মাঝে দেখ। দিত, 
এবার তাহ। জেঠাতি্ময় রূপ ধারয়া আত্মপ্রকাশ করে। 


অরান্দ জীবনের সবনস্তরেই দোঁখ এক নিষ্কাম ক্মযোগীর মাঁহমমর় রূপ। তাহার 
দাম্পত/জীবনের মধ্যেও দেখ৷ যায় এক অদ্ভুত সংযম ও নালণপ্ি। যে দিবা চেতনায় 
তান উদদ্ধ হইয়াছেন, যে মহান্‌ ব্রত জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সাহায্য করার 
জন্য তান পত্রী মৃণালিনী দেখীকে আহবান জানান। 

দ্রীকে এ সময়ে এক চিঠিতে লিখেন, “আমার বিশ্বাস_ভগবান্‌ আমায় যে গুণ, যে 
প্রীতভ, যে উচ্ভশিক্ষ। ও বিদ], যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের ; যাহা পরিবারের 
ভরণপোষণে লাগে আর যাহ। নিতাস্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিঞ্জের জন্য খরচ করিবার 
আঁধকার ॥ যাহ। বাকী রাহল তাহা ভগবানকে ফেরত দেওয়া উাঁচত। আম যাঁদ সবই 
[নিজের জন্য, সুখের জন্য, [িলাসের জন) খরচ কি তাহা হইলে আমি চোপন। এই 
ঘদ'নে সমস্ত দেশ আমার ছারে গাশ্রত। আমার ভ্রিশ কোটি ভাইবোন এহ দেখে 
আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মারতেছে। অধিকাংশই কষ্টে দুঃখে জর্জরিত 
হুইয়৷ কোনোমতে বাচিয়৷ থাকে ৷ তাহাদের ছিত কারতে হয়। কি বল এই বিষয়ে 
আমার সহ্ধার্মণী হইবে ?” 

দেশোদ্ধার ও জনকল্যাণের আদর্শে সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রাণের গৃঢতম ইচ্ছাটির উল্লেখ 
কাঁরতে তাঁহার ভুল হয় নাই । অধ্যাত্ম মুক্তির প্রসঙ্গে স্রীকে লিখিতেছেন, “যে কোনো 
মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন করিতে হইবে। ঈশ্বর যাঁদ থাকেন তাহা হইলে তাঁহার 
সাক্ষাৎ করবার কোনো না কোনো পথ থাকবে । সে পথ বতই দুর্গম হোক আম 
সে পথে যাইবার দৃঢ়সংকণ্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম বলে, নিজের শরীরের, 
নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে । সেই সকল 
পালন কাঁরতে আরন্ত করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দু- 
ধর্মের ক্। মিথ]। নর । যে যে চিহের কথা বালয়াছে সেই সব উপলান্ধ করিতেছি। 
এখন আমার ইচ্ছা তোমাকে সেই পথে নিয়া যাই। ৮ 

দেখা যাইতেছে যে, নিজস্ব প্রেরণা ও চেষ্ট। বলে বরোদা-জীবনেই আত অস্প সময়ের 
মধ্যে তাঁহার বহুত্র সাধন অনুভূতি হইতে থাকে । তাই পক্সীর নিকট নিজের 
অস্তজাঁবনের মর্মকথা এসময়ে যেমন খুলিয়া বলিতেছেন, তেমনি ঠাহাকে এই নূতন 
জীবনের অংশ গ্রহণের জন্যও জানাইতেছেন সম্নেহ আহবান। 


পাতি ও পত্থীর ময্যে একটি চমৎকার বুঝাপড়া ধারে ধীরে গাঁড়র। উঠে,। উভয়ের 


৮৬ ভারতো সাধক 


এ সময়কার এক মিলন কাহিনীতে ইহার কিছুটা নিদর্শন মেলে। রাজা সুবোধ 
মল্লিকের গৃহেই অরাঁধচ্দ তখন বাস করিতেছেন। কাঁলিকাতার রাজনোতিক জীবন 
তখন বিক্ষোভময় ৷ মুক্তিসংগ্রামের নৃতনতর আদর্শ ও প্রেরণা নিয়া অগ্নবন্দ জাতীয় 
আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়৷ দাড়াইয়াছেন । চারদিকে জাসব সংঘর্ষের উত্তেজনা । 
এমনি এক কর্ম5ণল দিনে অরাবদ্দের শ্বশুর ভূপালবাবু আসিয়া উপাচ্ছিত। অরাবন্দকে 
[তান সে রায়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। একথাও জানাইয়া৷ দিলেন, ঠাহার কন্যা 
মৃণালিনী দেবী অরাবন্দের সাহত দেখা করার জন্যই কাঁলকাতায় আঁসিয়াছেন, তাই 
অগ্াবন্দ যেন তাহাদের ওখানেই সে রান্রিটা কাটাইয়া আসেন। 

সুবোধ মাল্লকের বাড়িতে অন্তঃপারকাদের মধ্যে আলোড়ন পাঁড়িয়া গেল। পতি-. 
পরীর আসত মিলনের সংবাদে সকলেই মহাথুশী ৷ মেয়ের! অরাবন্দের সাজসজ্জার 
যোগাড় শুরু করিলেন। ধবধবে 'গিলেকরা পাঞ্জাবি ও কৌচানো ধুতি আনানো হইল । 
সংগৃহীত হইল সুগাঁন্ধ বেলফুলের গোড়েমালা ৷ অরবিষ্দ নীরবে দীড়াইয়া মিটামটি 
হাসিতেছেন। উৎসাহত হইয়৷ সকলে তাহাকে সাজাইতে লাগিলেন । শ্রীযুন্ত চারু দত্ত 
এাঁদনের এফ মনোরম চিত্র দিয়াছেন-_ 

গবখন কামর থেকে বোরয়ে এলেন, তখন সাজগোজ করে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল 
ওঁকে--সবচেয়ে সুন্দর, ঠোটের কোণে একটি সলঙ্জ হাসি। আমরা তে৷ সব দোরগোড়াতে 
তপেক্ষা করছিলাম, ওকে জামাই বেশে দেখবার জন্য । 

*ীলাবতী ( চারুষাবুর প্ী ) এগিয়ে এসে মালা দুটি হাতে দিলে, বললে-_একটি 
আপাঁন পরাবেন 'দাঁদর গলায়, অন্যাট 'দিদি পরাবেন আপনার গলায়। ভুলবেন না 
যেন!” 
“জরাবন্দ মিষ্টি হাসি হেসে জবাব দিলেন, “তুমি যেমন বলছো, তেমনই আমি 
কয়যো, লীলাবতী 1” 

সুবোধ মল্লিক মহাশয়ও অরবিচ্দকে বার বার অনুরোধ জানাইলেন রা যেন অবশ; 
তিনি ওখানেই কাটাইয়া আমেন। তখন বাড়য় দায়োয়ানকে বাঁলয়া দিলেন,--ফটক 
যেন বদ্ধ থাকে, ঘোষ সাহেব রায্নে আর 'ফিরিবেন না। 

পরদিন ভোরে সকলে সাবসায়ে দেখিলেন, অরবিজ্দ রোজকার মতই মল্লিক বাড়ির 
চায্লের টেবিলে উপাচ্ছত। আগের রায়ে তিনি বাড়ি 'ফিরিয়াছেন এবং বাহিরের দ্বার 
বন্ধ থাকায় দেওয়াল টপ-কাইয়াই ঠাহাফে ভিতরে ঢুকিতে হইয়াছে। 

উৎসাহী বন্ধু বান্ধবীদের প্রশ্ন বর্ষণ শেষ হইলে অরবিল্দ বাললেন, “এবার তবে 
শোন। চব্য-চোষ্য ভোজনের পর রাশির এগারোটার সমর আম ফিরে এসোঁছ। লীলা- 
বতী, মাল। দু'টি সন্নন্ধে তোমার আদেশ অক্ষরে অঙ্গনে পালন করেছি” 

সকলে বাগ্রভাবে কাহলেন, “তা আপান মাধরাতিরে পাঁলয়ে এলেন ফেন ? ভেমন 
তো কথা ছিল না!” 

অরাবন্দের চোখে মুখে কৌতুকের হাসি। উত্তরে বাঁলিলেন, “আমি তাকে সব 
বুঝিয়ে বলেছি ; সে আমায় আসতে অনুমাত দিলে, তবে আমি এসেছি।» 

স্বামীর জন্য ত্যাগ তাঁতক্ষাময় জীবন যাপন করলেও মৃণাঁলিনী দেবী তাহার উত্তর- 
জীবনের দাধনার অংশভাগিনী হইতে পারেন নাই। অকালেই ঠাহার জীবনদীপ 
নিধি) যার । অরাবদ্দের বাংল ত্যাগের প্রায় নয় বংসর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। 


অরাবন্দ ২৮৯ 


মৃত্যুর পূর্বে শ্রীরামকফ-সহধ্ি'ণী সারদামাণ দেবীর আশ্রয় ও আশীর্বাদ মৃণালিনী 
লাভ করেন। চানুচন্দ্র দত্তের নিকট লাঁখত এক পরে এ বিষয়ে অরাবন্দ ঠাহার 
স্বভাবসিদ্ধ ওদার্য ও আন্তরিকতা নিয়৷ হলখেন, “আম জেনে সুখী হলাম যে, আমার স্ত্রী 
সাধনজীবনে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করেছে।” 


রামকৃ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গোড়ার দিকে অরবিন্দের [বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। ধর্ম, 
পরিকায় এ স*য়ে তিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে লিখেন, “যান পূর্ণ, ধিনি বুগধর্ম প্রবর্তক, 
যানি অতীত অবতারগণের সমষ্-স্বর্প তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসহন্ধে 
কিছু বলেন নাই--একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস, যাহা তিনি মুখে 
বলেন নাই তাহা 'তাঁন কার্ষে করিয়া গিয়াছেন। তানি ভবিষাৎ ভারতের প্রাতনিধিকে 
আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষাং ভারতের প্রতিনিধি স্বামী 
বিবেকানন্দ । অনেকে মনে কবেন যে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্বদেশরপ্রেমিকত৷ তাঁহার 
নিজের দান। কিস্তু সৃক্ষম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পার! যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকত। 
তাঁহার পবম পৃজ্যপাদ গৃবৃদেবের দান। 

পতানি (স্বামী ববেকানন্দ ) জন্ম হইতেই বাঁর, ইহা তাঁহার স্বভাবাসিদ্ধ ভাব । শ্রীরাম- 
কৃফদেব তাঁহাকে বাঁলতেন, “তুই যে বীর রে ?” তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে 
শান্তি স্যার কারয়া যাইতেছেন কালে সেই শান্তর উচ্ছি্নে ছটায় দেশ প্রথর সূর্যকরজালে 
আবৃত হইবে । আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে । তাহা- 
দিগকে বে-পবোহ। হইয়৷ দেশের কার্য কারতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎ-বাণী 
স্মরণপথে রাখিতে হইবে, তুই বার রে” !” 

“ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবন্ধে অরাবন্দ এসময়ে 'ধর্ম' পানিকায় লিখিয়।- 
ছিলেন, “বিগত পাচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতে দ্বিতীয় একটি 
পুরুষ পৃঁথবীতে আঁবভূত হয় নাই" 

আলিপুর বোমার মামলার প্রাকালে অরবিন্দের বাসম্থানে জোর খানাতল্লাসি হয়। 
এ সময্লে এক মজার ঘটন৷ ঘটে। রামকফদেবের উপর অরবিন্দ সে সময়ে বড়ই 
শ্রদ্ধাশীল । ঠাহার নানা লেখায় এই ব্রহ্গজ্ঞ পুরুষের প্রশান্ত দেখা যাইও। এ সময়ে 
দক্ষিণেশ্বরের [কিছুটা পাঁবন্র মাটিও তিনি শ্রদ্ধাভরে নিজের ঘরে রাখিয়। দিয়াছলেন। 
পালশ [কও উহাকে বোমাব মদলা ভাবিষ। সান্দদ্ধ হইয়া পড়িল। 

অরাঁণন্দ [লাখবাছেন, “দ্ষুদ্রু কার্ড বোর্ডে বাক্সে দাক্ষিণেশ্ববেব যে মাটি' রক্ষিত 
ছিল, ক্ল/ক নাচের (পুলিশ আফলাব ) তাহ। বড় দা্দদ্ধচিন্তে নিবীক্ষণ করিতে থাকেন । 
তাহ, সঞ্চ্হ হয়, এটা কোনো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণশীল পদার্থ । এক হসবে ক্লার্ক 
সাহেবের লন্দেহ থে 1তান্তহীণ-তা বল। যায় না। শেষকালে অবশ্য এই সিদ্ধা্তই করা 
হযঘে ইযবাটি ডল কহ নয় এবং বাসায়াীনক বিশেষণকাবীর নিকট পাঠালে। 
নিতান্ত অনাথণ)ক ৮ 

ধাক্ষণেস্ববের পাব মৃণ্ডিচাষ যে এ যুগের এক বিস্ফোরক শা আত্মগোপন করিয়া 
আছে, ইহাব অধ্যাখ্-প্রভাব যে সুদ্বগ্রপারী হইবে__এ বিশ্বাস অবাবন্দের ছিল। অবশ্য 
সোঁপন ভারওবর্ষের খুব কন লোকই ইহার তাৎপর্য ব৷ গুবুত্ব বুঝতে সক্গন হয়। 


ভা' সা. (সু৩ ১১৯ 


২১৯০ তারতো সাধক 


আঁলপুর বোমার মামলা শুরু হইয়াছে । নিষ্কাম কর্মযোগের সাধক অরাঁবজ্দ 1কস্ত 
বাহিরের সব কিছু আলোড়ন ও হৈচৈ হইতে নিজেকে একবারে বাচ্ছন্ন করিয়া 
নিয়াছেন। তরে তাহার রাহয়াছে পরম প্রশান্তি ও 'নার্বকার ভাব।” 

এ সময়ে কারাকক্ষে থাকাকালে এক অলোৌকক অনুভুত তাহার জীবনে আত্ম- 
প্রকাশ করে অরাবন্দ নিজে ইহার বর্ণনায় লিখিতেছেন : “এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের 
দেওয়ালটি হইতেছে আমার সঙ্গী, নিকটে আসিয়া ব্রক্গময় হইয়। ইহা আনাকে আলিঙ্গন 
করিতে উ'[ত।.." উদ্যানের দেওয়াল্লের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরজক সবুজ 
লাবণ্যে প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ভিগ্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে সাস্্রী ঘৃরিয়া বেড়ায়, 
ষাহার মুখ ও পদশব্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখ ও ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের 
পপার্খ্ববতাঁ গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ 'দিয়। গরু চরাইতে যায়, এই গরু ও গোয়াল 
শনতাকার প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের [পির্জন কারাবাসে আমি অপ্র প্রেম ।শক্ষা 
পাইলাম 1% 


ইহার পর ঠাহার অধ্যাত্বসত্তার আসে এক বিরাট পরিবর্তন । কারাগারের চারি- 
দিকের পাঁরবেশ এবং ভিতরকার সমস্ত কিছু যেন জীবন্ত ও ঠৈতনাময় হইয়া উঠে। 

প্রাদ্ধ উত্তরপাড়া-আভভাষণে তাহার কারাকক্ষের অতীন্দ্রয় অনুভূতির বর্ণন। 
অরাবন্দ পিয়াছেন। বাঁলয়াছেন, “তারপর তিন আমার হাতে গীতা দিলেন। তার 
শান্ত আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম । 
আমাকে শুধু বৃদ্ধি 'দিয়ে বুঝতে হয় নি, পরস্তু অনুভাতি ও উপলান্ধর ভেতর দিয়ে জানতে 
হয়োছল শ্রীকৃফ অন্জরনের কাছে কি চেয়েছিলেন -। | 

“যখন আম পাদচারণা করতম সেই সময়ে ভার শান্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ 
করল। যে-জেল আমাকে মানব্জগৎ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে, সেইদিকে আমি 
তাকালাম । কিস্তু দেখলাম, আম আর জেলের উচ্চ দেয়ালগুলোর মধে। বন্দী নেই। 
আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব 1” 

কংসের কারাগারে ভগবান্‌ বা€দেব ভূমষ্ঠ হন। আর সোঁদন ইংরেজের বন্দীশালায় 
শরাঁবন্দের জীবনে উদ্‌ভািত হুইয়। উঠে সেই বাসুদেবেরই চৈতন্যমর সত্তা । সৃষ্ষ দৃক 
ঠাহার সোঁদন খুঁলর। গিয়াছে। চারিদিকের সব কিছু দেখতেছেন পরমচৈতন্যে পরিপূর্ন। 
ইটপাথর, কারাগারের লোহদ্বার, সবই গসর্জীব এবং প্রাণবস্ত। এক অলোৌকিক জে]াতির 
স্করণ সর্বাদকে । জেলের কয়েদী হইতে আরম্ভ করিয়া মামলার উকিল, বিচারক 
অবাধ সবই যেন সচ্চদানন্দময় হইয়। উাঠয়াছে, সব কছুতেই ওতপ্রোত রাহয়াছে 
বিশ্বাত্মার প্রাণম্পন্দন ! 

এই সময়কার অ্িজ্ঞত৷ প্রসঙ্গে আরও বাঁলতেছেন, “এক একবার এমন রোধ 
হইত, যেন ভগব'ন্‌ সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বাশীটি বাক্জাইতেছেন, দাঁড়াইয়। আছেন, 
সেই মাধুর্ষে আমার হৃদয় আকর্ষণ কাঁরতেছেন। সর্বদা বোধ হইতে থাকে, কে যেন 
আনাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে যেন আমাকে কোলে কিয় রাখিয়াছে । এই ভাবের 
বিকাশ আমার সমস্ত মন প্রাণ অধিকার কারিয়। নিল। কি এক নিল মহান শাস্তি 
বিরাজ করিতে লাগল তাহা বর্ণনা কর৷ বায় না। প্রাণের কঠিন আবরণাট আমার 
খুলিয়। গেল ।৮ 


শ্রীজ্রাবন্দ ২৯১ 


নবউৎসারত এই অধ্যাত্মমরোতেই অগাবদ্দের তীব্র দেশপ্রেমকে মানবতার এক 
সবজনীন বোধে বৃপাস্তরিত জরে, মহাপ্রেমের দিকে তাহাকে ট।নিয়। নেয়। 

প্রাতভাবান কৌসুলী এ্স্ত্তরল্ন দাশের দৃষ্টিতে অরাঁবন্দের জীবনের এই নৃতন 
রূপটি সেদিন ধর৷ পড়ে । সওয়াল করার সময় ওজান্বনী ভাষায় এই সাধক রাজবন্দীর 
জীবনাদর্শ ব্যাখা করিয়া তান সেদিন যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা যেন দৈববাণীরই 
ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়।ছিল । 

[বচার ? মিঃ বাঁচকফটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন অরাবিন্দ সম্বন্ধে বাঁলয়াছে, 
“এই 1াতওা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তন্ধ হবার বহুকাল পরে, এ'র অন্তধানের দীর্ঘকাল 
পরে, মানবসমাজ এ'কে ত্বদেশপ্রেমের মহাকাঁব, জাতীয়তার প্রবর্তক ও মানবপ্রোমক বলে 
্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। এর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এর বাণী, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, 
সাগরপারের দৃরদূরান্তে ধধনিত হতে থাকবে ।” 

উত্তরকালে ।চ্তরঞ্জনের এই উত্তি সত্য হইয়া উঠে। 


এই সময়ে, কারাগারের মধ্যে অরাঁবন্দ দুইটি বাণী প্রাপ্ত হন। এই বাণীরই 
প্রত্যাশায় তান যেন উন্মুখ হইয়া ছিলেন। [তান এ সম্পর্কে বালয়াছেন, “যোগাসদ্ষির 
জন্য আমি বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম এবং শেষ পর্যস্ত আমি তা কতকটা আয়ন্ত 
করতেও পেরেছিলাম, কিন্তু যা সবচেয়ে বেশী চাইতান তা পাই নি, সন্তুষ্ট হতেও পারি 
নি। তারপর জেলের নিঃসঙ্*তার মধ, 'নির্জন সেলের মধ্যে আবার তা পেলাম । আম 
! বললাম--প্রভু, দাও আমাকে তোমার আদেশ ; আমি জান না ক কাজ আমাকে করতে 
হবে, কেমন ক'রে করতে হবে । আমাকে তু একটি বাণী দাও !” 
এই প্রার্থনার উত্তরে দুইটি বাণী অরবিন্দ এ সময়ে লাভ করেন। একটি দেয় 
জাতির পুন্ধুথানে সাহায্য কর'র নির্দেশ, অপরিতে 'নাহত থাকে অধ্যাত্মভারতের ঈশ্বর 
নাঁদ-্ট ভমকার কথা । অরবিন্দ এই বাণীর বর্ণনায় বালয়াছেন, এই এক বংসর 
নর্জনবাসে তোমাকে দেখানো হয়েছে এমন কছুযার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং 
ত৷ হচ্ছে [হন্দুধর্ষের মৌলিক সভাতা। এই ধর্মটকে আমি জগতের সামনে তুলে 
ধরাছ , খাষ, সন্ত, অবতারদের ভেতর দিয়ে এই ধর্মাটকে আম সবাগসুম্দর ক'রে গড়ে 
তুলোছি; আর এখন এ ধর্ম যাচ্ছে সবঞজজাতর মধ্য আমার কাজ সম্পন্ন করতে। 
আমার বাণী প্রচার করবার জনোই আমি এই জাতটাকে তুলছি এইটিই সনাতন ধর্ম, 
তুমি এই ধর্মকে আগে বাস্তাবক পক্ষে জানতে না, কস্তু এখন আমি এটি তোমার কাছে 
প্রকাশ করছি।--যখন তুম বাইরে যাবে, তোমার জাাতকে সবদা এই বাণীই শোনাবে 
যে, সনাতন ধমের জন)ই তার! উঠছে, নিজেদের জন্য নয়--সঃস্ত জগতের জন/ই তার৷ 
উঠছে । আমি তাদের দ্বাধীনঅ দিচ্ছি জগত্যের সেবার জন্যে!” 
এই 'দিব] বাণীর প্রেরণ অরবিন্দের উত্তরজীবনকে প্রভা।বত করিয়াছে । 


কারাগার হইতে মুন্ত পাইয়া অরাথিদ্দ “কমযোগিন' ও 'ধম” এই দুইটি 
সাষ্ঠাহিকের মধ্য দিয়া তাহার আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন। মুক্তিসংগ্রাম আর ইংরেজ 
সরকারের দমননীতি, উভয় তখন প্রচণ্ড হুইয়া উঠিয়াছে। তেমানি অপর দিকে 
আরাবন্দের অন্তর্জীবনেও সাধিত হইয়াছে বৈপ্লাবক রূপান্তর । আধ্যাত্মবক নেতৃত্বের 


৯২ ভারতেন সাধক 


নৃতনতর ভূমিকার দিকে এবার তান অগ্রসর হন। রাজনৈতিক জীবন হইতে নিজেকে 
সংহরণ করিয়া নেন, তারপর নিমজ্জিত হইতে থাকেন অধ্যাত্মজীবনের অমৃতসত্তায় । 

ইহার পর ঠাহার জীবনে আসে এক নৃতনতর পটপরিবর্তন। রাজনোতিক নেতৃত্ব 
ও কাঁলকাতার কর্মগুখখর জীবন ত্যাগ করিয়া 'কিছুদিন তিনি চন্দননগরে গিয়া 
আত্মগোপন করেন। তারপর উপাচ্ছত হন পাঁওচেরীতে। অরাবন্দের অন্যতম সহকর্মী 
রামচন্দ্র মজুমদার ঠাহার কলিকাতা ত্যাগের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন । 

[তান 'লাখিয়াছেন, «আমি জনৈক সি আই-ডির নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, 
শ্লীঅরাবন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার কর হইবে এবং খুব সম্ভব শামসুল আমলের হত'র মামলায় 
ঠাহার নামে ওয়ারেপ্ট বাঁহর হইবে । এই সংবাদ আমরা পৃবেই আরও দুই স্থান হইতে 
পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃফকুমারবাবুর বাড়ি ছুটিগাম এবং শ্রীঅরাঁবচ্দকে সংবাদ 
দিলাম । তান ধার চিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়। 'কমমযোগিন' আফিসে 
আসিলেন। 

প্লুথমে জামিণ্দার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল । পরে বলিলেন, 
এনবোদতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো ।, আমি ভাগনী নিবোদতার বাঁড় গেলাম । তাহার 
সঙ্গে পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বরোদায় নিবোদতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, 
নিবোদিত ঠাহাকে স্বামীজীর 'রাজযোগ' উপহার দেন। অরাঁবজ্দবাবু বালতেন যে, এই 
পুস্তক পাঁড়য়াই তাহার 'হিন্দুদর্শন পাঁড়বার আগ্রহ হয় । ভগিনী নবোদতা 'কম'যোগিন্- 
এ প্রবন্ধ লাথতেন। যে-সময়ে শ্রীঅরাবজ্ছবাবু চন্দননগরে লুকাইয়৷ ছিলেন, সে-সময়ে 
নিবোদতাই কাগজখান চালাইয্লাছিলেন।.."যাহা হউক ভাঞ্জনী নিবোঁদতাকে সকল 
ঘটন৷ বাঁললাম। 

“তান শুনিরা বালিলেন, তোমাদের নেতাকে আত্মগোপন করতে বল, এই 
আত্মগোপনের পরে তিন তার মধ্যবতাঁদের ভেতর দিয়ে অনেক কিছু কাজ বরতে 
পারবেন। 

“একাদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বাঁলয়াছেন, -'ম৷ কালী সোঁদিন আমাকে সিস্টার 
নিবেদিতার মাধামে আত্মগোপনের আদেশ দেন"... সংবাদ লইয়া আম আঁফসে 
ফারলাম। অরাবন্দবাবু বললেন, বেশ, তবে সব ব্যবস্থা করো। 

গঙ্গার ঘাটে পৌছিবার পূর্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু ভগিনী নিবোদিতার বাসায় 
গিয়া তাহার সাহত দেখ। করেছিলেন ।.. বোধ হয় নিবোদতার সঙ্গে তান 'কমযোগিন্‌, 
রা পরামর্শ করিয়াঁছলেন। এই কথাবাঠার সময় আমরা কেহ উপাস্থিত 

না।, 


অরবিন্দ চন্দননগরে কিছুকাল আত্মগোগন করেন। তারপর তিন সমুদ্রপথে 
পাঁওচেরীতে চালয়া৷ যান। 

চম্ননগরে অবন্থান করার সময়েই -দখ। যায়, ইত্মধ্যে ঠাহার মানসলোকে এক 
বিরাট পরিবর্তন ঘাঁটয়। 'গয়াছে। বাহজ"গত্র সমপ্ত চাণল্য ও ধালঝঞার উধ্বে* এক 
অপ্ব ওদাসীনা ও পিলিপ্ত নিয়। ভিন বিবাজমান। নাঝে মাঝ অশীন্দ্যিয় জগতের 
ূদ্ধদ্বার কি করিয়া যেন উন্মে।চিত হইয়। যায়, ফুটগা উঠে জ্োতন'য় নানা অক্ষরের 
মাল।, অবাক্‌ বিস্ময়ে তিনি চাহয়। থাকেল । 


শ্লীঅরবিচ্ছ ২১৩ 


এ সময়ে মতিলাল রায়ের গৃহে তিনি লুকাইয়া আছেন। সোঁদন মাতিলালবাবুর 
ফোত্হলী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “কতগুলি আলোয় লিপি কেবলই আমার চোখের 
সামনে ভেসে ভেসে আসে, এদের অর্থ বার করার চেষ্টা করি।” 

আবার একদিন ঠাহাকে বালিতে শোনা যায়, “অদৃশ্য সৃক্ষা জগতে যে সব দেবতা 
রয়েছেন, তাদের অনেকেরই আকার সামনে ফুটে ওঠে । অক্ষরের মতো৷ এই সব মু্তিও 
অর্থবাঞজক-_ক এরা জানাতে চায়, তাও উপলান্ধী করতে চেষ্টা করি ।” 

অলোকক জগতের, অধ্যালোকের কপাট বুঝি এবার খুলিয়া 'গয়াছে । দেখানকার 
নান! ইঙ্গিত, নানা নিদর্শন সাধক অরাবিন্দ মাঝে মাঝে প্রাপ্ত হইতেছেন। 

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রল অরাবিজ্ছ পাঁগিচেরীতে গিয়া উপস্থিত হন। রাজনোতিক 
. ভাগ্তাগড়ার উন্মাদনা, সংসারের বন্ধন, আত্মীয়-বন্ধদের আকর্ষণ, সমস্ত কিছু নাঁবচারে 
পারত্যাগ করিয়া আপন সাধনায় তিনি নিমগ্র হইয়া যান। শুরু হয় প্রোরত পুরুষদের 
প্রস্তুতি পর্ব। পাঁওচেরীর সাগর তীরে ঠাহার আঁভনব যোগাশ্রম গড়িয়া উঠিতে থাকে । 

নিজের যোগলব্ধ শান্তর প্রভাবে দেশের মুস্ত আনয়ন করিবেন, মানবের আত্মিক 
বিকাশের সপ্ভাবনাকে করিয়া তুলিবেন সার্থক- ইহাই ছিল তাহার সংকল্প । 

্রীযন্ত মৃতলাল রায়কে তান এ সময়ে এক পন্নে লিখেন, “একটা জিনিস উপল, 
করিবার চেষ্টা করিও,_যে কাজ আমরা করিতে চাহিতোছ ইহার ফল সে পর্যস্ত বৈষয়িক 
জগতে ফলপ্রসূ হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না আমার অঞ্ঠাসাদ্ধ ততথ্যান প্রবল হয়-_ 
' যতখানি হইলে এই বন্ুতন্বাদী মধ্যের উপর উহা সমগ্রভাবে কলের মতে কাজ করিতে 
. পারে।” 


সাধনার আরও গভীরে প্রবিষ্ট হইবার পর অরাবিন্দের জীবনে অধ্যাত্বরূপাস্তর যেমন 
ঘটে, তেমনই স্পঙ্টতর ৰূপ পরিগ্রহ করে তাহার দার্শনিক জীবনবাদ ৷ মানবসমাজকে 
দিবাজীবনে আদর্শ গ্রহণে 'তিনি আহ্বান জানান। 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঁওচেরী হইতে 'আর্ঘ/ গান্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে, আর 
প্রধানত ইহারই মাধ্যমে অরবিন্দ ঠাহার নবতম আদর্শ জনচৈতনোর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। 

মহাসাধকের তপস্যার প্রভাব এবার ক্রমে দূরবিস্তারী হইতে থাকে । পাওচেরীর 
সহায় সম্পদহীন পারিষেশে ধারে ধাঁরে শ্রীঅরাবিল্দ-আশ্রম গাঁড়য়া উঠে, বশ্বের দিত্বিদিকে 
ঠাহার দার্শনিক আদর্শ এবং সাধনার পর্থানর্দেশ ছড়াইয়৷ পড়ে। 

নজের দর্শনতত্ত্ব অরাবিজ্ম ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহার আঁবস্মরণীয় অবদান, লাইফ-- 
ডিভাইন গ্রন্থে। দিব্যর্জীবনের আঁভনব তত্ব তিনি ইহার মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন। 

এই শদব্য জীবন' হইতেছে তাহার আদর্শ ও তত্বের দিক, আর তাহার 'পূর্ণযোগ' সেই 
তত্তেরেই ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক । লাইফ-ডিভাইন' গ্রন্থে তান দিবাজীবনের বাঠা 
ও তত্তের নিপুণ বিশ্লেষণ 'দিয়াছেন। আর তাহার ধসন্থোঁসস্‌ অব যোগ' গ্রন্থে হ্থাপন 
করির্লাছেন, 'পূর্ণাঙ্গ বা সমন্যধমীঁ যোগের পদ্ধতি । 

অরাঁবন্দ-দর্শনের ভিত্তি হইতেছে 'বরর্ভন-ক্রির়া । প্রড়াতির চরম ও পরম পাঁরণাতির 
কথ্থাপ্রসঙ্গে তিন বাঁলয্লাছেন, “মন ও প্রাণ যেমন জড় হইতে মুন্তি পাইয়াছে, তেমনি 
যথামসয়ে সৃষ্টির অন্তনিণহত সুগোপন ভগবং-সভার মহততর শতগুল আধরণভেদ কর 


২৯৪ ভারতের সক 


উঠিবে এবং উপর হইতে তাহাদের পরম জেটাতি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে।” 
মতে, পৃথথবীতে এমনভাবে সম্ভাবিত হইয়।৷ উঠিবে আঁঙমানসের মহাপ্রকাশ ! 

নৃতন মানবঙ্জাতির কঞ্গা, নৃতন মানস উপাদান সমান্বত নৃন মানবের কথা ইতিপ্বে 
অন্য মনীষী ও দার্শনিকেরাও বালিয়াছেন। কিন্তু অরাবন্দ ঘোষণা করিলেন, প্রকাতির 
ময়োই এ সাধনপ্রণালী রাহয়াছে, ইহা শুধু অন্তর্নীহত নয়, পিয়াশীলও বটে। আশ্বাস 
দিয়া তান আরো কহিলেন, মানুষের চেষ্টায় ও সাধনায় অতিমানসের অবতরণ অথবা 
প্রেঠতর ও মহত্তর 'বিবর্তনকে ত্বরাম্বিত করা যায়। 

যে ত্যাগ-ঙিতিক্ষা ও অনলস কর্মসাধনার মধ্য দিয়৷ অরাবন্দের সাধনজীবন সফল 
হাটা উঠে তাহা অনেকেরই জানা নাই । সাধন-জীবনের এ সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি ঠাহার 
এক পত্রে অন্তরঙ্গ শিষ্য দিলীপকুমার রায়কে 'লিখিয়াছেন-_ 

«এটা নিতান্তই অদ্ভুত কথা যে- আমি আতমানস 'সী্ধর উপবুস্ত মানাঁপক ধৃত 
নিয়েই জন্মগ্রহণ বরোছিলাম এবং আমাকে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হতেই হয় 
[ন। কিন্তু ভগবান্‌ জানেন, আমার সার৷ জীবনেই চলেছে নিষ্করুণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে 
আবাচ্ছন্ন সংগ্রাম । ইংলও জীবনের নান দুঃখ কষ্ট ও অনশন থেকে শুরু ক'রে প্চেরী 
জীবনের নানা ঘোরতর অসুবিধ। ও বিপদের মধ্য দিয়ে আমি এসেছি-_-বহিজাঁবন ও 
অস্তলেণক উভয় ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছে বহুতর অন্তরায় 

«আমার জীবন বরাবরই হয়েছে একটা যুদ্ধীবশেষ আর আজ যে আমি এখানকার 
দোতলায় বকে আমার অধ্যাত্শান্ত ও অপরাপর বাহরঙ্গ শ্তি-বলে সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছি, 
তাতে আমার এই বুদ্ধের স্বরূপ বদলায় নি। তবে এটা ঠিক, এসব কথ উচ্চ স্বরে চীংকার 
ক'রে আমি কখনে বাল নি। তাই বাইরে থেকে স্বভাবতই একজন সমালোচকের 
মনে হবে যে, আমি বাস করছি একট৷ জণকজমকপূর্ণ কষ্পনাবিলাসী ভাবরাজো, 
সেখানে বান্তর জীবনের কঠোরত৷ কোনে। দিন দেখা দেয় নি। কিন্তু এ কি একটা 
প্রকাণ্ড ভুল নয়?” 

সাধন! ও 'সাদ্ধর ইঙ্গিতটি দিয়া আর এক চিঠিতে লিখিতেছ্ছেন, “কন্তু প্রাতদিন, 
দীর্ঘ বংসরব্যাগী পাচ ছয় ঘণ্টার একাগ্র [চস্তার ফলেই আমার ভেতরে এঁশী শন্তির অবতরণ 
ঘটতে পেরেছিল- এসব গস্প তোমাদের কে বলেছে, বলতে৷ ? যাঁদ একাগ্র চিন্তাকে 
কঠোর ও প্রয়াসশীল ধ্যান বল, তাহলে এট 'কন্তু আমার জীবনে কখনো ঘটে নি। যা 
আম নিয়ামত করেছি তা হচ্ছে চার পাচ ঘণ্ঠী প্রাণায়াম- সে অবশ্য ত্বত্ত ব্যাপার । 

“আর কোন্‌ উধ্ব'লোকের ধারার কথ তুমি বলছে৷ ? কবিতার স্রোত তো এসোছিল, 
যখন আমি প্রাণায়াম কার তখন, তার কয়েক বংসর পরে মোটেই নয়। যাঁদ অনুভূতির 
প্রবাহের কথ৷ বল, ত। এসোঁছল দীর্থাদন যাবৎ প্রাণায়াম বন্ধ করার পরে--বখন আমি 
নাছ হয়ে বসেছিলাম--কি করবো, এবং সর্ব প্রচেষ্টা বিফল হবার পরে কোন্‌ দিকে 
আবার প্রয়াস শুরু করবো, তারও যখন কিছু ঠিক ছিল না। 

“তান্ছাড়া। এটা দীর্ঘ বৎসরের প্রাণায়ামের ফলে উৎসারিত হয় নি, বরং সে সময়ে প্রাপ্ত 
এক গুৰুর কৃপায় নিতান্ত অন্ভুতভাবে এবং সহজরূপে হয়েছিল। শুধু সেই গুরুর কথ। 
বললেও হয়তো ঠিক হবে না-_-কারণ সেই গুরু নিজেও এর আঁবর্ভাব দেখে 
বাস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো বা এট পরমব্রহ্ম বা মহাকালী অথবা কৃষের 
কুপারই সম্ভব হয়েছিল ।” 


শ্রীজরাবিন্দ ২৯৫ 


অরবিন্দ জপূরব প্রশান্তিট ১৯০৮ সালে উদৃর্গীত হয় বিশ্বকাব রবীল্ানাথের কষ্টে. 
১৯২৮ সালের দর্শনে, কাব ঠাহার সেই প্রশান্তুকেই রূপায়িত হইতে দেখেন। সেদিনকার 
এই দর্শনের কথ কবিবর ঠাহার অনুপম ভাষায় বর্ণন কারয়া ?গয়াছেন-_ "প্রথম দৃষ্টিতে 
বুঝলাম, ইনি আত্বাকেই সবচেয়ে সতা করে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই ঠার 
দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা ঠার সন্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইন এ'র 
অন্তরের আলে দিয়েই বাইরের আলো জ্বালাবেন, আপনার মধ্যে ধাঁষ 'পিতামহের এই 
বাণী অনুভব করেছেন, বুস্তাত্থানঃ সর্বমেবাবশাস্ত। পরিপৃর্ণের যোগে সকলেরই মধ্য 
প্রবেশাধকার, আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার । 

«আমি ঠাকে বলে এলুম, 'আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের দধ্যে বোরর়ে 
আসবেন, এই অপেক্ষার থাকবো । সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, _-শৃন্বতু বিশ্বে। 
প্রথম তপোবনে শকুস্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের আভিথাতে, প্রাণের চালা । আর 
দ্বিতীয় অপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শাঁস্ততে। অরাবন্দকে তার যৌবনে 
মুখে ক্ষুঙ$ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আদনে দেখেছিলুম সেখানে তাকে জানিয়েছি 
- অরাবন্দ রবান্দ্রের লহ নমস্কার '! আঙ্জ তাকে দেখলুম তার দ্বিতীয় তপস্যার আসনে 
অপ্রগল্ভ স্তন্ধতার-_আজও ঠাকে মনে মনে বলে এলুম-__অরাথচ্দ রবীন্ছের লহ 


নমস্কার ।” 


১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর সমাগত হয় শান্তধর মহাপুরুষের মহাসমাধির লগ্ন ॥ 
মরদেহ ত্যাগ করিয়া সার্থক সাধক অরাবন্দ দিবালোকে অন্তাহ্থত হন। মুক্তির যে 
শত্যুগ্ন সাধনা প্রথম জীবনে তাহার রাজনোতিক সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, 
মানবাত্বার পরম মুক্তির পথে সে দাধনারই সোঁদন ঘটে মহা-উত্তরণ! 


শৈবাচার্য অগঞ্পর 


ভারতের জঅধ্যাত্ব সাধন ও ধর্ম-সংস্কাতিময় জীবনে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক- 
দল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্জল অধ্যায় । পৌরাণিক ও এীতহাসিক উভয় 
যুগেই দলে দলে তাহার আবির্ভূত হইয়াছেন, মুমুক্ষু সাধকদের দিয়াছেন দিব্যলোকের 
আলোক-সচ্কেত, জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধারা । এই মহাত্মাদেরই 
অন/তম শৈবাচা অপ্পর। কৃচ্ছ:, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনন্য ইঞ্চসেবা ও কঠোর যোগসাধনার 
সাঁহত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্ব্য সমন্বিত হয় ঠাহার সাধনজীবনে । বুুজনের আলোক-ধদিশারী 
রূপে সর্ব তিনি কার্তিত হইয়। উঠেন। 

অগ্গর আবিভূত হন আনুমানিক ৬০০ থ্রীষ্টাঞঙ্জে। তামিল দেশের, বর্তমান 
তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্ক) জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে ঠাহার জন্ম । শিব-সাধনার এরীতহোর 
ধারাটি দীর্ঘাদন প্রবাহিত ছিল ঠাহাদের বংশে । অগ্গরের পিতা ছিলেন সেই ধারারই 
এফ ধারক ও বাহক। নোষ্ঠক 'শিবভন্ত বাঁলয়াও স্থানীয় অণ্চলে তাহার যথেষ্ট 
প্রাসাদ্ধ ছিল। 

শৈশবেই অপরের জীবনে নামিয়। আসে এক দৈবের নির্মম আঘাত। অল্প দিনের 
বাবধানে জনক ও দ্রননী শিশুপুরের মার়। কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিরা৷ যান। 
অগরের বাল্যবিধবা৷ জোট্ঠা ভাগনী এই সংসারেই বাস কারিতেন ; এখন হইতে তিনিই 
গ্রহণ করেন তাহার লালনপালনের ভার। 

বালক কালেই অগ্পরের অসাধারণ মেধা ও প্রাতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদি 
অতিশয় যয়ে যেমন তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন, তেমাঁন করেন তাহার লেখা- 
পড়ার সুব্যবস্থা | গ্রামের চতৃষ্পাঠীতে অগ্পরকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং অপ্পকালের 
মধে)ই উচ্চতর পাঠসমূহ জনায়াসে তাহাকে আয়ত্ত করিতে দেখা যায়। শিক্ষক ও 
পড়ুয়ারা সবাই চমৎকৃত হন, ভ্রাতার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়া দিদিরও আনন্দের অবাধ নাই। 
দিনের পর দিন তাহাকে তান উৎসাহিত করিতে থাকেন। 


নিত্যকার পাঠ যেই সমাপ্ত হয় অমনি বালক অগ্পর প্লেহময়ী দিদির কোল ঘেশীষয়া 
আসমা বসেন, তাহার মুখ হইতে শোনেন প্রাচীন পুরাণশান্ত্রের মনোজ্ঞ উপাখ্যান, সাধু 
সহাত্মাদের দিব্য জীবনের কত অলোিক কাহনী। 

ভান্তাসন্ধ শৈবগুরুর কাছে 'দাঁদ দীক্ষা নিয়াছেন। সংসারের কাজকর্ম আর অগরের 
'দেখাশুনার সময় ছাড়া দিন রাতের বাকী সমরটা ঠাহার কাটে শিবের আরাধন! ও জপ 
ধ্যানে। সকল কিছু অনুষ্ঠানের শেষে, শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে বাঁসয়া এই বাঁয়সী 
প্জারিণী প্রাতাঁদন ভান্তভরে আবৃত্তি করেন 'সিদ্ধাচার্য মাণিক্যবাচক-এর অপ্ধ 
স্তোত্মালা । শিব প্রশান্তির গন্ভীর ধ্বনিতে সারা মন্ঘির গমৃগমূ করিয়া উঠে। মন্দির 
চত্বরে ক্রীড়ারত অগ্পর উচ্চাঁকত হইয়া উঠে, কি এক অজানা আকর্ষণে ছটা আসে 
প্জাবেদীর কাছে, দিদির ভাব-প্রদীপ্ত আননের দিকে চাহিয়া থাকে [নার্নমেষে, শিব- 


ঠবাচার্য অপপয় ২৯৫ 


ভান্তর রসে রসায়িত দাগির সাধনঙ্গীবন এমান করিয়া দিনের পর দিন প্রভাবিত করিতে 
থাকে বালক অগ্পরকে | 

কয়েক বৎসরের মধ্যে চতুজ্পাঠীর পড়া শেষ হইয়া যায়। এবার কোনে উচ্চতর শান্তর 
পাঠের কেন্দ্রে অগ্নরকে যাইতে ছইবে। সার! দক্ষিণদেশে তখন কাণ্ীর খুব সুখ্যাতি। 
এ নগরী শুধু পল্লবরা্জ প্রথম মহেন্দ্রের রাজধানীই নয়, ইহা তখন সারা ভারতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র । রাজা মহেন্দ্র ধর্মের 'দিক দিয়া জৈনমতাবলমঘী, ঠাহার উৎসাহ ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতের বড় বড় জৈন পাঁওতেরা রাজধানীতে জড়ো হইয়াছেন। 
এখানে গাঁড়য়া উঠিয়াছে জৈন শান্ত্রাবদ্‌ ও তর্কশৃরদের এক প্রীসদ্ধ মহাবিদ্যালয় । রাজ- 
সভায় প্রায়ই শাস্ত্রীবচার ও তর্কবন্্ অনুষ্ঠিত হয়-_হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সব ধর্মের 
, পাঁওতেরাই সমবেত হন 'নিজ নিজ মতবাণের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। তাই কাণ্ী তখন 
পর্রিগত হইয়াছে সবশান্ত্রেরই পাঁঠস্থানরূপে । 

পাঁওত ও পড়ুম্নাদের কাছে অগ্পর কান্ঠীনগরের বিদ্যাবৈভবের কথা 
শুনিয়াছেন। নিজে তিনি উৎসাহী বিদ্যা, তাছাড়া, সবশান্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চা- 
কাজ্কষা সপ্প্রাত ঠাহাকে পাইয়া বাঁসয়াছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাহার কিশোর মন 
চল হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্থ কাণ্ঠীতে বসবাস করার জন্য । সেখানে গিয়া সবশানে 
ব্যুংপন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পাঁওতের সম্মান লাভ করিবেন ইহাই ঠাহার আভিলাষ। 

জোষ্ঠা ভাগনীকে একদিন কাঁহলেন, “দাদ, কাণন্ঠীতে শিক্ষা লাভ করবার জন্য 
' আমি ব্যাকুল হয়ে উঠোছি। সেই ব্যবস্থাই তুমি আমার ক'রে দাও। 'বিদ্যাথী হিসাবে 
এজন্য যা কিছু ত্যাগ-তাঁতিক্ষা হকার করতে হয়ঃ আমি তাতে একটুও পশ্চাদূপদ হবে৷ 
নি তোমায় আ4 কথা দিচ্ছি, সেখান থেকে, সর্বশারে পারদর্শাঁ হয়ে, আমি দেশে 

1% 

দিদি কহিলেন, «ওরে তুই কৃতী হাব, বংশের মুখ উদ্্বল করব তাই যে আমি চাই। 
আর সেই ভরসায়ই যে আমি এতকাল 'দিন গুনছি। কিন্তু ভাই, কাণ্ঠীর বিদ]াপীঠে 
তোর পড়াটা৷ আমার যেন ভাল ঠেকছে না।৮ 

“কেন বলতে। 2৮ ক্ষ মনে প্রশ্ন করেন অগগর। 

“শুনেছি, কাণ্পীতে রাজ৷ মহেন্দ্রের সম্প্রদায়, অর্থাৎ, জৈনেরাই বেশী প্রাতপত্তিশালী । 
জৈন শান্্রাবদূদের সেখানে প্রবল প্রতাপ, ন্যায-শান্ত্রের কুটতর্ক নিয়ে সদাই তাদের 
কচকচি। ঈশ্বরের প্রশ্ন সেখানে গৌণ, আমাদের ইঞ্ট বিগ্রহ শিব যেখানে রয়েছেন 
অবজ্ঞাত হয়ে ।” 

«এ তুমি কি বলছো দিদি। আমি নিজে যাঁদ ঠিক থাকি, আমার নিজের 
ধ্যানধারণ। যাঁদ ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার আনষ্ট করতে পারবে না। তাছাড়া, 
এবুগে প্রকৃত শান্সাধ? হতে হলে ঈশ্বরমুখী আর ঈশ্বরবিমূখী উভর শান্্রই পাঠ করতে 
হবে। কাণ্টী ছাড়া কোথাও যে তার সুবিধে নেই।” 

“আমি বাল কি, তুই বরং চিদস্বরমে চলে যা, সেখানকার শিব-মান্দরে রয়েছেন 
শৈবাগমের দিকপাল প্তেরা আর রয়েছেন 'সন্ধ শৈব মহাপুরুষের৷ ।৮ 

শঁকন্তু দিদি, সেখানে গিয়ে তো আমার একটিমান সপ্রদায়ের একপেশে বিদ্যাচ্চা 
নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মনোরাজোর দশ দিকের দশটি জানাল! তো৷ খুলবে না । 


নি ভারতের স্বাধক 


সর্শন ও সাধনার বহুমুখী তত তে! আমি আয়ন করতে পারবো না। না--না, আমি 
কাণ্ঠীতেই যাবো। তুমি এতে আপাস্ত ক'রে না।% 

প্রাতার সংকদ্পে দাদ আর বাধা দিলেন না। কয়েক 'দনের মধেঃই অগ্পর রওন৷ 
হইয়৷ গেলেন কান্সীনগরে। 


এখানকার প্রধান বিদ্যাপীঠে জৈন অধ্যাপকদেরই প্রাধান্য । উত্তরভারত হইতে 
শ্রেষ্ঠ গন দার্শানক ও শাস্ত্রাবদূদের এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে । আর 
ঠাহাদের নেতৃত্ব ও তত্বাবধানে ঢাঁলত্ছে শত শত বিদ্যাথার শম্্র অধায়ন। তরুণ ছা 
জগ্গর এই বিদ্যাপীঠেই ভর্তি হইলেন। বহুলখ্যাত পাওতদের চরণতলে বাসয়া শুরু 
হইল তাহার অধ্যয়ন-তপস্যা । 

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পৃহা যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ তাহার ধীশান্ত। কয়েক 
বৎসরের মধোই অগ্পর নানা শাস্ত্রে বাৎপন হইয়া উঠিলেন। বিশ্বে করিয়া জৈনশান্রে 
জন্মিল তাহার অসামান্য অধিকার । বচারসভা ও ওকঘন্বের ক্ষেত্রে এই তরুণ পাওত 
অস্পকাল মধ্যে সুপরিচিত হইয়৷ উঠিলেন। 

শাস্ত্র ও দর্শনতত্তে পারঙ্গমতার জনই শুধু নয়, অসামান্য কাব্য প্রাতভার আঁধকারী 
রূপেও তিন প্রা্সীন্ধ অর্জন করিলেন। প্রবীণ জৈন ধর্মনেত। ও সাধকের়া তাই 
ঠাহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক 'বিরাট গ্রাতগুতি। 

রাড। সহেন্দের প্রসব দিও আঁচরে পাতিত হইল এই প্রাতিভাবান মাতকের উপর । 
অবশেষে এক দিন রাজগুরুর কাছে জৈনধর্মে দীক্ষা নিলেন অগ্গর ৷ 

যাজসভার পাঁগুতেরা বুবিয়। নিলেন, এই প্রাতিভাধর তরুণ পাুতই সেই চিহিন্ত 
ব্যন্তি, যান উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধম" আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। 


মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অগ্নর কাণ্পী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন, 'দাদর 
প্লেহসামিধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটাইয়। যান। কিন্তু আগেকার সেই 
মানুষটি ষেন আর নাই, অগ্পর এখন মিয়া আছেন 'বিদ্যাচ্চায়, ন্যায়ের কুটতর্ক, দর্শনের 
বিচার বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া জৈনধমের তত্তানুসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সমর তাহার 
আঁতবাহিত হয়। 

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ভ্রাতার এই নব বৃপান্তর। বিদ্যার আঁভমান 
জাঁগয়৷ উঠিয়াছে অগ্পরের মনে, জৈন প।ওতদের প্রভাবে পড়িয়া আন্তক্য বুদ্ধিও প্রায় 
রোহিত । 

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, কাণ্ঠীতে 'গিয়ে 'দিগ্‌গজ পাঁওত তুই হয়েছিস, 
একথা ঠিক। কিস্তুযে পাগ্িত্য ভগবৎ দর্শনের পথে বাধ। জন্মায়, তার মূল্য যে এক 
কানাক'়িও নয়, তা জানিস ?” 

“ব্যাপারট। কি, খুলে বলতে 2 হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি ?” 

“আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেতর বিদ্যার আঁভমান জেগেছে। তাছাড়া, জৈন 
শুষ্ক তাঁক“কদের পাল্লার পড়ে তুই জৈনমতাধলম্বী হর়োছিদ। স্ব চাইতে দুঃখের কথা 
ঈশ্বরাবসুখ হয়ে পড়েছিস তুই । আমাদের পিতৃপুরুধ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির দৈব 


শৈঝাজার্য অপার ২৯৯ 


সাধক। তাদের পথ থেকে তৃই দূরে সরে গিয়েছিস। এর ফল [কি কখনে৷ ভালো 
হতে পারে?” 

কয়েক দিন পরের বর্থা। হঠাৎ একাঁদিন মারাত্মক শৃলবাথায় অগ্নর একেবারে 
শযাশায়ী হই পাঁড়লেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু 
রোগের উপশম দেখা গেল না। সঙ্কট ক্রমে চরমে উঠিল, মুম্যূ অগ্নরকে আর বুঝি 
বাচানে স্ভব নয়। 


হঠাৎ এসময়ে অগ্নরের জো ভাগনীর গৃনুদেব ঠাহাদের গৃহে আসির। উপাস্থত। 
সিদ্ধ £শবসাধক বালয়৷ এ অণলের সর্ঘ তিনি সুপারচিত। যোগাবিভূতির খমাতও 
তাহার প্রহ্র। তাই ঠাহার আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন। রোগীর মরণাপন্ন 
অবস্থার কথা ঠাহাকে জানানো হইল । 

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু্ী কহিলেন, “তোমরা শান্ত হও। এ সঙ্কট আঁচিরেই ফেটে 
যাবে, অগ্পর বেঁচে উঠবে। কিন্তু তাকে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের 
কাছে। বংশানুকুমে প্রভু শিবই হচ্ছেন তোমাদের ইখদেব। এই ইঞ্চের প্রতি বিমুখ 
ছুওয়াতেই তো ঘতে। বিপদের সৃষ্টি। তোনাদের পিতৃপুরুষণের প্রাতিষ্ঠিত মাঁন্দরে [বরা 
করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ । অগ্পর আঙ্জ ঠার কাছেই ঝরুক আত্মসমর্পগ।? 

আশীবাদ জানাইয়৷ মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অগ্নরের জন দিদির এবার 
শর দুশ্চিন্ত। নাই। বুঝলেন, গুরুদেবের কথা কখনো মিথ হইবার নর, প্রভু শিবের 
কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার রক্ষা পাইবে। 

অগ্রকে কহিলেন, "শুধু জ্ঞানপন্থ'দের প্রভাবে গড়ে তুই ইউদেবকে ভুলে 
গিয়েছিস। ইঞ্উদেবের চরণে অপরাধ ক'রেই তো তোর এত কঙ্ট, এত বিড়ঘন]। 
সবাই আমরা তোকে ধরাধরি ক'রে শিবমঙ্ছদিরে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে প্রভু শিব্জীর 
চরণে তুই শরণ নে, স্তবন্তুতি জানিয়ে তাকে প্রসয কর্‌। দেহ-রোগ, ভব-রোগ সবই 
দূর হয়ে যাবে। গুরু মহারাঞ্জ তো আজ এই কথাটই বিশেষ ক'রে বলে গেলেন। 
বাড়াসন্ধ মহাপুরুষ তান, ঠার কথা তে মধ্যে হবার নয় ।৮ 

প্রচ শূলবেদনায় অগ্গর মৃতকল্প হইয়া জাছেন, এবার তাই দৈব কপার উপর নির্ভর 
করিতে ঠাহার আপত্তি হইল ন|। 

রা ক্রমে গ্রভীরতর হয়, চাঁরাদিকে নামিয়া জাসে থমথমে ঘন অন্ধকার । মান্দিরের 
অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বোনা অগর শায়িত রহিয়াছেন, অক্ফুট স্বরে 
জাঁপতেছেন শিবজীর নাম। হঠাৎ দেখিলেন, স্বাঁ় জেযোতির ছটায় গর্ভনান্দ্রটি 
আলোকিত হইয়। উঠিল। সেই সঙ্গে শোন৷ গেল দৈবী কণ্ঠের অভয়বাণী, “বৎস অয়, 
আমি তোমার প্রাত প্রসম হয়োছি। সম্পূর্ণরূপে রোগমুত্র হয়েছো তুমি, লাভ করেছো 
নবজন্ম। আশাবাদ জানাই, নৃতমতর ঈশ্বরীয় চেতনা জাগ্রত হোক তোমার সাধনসতায়, 
আর তোমার মাধ্যমে সেই চেন ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে । 

বিস্ময় িক্ষারিত নয়নে অগ্লর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। এক অন্ভুত 
অলৌকিক কা! দৈব কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র শূলবেদন৷ দূরীভূত 
হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নৃতন চেতনার জোয়ার। সুষুপ্তিময় রাহির শেষে এ যেন 
আলোকোঙ্ছল প্রভাতে ঠাহার নবজাগরণ। 


৬০০ ভারতে সাধক 


দিব্য আনচ্খের রসে অগর উচ্ছল উদ্বেল। 'লিঙ্গীবিগ্রহের বেদীতলে ভাবাবেশে 
তান লুটাইয়। পাঁড়লেন, তারপর উঠিয়া দাড়াইয়। বুন্তকরে নিবেদন কারলেন 'শব- 
মহছিমার অপরূপ স্তবগাঞ্থা। 

আবার শোন৷ যায় 'দিব্যপুরুষের বাণী, “বৎস অগ্নর, তোমার স্তবমালা আমায় প্রসন্ন 
করেছে। আজ থেকে শিবভভ্তের জানবে তোমায় শতরুণাবকৃকরসু' নাগে ঈশ্বরের 
আশিস্প্ত বাক-পাঁত ব'লে পারচিত থাকবে তুমি এ অগ্চলের শৈব-সমাজে |” 

যুন্তপাণি অগ্পর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, “প্রভু, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, তোমার 
দাসরূপেই যেন এ জীবন আতবাহিত করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ 
রে চরাঁদনের জন্য উৎলগাঁতি। তোমার মাঁহমা ধযানই যেন এখন থেকে হয় আমার 

ব্রত। 

মন্দিরের স্বগাঁয় জোতির ধারা অস্তহিত হইয়া গেল। দিব্য প্রেরণায় উদ্দীপিত 
অগ্নর কক্ষের বাহিরে আসিয়া! দেখলেন, দ্বারের পাশে জ্োষ্ঠা ভগিনী ভাবাবিষ্ট হইয়া 
দাড়াইয়া৷ আছেন । দুই নয়ন গাহার পুলকাশ্ুতে ছলছল, আননে অপার তৃপ্তর হাঁস। 
ভ্রাত পুনজাঁবন লাভ করিয়াছেন, শ্বধর্মের কোলে 'ফারয়া৷ আঁসয়াছেন, প্রভুর 
হইয়াছেন কৃতকতার্থ। চিত্ত তাহার তাই ইহদেবের প্রাত কৃতজ্ঞতার ভরিয়৷ উঠিল । 


শিবের প্রত্যাদেশের কাহিনী "দাদ অগ্নরের মুখ হুইতে আনুপৃীর্বক শুনিলেন। 
তারপর বাগ্রকণ্ঠে কহিলেন, “আর 'কিস্তু দেরী করা নয়, ভাই। আমাদের কুলগুরু! সিদ্ধ 
*ৈবাচার্ষের কাছ থেকে তুই দীক্ষা গ্রহণ কর্‌। যে কৃপা দেবাদিদেব শিব তোকে আজ 
করেছেন, চিরে ত৷ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক । শিব সাধনায় তোর 'সদ্ধ লাভ হোক, তা-ই 
যে আম চাই।” 

গুরুর কাছে দীক্ষা নিবার পর অগ্পর শুরু করেন ঠাহার কঠোর সাধনা । ইফ্উদেব 
শিবের ধ্যান জপে নিরস্তর [নিবি হইয়া থাকেন, দিন রাত কোথা দিয়া কাটিয়া বায়, 
সে সন্ধে কোনো হুশ নাই। গুরুর নির্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগৃঢ 
সাধনার এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শীল্তিতে তান উদ্বুদ্ধ হইয়। 
উঠেন। 

গুরু একাঁদন কূপাভরে কহেন, “বৎস অগ্গর, সাধনার এই দুর্হ ক্রমসমূহ যে ভাবে 
তুমি আয়ত্ত করছো, তাতে জামি আনন্দিত হয়েছি। বৎস, একটি কথা তুমি স্মরণে 
রেখে।, প্রগাঢ় শান্রজ্ঞানের সঙ্গে তোমার সাধনসতায মাঁলিত হয়েছে অসাধারণ শিবভন্তি 
ও দিব্য অনুভূতি। তার কারণ, জনকল্যাণ সাধনের জন্য পূর্ব হইতে প্রভু তোমায় 
চাহুত ক'রে রেখেছেন। আমার মনে হয়, 1সন্ধ মহাত্মা মাঁণক্যবাচক-এর সাধনপথ ও 
শিবভন্তি প্রচারের পথ তুমি অনুসরণ করো । তার স্তবগাথার সঙ্গে মালিয়ে নাও তোমার 
সাধনজীবনের প্রত্যক্ষ অনুষতি ও চিন্ময় দর্শন। এর ফলে আঁদষ্ট কর্ম উদ্যাপন 


তোমার সহজতর হয়ে উঠবে ।” 


সিদ্ধ শিবযোগী মাণিকাবাচক-এর পাবিশ্র জীবন, তাহার সাধনপন্থা আর শ্তবগাথা 
পাক্ষাণদেশের হাজার হাজার শৈষ সন্্যাসী ও গৃহস্থ ভন্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে। 'দিব্য 


শেবাচার্য অঙ্গর ৩০৯ 


জীবনের দুয়ার ঠাহাদের সম্মুখ করিয়াছে উদ্মোচত। গুরুর আদেশে অগ্সর তাই শুন্ু 
করিলেন মাণিক্যবাচক-এর শিক্ষ। ও সাধনার অনুধ্যান। 

মাদুরার সাম্নকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ব্রা্গণ বংশে আঁবভূত হন মাঁপিক্য- 
বাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্য প্রাতভার বিকাশ দেখ যায় তাহার জীবনে । সব 
শান্ত্রবদূ ও পরমধার্মক পওত রূপেও তিনি প্রথাত হইয়। উঠেন । সমকালীন পাগুরাজ 
ছিলেন 'বিদ্যোৎসাহী ও ধর্সপ্রাণ। দূত পাঠাইয়৷ বাদাবুর হইতে অুণ পাঁওতকে তিনি 
সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। অমানুষা প্রাতভা ও ব্যন্তিত্বের আঁধকারী ছিলেন 
মাণিক্যবাচক ; অস্প কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা তাহার প্রতি আঁতিশয় আকৃষ্ণ হহইয়। 
পাঁড়লেন ; শুধু তাহাই নয়, কহিলেন, “পাত, বয়সে তনুণ হলেও, প্রভু শিবজীর কৃপায় 
অতুলনীয় শান্তজ্রান তুমি অর্জন করেছো । বাাবুর গ্রামে বসে ক্ষুণ্্র চতুষ্পাঠী চালানোর 
জন্য তো তোমার জম্ম হয় নি। তোমার যোগ্য স্থান রাজধানীতে । এবার এখানে তু 
চলে এসো, তোমার প্রতিভাকে নিয়োজিত করো দেশের ও দশের কল্যাণে । আমার রাজ- 
কার্ষে তুমি সহায়ত করো । তোমায় আগ নিযুস্ত করছি এ রাজোর মন্ত্রীর পদে ।” 

“মহাবাজ, শাস্ত্রানুশীলন আমার উপজীব্য, সত্যের সঙ্ধানই আমার জীবনের ব্রত । 
রাজধানীতে থেকে রাজকর্মের ভিড়ে, আমার সে ভ্রত উদ্‌যাপনে যে বাধার সৃষ্ট হবে।” 
সাবনয়ে উত্তর দেন মাঁণকাযবাচক | 

“ন। পাওত, ও কাজ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা ছবে না । আমার রাজধানীতে 
দিনের পর দিন আসছেন কত প্রথঠাত শাস্ত্রাবদ্‌, কঙ সিদ্ধ সাধক । তাদের সান্নিধ্য 
পেয়ে তুমি উপকৃত হবে, আর আমার রাজ-প্রশাসন লাভবান হবে তোনার মতে। কর্মক্ষম, 
শৃদ্ধাচারী ও জ্ঞানী সাঁচবের সাহাযা পেয়ে । আমার সানরবন্ধ অনুরোধ, তুমি এ কার্যভার 
গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রাজাবাসীর হিতসাধন করো 1৮ 

লাও্ারাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরম ধার্মিক । প্রজাদের সত্যকার কল্যাণ সাধনেও 
[তিনি সদা তৎপর । সবোপরি তরুণ পাঁওত মাণিকাবাচককে তিনি ভালবাসয়। 
ফোলগ্লাছেন। এই ভালবাসাটার টান এড়ানো সম্ভব হুইল না, মন্ত্িত্বের পদ মাণিক” 
বাচক গ্রহণ করিলেন । 

প্রাতা্দন প্রশাসনের দায়িত্বপৃর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন আর বাকী 
সমর আতবাহত করেন শাস্ত্রচর্চ, সাধুসঙ্গ ও সাধন-ভজনে। 

তত্বজ্ঞান ও মুমুক্ষাণ তৃষ। চিরাদনই জাগয়। রাহয়াছে তাহার অন্তজীঁবনে। এক এক 
সময়ে এই তৃষ্ণা প্রবলতর হইয়া উঠে, ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে বসেন, রাজধানীভে থাকার 
ফলে বহু জ্ঞানী শান্ত্রবিদ ও সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিন পাইতেহেন, তত্ব আলোচনার 
পরম সুযোগও আসতেছে । কিন্তু ত-এর সাক্ষাং তে জীবনে ঘটিতেছে ন। | শাস্ত্রা- 
নৃশীলন ও সাধন-5জনের লক্ষ্য-_সেই 'তৎ', সেই পরমপুরুষ। তাহার দর্শন ও প্রতক্ষ 
অনুভূতি তে আজিও হয় নাই। এ তবন তাই একেবারে বার্থ, “বন্ধ্যা” । প্রকৃত সমর্থ 
সৃগুরুর কৃপা না পাইলে ইঞ্ট সাক্ষাৎ তে৷ সম্ভবপর নয়। কিস্তু কে তাহার এই সদগুৰু ? 
কোথায় কখন ঘাটিবে তাহার কৃপাঘন আঁবর্ভাব ? "আজকাল এই চিন্তাই বেশ।র ভাগ 
সময় মাঁণক।বাচ$কে ব্যাকুন করিয়। রাখে । 

এ সময়ে পাগ্যরাজ একাদন তাহাকে নিভৃতে ভাঁকিয়। কহেন, দ্যাখো মন্ত্রী, 
আমাদের প্রাতবেশী রাজোর মতিগতি তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না। রাজের নিরাপজ্ঞ 


6০২ তাকরুতের পাক 


ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে হলে অশ্বারোহী সেনাকে নৃতন ক'রে 
সংগঠিত করা দরকার । এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর অশ্ব সংগ্রহ । কোবাগাব থেকে 
প্রয়োজনীর অর্থ নিয়ে তুমি নিজেই তিরুপ্সেরুন্দুপাই-তে চলে যাও। উৎকৃষ্ট অন্থ কিনে 
নিয়ে এসো” 

অর্থ ও লোকলস্কর 'নিয়া মাণিকাবাচ চাঁলয়া গেলেন । কিন্তু ভধিতবোর বিধান 
অনার্প। তিরুগ্সেরুন্দুরাইইতে পৌছানোর পর তাহার জীবনে দেখ৷ দেয় দৃরপ্রসারী 
পরিবর্তনের সৃচন। । যে সরৃগুুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়। দিন কাটাইয়াঘেন, এ সময়ে 
এখানে হঠাৎ তিনি হন আঁংভূত। 

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগী, তাহার কৃপায় তরুণ সাধক মাণিক্যবাচক অস্প 
কয়েক দিনের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যান। দিব্য অনুভতি লাভ ও ইঞ্ট সাক্ষাতের ফলে 
ঠাহার সাধনজী ধন হয় কৃতড়তাঙথ। 

মাণিকাবাচককে কয়েকাদন নিজ সাম্লিধ্যে রাখার পর গুরু মহারাজ সে স্থান হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-ক্ষণে কছিলেন, “বৎস, আমার ঈশ্বর-আদহ্ট কাজ শেষ 
হয়েছে। আম এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছ, পরে প্রয়োজন মতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হবে। তোমার প্রাত আধার দুটি নির্দেশ রইলো । এই স্থানটি বড় জাগ্রত, বড় পবি্ু। 
এন্ছানে তুমি একটি শিবমান্দির প্রাতষ্ঠা করো ৷ বহু 'শিবভন্ত এর আশেপাশে ছড়িয়ে 
রয়েছে । এটা হবে তাদের প্রধান সাধনকেন্দ্র, বহু নরনারী এর ফলে উপকৃত হবে। 
আর একট কথা । এখন থেকে তুম ব্রতী হও প্রভূ [শিবজীর শ্তবগাথা রচনায় । আম 
আশীর্বাদ করাছ. তোমার এই 'শিবস্তবমালা যুগ যুগ ধরে অগাঁণত মানুষকে প্রেরণ দেবে, 
মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে থাকবে ।* 

গুরুর নির্দেশ পালন করিতে মাণিকাবাচকের বিলম্ব হয় নাই। রাজার অন্থ ক্লয়ের 
জন্য হাতে যে টাক। ছিল তাহাই তিনি নিয়োছ্ছিত করিলেন মন্দির নির্মাণের কাজে। 
তারপর মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব শেষ করিয়াই উপচ্ছিত হইলেন পাগ্রাজোর সকাশে। 
অকপটে নিবেদন করিলেন তাহার অপরাধের কথা । করজেড়ে কাহলেন, “মহারাজ, 
রাজকোষের অর্থ আপনার বিনা অনুমাতিতে আমি ব্যয় করেছি, আমি জান আমার এ 
জপরাধের ক্ষমা নেই। আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন ।” 

পাঙ্যরাত তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। তংক্ষণাৎ মাঁণক্যবাচককে তান মন্ত্রীর পদ 
হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন তাহাকে কারাগারে। কহিলেন, সমস্ত 
ধটনার তদস্ত শেষ হলে আমি এই অপরাধের বিচার করযো |” 

নিধ।রত দিনে, বিচারসভায় বন্দী মাণিক্যবাচককে নিয়ে আসা হইল। পাগারাজের 
ক্লোধ ইতিমধ্যে কছুটা প্রশীমত হইয়াছে । ঘটনার আনুপৃর্বিক ইতিহাপ শুনিয়। প্রিয় 
প্রান্তন মন্ত্রীর উপর কিছুটা সদয় হইয়াও উীঠয়াছেন। 

রাজা কহিলেন, “মাণিক্যবাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে ষে অপরাধ তুমি করেছো, তা অতান্ত 
গুরুতর । এজন্য সমুচিত দও হচ্ছে প্রাণদও। 'কন্তুসেদও আম তোমায় দিচ্ছিনে। 
সরকারী তদন্তের ফলে ধে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখ৷ যাচ্ছে, তুমি ভাবাবেগের 
বশে ত্বাভাঁবক বিচারবুদ্ধি হাঁরয়ে ফেলোছিল, রাজকোষের অথ দিয়ে শিবমাম্দির তৈরি 
করেছিলে । নিজের স্বাথা দাচ্ধির প্রয়োজনে এ অর্থ তুমি নাও নি। আরও একট। কথা। 
মি ম্্রী পদে আসীন থাকার কালে আমার এ রাজ্যের ফল্যাণে অনেক কিছু করেছো । 


টৈযাচার্য অলস উট 


তাছাড়া, িবভস্ত স'ধক বলে তোমায় আমরা এতকাল মর্যাদা গিয়ে আসছি । এসব কথা 
স্মরণে রেখে, আঁ তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান দিচ্ছিনে। তৃমি পদচাত হয়েছো, 
কারাগারে এতদিন যাপন কবেছেো, তাতেই তোমার শাস্তি কিছুটা হয়েছে। তবে রাজ- 
অর্থের অপব্যবহাবের জন্য তোমার সমস্ত ক্ছু আঁঞজত ধন সম্পান্ত আম সরকারে 
বাজেয়াপ্ত করলাম । এবার তুমি মুস্ত। অতঃপর যেখানে তোমার ইচ্ছে, তুমি যেতে 
পাবো ।” 

পাওারাজের আদেশ শুঁনয়া মাঁণক্যবাচক-এর আনন্দ আর ধরে না। ধুস্তকরে 
নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এমাঁনতর মুষ্কিই ষে আমি এযাবৎ মনে-প্রাণে কামন৷ ক'রে 
এসেছি। আমার ধন সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত ক'রে আপানি আমায় বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি 
দিলেন -এজন্য আমি কৃতজ্ঞ । এবার থেকে আমার কমান কাজ হযে দীনযেশে ইদেব 
শবর্ধীর স্াতগান করা আর এদেশের সা'খনপাঁঠে মান্দরে মন্বিয়ে পরিভ্রাজন করা 1" 

1শবভত্তি ও শবমাহাত্মা প্রচারের এই শ্রতই মাণিকাবাচক জীবনের শেষ দিন অর্থাধ 
উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। 

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও এঁশ প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া যে অপরূপ স্তবমাল। 'দিনেয় পর 
দিন তান রছন। করিয়।ছেন, দেশের ভন্তজন ও অধ্যাত্বরসের রাঁপকদের কাছে তাহ গণ্য 
হয় মাঁণমাণিকোর মতো মূল্যবান বাঁলয়া। জনসাধারণ তাই তাহাকে আখ্য। দেয়-_ 
মাণিক।বাচক, অথাৎ বাঞ্য তাহার মাণিক্যের মতে। দূ তমান, মূলাবান। 

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চদস্বরমে মাণক]বাচক তাহার জীবনলীলার় ছেদ 
টানিয়া দেন। জনশ্রুতি আছে, দিব্য ভাবাবেশে শিবের স্তুতিগান করিতে কারিতে এই 
মহাত্মা চিদস্বরমের প্রাসদ্ধ বিগ্রহ নটরাজেব অভা্তরে লীন হইয়া যান। 

মাঁণকাবাচকের জীবন ছিল বিব্য চেতনায় উন্ধৃদ্ধ এবং শিব-চৈতনাময় । তাহার 
অমর শুবগাথার গ্রন্থ “তরুবাচকম" উত্তরকালে কাঁতিত হয় ভক্তি প্রবাহের উংসরূপে, 
উচ্চতম দার্শানক তত্বের সঙ্গে ভান্তপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এই স্তবমালায়। 
সাধক জীবনের স্তরে সুরে যে দিব্য অনুস্ঠাীতি ফুঁটিয়। উঠে, যে 'দিব্য-চেতনার মধ্য দিল্না 
সাধক চরব পর্যায়ে ঈশ্বরে সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন, 1তিন্ুবাচকম-এ রাহয়াছে তাহাদেরই 
অপর্প বঞ্জনা। আদ্দো তামিলদেশের শৈব ভক্ত ও মুমুক্ষুরা এই শ্ুতবগাথা হইতে লাভ 
করে পরম পথের পাথেয় ।১ 


সদ্ধ শৈব মহাপুর্ষ এই মাণিক্যবাচকের ত্যাগপ্ত আদর্শ এখন হইতে হইয়া উঠে 
অগ্নরের সাধনজীবনের ধ্রুবতারা [তিরুবাচকম-এর স্তবগাথার প্রেরণায় তান উদ্বন্ধ হইয়া 
উঠেন, [নগুঢ় চৈতনাময় জীবনের শুর একটির পর একট উন্মোচিত হয় ঠাহার সম্ম-খে। 
শুধু তাহাই নয়, এখন হইতে ভাবাবিষ্ট অপ্পরের কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতে থাকে ইত্টদেব 
1শবের মাহাত্মাজ্ঞাপক স্তোতমালা। আঁচরে এই স্তো্সমূহ জন প্রয় হইয়া উঠে। 

ইঞ্ট দর্শন ও মুমূক্ষুর আকুতি অতঃপর অগ্নরকে ব্যাকুল কিয় তোলে । গুরু মহা- 
রাজের নিকট নৃতনতর সাধন নির্দেশ নিবার জন্য তিন ছাঁটিয়া যান। 

শৈব সাধনার কয়েকটি নিগৃঢ় ক্রম গুরু এবার ঠাহাকে শিক্ষা দেন। প্রসন্ন কণ্ঠে 


১ কালচারাল হেিটেঞ্জ অব ইওয়। ভল্যু. ২ দ্য শৈব সেইন্টস্‌ : এস. এস, 
পল্লেই 


৩০৪ ভারতের সাধক 


আশ্বাস দির বলেন, “বৎস, সাধনার এই ক্রমগুলো সমাপ্ত করো, আর এইসঙ্গে নিজের 
অহংবোধের মূলকে করে৷ উৎপাটিত। ই্টদেব শিবজীর ভূতারূপে নিজেকে সদাই গণা 
ক'রে চলবে। আর্শীবাদ করছি, অচিরে ছবে তোমার ইঞ্টদর্শন। ইন্টকুপায় মোক্ষলাভও 
তোমার হবে।” 

এখন হইতে সাধনার গভীরে অগ্পর নিমজ্ছিত হইয়া যান। নিত্যকার সাধন-ভজ্ন 
শেষে যেটুকু সমর পান, আপন মনে স্বরচিত শিবস্তব তান গ্লাহিয়া বেড়ান। সর্বত্যাগী 
সাধকের পরনে একটি জীর্ণ বাহবাস, হস্তে এক থুরাঁপ--গ্রামে গ্রামান্তরে যেখানে যে 
শিবমন্দির আছে এই খুরাপি দিয় তাহার পরগাছা উৎপাটন আর ময়লা নিষ্কাশন করাই 
হয় তাহার নিত্কার কর্ম। প্রভু শিবের একান্ত দাস ও সেবকর্‌পে আমিলদেশের সর্বত 
তিনি পারচিত হইয়া উঠেন। 

শিব শরণাগাতির এই সাধনা, অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত অগ্পরের জীবনে এবার 
সফল হইয়া উঠে, ইঞ্টদেব পরম কারুণিক শিবের সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেন। 

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, “বংস অগ্পর, আম তোমার প্রাতি প্রসন্ন হয়েছি, যেমন তোমার 
অভিরুচি--বর মেগে নাও ।৮ 

ত্যাগর্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, “প্রভু, দাসরূপে সেবা ক'রে তোমার দ্বল“ভ 
সাক্ষাৎ আম পেয়োছ, তোমার দাসরূপেই যেন চিরদিন আমি থেকে যাই। এই কৃপাই 
তুমি আমায় করে৷ ।” 

ইফদেব স্মিতহাস্যে কহিলেন, 'তথাস্তু।» 


1সন্ধ সাধক অগ্নরের জীবনে এবার উল্মোঁচত হয় এক নৃতন অধ্যায় । দেন্যময়, 
ত্যাগরতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়া দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত 
শত নরনারী। গৃহপ্রাঙ্গণ শিবভন্তদের উচ্চারিত স্তবগানে মুখর হইয়া উঠে। কান্সা, 
মাদুরা, চিদস্বরম প্রড়াতি নগরেও শৈব সাধক অপ্পরের খ্যাতি আঁচরে ছড়াইয়া পাঁড়তে 
থাকে। 
কাণ্টীর জৈন সাধক ও শাস্্রবিদেরা এবার চণল হইয়া উঠেন। অগ্পর যে তাঁহাদেরই 
সম্প্রদায়ের এক প্রাতভাধর নবীন পাঁওত। তাঁহার উপর অনেকে আশা-ভরসা করিয়া 
আছেন। রাঞ্রধর্মের বিশিষ্ট ধারক বাহকের। । জৈনধর্মের প্রচারে অগ্নর প্রাণমন ঢালিয়া 
দিবেন, এই ধর্মের প্রসার ও প্রাতিপত্তি বৃদ্ধি করিবেন, তাহা নয়, একেবারে বিপরীত 
বুদ্ধি নিয়।৷ শৈবধর্মের নব অভ্যুদয় তিনি ঘটাইতে বাসিয়াছেন ! 

রাজপাগুতেরা পাও/রাজজের কাছে গিয়। আঁতষোগ তুলিলেন, “মহারাজ, জৈনমণ্ডলীর 
সং্রব অগ্পর তাগ করেছে, শুধু ৩ই নয়, সরকারী বিদ্যাপীঠে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে যে 
উপকার সে পেয়েছে, ত৷ সম্পূর্ণরূপে হয়েছে বিস্মৃত। জেন্ধর্ম ত্যাগ ক'রে শুরু করেছে 
শৈবধর্মের প্রচার। আঁবলম্বে তার দও'বধান না করলে রাজকীয় ধর্ম শোচনীয়রূপে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হবে।” পু 

রাজ। ক্রোধে স্বলিয়৷ উঠেন, আদেশ দেন, 'জৈদ্ধর্মআগী এই নধীন আচ।খকে সত্বর 
রাজসভায় উপাস্থত করো । [বচবে তার সগুচিত দও বিধান কর হবে|” 

অগ্নরকে রাজার সান্লিধানে নিয়া আসা হইল । রাজপাঁওতদের অভিযোগের উত্তরে 
শাত্তস্রে তিনি কহিলেন, “মহারাজ, আমি চিরদিন সতোর অনুসন্ধানে রত রয়েছি। 


শৈবচার্য জঙ্গর ৩০৫ 


এজন্য বোদক, দৈন, বৌদ্ধ কোনো পন্থারই শান্তর ও সাধনতত্তের বিচার-বিশ্লেষণ বাদ দিই 
নি। জৈন মত আমি গ্রহণ করেছিলাম সত্য, কিন্তু ঠার পরে প্রভু শিবজীর অপার 
করুণায় পরমতত্ত আমি হ্ৃদয়ঙ্গম করেহি। ইস্ট সাক্ষাৎকারের ফলে জীবন আমার 
হয়েছে কৃতকুতার্থ। এতে আমার কোনো অপরাধ হয়েখে বলে তো মনে হয় না।” 

পাণ্যরজ রোষে গার্জরা উঠিলেন। কাহলেন, “তুমি কি জ্রানো ন", জৈনধর্ম 
এখানকার রাজধর্ম ? সেই ধর্ম একবার গ্রহণ ক'রে তৃমি তা ত্যাগ করেছো । এজন্য 
কঠোর শান্ত তোমায় পেতে হবে । তাছাড়া, অগ্নর, তুমি রাজকীয় বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন 
করেছো, রাজকোষের বহু অর্থ রাজপাওতদের বহু শ্রম ব্যারত হয়েছে তোমার জন্য ।” 

“মহারাজ যা বলেছেন তা সাাত্যি। কিন্তু আমার দিক দিয়ে অধর্মারণ আমি 
কিছু কর নি। ধর্মের মূল লক্ষ্য--পরম সত আবিষ্কার করা, আর সেই সতাকে 
আশ্রয় ক'রে থাকা । শৈবধর্মের ছায়াতলে এসে, পরমপুরুষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আম 
সতাকেই লাভ করেছি । জীবন আমার ধন্য হয়েছে ।” 

“তবে কি তাঁম বলতে চাও, রাজকীয় দৈনধর্মে সতাবন্তু নেই? তা রয়েছে শুধু 
শৈবধর্সেই ।৮- রাজা তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়ার মতো হইয়াছে । 

সভায় উপাস্থিত জৈন পাঁওতেরা উত্তোঁজত স্বরে কোলাহল শুরু করিলেন, “মহারাঙ্জ, 
রাজধর্মের অবমাননাকারী এই দুর্বত্তিকে আপাঁন চরন দণ্ড 'দিন। নইলে এ রাজ্বোর 
মহা অকল্যাণ হবে।” 

পাওযরাগ্র দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন. “আচার্য অগ্গর | তুমি রাজধর্ম ত্যাগ কারে তার 
বিরুদ্ধে অপমানসূচক বাক্য বলে ঘোরতর অপরাধ লরেছে৷। সুপ? হয়েও একাজ 
তুমি করেছো, তাতে অ শরাধের গুরুত্ব আরে৷ বেড়েহে। তাই তোমার জন্য চরম দণ্ডের” _ 
প্রাণ-দণ্ডের আদেশ 'দিচ্ছি।” 


ফৌজদারকে নির্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অগরকে বধ করা হইবে উচ্চ পাহাড়ের 

হইতে ?নচে নিক্ষেপ করিয়া। এই দওদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতুহলী জনতার 
ভিড় জমিয়া উতে। 

রাজার নির্দেশ অনুয়ায়ী কাজ করা হয় বটে, কিন্তু সাধক অপর বিস্ময়করভাবে প্রাণে 
বাঁচি যান। দেখা যয় পরত শীর্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত ঠাহার দেহটি সানুদেশের এক 
আগাছার উপর পাতিত হই্য়া কোনোমতে রক্ষা পাইয়াছে। 

সমবেত জনতা এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়। উঠে । উচ্চ কণ্ঠে অগ্নরের জয়ধ্বনি দিতে 
থাকে । অনেকে বলাবলি করিতে থাকে--“শবের একান্ত ভন্ত ও সদ্ধপূরুষ এই 
অগ্পর। স্বয়ং শিবই কুপা ক'রে রক্ষা করেছেন ওর জীবন! 

রাজপুরুষের ছুটিয়া গিয়া রাজসকাশে এই ঘটনার কথা নিবেদন করিলেন। প্রশ্ন 
উঠিল, তবে কি অগ্নরকে আবার পাহাড় চূড়া হইতে নিক্ষেপ করা হইবে ? 

পাগ্ডারাজ কাঁহলেন, “না, এভাবে আর ওর প্রাণ বধের চেষ্টী ক'রো না। হাজার 
হাজার উত্তোজত লোকের সামনে একাজ করারও প্রয়োজন নেই। বরং অগ্পরকে ভোমরা 
গ্রতীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। গলদেশে ভারী পাথর বেধে জলগর্ভে ফেলে দিয়ে এসে ৮ 

আদেশ মতে। কাজ সমাধ। ক'রির। রাজপুরুষের। কাণ্ডীতে ফিরিয়৷ আদিলেন। কিন্তু 
পরাদনই দেখা গেল--এক বিস্ময়কর দৃশ্য । সমুদ্রগর্ভে তলাইয়া গিয়াও অগর প্রাণ 
ভ! সা, ( সু-৩ ২০ 


৩০৬ ভারুতেয সাধক 


হারান নাই, ইঞ্চদেব শিবের কৃপায় গলার বঞ্ধনী হইতে বৃহৎ প্রশ্তরখণ্ডাট কখন খসিয় 
গিয়াছে । তারপর ঠাহার অচেতন দেহ তরঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসর 
ঠেঁকয়াছে ১ সেখান হুইতে ধাঁবরের। ঠাহাকে উঠাইয়া৷ নেয় এবং শুশৃধার ফে 
ঠাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে। 
সুস্থ হইয়। উঠিয়া অগ্সর ধীবরদের সব কথ খুলয়। বলেন, তারপর ধীরপদে উপনীং 
হন রাজপ্রাসাদের দ্বারে । এই অলো কিক ঘটনার কথ৷ ছড়াইয়। পাঁড়তে দেরি হয় নাই 
তাই ঠাহার পিছনে সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা । 
জনতার বিশ্বাস, সাধক অগ্নর শিবের অনুগৃহীত, তাই শিবের কৃপাতেই দুই-দুইবার 
তান মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাহাদের কয়েকজন মুখপাহ রাজার কাছে 
গিয়। বাঁললেন, “মহারাজ, অগ্গর শিবের কৃপায় দ্বিতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি 
খৃসন্ধ পুরুষ --এ বুগের প্রহনাদ । আপাঁন এবার ঠাকে মুন্ত দিন, সমবেত জনগণের 
সম্ভুষ্ট বধান করুন।” 
দুই দুইবার প্রাণদণ্ডে দাঁওত অগর অলোককভাবে উদ্ধার পাইয়াছেন। পাও্যরাজের 
মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়। আঁগয়াছে। অগ্পরকে তাহার নিকট উপাস্থত 
কর! হইলে 'তীনি প্রশ্ন করিলেন, “অগ্নর, আমি বুঝতে পারছ, কোনো বিগাট শান্ত দ্বারা 
তুমি রাক্ষত। প্রকৃত ব্যাপারট। ক তুমি আমার খুলে বলে। ।” 
উদ্ধারকর্ত৷ ইত্টদেব শিবের কথা স্মরণ কারিতেই সাধক অগর ভাবাবহ্ট হইয়া 
পড়েন। নয়ন দু'টি ঠাহার নির্মীলত, আননে দিব্য জেোাঁতর আভা, কপোল বাহয়া 
ফৌট। ফৌটা ঝাঁরতেছে পুলকাশ্ু, যুন্তকরে গাঁহয়৷ উঠেন ত্বরচিত শিবনাহমার ভ্তবগাথা £ 
অনস্ত কোট ব্রদ্ধাণ্ডের মাল। 
গলায় পরেছেন আমার প্রভু দেবাদদেব, 
স্বাষ্উ আর প্রলয়ের লহরী লীলায়-_ 
কনে মঙ্গলময় শিবয়ুপে, কখনো রুদ্ররূপে 
নিজেকে করছেন 'তাঁন বিলাসত। 
এই আদ অন্তহীন বিভুকে 
1ক ক'রে করবে৷ ধারণ 
ক্ষুদু মানুষের এই শস্তর পটে ? 
1ক ক'রেই বা পাবে উদ্ধার 
ভয়াল মৃত্যু আর (বিনষ্ট হাত থেকে ? 
মূর্খ আমরা, তাই অভিমানের প্রাচীর গ'ড়ে 
ঠোকয়ে রেখোছ শিবের তিনয়নের জ্যোতি, 
সত্য শিব সুন্দরকে রেখেছি দূরে সারয়ে। 


১ তামিলদেশের তীরভূঁমর লোকদের বিশ্বাস, 1শবের কুপা অগ্গরের গলার 
প্রস্তরফে হালৃক। ভাসমান কাঠে পরিণত করে এবং তাহাকে বেজ্ঞাভষিতে ভাসাইয়া 
€নয়। আসে ॥ অগপরের ভাসমান দেহটি সমুঃ্রওটের ধে স্থানে আয় উপা্থিত হয়, আজিও 
বহু শৈবসাধক ও ভন্ত সে স্থানাটিকে পুণ!পাঠ ঝালয়। গণ) করেন। 


শৈবাচার্য অগসর ৩০৭ 


শ্রাত্ম আঁভমানের সে প্রাচীর গুশড়য়ে দাও 
এগয়ে চলে দৈন্য আর একান্ত শরণের সাওনায়, 
প্রভুর িজ্কর আর সেবক বৃপে 
দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে। 
তবেই তে প্রভুর কবুণ। সম্পাত, 
তবেই তে প্রিয় দাসকে করবেন আত্মসাং। 
কল!াণ জার অমুতের ধারা 
তবেই তো পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে। ( তেবরম) 
এই দিব্য ভাবাবেশ আর এই প্রাণ গলানে৷ ইনস্ত্ুতির মধু ঝঙ্কার পাগু/রাজকে 
আভিভূঙ করিয়া ফেলে। অগ্পরের পদতলে তান লুটাইয়া পড়েন, ব্য কুল কণ্ঠে মাগেন 


তাহার কপ ও আশ্রয় । 


শৈবসাধক অগ্গরের কাছে রাজ। দীক্ষা গ্রহণ কারিলেন ইহার ফলে সারা তাঁমিলদেশে 
দেখ। দেয় শৈবসাধনা ও সংস্কৃতির উজ্জীবন। মাদুর, কাণ্ঠী ও চিদস্বরমের মাচ্দর ও 
ধর্মসভাগুলিতে শিবভত্ত সন্ন্যাস ও আচার্যদের প্রাধান্য এবার বাঁদ্ধ পাইতে থ'কে। 

রাজগুরু অগ্নরকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হর নৃতন ঠৈব আম্দোলনের নেতৃত্ব 
গ্রহণের জন্য । কমু এ আহ্বান তিন প্রত্যাখ্যান করেন । বুস্তকরে কহেন, “আমি শিবের 
দাস, শিবকৃপার দীন ভিখারী । আমার জীবনের একমান্ ব্রত ত্বহস্তে ইঞ্ট বিগ্রহের সেবা 

করা আর দিকে দিকে ছাড়য়ে দেওয়৷ ঠার গাহাত্মোর কথা । শিবের দাসত্ব ক'রে 
[শিবের কপ৷ যেন মঠ্ধামে নাঁময়ে আনতে পারি, এই আশাবাদই আপনারা আমায় 
করুন।” 
সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা যানি, রাজগুরুরপে লোকগুরুরুপে সর্ঘ যিনি 
প্জ, এক অভুত দৈন/ময় অচঃগ তাহার । একফালি জীর্ণ মালন বন্ত্রখণ্ড ঠাহার 
কোমরে জড়নো। হাতে একটি ঝাড় আর থুরাপ । এই বেশে অগ্পর «দশের নান৷ শৈব 
তীর্থ ও জনপদে ঘুরয়া বেড়ান। সঙ্গে চলে কোদালী ও সম্মার্জনী হস্তে শত শত ভন্ত। 
1শব মান্দরের আগাছা ও ময়ল। সধত্বে তাহার পরিষ্কার করেন। ধোৌত করেন আনা 
ও পয়ঃপ্রণাল্গীর যত কিছু পাতিগন্ধময় জঞ্জাল । এই সঙ্গে পথে-ঘাটে মীন্দর-অঙ্গনে 
গীত হইতে থাকে অগ্নরের ভন্তরসাত্মবক শিব-ভঙ্গন ও শিবন্তুতি। ত্যাগ তিতিক্ষ। ও 
নিরভিমানতার মূ বিগ্রহ এহাপুরুষ অঙ্গ যে মান্দরে যে সাধনপীঠে উপাস্থত হন, সহস্র 
লোকের ভিড় জমিয়া উঠে। ঠাহার প্রচারি৩ দাসমাগাঁর় শৈব সাধনার উঠে জয় 
জয়কার। 
এমনি এক পদযারার কালে, চিদস্বরমের ণৈবপাঁঠে অগ্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে 
শিবভাঁন্ত সিদ্ধ কিশোর সাধক “জ্ঞানসন্বন্ধর -এর ॥ সম্বস্কর নামে জনপাধাঃণের মধ্যে এই 
সাধক পরিচিত ; উওয়ের এই সাক্ষাতের ফর্সে আমিলদেশের শেব আন্দোলন আরও 
শান্তশালী হুইয়া উঠে। ভঙ্তসমাজ উদ্দ্ধ হয় নৃঙনতর চেঙলায়। 

মান্দিরপ্রাঙ্গণে বাঁসয়। অগ্গর সেদিন খুরপি হস্তে পরগাছা। ও ময়ল। নিষ্কাশন 
কারতেছেন, শত শত অনুগামীর কণ্ঠে উদৃগীত হইতেছে শিবনাহমার স্ুতগান। 
এমন সমজে ওভত-প্রবর সহন্ধর সেখানে আসিয়। উপন্থিত। শিব-চেতনার সদা আবি, 


6০৬ ভারতের পাধক 


[সন্ধ মহাত্মা অগ্ররকে দর্শন করা মান্ন ভাবাবেশে তিনি উদ্দীপত হন, ছুটির গিয়া 
শুটাইয়া পড়েন তাহার চরণতলে । আকুল কর্ঠ হইতে বার বার চি হইতে থাকে, 
অগ্নর--অগগর ।১ 

ভঁমিতল হইতে সন্বন্ধরকে সম্নেহে তুলিয়া নিয় অগ্নর ঠাহাকে আবদ্ধ করেন নিবিড় 
আঁলঙ্গনে ৷ দুই প্রাসদ্ধ শিবভন্তের মিলনে মন্দির-চত্বরে দিবা আনন্দের তরঙ্গ বাহিয়। 
যবাযর়। 

বয়সে কিশোর হইলেও সম্বন্ধর ছিলেন এক তস্তিসিদ্ধ সাধক । তিনি ছিলেন 
কুপাসিম্ক। কথিত আছে, হরপার্বতীর কপার ধার৷ বালক বয়সেই তাহার উপর বার্ধত 
হয় এবং বালক বয়স হইতেই তাহার মধ্য আত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগ- 
[বিভূতি। অল্পকাল মধ্যে ঠাহার অলৌকিক 'সাদ্ধর প্রাসদ্ধি স্থানীয় শৈব ভক্তদের 
মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে । 

সন্বন্ধর তখন [নিতান্ত বালক । পিতার সঙ্গে গ্রামের উপান্তে শিবমম্দিরে সেঁদন 
বেড়াইতে গিয়াছলেন। ল্লান-তর্পণ সমাপন কাঁরিয়৷ পূজায় বাঁসতে হইবে, পি তাই 
পিন কুণ্ডের জলে দাড়াইয়। মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আর পুত্র রাহয়াছেন তীরে দণ্ায়মান। 
হঠাং দেখ! গেল, বালক পুন 'দ্িব্ভাবে আবিষ্ট হইয়৷ উঠিম্নাছে। দুই চোখ রস্তবর্ণ, দেহ 
থরথর করিয়া কাপিতেছে, গদৃগদ স্বরে বার বার সে বাঁলতেছে, “এ যে বাবা, আর এ যে 
আমার মা । বাবা মা, বাবা-মা 1” বার বার বাগ্রভাবে সে অঙ্গুলি নিদে'শ করিতেছে 
শিবমন্দিরের চূড়ার দিকে ! 

পিতা তে মহা সন্ত্স্ত। তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়। অহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। 
পুর ক কোনো কারণে হঠাৎ ভয় পাইয়াছে? অথবা বিষান্ত কিছু খাইয়। আবোল 
তাবোল বাঁকতেছে 2 

লক্ষ্য কারলেন, তাহার গালের দুই কস্‌ বাহিয়া দৃগ্ধ ঝারয়৷ পাঁড়তেছে। “কোথায় 
কি খেয়েছিস ঠিক ক'রে বল। ওরে শিগগীর বল্”_-পিতা আকুল স্বরে প্রশ্ন করেন। 

পুর এবার কছুট৷ হুর হয়, বাহাজ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসে। ধার কণ্ঠে জানায়, 
এক আত অস্ভুত কাও ইতিমধ্যে ঘাটয় গয়াছে। কুণ্ের তীরে সে দাড়াইয়। রহিয়াছে, 
হঠাং দেখে- মান্দরশীর্যে জে]াতি্য় মৃতিতে হরপার্বতী হইয়াছেন আঁবিভূঁত। কৃপাময়ী 
মা পার্বতী দুগ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাড় হাতে নিয়া নিচে নামিয়৷ আসেন, প্েহভরে 
বালককে উহা! পান করান। সেই দুগ্ধেরই চিহ এখনো রহিয়াছে তাহার সুখে । 

হরপাবতীর 'দব্য মূর্তি ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়৷ যায়। কিন্তু যে অহেতুক 
কুপার ধারা এই বালকের প্রাতি বাত হয় তাহার ফলে অলোৌ1কক জ্ঞান স্ফুরিত হহয়। 
উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যান্র্য যোগাবভাতির । 

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বহু প্লানাথা ও ভন্তের ভিড় জানয়া 
উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য কারিয়া হরপার্বতীর আশসৃ-প্রাপ্ত বালক আবৃণ্ত 


১ আমল শব্দ অগপর-এর অর্থ পিআঅ। প্রথম জীবনে সাধক অগ্পর ভক্তসমাজে 
পারাচত ছিলেন তিরুণাবুকরসু নামে, জনশ্রুতি ছে চিদঘরমে সাক্ষাতের কালে কিশোর 
সাধক সম্বন্ধর ভাবাকুল কণ্ে ঠাহাকে এগ্নর বলিয়া ডাকিয়া উঠেন। উগ্তরকালে 
ভন্তসমাজে এই অগপর নামই প্রচালত হয়। 


শৈবাচার্খ অয় ৩০৯ 


করিতে থাকে তাহার স্বরচিত অপরূপ শিবন্কুতি। চারিদিকে দাবানলের মতে ছড়াইয়। 
পড়ে এই কপাঁসন্ধ বালকের বিস্ময়কর কাহনী। বালককালেই শিবের কৃপায় 
'দিবাজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই ভন্তসমাজ এই বালকের নামকরণ করেন- _-'জ্ঞানসন্বন্ধর, 
অর্থাৎ, 'দব্াজ্ঞানের সাঁহত যান রহিয়াছেন 'নিতা সম্বন্থযুন্ত। 

সন্থন্ধর যেমন অগ্পরকে 'পিতার্পে গ্রহণ করেন, তেমনি অগ্পরও তাহাকে অঙ্গীকার 
করেন পুতরৃপে, বন্ধুরূপে ৷ বয়সের পার্থক্য সত্তেও এই দুই ভাঁন্তাসদ্ধ শৈবসাধক এক 
নিগৃঢ় আঁস্মক বঙ্ধনে আবদ্ধ হন এবং দক্ষিণদেশের শৈবধর্মের উদ্দজ্রীবনে একযোগে 
প্রচার কর্ম শুরু করেন। দেশের এক্ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যুন্তভাবে এই দুই মহাত্ম৷ 
পারন্রাজন করিতেন, আর শত শত ভক্ত নরনারী কারত তাদের অনুসরণ । 

ইত্টদেব শিবকে সাধক অগ্নর আরাধনা করিতেন িজ্কররূপে, আর সন্ন্ধর-এর 
দৃষ্টিতে শিব প্রাতভাত হইতেন 'পিতারূপে। পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে ইন্ট-আরাধনায় 
উভয়ে রত থাকিলেও ত্যাগ তিতিক্ষা ও শরণাগাতির দিক 'দিয় ঠাহারা ছিলেন একই 
সাধনপথের সহযাত্রী । সিন্ধ শৈবাচার্য হিসাবে অগ্নর ও সম্বন্ধর-এর জীবনে ষে অলৌকিক 
জ্ঞান ও যে'গ-বিভূতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাও সমভাবে উদ্বদ্ধ করিয়াছে দেশের 
অগাঁণত 'শিবভন্ত নরনারীকে । অগ্নর ও সম্বন্ধর-এর রচিত শিব-মহিমার শত শত 
স্তবগাথা আজও তামিলদেশের সাধকেরা পথে প্রাস্তরে মঠে-মাচ্দরে গাহিয়া বেড়া" 
ভন্তহদয়ে শিব-ভান্তর প্লাবন বাহয়৷ যায় ।১ 


সে-বার ভন্তপ্রবর জ্ঞানসন্বন্ধর কিছুদিনের জন্য অনা] প্রচার করিতে বাহর হইয়াছেন। 
মহাত্মা অগর স্থির করিলেন, কিছুদিন তিনি নিভৃতে বাস করিবেন, নিগৃঢ় সাধনায় 
থাকবেন নিমাঁজ্জত। পরিব্লাজনের পথে পাঁড়ল 'তিরুগুগালুর-এর প্রাসন্ধ শিবমন্দির 
ও সাধনপীঠ। এখানেই তিনি অবস্থান কারতে লাগিলেন। 

অগ্নরের নব ধর্মপ্রচার ও দিন্ধপুরুষরূণপে তাহার বিপুল প্রাতিষ্ঠ একদল বিরোধী 
লোকের সহ্য হয় নাই। তাহাকে হেয় প্রাতিপন্ন করার জনা দুষ্টেরা গোপনে ফড়যন্ত 
কারতে থাকে । 'তিরুপ্পুগালুর-এ অপ্নর যখন নিভৃতে বাস করিতেছেন, তখন তাহাদের 
দুরভিসাদ্ধ-চরিতার্থ করার সুযোগ উপাস্ছৃত হয় । 

রাতিকালে কয়েকটি সুন্দরী ভ্রষ্ট) নারীকে তাহারা পাঠাইয়৷ দেয় অগঞ্পরের কাছে, 
প্রচুর ধনরতের প্রলোভনও ঠাহাকে দেখানো হয়। কিন্তু সিদ্ধ সাধক অগ্পরকে প্রলুব্ধ ও 
বশীভূত করা দূরের কথা, এই নারীরাই তাহার অলৌকিক শান্ততে আঁভভূত হইব পড়ে, 
চরণতলে লুটাইয়া বার বার করে ক্ষম৷ প্রার্থন৷ । 

চক্রান্তকারীরাও অনুতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে অগ্রের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে, বাশষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরকালে তাহারা পাঁরাঁচিত হইয়৷ উঠে ।* 


দাক্ষণ ভার.তর (সিদ্ধ শৈব সাধক ও আচার্ধদের এাতহ) আত প্রাচীন। ভন্তদের 





৯. তেবরম গ্রন্থে অপ্লয-এর রচিত বহু 'দিব্যভাবের উদ্দীপক স্তবগাথ। সংকলিত 
হইয়াছে । এই স্তবসমূহ্র সংখ তিন শতাধিক । 
২ কালচারাল্‌ হেরিটেজ--শৈব সেইণ্টস্‌ : এম. এস, 1পল্লেই 


৩১০ ভারতের সাধক 


মতে, পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য ধাঁষ ছিলেন শৈব সাধনার প্রধান ধারক বাহক। তামিল 
দেশীয় পুরাণে শিব ও মুরুগ-এর (সুর্্ষণ্য ব কাবেয় ) সিদ্ধসাধক অগন্ত্য সম্পর্কে 
নানা অলৌকিক কাহনী প্রচলিত আছে। 

এীতহাসি যুগে, শ্রীফীর প্রথম শতকে, পাও্ডা রাজসভার আচার্য ধৈব সাধক নাক্ধর- 
এর প্রাব প্রাতপান্তর নানা তথ্য পাওয়া যায় । পরবরতাঁ শতকে কালহস্তীর অরণ্যচারী 
রাজা কম্পপ এক সিদ্ধ শব-ভন্তরুপে প্রাসা্ধ লাভ করেন। কথিত আছে, কম্নপ এক 
সময়ে ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়। ইহ্টদেব শিবের চরণে পুষ্পরূপে অর্ধ প্রদান করেন 
ঠাহার নিজের একটি চক্ষু । অপর চচ্ষুটিও উৎপাটন করিতে যাইবেন এমন সময়ে 
জেযাতর্সয় মূর্তিতে আবির্ভত হন তাহার সম্মুখে । প্রভুর বরে ভন্ত-প্রবর লাভ করেন 
পরম 'দিবগলোক দর্শনের শন্তি। 

পণ্ঠম শতকে তামলদেশে আবির্ভূত হন প্রথ্যাত শৈবযোগী তিরুমূল'র । এই সিদ্ধ 
মহাপুরুষের জলৌ কক যোগাঁবভূঁতির নানা কাহনী দাক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রাহয়াছে। 
জনশ্রুতি আছে, পরকায় প্রবেশের শান্ত ছিল তিরুমূলার-এর। এক শৃদ্ধসত্ত রাখাল 
বালকের মৃতদেহে তিনি যোগবলে প্রবিষ$$ হন এবং এই দেহে থাঁকয়া সহজ সরল 
ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মাহমার স্তব-গ্রারথা। তিরুমূলার'এর জীবন 
ও বাণী শিবতত্ত ও শৈব ধ্যানধাত্রণাকে দেশের  দগ:বি'দকে 'বিস্তারত করে। 

পরবর্তী যুগে দক্ষিণী শৈব সাধনা ও ধর্ম-আন্দোলন সুসন্বন্ধ রূপ পরিগ্রহ করে 
চারটি প্রধান শৈবাচার্ষের মাধমে । মাণিকাবাচক, অর (তিরুণাবুকরসু ), জ্ঞানসম্বন্ধর, 
এবং সুন্দরমৃ'্ত যথাক্রমে, প্রচার করেন শিবসাধনার চারাঁট পৃথক পৃথক পন্থা জ্ঞান, 
চর্য, ক্রিয়া ও যোগ। এই পঙ্থাগাল সম্ম্গ, দাসমাগ, সংপুন মার্গ ও সহমার্গ নামেও 
শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে চাহত হইয়। আছে। 


[সন্ধ শৈব সাধক আচার্যপ্রবর অগ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা । ঠাহার 
মতে, 'দেবাদিদেব শিব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়স্ত। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর তিনিই 
একমাঘ্ত প্রভু, জীব ঠাহার নিত্যদাস। আত্মআঁভমান ত্যাগ করিয়া দাসরূপে তাহার 
সেব৷ করে৷, একাও শরণ নিয়া তাহার চরণে তনু মন প্রাণ করো উৎসর্গ, তবেই লাভ 
করবে বহু প্রার্থত পরম মুন্তি । 

অপ্নরের এই দাসমাগাঁয় শৈবধর্ম শুধু অমিলদেশেই নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য 
অণলেও দুত প্রসার লাভ করে। পাগারাঙ্গ মহেন্দ্র ছিলেন তাহার অনুগ5 শিষ্য। 
কাণ্ডী মাদুরা চিদগ্ঘরম প্রভাতি বিদ্যাকেন্দ্রের শান্ত্রবিদূ পিতেরাও মহাত্ম অগ্নরের শিব 
ভান্তর আন্দোলন দ্বার বিশেষভাবে প্রভাত হন। শহরে জনপদে যেখানেই যাওয়া 
যাইত, শত শত ভত্ত গৃহস্থ ও সাধু-স্তব্যাসীর কণ্ঠে শুনা যাইত এই ভান্তাসন্ধ মহাপূরুষের 
কুপালীগার নানা অলৌকিক কাহিনী । মান্দরে মান্দরে পথে-্রান্তরে গীত হইত 
হার রসমধুর শিবগাথা । 

1সন্ধ জীবনের লীলা, পরিভ্রাজন ও 'শিবমাহমার প্রচার এবার শেষ অধ্যায়ে আসা 
পড়ে, মহাত্ম। অগ্নন এবার উংসুক হন ইন্টদেব শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্ম । প্রবীণ 
1সন্ধপুরুষের স্তবগাথায় বার বার ধ্বানত হইতে থাকে “প্রভু, এবার তোমার 1কঞ্করকে 


শৈবাচার্য অগ্পর ৩১১ 


কুপা ক'রে টেনে নাও তোমার জ্যোজিলেণকে পরমা মুক্তির মহাসাগরে করো তাকে 
[নমাজ্জত ৮ 

ইংদেব মহেক্ষর সৌঁদন মাবিভূর্ত হন। অগ্নরের নযনসচক্ষে, আর্ত ও প্রার্থনার 
উত্তরে বলেন, তথাস্ঠু' | 

৬৪০ ঘ্রীহঠাে একাণী বৎসর বয়স্ক এই প্রবীণ সংজনশ্রস্ধেম় শৈবাঠার্যের মরলীলায় 
ছেদ পাড়িয়া যায়, চির ইপ্গিত শিবধামে ঘটে ঠাহার মহা! উত্তরণ। 


অদ্বৈত আচার্য 


মহাপ্রভু শ্রীচৈতনোর আবির্ভাবের প্রাকৃকাল পূর্ব-নবদীপ তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাকেন্্র। টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও পড়ুল্লাদের তখন মহাপ্রতাপ। 
1ধদ্যাগবাঁ পাঁওতের। আপন অহমিক। নিয়া মত্ত, ন্যায়ের কচৃকচি আর কুটতর্কের ভিড়ে 
ভন্ত বৈষবের দল কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে। প্রেমভীন্তর কথা উদ্বাপন করিলে, 
নৃত্য কান ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কাছে উপহাসের পান হইতে হয়। 
এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষভন্ত বৈষবদের নোরুপে আত্মপ্রকাশ করেন আচার্য 
শ্রীঅদ্বিত। 

অসাধারণ শান্ত্রবেন্ত। এই জাচার্য। পাঁওতের সাথে ঠ্াহার জীবনপান্লে আসিয়া 
মশিয়াছে প্রেমভন্তির অপরূপ সুধা-_-বহু বৎসরের নৈষ্ঠিক সাধনার ফলে ভাঁহার জীবনে 
উপাঁজত হইয়াছে জ্ঞানমিগ্রা! ভান্ত। সোঁদনকার দিনে ভন্তসাধক অদ্বৈত আচার্য হইয়া 
উঠিয়াছেন বৈফবদের প্রবীণতম নেতা, তাঁহাদের প্রধান আশ্রয় ও ভরসাস্থল। 

কখনো শাস্তপুরে কখনে৷ বা নবস্বীপে নিয়ামিতভাবে আচার্ষের ধর্মসভ বসে। 
গ্োোরকাস্তি, শ্মশ্ুগুক্ষ-শো ভিত, প্রবীণ সাধক তাঁহার ক্ষুদ্র ভন্তসভাটিতে বসিয়া ব্যাখ্য। 
করেন গীত ও ভাগবতের প্লোক। দুই নয়ন তাহার ভান্তরসে ছলছল হইয়৷ ওঠে, ভস্ত 
শ্রোতাদের অন্তরে জাগে ব্য শিহরণ । 

জ্ঞানামশ্রা ভান্তর উপদেশ অদ্বৈত প্রভু ঠাহার সাধ্যমতে। প্রদান করেন। সারগর্ড 
ব্যাখ্যা ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভান্তর শুচিশৃত্র কুসুম ফুটাইয়া তুলিতে হয়াস 
পান। কস্তু সারা দেশ যে এসময়ে অনাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি 
করেন, এসময়ে ঠাহার এই ক্ষীণকায়। ভন্তিম্লোতের ধারায় তে ঈশ্বরাবমুখ মানুষের দল 
উদ্ধার লাভ করিবে না। এজন চাই প্রেমভান্তর বেগবতী ভাক্তগঙ্গা-ধার -অ:র চাই 
সেই ধারাকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার মতে৷ এক নব ভগীরথ। 

হৃদয়ে দিনের পর দিন আতি জাগে, কোথায় সে মহাশত্তিধর যুগগ্রবর্তক পুরুষ। 
কবে ঘটিবে ঠাহার মহা আবর্ভাবঃ তিল তুলসী আর গঙ্গাজল 'দিয়৷ বৃদ্ধ আচার্য 
ভীঁন্তভরে দিনের পর 'দিন এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সার! ভূবনের মঙ্গলের জন্য 
কাঁদয়। কাঁদয়৷ সন্ত করেন বিফুঘরের মৃত্তিকা । 


জনকয়েক বৈষব ভত্তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য সেন বাঁনয়া আছেন। পবিশ্ 
ভাগবতের মর্মস্পর্শী ব্যাখা চাঁলতেছে, এমন সময় এক ভক্ত সুসংবাদ জানাইয়৷ কহিলেন, 
প্রভু, বড় আশ্দর্ষর কথা- জগন্নাথ মিশ্রের পুর নিমাই পাত গ্রয়া থেকে ফিরে 
এসেছে এক পরম বৈকবরূপে। এ যেন এক নূতন মানুষ । পাওজোর অহমিকা কোথার 
ভেগে গিয়েছে, 'কফ কফ' বলে হয়ে উঠেছে উন্মত্ত । গ্ুভু! এ দিব্য উম্মন্ততার 
ছোঁয়াচও কম নয়। যে তাকে একবার দেখছে, তার আকুল ক্রজ্দন শুনছে, সেই হয়ে 
পড়ছে আঁভভুত ও ভাববিহবল। তরুণ খধ্যাপক নিমাই যেন কৃষপ্রেমের বান 
ডাকাবার শান্ত নিয়ে ফিরে এসেছে নবন্ধীপে |” 


অদ্বৈত আচার্য ৩১৩ 


আচার্য বড় কৌত্হলী হইয়া উঠিলেন, চোখ দুইটি উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। 
কহিলেন, “ভাই, তোমাদের কথ সত্য হোক, আশা ফলবতী হোক, এই প্রার্থনাই আমি 
করছি।” 

[কছুঞ্ণ মৌনী থাকার পর আবার 'তান 'স্মিতহাস্যে কহিলেন, “তা হলে একটি 
গোপন কথা তোমাদের ভেঙে বলছি, _কাল শেষরাঘে এক হুপ্ন দেখলাম, গীতার একি 
বিশেষ গ্লোকের নিহঅর্থ বুঝতে না পেরে সোঁদন আমার মন বড় চণ্জল হয়েছিল। 
তাই উপবাসী থেকে এই গ্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম । রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখলাম, 
আমাদের এ নিমাই আমার সম্মথ আঁবভূঁত ছয়েছে। ডেকে বলছে-_“আচাধ, তুমি 
আর মনে দুঃখ ক'রো না, ওঠো ।' কি অন্ডুত ব্যাপার । সঙ্গে সঙ্গে গীভর গ্লোকের 
অর্থাটও উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। 

“মুহূর্ত মধ্যে আমার সর্বশরীরে সঞ্ারিত হলো এক অপ্ৰ পুলকন্রোত। জগন্নাথ 
মিশ্রের পুকে আগে আম মাঝে মাঝে দেখোছি-_তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই 
সে আসতে। আমার গৃহে । সে অনেক 'দিন আগের কথা। যাক তোমাদের সংবাদ, 
বড়ই শুভ। দেখা যাক্‌ শ্রীভগবান্‌ এই মহাবৈফবের ভেতর দিযে তার কোন লীলানাটোর 
সৃরপাত করতে চাচ্ছেন।” 

এ নাট্যলীলা অনুষ্ঠিত হইতে দেরি হয় নাই। আঁচরে নিমাই পাত নবন্বীপে 
আত্মপ্রকাশ করেন ভন্তি-প্রেমের এক রসময় বিগ্রহরুপে ভূবনমঙ্গল কৃফনামের ধারার সারা 
দেশ তিনি প্রাঁবত করেন, আর প্রবীণ বৈষব অদ্বৈত আচার্যকে করেন তাঁন আত্মসাৎ । 
প্রভু শ্রীচৈঅনোর এক প্রধান পার্যদরূপে, লীলানাটোর অন্যতম সৃঃধাররূপে ঘটে তাহার 
অভ্যুদয় । 


গোঁড়ীর বৈফবশান্ত্রে অদ্বৈত প্রভুর যে শ্ছান নিণাঁত হইয়াছে তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য 
ও নিত্যানন্দেরই পরবর্তী । চৈতন্য ভাগবত িনআই ও জদ্বৈতকে আভিহত করিয়াছেন 
শ্রীচৈতন্ের দুই বাহুরূপে । অদ্বৈতের প্রাত ভন্ত মানবের ধণের কথ৷ জানাইতে গিয়া 
ভন্তকাঁব বৃম্পাবন দাস 'লিয়৷ 'গিয়াছেন, “যার ভান্তি কারণে চৈতন্য অবতার |” 
চৈতন্যদেব গেড়ীয় বৈফবসমাজের মহাপ্রভূ-_আর প্রভু হইতেছেন দুইটি-_নিত্যানজ্ষ 
ও অন্বৈত। আর কোনে চৈতন্যপার্ষদ এই প্রতুত্বের মর্যাদ। প্রাপ্ত হন নাই। 
ভন্তকাঁব কুফদাস কাবিরাজ অদৈতের প্রাতি তাহার শ্রদ্ধা্ধ্য দিতে 'গিয়। বাঁলয়াছেন-_ 
জীব নিন্তারল কৃফ ভন্তি করি দান। 
গীত ভাগ্রবতে কৈল ভান্তর ব্যাখ্যান। 
ভান্ত উপদেশ 'বিনু ঠার নাহি কার্য 
অতএব নাম তার হইল আচার্য। 
টৈতন্য-পার্যদ অদ্বৈত ভক্তদের 'প্রভু', মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃফভন্তিদাতা। তাছাড়া, 
আরও একটা বিশেষ মর্যাদা তাহার আছে। অদ্বৈত হইতেছেন 1সন্ধ মহাবৈফব মাধবেজ 
পুরীর শিষ)। মাধবেন্্র পুরীর অস্তরহ্থ শিষা ঈশ্বরপুরীর় কাছে গয্নাধামে যে মত শ্রীচৈতন্য 
প্রান্ত হন) তাহাই ঠাহার জীবনে আনিয়া দেয় এক পরম রূপাস্তর। তাই মাধবেন্দ্র- 
শিষা এই আচার্যকে প্রীচৈতন্য জ্ঞান করিতেন গুরুর মতো । সুযোগ পাইলেই অধৈতের 
চরণধূলি গ্রহণ করিয়। সবাইর সম্মুখে দিতেন ঠাহাকে অসীম মর্যাদা । চৈতন/ চরণাপ্রিত 


৩১৪ ভারতের সাধক 


বৃদ্ধ বৈফব চৈতন্যের এই ভন্তির উপদ্রবে আত হইয়া উঠিতেন। কোনো বাদপ্রাতবাদে 
ফল হইত না। লৌকিক লীলায় মহাগ্রভূ কোনে সময়েই ধর্ম ও শান্র ও লৌকিক 
জাচার-আচরণের মর্যাদা রক্ষণে মুটি করিতেন না, তাই অথৈতের প্রাত ভন্তি [নিবেদনের 
বেলায়ও ঠাহাকে কখনে নি্রম্ত কর! যায় নাই । 
শ্রীচৈতন] ও অদ্বৈতের পারস্পারিক সম্বন্কাট ছিল বড় মধুর, বড় অন্তরঙ্গ । ভন্তক'বি 

কফদাস কবিরাজের লেখনীতে এ সম্পর্কের স্বরূপাটি মনোরম হইয়া ফুটিয়! উঠিয়াছে-_ 

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই জ্ঞানে । 

আচার্য গোসাঞকে প্রভু গুরু করি মানে। 

লোৌিক লীলাতে ধর্ম মধাদ। রক্ষণ । 

স্াতি-ভস্ত্যে করেন তর চরণ বন্দন। 

চৈতনা গোসাঞিকে আচার্য করে প্রভু জ্ঞান 

আপনাকে করেন তার দান আভমান। 


সমকালীন বৈফবসমাজের এই প্রবীণ প্রতিভার নেতা, মহাপ্রভুর অন)তম এই 
অন্তরঙ্গ পাদ, অদ্বৈত জাচার্ষের জম্ম হয় শ্রীহট্রে। বর্তমানের সুনামগঞ্জ মহকুমা অণল 
তৎকালে ছিল লাউড় পরগনা নামে পরিচিত। এই পরগনা অন্তভূক্ত নবগ্রামে আনুমানিক 
১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন ।১ 

পিত। কুবের তর্কপঞ্জানন ছিলেন লাউড়ের রাজ। দিব্য সিংহের সভাপগ্ডত। শান্ত্রাবদ্‌ 
ও ধর্মপরায়ণ আচার্ধরূপে তাহার তখন যথেষ্ট খ/াঁতি। বংশের গোরব ও এতিহাও কম 
নয়। ত্বনামধন্য নৃসিহ নাড়ুয্নাল 'ছিল্গেন ঠাহারই প্রপুরুষ। পাঠান যুগের গোড়ীয 
হন্দ্র রাজা গণেশের মত্িত্ব করিয়া নৃসংহ নাঁড়গাল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মনীষা, 
ব্যক্তিত্ব ও রাজনোতক সৃষ্ষাবুদ্ধির ?দক দিয়া ঠাহার তুল্য ব্যস্ত গৌড় রাজধানীতে তখন 
খুব কমই 'ছিল। 

কুবের আচার্য ও তাহার পদ্ধী লাভা দেবীর বড় দুঃখ, পর পর তাহাদের কয়েকটি 
পু্সম্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু একটিও জীবিত রহে নাই। আর যে কোনো 
পুরসম্তান জান্মবে সে জাশাও নাই। তবে ক বংশে বাতি দিবার কেহ থাকবে না ? 
মৃত্যুর পর পুতুসস্তানের পিওও পাওয়া যাইবে না 2? এই সব ভাবিয়। স্বামী স্ত্রী কাহারো 
মনে শাস্তি নাই, সংসার কর্মেও দিন 'দিন বড় উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই 
বৈরাগ্যপ্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদিন তাহারা জাউড় ছাড়িয়া শাস্তপুরে আসিয়া 
উপচ্ছিত হন। 

পতি-পত্নী উভয়ে এবার চ্ছির কারলেন, পুণ্যতোয়া ভাগীররীর তীরে কছুঁদিন 
নির্জনে বাস করিবেন, ভান্তীনঠা সহকারে পৃজা, ব্রত প্রভৃতি উদ্‌যাপন করিবেন। 

নৃতন পরিবেশে আসার কিছুদিন পর লাভ।৷ দেবী সন্তান সম্ভব হন। কুবের 
তর্ফপণ্ঠাননের মুখে আবার হাঁস ফুটিয়া উঠে। ইতিমধ্যে রাষ্রস্ভার আহবানও আসিয়। 
উপাচ্ছত। পাঁওত আনাচ্দিত মনে সন্ত্রীক আবার স্বদেশে ফিরিয়৷ আসেন। 


১ অধৈত প্রকাশে লিখিত আছে যে শ্রীটৈভন্য জন্মকালে আর্ত আচাধ ছিলেন 
বাহাম বংসর বয়ক্চ। ঠৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ ঘ্রীহটাজে। 


স্বেত আচাধ ৩১৫ 


মাঘী সপ্তমীর পুণ্যতাথতে এক সুলক্ষণযুন্ত পুর ভূমিষ্ঠ হয়। পাত ও ঠাহার 
দ্রীর মোদন আনন্দের সীমা নাই । নবজাত পুনের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ। 


বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপ্র ভান্তপরায়ণতা। 
সহজাত ধর্ম-সংস্কর নিয়াই সে জম্ম নিয়েছে। নিবেদিত বস্তু ছাড়া কোনো 1কছুই 
তহাকে আহার করানো যায় না। 

দেব পৃজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিতা যখন নারায়ণ শিলা অর্চন। 
করিতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়৷ সেখানে সে বফ্কা থাকে, দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে 
পুলকাশ্ু। 

কুবের তর্কপন্ঠানন লক্ষ্য করেন ছেলে তাহার শ্রুতিধর । এই সঙ্গে সমাহার ঘটয়াছে 
তসাধারণ মেধা ও তীঁক্ষ বৃদ্ধির । বুঝলেন, বালক উত্তর কালে শান্ত্রপারঙ্গম হইবে, 
বংশগত এীহোর ধারাটিও সে বজায় রাথতে পারিবে। 

কমলাক্ষের বয়স যখন বারে! বংসর। অধ্যয়নের জন্য পিতা তাহাকে শান্তিপুরে 
পাঠাইয়। দিলেন। অসামান্য প্রাতিভাধর এই কিশোর শিক্ষার্থা। কয়েক বৎসরের মধ্যে 
বেদ-বেদাণ্ড, স্মাতি এবং ষড়দর্শনের পাঠ সে আয়ন্ত করিয়া ফোলল। 

কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রীহট্ু হইতে চালয়। আসেন। এখন হইতে 
পুত্রের সাহত একত্রে নবদ্বীপ ও শ্াস্তপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। 
নব্বই বংসর বয়সে পিতা কুবের তর্কপণ্ঠানন মরদেহ ত্যাগ করিয়৷ যান এবং কিছুদিন পরে 
মাত৷ লাভ৷ দেবীরও লোকান্তর ঘটে। 

পাঁওত ফমলাক্ষের অন্তরে এবার বৈরাগোর হাওয়া বহিতে শুরু কারয়াছে। স্থির 
করিজেন, আবলম্বে গয়াধামে গিয়া জনক-জননীর উদ্দেশে পওদান কারিবেন। 
বিফুপাদপদ্সে গ্রণাত জানাইয়া বাহির হইবেন তীর্থ পর্যটনে । 

ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রান্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে তাঁহার তরুণ জীবনে জাগিয়। উঠিয়াছে। 
ভান্তিমাগাঁয় সাধনার মধ্য দিয় পরম প্রাপ্তি তাহার ঘটবে, এ সংকল্পই এতকাল 
হৃদয়ে পোষণ করিয়া আঁসয়াছেন। এজন্য নিষ্াভরে ভান্তশান্র অনুশীলন করিয়া 
সাধন-ভজনে রত থাঁকর়। নিজেকে প্রস্তুত ক'রয়াও 'নিয়াছেন। 

গরয়ার কার্য শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাঁক্ষণাত্ের তীথ দর্শনে বাঁহঞ্গত হইলেন, 
অন্তরে জাগর্ক রাহল জীবনতরীর কাণারী সদৃণুরুর সন্ধান লাভের তীন্র আকাঙ্ক্ষা । 

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথ্থে ঘুরিতে ঘুরতে সোঁদন তিনি একদল মধ্যাচার্য সম্প্রদায়ী 
সাধুর ধর্মসহার আসিয়া উপাচ্ছিত। নারদীর সূত্রের অপ্ব বাধ্য বিশ্লেষণ সেখানে 
চালিতেছে। এই ব্যাখ্যা শুনিতে শুনতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে দুঁছত হইয়া 
পাঁড়লেন। সার অঙ্গে ফুটিয়৷ উঠিল বিস্ময়কর সাত্ক ভাববিকার। 

দাক্ষিণাতের অদ্বিতীয় প্রেমিক স্যাসী, ভান্তরসের পরম রসিক, শ্রীপাদ মাধবেন্ত 
পুরী তখন এই মণ্ডলীতে উপান্থছত॥। নবাগত ভন্ত কমলাক্ষের এই অদ্ভুত ভাবাবেশ 
দেখিয়া! পুরী মহারাজ আনন্দে উচ্ছল হইয়। উঠিলেন। অপার করুণা ঝর পড়িল 
এই তরুণ গল্তের উপর । অধৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিলন দৃশোর কথ। 
বর্ণনা করিতে গিয়৷ লিখিয়াছেন-- 

প্রেমাসিন্কুর ঢেউ রুমে বাড়ির চালল। 


৮৮১১] তারের সাধক 


মুর্ছত হইর। প্রভু ভূমিতে পাড়ল। 
তাহা দোখিযা মহোপাধ্যার মাষবেন্ররপুরী 
কহে ছুঁহো ভান্তবব্ধে উত্তমাধিকারী। 
সামান্য জীবেতে ন৷ হয় শুদ্ধ। প্রেমভন্তি। 
চিন্ময় আধারে হয় 'নিত্য তার 'চ্থিতি। 
শৃদ্ধ প্রেমাসব ইহা করিয়াছে পান! 
জন্তান-ত্যানচ্দ £ঠার নাহ বাহ্যজ্ঞান । 
হার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ । 
জগতে তারিতে বুঝে” হৈল। প্রকটন । 
ভন্ত সাধুদের উচ্চকণ্ঠের হরিধবনি বারংবার শ্রবণের পর কমলাক্ষ আচার্য সংবিং 
গফারয়া পাইলেন। শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান 'তাঁনই মহাভাগবত 
মাধবেজ্্র পুরী মহারাজ ; দুই নয়নে তাহার দিব্য আনদ্দের জ্যোতি ঝলমল কারয়া 
উঠিয়াছে। প্রসাব মনে ভাবাবহবল তরুণ পাঁওতের দিকে তিনি চাহিয়৷ আছেন। 
কমলাক্ষ ভন্তিভরে সাহ্টাঙ্গে চরণে পাঁতিত হইলেন। মিনাত করিয়া কহিলেন, 
“প্রভু, আমার পরম সৌভাগা, আজ আপনার দর্শন পেলাম। সবাই জানে, আপনি 
ভন্তঘ্রাতা, এ যুগের ভন্তিকষ্পবৃক্ষ । আপনার শ্রীচরদে আশ্রয় 'দিয়ে এই অধম জনের 
জীবন ধন্য করুন, আমায় বৈফবমন্ত্রে দীক্ষা! দিন।” 
পুরী মহারাজ সম্ঘাত দিলেন। কমলাক্ষ আচার্ধের জীবনে দেখা দিল এবার সমৃগুরূ 
কুপার অনুণোদয়, জীবন ঠাহার নবরাগের বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দাঁক্ষা 
ও প্রেমতা্ততত্বের উপদেশ লাভের পর ঘাঁটল ঠাহার নব বুপাস্তর । 
মাধবেন্দ্রপূরী মহারাজের সাম্লধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এবার বিদার গ্রহণের 
পালা । কমলাক্ষ স্বভাবতই মানবপ্রেমিক, লোকমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা ঠাহার সহজাত । 
; মু কষ্ঠে সদৃগরুর কাছে নিবেদন কারিলেন, “প্রভু, এ কাঁলকালে মানুষ হয়ে পড়েছে 
আদর্শহীন, ধর্মহীন। সর্ব দিক দিয়ে তারা নীতিদ্রুট । ভূবনমঙ্গল হরিনাম, কফনাম 
তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপানি কৃপা ক'রে বলুন, কিসে জীবের কল্যাগ 
হবে, ক ক'রে তারা উদ্ধার পাবে ।” 
পুরী মহারাজের আননে খোয়া যায় স্মিত হাঁসি। মধুর কণ্ঠে কহেন, “কমলাক্ষ, 
পৃথিবীর ': পাপের ভার হরণ করতে, জীবের উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভুর জাবিভাব 
চাই! ত৷ নইলে তো চলবে না। তৃমি মহাভন্ত। জীবের কল্যাগ সাধনের এবগা যেমন 
তামার রয়েছে, তেসাঁন তোমাতে রয়েছে এঁশী শন্তির প্রকাশ । শ্রীভগবানূকে ডাকবার, 
ঠাকে জাগ্রত করবার ভার তু'মই আঞ্জ থেকে নাও বংস।” 
সদৃগুরুর এ নির্দেশ কমলাক্ষ আচার্ষের অন্তরে সেদিন চিরতরে গাথা হইয়া বায়। 
ভন্তিভরে ঠাহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার তান তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন। 


দক্ষিণ ও পাশ্চম ভারতের তীর্ঘদর্শনের পর কমলাক্ষ ব্রঙ্মগ্ুলে আসিয়া উপাস্থিত 
হুন। শ্রীকফের এক একটি লীলাম্ছল তান দর্শন করেন আর হৃদয়ে তাহার অপার 
আনন্দের তরঙ্গ উদ্বোলত হইয়া উঠে। ভস্তবর কখনো ভাবাবেশে শুরু করে উদ্দও নর্তন 
কীঠন, কখনো বা ভাবাবিষ$ অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয় কাটিয়া বায় কোনে হু'শ নাই। 


অদ্বৈত আচার্য ৩১৭ 


সৌঁদন তান 'িরিগোবর্ধনে গিয়া উপাস্থিত হইয়াছেন। অস্তরে বহিয়া চালয়াছে 
দিব্য আনন্দের প্রবাহ । পরমপ্রভুর দ্বাপর লীলার দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি 
ফুটিয়া উঠিতেছে আর বার বার বাহাজ্ঞান হারাইয়৷ ফৌলতেছেন। 

সারাদন পাগলের মতো যত্রতত্র ঘুঁরয়া বেড়াইয়াছেন ; এবার রাঘি সমগত। 
চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া৷ আসিয়াছে। শ্রান্ত দেহে আচার্য একটি বটবৃক্ষের সূলে শয়ন 
করিয়া আছেন। অপ্পকাল মধ্যে দুই চোখে নামিক্রা আসল গভীর নিদ্রা । 

এই সময়ে এক অদ্ভুত শ্বপ্ন তিন দর্শন করিলেন ।-_শাখপুচ্ছধারী সুরলীধর 
গোপবেশী কফ তাহার ভূবনমোহন ভঙ্গীতে সম্মুূথে আপয়া দাড়াইয়াছেন । কহিতেছেন, 
“আচার্য, জীবের মঙ্গলসাধনের ব্রত তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথ। যথাসাধ্য 
ভান্ততত্বের প্রচার তুমি করতে থাকো, জীবকে কৃষ্ণনামে উদ্বদ্ধ করো। আর এই 
সঙ্গে করে৷ লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন। আর ণোন, তোমায় আমি একটা নিগুঢ় সংবাদ 
দাচ্ছ। আমার এক দিবামৃতি দ্বাদশ-আদিত] তীর্থে, যনুনার তীরে, লুক্কানো রয়েছে। 
আমার সে 'বগ্রহের নাম হচ্ছে মদনমোহন । দ্বাপরে কুক্তা আমার এই মূর্তি সেব। 
করেছে। আজে বিগ্রহ যমুন৷ তটে ভূগভে প্রোথত হয়ে আছে। তুমি এর উদ্ধার 
সাধন করো, সেবার প্রবর্তন করো ।? 

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্ষের আর ঘুম হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে 
না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গ্রিয্া সোৎসাহে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। 

অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথ। শুনিয়া লোকজন জুটিতে দোর হয় নাই। কোদাল 
শাবল নিয়া গ্রামবাসীরা দলে দলে দ্বাদশ আঁদত্য তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল ॥ 

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার ভূগর্ভ হইতে আবিস্কৃত হয় এক পরম মনোহর 
কৃষঘূর্তি। লাঁলত ন্িভঙ্গঠামে উহ! দাড়াইয়। আছে। হ্প্নাদিষ্ শ্রীমূ্তি হাতে পাইয়া 
আচার্য আনন্দে বিহবল হন। অতঃপর একটি ভান্তিমান্‌ সদাচারী ব্রা্দণের উপর 'বগ্রহের 
সেবার ভার দিয়া তান বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যান। 


প্রভু মদনমোহনের লীলা-নাট্য এখানেই থামে নাই। অধবৈত আচার্ধকে এবার তিনি 
এক নতুন খেল৷ দেখাইতে শুরু করিলেন। 

উত্তর ভারতে তখন রাজনোঠিক বিপর্যয় ও থাত প্রাতঘাত চাঁলতেছে। চারদিকে 
কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাওব। স্বপ্নলন্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পৃজর ব্যবন্ছা 
করিয়া দিয়া আচার্য বৃন্দাবনে আসিলেন। হীতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া এক 
অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যায়। 

ভূগর্ভ হইতে সম্প্রাত এই বিগ্রহকে জেলা হইয়াছে ; তাই এটির দর্শনের জন্য 
সর্বদাই জনতার ভিড় লাগ্গিয়াই থাকে । একদল দুষ্টস্বভাব পাঠানের দুষ্ট এই 'দিকে 
পাঁতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এতটা সমারোহ ও জনসংঘট্র তাহাদের ভাল লাগে নাই। 
একদিন দল বাধিয়৷ তাহারা মদনমোহন বিগ্রহ অধিকার করতে আসে। এটির মর্যাদা- 
হানি কর ও ভাঙয়। ফেলার জন্য অহার। বদ্ধপারকর । 

প্রভু মনমোহন কিন্তু এক অলোকক লীলা প্রকিত করেন। পাঠানের! কুটিরের 
[ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, বিগ্রহ তে সেখানে নাই। কেযেন তাড়ংবেগে সরাইর। 
ফোঁলিয়াছে। হতাশ হইরা তাহারা সে চ্ছান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 


৩১৮ ভারতের সাধক 


নূতন পৃজারী এতক্ষণ যমুনায় দড়াইয়া জ্লান-তর্পণে রত ছিলেন। পাঠানদের 
হামলার কথ। শুনিয়া চ্তব্স্তে কুটিরে গিয়। উপাচ্থিত হন। দেখেন, বেদীর উপরাস্থিত 
গ্রহ কোথায় অগ্ডা হত হইয়াছে । ভাবলেন, নিশ্চয়ই পাঠানেরা৷ এট অুপবি ক রিল্লাছে 
এবং জলমধ্যে নিক্ষেপ কারয়াছে। থেদের তাহার আর সীম। রাহল না, হায়-হায় করিয়া 
কাঁদতে লাগিলেন। 

সংবাদ শুনিয়া আচার্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়। আসিয়াছেন, ঠাহার দুই নয়ন বাহয়া 
ঝারতেছে জশ্ুধারা ৷ জল্লাও অভুন্ত অবস্থায় চারদিকে অনেক খোঁঞ্জাথুশাজ করলেন, 'িস্তু 
হারানে। বিগ্রহের কোনে সন্ধানই মিলিল না। 

রানে শিকটম্ছ বটবৃক্ষ মূঞ্গে আচার্য নিত রহিয়াছেন। ত্বপ্নযোগে আবার মিলিল 
শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ । মধুর কণ্ঠে প্রভু তাহাকে কাঁহলেন, “ওহে আচার্ষ, কেন শুধু 
শুধু তুমি থেদ করছে৷, আর এমন করে ভেবে মরছে। ১ আমায় তে। পামানেরা শেঙে 
ফেলে নি, অপসারিতও করে নি। আমিযে নিজেই আগে থেকেসেই দুষ্ট ব্রজের 
গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়োছিলাম। তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, 
কাটিরের পাশে যে ফুল বাগান অছে, তাঃই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি । ওথান থেকে 
আমায় তুলে নিয়ে এসো । আর শোন, এখন থেকে আম।র এই দুষু গোপাল-লীলার 
স্াতিই এখানে জাগরৃক থাক, আর আমার এ বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। 
মদনমোহন নামট। বদূলে দাও তুমি ।” 

আনন্দে অর্ধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনই পুষ্প বাঁটিকায় ছুটিয়া যান। কিছুটা 
অনুসন্ধানের পর শ্রীবিগ্রহ আবন্কৃত হয় । অতঃপর মদনগোপালরূপে ইহার সেব৷ প্জা 
অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 

ঠাকুর কিস্তু শীঘুই নিজের জন্য আরও এক ব্যবন্থা করিলেন। আবার একদিন 
কমলাক্ষের উপর শ্রপ্লাদেশ হইল, “আচার্য, আমার বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো, 
সেখানট। তেমন সুরক্ষিত নয়। শ্লেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশ্ঞ্কা 
আছে। তুমি এক কাজ করো । মথুরার পরমভ্স্ত চৌবেজী দু'একাঁদিন মধ্যে এখানে 
আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অপণ করো। তাহলে আমার সেবাপ্জার কোনে 
বিঘ্ন আর হবে না । 

আচার্যকে আশ্বাস 'দিয়৷ ঠাকুর আরে৷ কছিলেন, “বৎস, তুমি খেদ করো না। এই 
মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তান্তরিত হলেই বা কি? তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্কালের, 
তোমার মতো মহাভন্তের মধ্য দিয়েই যে আমার লীলার পারপুষ্টি। আরও শোন। 
আমার এক সুপ্রাচীন পট রয়েছে নিকুজধনে সংগোপত। শ্রীরাধার 'প্রয় সখী [শাখার 
পারকপ্পন৷ অনুযায়ী আমার এ প্রাঁঙকীতি রাচিত হয়েছিল । এ পট তুমি সঙ্গে নিয়ে 
দেশে চলে যাও।” 

পরাঁদন মথুরার চৌবেজী আসিয়। উপাস্ছিত। প্রভু মদনগোপালের দিব) ইশারা এই 
মহাভন্তের হদয়েও পেশছিয়। গিয়াছে। 

আচ ধের কাছে আঁসয়। দৈন।ভরে তিনি ত্বপ্ন বিবরণ কহলেন। সাঞ্ুনয়নে আচার্য 
প্রাণ প্রির শ্রাবিগ্রহ তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন, কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসলেন 
শাস্তপুরে। অর্চনার জনা সঙ্গে আনিলেন নিফুঞ্জবনের সেই পির চি্পট | 


অদ্বৈত জাচার্য ৩১৯ 


মাধবেন্দ্রপুরী। মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শাস্তপুরে আসয়। উপস্থিত 
হইয়াছেন। গুরুদেষের চরণ দর্শন ও. সেঝার সুযেগ পাইয়। কমলাক্ষের আনন্দের 
অবাধ রাহল ন। 

বৃন্দাবন হইতে আনীত কৃষের পট দর্শন করেন পরম ভাগবত মাধবেন্দ্রপুরী, আর 
বার বার ঘাঁটিতে থাকে তাহার দিব) ভাবাবেশ। বাহজ্ঞান |ফারয়৷ আসবার পর প্রি 
শিব) কমলাক্ষকে ডাঁকয়। সোদন এই নিগৃঢ় উপদেশটি তান দিলেন: 


পুরী কহে বাছ৷ তৃহু শুদ্ধ প্রেমবান। 
প্রারাধিকার 1চশ্ুপট করহ নিম্মাণ। 
রাধাকৃফণ দর্শনে হয় গোপী ভাবোদয় । 
অতএব ধুগল সেবা সবশ্রেষ্ঠ হয় । ( অগ্ধৈত প্রকাশ ) 
বল! বাহুলা, অদ্বৈ৩ আচার্য ঠাহার গুরুর 'নর্দেশ অনুযারী এই বৃগল ওজন শুরু 
করিয়াছিলেন। প্রাক চৈতন। যুগের তাহার অনুষ্ঠত কফ ও কৃফশান্ত রাধার এই যুগল 
উপাসন। অত্যস্পকাল পরে প্রভু চৈওন্র মণ্ডলাকে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল । 
তাই আচাষের সাধনজীবনের এই খটণ।টির গুরুত্ব অস্বীকার করিধার উপায় নাই। 
শাশুপুর ত্যাগ করার পৰে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আরে৷ একটি কথ বালর। 
গেলেন । কহিলেন, “বং৮, এবার তুমি বিবাহ ক'রে সংণারাএ্মী হও । সংসারে থেকে 
কফণাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করো, জীবের কতা]াণ সাধন করে৷ ।” 
সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের আভিষেক সম্পন্ন কারয়৷ পুরী মহারাজ শাস্তপুর 
হইতে জগন্াথক্ষেত্রের দিকে চাঁলয়। গেলেন। 


ইহার পর হইতে শুরু হয় কমলাক্ষের আচার্য জীবন। নিজ গৃহে শান্তপুরে তান 
এক চতুম্পাঠী খুলিয়া বসেন। গ্রতিভাধর িদ্যার্থর দল এই সাধক ও শাস্তরবেশ্ডার 
কাছে জ।সিয়। শরণ নেয়। তাহার জীবনকে কেন্দ্র ক।রয়া ধারে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈফব- 
মণ্ডল এ সময়ে এই অণ্চলে গড়িয়। উঠে। শ্রীচৈওনোর অভু!দয়ের প্বক।লে এই মণ্ডলীর 
মধ। দিয়াই বৈষ্ণব সাধনার ক্ষণ ধারা।ট বাহয়। চালণঠে থাকে । তাই পরবর্তী কালের 
গোঁড়ীয় বৈফব আন্দোলনের নায়কের। এই পৃধসূরীর কাছে কম খণী নন। 

কমলাক্ষ আচাধের অন।তম শন্ত ও শিষ্য 1ছলেন দগ1বজয়ী পাওঠ শ]াাদাস। 
আচাধের সাহ৩ ৩ত্বাঝচারে পরাস্ত হইয়। নতাঁশরে (তান ঠাহার ভান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। শ্যামাদাদ এ সময়ে আচাধ প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচার্য । এখন 
হইতে কমলাঞ্গ পাঁওও৩ এই নৃহন নাচ ই পারাচত হইয়। উঠেন। 

অদ্বৈ তর অপর 'শিষা হিলেন শ্রীহট লাউড়ের রাজ দিব্য সিংহ। বৈফব দীক্ষা 
প্রাপ্তির পর ইহার নৃঠন নাম হয় কৃফদ।স। বৃদ্ধ রাঙ্গ৷ কৃফদাস অদ্বৈত প্রভুর বাল/লীলার 
কাহণী লাপিবদ্ধ কারয়াছিলেন। 


স্বনামধন। যবন হারদাস আচার্য প্রভুর অন্যতম শ্রেঠ ভন্ত। তরুণ হারদাসের তাগ 
বৈরাগ)ময় জীবনে সৌঁদন প্রেমভগ্তির ঢল নামিয়াছে । হরিপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অধীর 
হইয়। উাঠয়াছেন। এ অবস্থায় শাস্তপুরে অদৈতের ধমনগভায় একাঁদন তিনি আসিয়া 


৩২০ ভারতের সাধক 


উপাচ্ছিত। আচার্য প্রভুর নাম এবং সাধন-এঁখবর্ষের কথা তিনি শুনিয়াছেন, মনে মনে 
ঠাহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের পথপ্রদর্শকরুপে । 
কৃষপ্রেমরসে 'বহবল, হরিদাস অদবৈতের পদপ্রান্তে পাঁতিত হন। ব্যাকুল কণ্ঠে বার 
বার তাহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে থাকেন। 
আচার্ষের হৃদয় গিয়া যার । কে এই গোরতনু চারু দর্শন তরুণ ভন্ত, দর্শনমাতে 
যে প্রাণমন কাঁড়য়৷ নেয়? সিদ্ধ সাধকের অপ্র লক্ষণসমূহ ঠাহার চোখে মুখে । সার 
দেহে ভান্ত-রসের লাবণ্য টলমল করিতেছে 
আগ্রহাকুল কণ্ঠে আচার্য প্রশ্ন করেন, “বৎস, 'ি নাম তোমার ? কোথ। থেকে তুম 
আসছে৷ 1” 
পদতলে পাতিত তরুণ ভন্ত উত্তর দেন, প্প্রভু, আম গ্েচ্ছাধম। আপনার শরণ নিতে 
এসেছি। কৃফভন্তি কি ক'রে পাবো, কৃপা ক'রে সেই উপদেশ আমায় দিন।” 
পরম ম্নেহভরে আচার্ষ-প্রভু নবাগত ভন্তকে বুকে তুলিয়া নেন। তীহার আশ্রয়ে 
থাঁকিয়৷ শুরু হয় হরিদাসের ভক্তিশান্ত্র অধায়ন। আপন মেধ! ও নিষ্ঠার বলে অমূল্য 
ভান্তি-তত্ব তিনি আহরণ করেন, কীতত হন ভান্তাসদ্ধ মহাপুরুষর্পে। 
ভন্ত হরিধাস আি' আর দৈনোর মৃঠ্রীবগ্রহ। তাই একদিন আচার্ষের কাছে 
করজেড়ে নিবেদন কারলেন, পপ্রভু, আপনার কৃপায় শান্্রপাঠ, সাধনা, এসব তে 
করলাম । কিন্তু আমার মতো জীবাধমকে উদ্ধার করা তে সহজ কাদ্দ ন়। আপনার 
কৃপা শন্তি ছাড়া তো এ কাজ সম্পন্ন হবেনা! সেই কৃপাশান্তই আজ প্রয়োগ করুন, 
নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোনে উপায় নেই ।» 
অদ্থেত তখন প্রেমভরে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন-__ 
কহে, শুন বংস ধর্মশান্ত্রসিদ্ধ বাণী । 
কেব৷ ছোট কেব৷ বড় স্থর্য নাহ জানি। 
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি। 
অ্ঠবিধ ভক্তি যাঁদ শ্লেচ্ছে উপজয়। 
সেই জাত লোপ হঞা ঘিজাধিক হয়। 
যেই কৃষ ভজে সেই হয় সবোত্তম। 
কৃ বহিমু্থ যেই সেই নরাধম। ( অন্ত প্রকাশ ) 


ঁবোদ্ধারের যে উদার সর্বজনীন আহবান পরবর্তীকালে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে গোর- 
সুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অবৈতের মুখে শোনা গেল তাহারই পূর্বাভাস। 
অধৈতের কাছে যবন হরিদাসের বৈফবাঁয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত হইয়াছে । ভত্তসিদ্ধ 
মহাপুরুষ এবার তাই শাস্তিপুর ত্যাগ করিবেন ঠিক করিয়াছেন। 
আচার্য তাহাকে বায় আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, “হরিদাস, তুমি নামম্রে 
মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রতই তুমি একান্তভাবে গ্রহণ করো, দিগৃবিদিকে পরম- 
প্রভুর নাম ছড়িয়ে দাও। গুরুদেব মাধবেন্্রপুরী মহারাজ এই নির্দেশই আমায় দিয়ে- 
ছিলেন। তোমার জনাও আজ আমি এই ব্রতই ননার্দ'ষ্ট করাছি-_ 
ধর্ম প্রবর্তন হে লও হারনাম ! 
নামন্রক্ষ প্রচারিয়া জীবে কর ঘ্রাণ। 


অহৈত আচার্য ৩২৯ 


যৈছে ভগবানের শান্ত অনস্ত চিন্ময় । 
তৈছে নামরদ্ষের শান্ত 'নিত্য সিদ্ধ হয়। 
নামাভাসে জীব মাগ্ের 'ন্রিতাপ না রয়। 
নাম উচ্চারণে মায়া বন্ধন খঞ্যয় ! 
নাম-চিন্তামাপ-কৃষ শ্বয়ং ভগবান্‌। 
হ্ষাণ্ডে সহন্তু নাঁঞ নামের সমান। 
নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন । 
আঁবশ্রাণ্ত নাম জপে পায় প্রেমধন।” 
বৈফব সাধক হরিদাসকে আচার্য প্রভু সম্বযাস দিলেন । মস্তক সুণন করাইয়া কটিতে 
পরাইয়। দেওয়া হইল কোপ্পীন ডোর, গলায় তুলসীর মালা । শন্তি-সগ্টারিত নামের 
বীজে আচার্য এই মহাভন্তের কর্ণে দিলেন । 
হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা । টাঁলতে টাঁলতে গিয়া গঙ্গার মুত্তিকা- 
গ্নোফায় বাসয়৷ পাড়লেন। এখন হইতে তাহার নিতাকার ভ্রত সাধন হইল তিন লক্ষ 
নাম জপ। অদ্বৈত আচার্ষের অলৌকিক শস্তির প্রকাশর্পে যেন দেখ৷ দিলেন নামবরন্ের 
চারণ যধন হরিদাস। আচার্য তাহার নাম দিলেন-্রন্ধ হারদাস। উত্তরকালে 
প্রীচৈতনোর কুপাধন্য এই মহাপুরুষ বৈফবীয় দৈন্য ও ভন্তির মাহম৷ ছুড়াইয়া গিয়াছেন 
দগাঁবাদকে । 


গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর নির্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গাহ্ছ্যাশ্রম গ্রহণ কারতে হইবে। 
অচিরে বিবাহের উপযুন্ত পান্রীও জুটির গেল । 

নারায়ণপুরের নৃ'সংহ ভাুড়ী এক ধর্মানষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মগপ। ই্ছার দুইটি যমজ কন্যা 
_ সীতা ও শ্রীরুপা। এই দুই কন্যাকে তিনি অদ্বৈত আচার্ষের কাছে সপ্প্রদান 
করিলেন। 

*স্তিপুরের পাওতসমাজ্জে প্রতিভাধর অধ্যাপক অগ্বৈতের তখন বিরাট প্রতিষ্ঠা । বহু 
শাস্ত্রে (তান পারদর্শাঁ, বিশেষ করিয়। ভক্তিশান্ত্রে তাহার অসামানা অধিকার | শিক্ষার্থীরা 
দলে দলে আসয়। ঠাহার চতুম্পাঠীতে ভিড় কাঁরতেছে। উচ্চস্তরের বিফুভন্ত সাধক 
বাঁলয়াও ঠ হার খ্যাত প্রচুর । ভান্তমার্গের সাধন যাহারা লাভ করিতে চান তাহাদের 
অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, দীক্ষা গ্রহণ করেন। আচার্ষের 
গীতা ভাগবতের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণের খ্যাতও এসময়ে চারিদিকে ছড়াইতেছে। 

ভন্তপ্রবর হরিদাস গোঁদন শিক্ষাগুরু অদৈতের সঙ্গ কারিতে আসিয়াছেন। ঠাহার 
রঃ অদ্বৈতের আনন্দের সীম! নাই, হৃদয়ে ঠাহার জাগিয়া উঠে নৃতন ভাবাবেগ, নৃতন 

পন।। 

শাস্তিপুরের ভ্রাহ্ধণেরা ববন-ভভ্ত হরিদাসের আগমনের কথা জানিলেন। হরিদাসের 
জপসসীদ্ধ ও অলৌকিক শন্তির কথ! ঠাহারা লোকমুখে শুনিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণশীল 
দলের কাছে হারদাসের এই প্রাষ্। বড় দৃষ্টিকটু ঠোঁকল। শ্লেচ্ছ মাধককে নিয়া এতটা 
বাড়াবাঁড় করিতে তাহার৷ রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীর লোক অদ্বৈতকে 
বলিরা দিলেন, হরিদাসের সঙ্গ না ছাড়িলে ঠাহাকে একঘরে করা হইবে ॥ 
ভা, সম, (সু-৩ )২৯ 


৩২২ ভারতের সাধক 


ইতিনধ্যে শাস্তপুরে এক চাণ্টল্যকর ঘটন৷ ঘা্টয়া গেল। গ্ার্না় একজন ধনী 
ব্রাহ্মণের বাড়তে সোঁদন পৃজা-উৎসব চলিতেছে । গ্রামের গণামান) শতাধিক বান্ত 
আঁগয়৷ সেখানে ছুটিয়াছেন, আহারাদর যোগাড় হইতেছে । এমন সয় নিকটস্থ 
বৃক্ষমূলে এক সন্ব্যাসী আসিয়া উপাচ্ছিত। অপুর্ব ডাহার অঙ্গের ছটা, চোখে মুখে 1স্ধ 
সাধকের দিব্য দুযাতি। সন্ন্যাসী শুধু বাকাঁসদ্ধই নয়, পরম কৃপালুও বটে। কঝদদিয়া 
কাঁটয়৷ যে যাহ। ভিক্ষা চাঁহতেছে, তাহাই মালতেছে। পদধু'ল মাথিয়াই কত লোচকর 
দুরারোগ্য ব্যাধি সারয়। গেল । বৃক্ষতলে তখন গ্রকাওড জনতার [ভিড় । 

উৎসব গৃহের কর্মকর্তারা ছুটিয়। আসলেন। গলবস্ত্র হইয়। নিবেদন করিলেন, 
স্প্রভু, আজ এখানে আহারাদর ব্যবস্থ। হয়েছে। বহু বাশ ব্ান্ত নিমান্্রত হয়ে 
এসেছেন। আমাদের বড় ইচ্ছে আপাঁনও দয় ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন।” 

ভাবাব্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, “1কস্তু বাবা, আমি তো অ-নবেদিত খাদ] 
গ্রহণ করনে! বিষুঃর প্রসাদ যাঁদ থাকে তবেই আহারে বসতে পারি।” 

“বেশ তো, তাই হবে। গৃহে নারায়ণ 'শিল৷ রয়েছেন। তার কাছে নিবেদন ক'রে 
আপনাকে ভোজা/দ্রব; এনে দিচ্ছি) পাত দেওয়া হয়েছে, আপানি দয়া ক'রে এসে 

ন।» 
ন সাধ্যাসী তখনও ভাবাবেশে মণ্ত। ধীরে ধীরে ভোজনন্ছানে গিয়া বাঁসলেন। সধাগ্নে 
ঠাহাকে আহার্য পারবেশন করা হইল । 

[কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচার্য সেখানে আঁসয়া উপাস্থিত। সাবস্ময়ে সম্ব্যাসীকে 
ডাঁকয়া কহিলেন, “ঞাক হরিদাস, তুণমি এখানে ! আর গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা 
দেখাঁছ, তোমায় 'নিয়ে পঙান্ত ভোঞ্জনে বসে গেছেন! এ তো৷ বড় অদ্ভুত কাণ্ড । এ 
আবার তোমার কোন্‌ এশ্বর্ষ প্রকাশ 2” 

তদৈতের কষ্ঠগ্নর র্লানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশ কাটিয়া গেল। বাহজ্জন 
পাইয়া হরিদাস কহিলেন, “প্রভু, আমার দোষ নেবেন ন। ॥ কৃফকুপায় এই সজ্জনেরা 
আমায় আজ ক এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেপেছেন জানিনে। আগ্রহ ক'রে এদের পড্ত্তি 
€ডাজ্ছনের ভেতর এনে বাঁসয়েছেন ।” 

আচার্জের চরণতলে পাড়িয়া হরিদ।স সাঙ্টাঙ্গ প্রণাম 'নবেদন করিলেন। দুই চোখ 
ব্াছয়া আঁররলম্জারে অণু ঝারতেছে, আর ভাব গদৃগদ কণ্ঠে গাহিতেক্ছেন আচার্ষের 
স্তরগান। এক অপূর ভাবময় পরিৰেশের নৃষ্টি সেখানে তখন হইয়াছে । উপাস্ছিত 
ব্যান্তরা সবাই ন্থর্বাক বিস্ষমে ধড়াইয়। রাছিয়াছেন । 

সৌঁদনরার এ ঘটনায় বীরশেষ কায মহাভাগরত হাণরদাঙ্গের ব্চান্তত্বের এই ইন্্রজাল 
সরঙ্গনে গোঁড়া ভ্রা্গণদের আোন্চদ্ু উদ্মীলিত হইজ। এইসঙ্গে অদ্বৈতের মাহমাও তাহারা 
(কিছুট। উপলান্ধ করিলেন। যবন হারদাসের অলৌকিক কাহিনী তাহারা শুনিয়াছেন, 
আজ তাহার কুট প্রজাব স্বচক্ষেও দোখিলেন। আচার্য অদ্বৈত হইতেছেন এই শান্তধর 
নবীন বৈফবেধই এক প্রধান পণপ্রদর্খক। এই আচার্ধকে অপাঙ্ন্তেয় করার জন্য 
সাহারা চোস্টত ছিলেন ভাহার৷ এবার ক্ষমা ভিল্লঘ চাছিয়। নিলেন। 


ভন্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের মাঁহম। সাধারণ মানুষে কি করির়। বুঝিবে ? এ মাহম৷ বুঁঝিয়া- 


অদ্বৈত আচার্য ৩৯৩ 


ছিলেন বৈফব মহাপুরুষ শ্রীদ5। তাই নিজের গৃহে শ্রাদ্ধানুঠানের পর প্রথম ভোল্- 
পা তিনি দর়াছিলেন ভ্তিসিদ্ধ এই যবন ভন্তুকেই। 

আচার্ধের এ আচরণে হরিদাস সৌঁদন চমাকয়। উঠেন। বুন্তকরে নবেদন করেন, 
“সে 1ক প্রভূ? এ শ্রাঞ্ধপানে যে ভ্তা্মণেষই আঁধকাব। এ আপাঁন আমার মতে। 
অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন (কন ?” 

প্রেমাশ্ু-হলছল নেঘ্বে অদ্বৈত উত্তর 'দলেন, “হরিদাস, আমার দৃষ্টিতে তুমিই যে 
প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈফব। জানতে 2 প্রকৃত বৈফবের হৃদয় স্দা বিহার করেন 
গোলোক্পাতি। তোমার মতো মহাপুরুষকে শ্রাদ্ধপা্ দেওয়া যে বহ্‌ ব্রাহ্মণ-ভোজনের 
সমান। আম তো এতে অন্যায় ঠকছু করান।” 

যবন সাধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দয়া অদ্বৈত সোঁদন এক বেপ্রাবক সংসাহস 
প্রদর্শন করেন। আর রক্ষণশীল সমাজ সৌঁদন তাহার অলোক ব্যান্তত্ব ও সাধন- 
মাহাস্র্ের দিকে চাহিয়াই তাহার এই কাধকে মানিরা নিতে বাধ। হয়। 

অদ্বৈত আচার্ষের এই ওদার্য সাহ?সকতাগ্র দৃষ্টান্তে পরবাঁ কালের বৈষব আন্দোলনের 
নেতারা যে অনেকাংশে প্রভাবত হইয়াছলেন, তাহাতে ক্কোনে। সন্দেহ নাই। 


অদ্বৈতের নবদ্ব।পাস্থত চতুষ্পাঠী ইহার পর অঁাকিয়। উঠে । গীতা, ভাগবত, স্মৃতি 
প্রভীতি রোজ 1তাঁনি সোৎসাহে ছাত্রদের পাঠ কৰান, আর নিশাযোগে পরথভন্ত হয্রিদাসের 
সঙ্গে স্থগৃহে বসিয়া প্রেমাবেশে করেন নামকীর্তন। 

স্পা্ডত বিফুভত্ত, অদ্বৈত আচার্ধকে কেন্দ্র কাঁরয়া এ সময়ে নবদ্ধীপে একটি ক্ষুদ্র 
বৈষবগ্োষ্ঠী গড়িয়া ডাঠনেছে। শ্রীবাস শ্রুভীতি ভত্তেবা আচার্ষে ধর্মপভায় প্রায়ই 
উপাস্থৃত হয়, কৃষ্ণকথায় আনন্দে কান কাটাইয়। গৃহে ধারক যান। 

দেশের চারাদকে তখন ধর্মের লামে নাণা অনাচার ও অধর্মের তাওব চাঁলয়াছে। 
পাষও'দের অও্যাচার সমান্রজীবন জর্জরিত। বিশেষ করিয়া বৈফবদেরই £তি যেন 
তাহাদের আক্কোশ সবাপেক্ষ। বেশ । 

এ অবস্থা আর যেন সহ্য কণ। যায় না। ভন্ত হরিদাস এক একদিন সাশ্ুনরনে 
আচার্ষকে কহেন, প্রভু, ধরণীর ভার যে সীম ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপায় কি? 
শ্লীভগবানূকে প্রাণের আকুতি জানাচ্ছি--তিন কবে আসবেন? কবে করবেন জীবের 
উদ্ধার সাধন ?” 

আচার্য সান্তনা দেন, “হরিদাস, তুম উতলা হা'য়ো না, তোমার মতো আমিও যে 
দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি। সচন্দন তুলসী আর গঙ্গাজলে কুষের আরাঘন। 
করছি 'তাঁন অবতীর্ণ হবেন বলে । ভেবে না, তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন।» 

শ্রীবাস, শূক্লান্থর, গঙ্গাদাস প্রভাতি আসয়। তাহার সভায় বসেন, পাষগ্ীদের অনা- 
চারের কথ। বর্ণনা করেন। এরমাশ্রর, সবলীবের উদ্ধারকতার আঁবভাব কবে হইবে 
বালয়৷ ভস্তেরা খেদ জ্রানান। 

শুদ্ধাচাখী মহাতেজস্বী আচার্ষে হৃদয়ে দাঁগয়া উঠে তীব্র [বক্ষোভের আছোড়ন। 
ভন্তদের সম্মুখে নিজের আশা ও সংকম্পের কথা থোবণ। কারয়া বাঁণলেন-_ 

মোর প্রভূ-আঁগ যাঁদ করে অবতার । 
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার । 


৩২৪ ভারতের গাধক 


তবে শ্রীঅ্ৈত সিংহ আমার বড়া্ি। 
বৈকুষ্ঠবল্পভ যাঁদ দেখহ হেথাঞি। (চৈতন্য ভাগবত ১ 
'অদ্বৈত সিংহে'র হুঙ্কার আর ভন্বশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় বসিয়া নামকীর্তন ও 
জার্তর ফল আঁচরেই ফালল। নজ গৃহের ধর্মসভায় বাঁসয়া৷ আচার্য সোঁদন আলাপ- 
আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় জনৈক ভন্ত সেখানে নূতন এক সংবাদ দিলেন। 
জগমাথ 'মিশ্রের পুর 'রিশ্বন্তর, তাঁক'ক বিদ্যাগবাঁ বিশ্বন্তর, গয়াধাম হইতে এক মহাবৈফবে 
রূপান্তরিত হইয়া 'ফারয়াছেন। অলোক্ষিক ভাবপ্রবাহ উচ্ছালত তাহার সবসত্তায়, 
দ্লত সাত্তিক প্রেমাঁবকার ক্ফুরিত তাহার সর্দেহে। সবাই বলাবাঁল করিতেছে, তবে 
কি এই তেজোদৃপ্ত তরুণের মধ্য দিয়াই আস এঁশী লীলার মহাপ্রকাশ ঘটিতে 
যাইতেছে ? 


জধৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ ঠাহার তখন ভাবাবেগে 
কণ্টাকত, নয়ন দুইটি পুলকাশ্রুতে ছলছল । প্রাণে জাগয়া উঠিল পরম জাশ্বাস_ 
তষে ফি কফ এতদিনে কুপা করিলেন ৯ নীলাম্বর চক্বতীর দৌহিত্র, জগমাথ মিশ্রের 
এই তরুণ পুনের মধ্য দিয়াই ক তাহার আত্মপ্রকাশ ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছ৷ কোন্‌ 
আধারে ফেমন করিয়৷ প্রকটিত হইতে চ'লিয়াছে। 

বাই হোক, আচার্য ধৈর্ধ ধারবেন, অপেক্ষা করিয়া থাকবেন । পরমতমের আবির্ভাব 
যাঁদ হইয়াই থাকে তবে ঠাহাকে যে আচার্ষের কাছে আসতেই হইবে । ঠাহার দীর্ঘ 
1দনের কফ আরাধনা, তাহার তুলসীগঙ্গাজলসহ আত তো বিফল হইবার নয়। 
আঁবভূত পুরুষকে আপনা হইতেই যে অদ্বৈতৈর আঙিনায় আসয়৷ ধরা দিতে হইবে। 


সোঁদন প্রভাতে আচার্য আগুনার তুলসীতলায় পূজা বন্দনাদি করিতেছেন। কখনে। 
গোলোকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র নতি কখনো বা ভাবাবেগে উদ্দীপত হহঁয়। 
ছাড়তেছেন প্রবল হুঙ্কার | 

এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয়া বিশ্ব্তর সেখানে উপাস্ছিত। আচার্কে র্শনমাত 
তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙ্গ ॥ মুহূর্ত মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়। 
পাঁড়লেন। দেহে সংবিতের চিহ্নমার রাহল না। 

অদ্বৈত নার্নমেষে এই মৃছিতত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। এ কি অপরূপ দিব্য 
লাবণ্যময় দেহ! এঁক বিস্ময়কর প্রেমাঁবকারের দৃশ্য তাহার সম্মূথে ! এই অন্ভুত 
ভান্ত-জাবেশ তো৷ মানুষের মধ্যে দেখা যার না ! অদ্বৈত আর যে এই মহান্‌ মূর্তি নয়ন 
হইতে ফিরাইতে পারেন না! 

ভান্তাসিন্ধ আচার্ষের হৃদয়পটে ধাঁরে ধীরে ফুটিয়৷ উাঠল এক পরম বোধ, ইনিই যে 
সেই মহাবনু যাহার জন্য আজীবন তিনি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন- ইনিই যে তাহার 
প্রাণনাথ। 

ভাবাবিমুদ্ধ আচার্য বিষুঃ পৃঙ্জার উপকরণাদি নিয় বিশ্বভরের মৃছ্ত দেহের সম্মুখে 
আসন পাতিয়া বসেন। পরম ভন্তিভরে ঠাহার চরণ পৃক্জা করিয়া, বিষু-স্তোন গাহিয়া 
করেন তাহার বন্দন।। 

স্তর বংসরের বৃদ্ধ আচার্য প্রভুর নয়নাশু অবিরাম ঝারিতেছে, আর প্রেমাবেশে অচেতন, 
বিশ্বভরের চরণ দু'টি হইতেছে সিন্ত । 


অত আচার্য ৩২৫ 


গদাধর তে। এ দৃপ্য দেখিয়া স্তভিত। সর্বজনবরেণ্য প্রবীণ আচার্য অন্বৈতৈর এ 'কি 
অদ্ভুত কাও | সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও ঠাহার হইল । আচার্ষকে নিরস্ত করিবার জনা 
কছিলেন, “প্রভু, বিশ্বন্তর আপনার কাছে বালকমান্ত। তাকে এভাবে পৃজা অর্চনা 
আপনি যেন আর করবেন না ।” 
ভবিষ্যদৃদ্্া। আচার্য হাসিয়৷ উত্তর দিলেন, “গদাধর, এ বালক যে কে, তা অচিরেই 
বুঝবে আর একটু অপেক্ষা তোমরা করে৷ 1৮ 
ইতিমধ্যে বিশ্বন্তরের বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে । নয়ন মোলয়৷ দোঁখলেন, 
তুলসীতলায় 'তাঁন মৃছিত হুইয়৷ পাঁড়য়াছেন, আর মহাভাগবত অদ্বৈত আচার্য ঠাহার 
চরণতলে উপাঁবষ, অশ্রজলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। 
1বশ্বস্তর তস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসেন। অদ্বৈতের পদধুল মাথায় নিয়। দৈন্যভরে কহেন-_ 
অনুগ্রহ তুম মোরে কর মহাশর। 
তোমার আম সে হেন জানহ 1নশচয় ॥ 
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়।৷ তোমারে । 
তুমি কৃপা করিলে সে কৃফনাম ক্ষরে ॥ 
নানমেষে, অন্তর্ভেদী দৃাষী 'দিয়া অদ্বৈত বিশ্বন্তরের দিকে চাহিয়া আছেন। 
ভাবতেছেন, হে কপি, এ আবার তোমার কোন ছল? কিন্তু আর তো আমায় তুমি 
ফাঁক দিতে পারবে না। যে পরম আবির্ভাবের স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসোছি, 
ত ষে পরিগ্রহ করেছে তোমারই ভেতরে । আমার ধ্যানের ধন আজ ধরা দিয়েছে আমার 


সম্মুখে | 

ভাবগদৃগদ কণ্ঠে তিনি কাঁহলেন, “ন৷ বিশ্বপ্তর আর তুমি আমায় এড়াতে চেয়ো৷ না। 
আমার উপলান্ধতে ধরা পড়েছে__তুমিই হচ্ছে৷ আমার শ্রেয় বন্তু। জার শোন, বৈষ্ণব 
জীবনের ধারা সারা দেশে স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভত্তেরা সবাই 'দিন কাটাচ্ছে চরম 
নৈরাশ্যে, মনোবেদনায় আর উৎকণ্ঠায় । তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চায়, তোমায় নিয়ে 
ককক্কীতনে মাতোয়ারা হবার জন্য তারা বযাকুল। তুমি তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পণ করো । 

চাহত নেতা আপাঁন আসিয়া ধরা দিয়াছেন। একবার তিনি ঠাহার নিজগণ 
চিনিয়া নিন, সুসন্বন্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই যে অদ্বৈত চাহিতেছেন। 

ইহার অব্যবাহত পরেই অন্ত আচার্য শাস্তিপুরে চালরা গেলেন। উদ্দেশ, 
কিছুকাল নবদ্বীপের বাহরে থাঁকয্না বিশ্বস্তরকে পরীক্ষা করা। যাঁদ তাঁন সত্যই 
অস্ধৈতের প্রাণের ঠাকুর হইয়া থাকেন, এই লীলা পারিকরকে ভান নিজেই ডাকিয়া 
নিষেন। 

ইতিমধ্যে নবদ্বীপের ভন্তসমাজে শুরু হইয়া যায় শ্রীগোরাঙ্গের কান লীলা। 
শ্রীধাসের অঙ্গনে একের পর এক 'বিশিষ্$ বৈষবের৷ প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া জড়ো 
হইতেছে, বওলীর শান্ত দিন দিনই বাড়িতেক্কে। কিছুদিন পরে নিত্যানচ্দের আগমনে 
এ শান্ত আরও বাড়িয়া গেল। 

মাধবেজ্জরপুরীর পরম র্লেহভাজন নিজআ্ঞানন্দ। ভক্তি প্রেমরসের তানি এক উৎসন্বরূপ । 
মাধবেন্দ্রেরই প্রচারিত কৃ ভান্তরসের অন্যতম ধারক ও ধাহক এই প্রবীণ আচার্য । তাই 
সঞ আর জদ্বৈত উভয়ে উপাচ্থিত না থাঁকলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোৎসব তেমন যেন 

না। 


৩৩ জাযাজা লাধক 


সৌঁদন প্রভু ভীচৈতন্য দিব্ভাবে জাঁবস্ট হইয়া আছেন। হঠাৎ শ্রীবাস পাঁগতের 
ভ্রাজ রামাইকে ভাকিয়। কাহালেন-_ 
চলহ রমাই ! তুমি অদ্বৈতের বাস। 
তার চ্ছানে ক 'গিয়া আমার প্রকাশ । 
যার লাগ করিয়াছবস্তর আরাধন। 
যার লাগি কারয়াছ বিস্তর কুন্দন। 
যার লাগ করিল৷ বিস্তর উপবাস। 
সে প্রভু তোমার লাগ হইঞ। প্রকাশ। 
ভান্তযোগ বিলাইতে তার আগমন। 
আপনি আপয়৷ ঝাট কর [ববর্তন। ( &ঃ ভাঃ) 
প্রকাশের লগ উপস্থিত। প্রভূ গোরসুন্দর এবার আর যেন রা।খয়। ঢাঁকয়৷ কথা 
বলিতে চান না। আঁবর্ভাবের পরম ৩ত্ঁটি নানাভাবে উদ্‌ঘ1টিত করিয়। 'দিতেছেন__ 
এসময়ে চাহ পার্ধদ অদ্বৈত আচাধকে যে তাহার আবলদ্বে চাই। 
রামাই পর্ডিতক্চে প্রভু আরে কাঁহলেন, “দযাখো, তুমি গোপনে আচার্কে দেবে 
শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমন বাঠা। এখানে এত দিন ধরে যা কিছু দেখেছে। ও 
শুনেছো; আচার্কে সব বলবে । আর জানাবে আমার আদেশ, আচার্য, যেন পুর্জোর সব 
উপটার সংগ্রহ ক'রে আনে, সন্ত্রীক এখানে এসে আমার পুজো করে|” 
রামাইকে দোঁথিক্নাই আচার্য বাঁলয়। উঠিলেন, 'ণক হে রানাই, হঠাৎ তুমি এসময় 
শাঁম্তপুরে এলে ক মনে করে, বলতো । আমাম্ন ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে 
বুঝ (৮ 
রামাই বুঝিলেন কোনে। কথাই এই শান্তমান্‌ বৈষবের শগ্োচর নাই। মৃরু হাসিয়। 
উত্তর দিলেন, “আজ্তে সব ছুই তো আপনর জানা । আদেশ হয়েছে, এবার 
মুচূর্তমাতত বিলম্ব না৷ ক'রে প্রভুর সকাশে চলুন |” 
বৃদ্ধ আচার্য বড় চতুপ-_ম্নোভাব ঠাহার বড় দুরবগাহ। প্রভুর দূতকে ঢাপিয়৷ 
ধারলেন, “আচ্ছা রামাই, তোমর৷ সবাই এও হৈ-চ করছ্ছো, কিস্তু আমায় ক বোঝাতে 
পারো, কেন শ্রীভগবান্‌ মানবদেহে আবির্ভূত হবেন। কেনই বা তান 'বিশ্বের এত স্থান 
থাকতে নবদীপের মাটিতে নেমে আসবেন £ ত্যাগ বৈরাগোর পথ, জ্ঞান িশ্রা ভান্তর পথ 
আম বুঝি, আই ব্যাখ্যা কার _ তোমার অগ্রজ শ্রীবাস পাঁওত আমার সম্বন্ধে সবই জানে। 
কিন্তু রামাই, তোমাদের এ কান্নাকাটি আর ভাবমন্ততা কেন, তা তে বুঝতে পারিনে ।” 
রামাই জানেন, আচার্য অদ্বৈত গৌরসুন্দরের নব আন্দোলনের এক বড় স্তন্ত। প্রভু 
তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন _তাঁহার জন) তিনি মাজ প্রতীক্ষমাণ। তাছাড়।, গদাধরের 
কাছে তাঁহার সধাই শুনিয়াছেন, আচার্য সোদন নিজেই প্রভুকে আবিষ্কার করিয়াছেন 
তাঁহার প্রাণপ্রভুরুপে ॥ স্বগৃহে তৃঙ্সীমণ্চের সামনে তাঁহাকে পূজা কারয়া 'তান কৃতার্থ 
হইয়াছেন। আঁজকার এ কথা তে তাঁহার প্রাণের কথ নয়। 
যাই হোক, ভস্ত রামাই ভাবিলেন-_তাঁন দৃতমানন। প্রবীণ, মহাজ্ঞানী আচার্ষের 
সাত আঁটিন। উঠ] তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় । প্রভু গোৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তান 
হুন্ছু আচাধেধ সম্মুখে এসময়ে আওড়াইয়। গেলেন । 
যুস্তকরে কাহলেন, “আচার, প্রভু বকুল হয়ে আ”নার পথ চেয়ে বসে আছেন। 


অদ্বৈত আচার্য ৩২৫ 


আপনি পৃঙ্গোর সজ্জা ও উপচার 'নয়ে শিগ:গীর আসুন । আর আমরা সবাই প্রভু আর 
তাঁর অন্তরঙ্গ পারকরের মিলনমধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি।” 
মুহৃঠ মধ্যে দেখা গেল আচার্ষের এক 'বগ্ময়কর পরিবর্তন । তথা ও তত্বানুসন্ধামের 
প্রবৃত্ত, বিচার ও বিশ্লেষণের ভঙ্গী হঠাৎ কোথায় অস্তাহত হইয়া গেল। প্রেমভন্তির 
প্রচণ্ড আবেগে তাঁহার দেহখান থরথর কাপতেছে। মহাপাঁগুত আচাধ বালকের মতো 
ফৌপাইয়। কাঁদতে লাগিলেন।--“এসেছেন, এসেছেন ! প্রভু আমার ক্ুন্দনে সাড়। 
দয়েছেন। এই পাঁথবীর ধুলায় তিনি নেমে এসেছেন !” 
কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হইলেন । রামাই এই সুযোগে স্মরণ করাইয়া দলেন, 
আচার্যবর, প্রভু 'কস্তু আপনাকে আবলম্বেই তাঁর কাছে যেতে বলেছেন ।” 
অদ্বৈত পাগুত এবার তাঁহার মনের কথ। খুলিয়া বলিলেন, প্দ্যাখো রামাই, আমি 
প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আম তখান প্রভুকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, 
ব'লে মেনে নেব, যখন তান আমায় তার আপন গ্রশ্বরীয় এঁশ্্য দেখাবেন, আর আমার 
এই পরুকেশাবৃত মন্তকের ওপর তার চরণদু'টি তুলে ধরবেন ।” 
সম্ত্তীক নবন্থীপে পৌছিয়া অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন না। নন্দন আচার্ষের 
ঘরে আত্মগোপন করিয়া রাহলেন। 
রামাই একলা! শ্রীবাস অঙ্গনে উপাচ্ছত হওয়ামান্ত্র প্রভু বাঁলয়া উঠিলেন, 'দ্যাখে। 
দ্যাখো, নাড়। এখনে। আমায় পরীক্ষা করতে চায় । আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন 
আচাধেব ঘরে সন্্রীক সে লুকয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে 
এসো 1 
অদ্বৈত ও অদ্বৈত-পত্ীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল। 
প্রভু আঙ্ এরশ্ববীয় মহাভাবে প্রমন্ত। "দিব্য রূপৈর্র্য চতুর্দ'কে ঠিকরাইয়া পাঁড়তেছে। 
ভাবাবহবল অদ্বৈত নির্নিমেষ নধনে এ দৃশ্য দেখিতেছেন। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ু- 
থট্ায় বাসয়৷ আছেন । শ্রীপাদ নিত্যানজ্দ শিরে ধরিয়াছেন ছঘ। গদাধর পাওত তাহার 
তাস্বলকরঙ্কধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর ব্জন কারতেছেন, আর শ্ত্রীঝস, মুরারি 
প্রভাও ভন্তগণ চারাঁদকে গৌড়হস্তে দণ্ডায়মান । সম্মুখে বিস্তারিত গৌরসুন্দরের সোন্দর্য- 
সুধার সমুদ্র। অদ্ৈত হতবাক্‌ হইয়া চাহিয়। দেখিতেছেন__ 
জিনিয়৷ কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর । 
জ্োতর্নয় কনক সুচ্দর কলেবর। 
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর। 
অন্থৈতের প্রাতি যেন সদয় প্রচুর । 
শুধু তাহাই নয়, গহৈত আচার্ধের দৃষ্টি হইতে প্রভু যেন একটা পর্দা অপসারিত করিয়া 
নিয়াছেন। অনাবৃত করিয়াছেন ঠাহার জ্যোওর্মর দিব্যর্প। এ রূপের জেগাতিতে 
সকল [কছু হইয়৷ উাঠিয়াছে উত্তাদত। ভন্তক বি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়-_ 
[কব প্রভু কবা গণ কিবা অলঙ্কার । 
জ্যোতির্ময় বই 1কছু নাহি দেখে জার । 
এ অলোৌপিক'দশনের ফলে পাঁতুপত্থী উভয়ে আনন্দে আত্মহারা । পরম ভন্তিভরে 
যোড়শোপচারে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ প্জা1 তাহারা সম্পন্ন করিলেন। ভাবোঘেল আচার্ষের 
মুখে বার বার উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিফুধ্যানের স্তবগাথা । 


৩৭৬ ভারতের সাধক 


পৃজ। ও স্তবগানের শেষে, সাঙ্চাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভু এক কাও করিয়া 
বাঁসলেন। বৃদ্ধ সর্জরনমান্য মহান্‌ আচার্ষের শিরে [তান অবলীলায় স্থাপন কারিলেন 
নিজের চরণন্বয় । তন্ত-গোঠীর হরিধ্বনিতে দশাদক তখন প্রকম্পিত হইয়া উঠিম্াছে। 


অছৈতের সংকল্প 'ছিল, ঈশ্বর বলিয়া ধাহাকে 'তাঁন ছ্বীকার কাঁরবেন, জীবন- 
প্রভবূপে হৃদয়-সংহাসনে বসাইবেন, ঠাহাকে দেখাইতে হইবে এশ্বরীয় এন, নিজ 
শল্তিতে ফাড়য়া নিতে হইবে অধৈতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য । সে সংকল্প আজ ঠাহার সিদ্ধ 
হইয়াছে। আজ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম 'দিন। প্রভু ও ঠাহার স্বজনদের জ্যোতির্নয় 
রূপ যে তিনি আজ দৌখয়াছেন। অধৈতের শিরে পদ চ্ছাপন কারয়৷ প্রভু আদেশ 
দিলেন, “অদ্বৈত, এবার শাস্ত হয়ে উঠে ব'সো, পচ উপচারে সন্ত্রীক আমার চরণ গ্জ। 
করো 15 

এই আদেশের জন্যই যে আচার্য এতাঁদন অপেক্ষমান। প্রভু এমনি করিয়া তাহার 
সর্বস্ব কাড়র৷ নিবে, ঠাহার জীবন-বেদীতে নিজেকে জোর কারয়া প্রাতীষ্ঠত করিবেন, 
ইহাই তে 'তাঁন চান। 

এবার সোৎসাহে উঠিয়া বাঁসয়। মালা, বন্ত্র, অলক্কারে প্রভুকে সাজাইলেন। স্থামী- 
ভ্রী উভয়ে মিলিয়া যোড়শোপচারে প্রভুর পূজা সম্পন্ন করিলেন। আচার্ষের দুই চোখে 
তখন বাহতেছে পুলকা শুর ধার৷। 

প্রভূ বিশ্বপ্তর আজ অপ্ব 'দিব্যভাবে উদ্দীপিত। গভীর ভাবে অধৈতের প্জ। আরাত 
তান গ্রহণ কারিলেন, তারপর এই ব্যাঁরান মহাভন্তের কণ্ঠে পরাইয়া৷ 'দিলেন নিজের 
গলার প্রসাদী মাল! । 

এবার শোনা গেল আচার্ষের প্রাত প্রভুর আর এক নৃতন আদেশ, “ওরে নাড়া, পুজে। 
আমার শেষ হয়েছে । এবার কীর্তন হবে তাতে তুই নৃত্য কর।” 

ভন্তগণ সোল্লাসে কীর্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে নয়নসমক্ষে ফুটিয়া 
উঠিল এক অন্ভুত দৃশ্য ॥ মহাজ্ঞানী গণ্ভীরস্বভাব বৃদ্ধ আচার্য পরমানন্দে দুই হাত তুলিয়। 
নৃত্য করিতেছেন, আর ঠাহার দীর্ঘ শৃদ্র শ্মশ্ুরাজ বাহয়৷ বাঁরতেছে আনন্ছাশ্রু। অদ্ভুত 
প্রেমাবেশে অদ্বৈত আপন৷ বিস্মৃত হইয়াছেন। ভভ্তগণ তাহার দিকে তাকাইয়৷ সবিস্ময়ে 
ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরন্রত তাপস, অধৈত আচার্-_বহু ভন্তজন যাহার আশ্রত, 
বহুজনের অধ্যাত্ব-জীবনের যিনি পথপ্রদর্শক 2 পরশমণি প্রভুর জাদুষ্পর্শে এই ভাবগন্ভীর 
জ্ঞানীপুরুষ আজ নৃত্যকীর্তনে মত্ত হইয়া উঠিম্নাছেন। এ দৃশ্য বড় অভ্ভুত, ঝড় নয়ন- 
মনোরম। 

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণাঘন রূপ । প্রসম্বমধূর কণ্ঠে কহিলেন, 
«জাচার্য, এবার অকপটে বল, তোমার 'কি প্রার্থন৷ । তুমি আমার কাটে: বর চেয়ে নাও, 
বা চাইবে ত ই আজ আন তোমায় দেব।” 

আচার্য যুন্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, কোনো কথাই বালতেছেন না। কিন্তু প্রভু 
গহাকে ছাড়িতে রাজী নন। ভাবাবেশে দু'জিয়। দুলয়া বার বারই কাহভেছেন, “না 
আচার্য, তুমি বর প্রার্থনা করো। কি তোমার অন্তরের আভিলাষ, তা জানাও ।” 

জধৈত জাচার্ধ তবুও নিরুতর। 


তাক্বৈত আচার্য ৩২৯ 


প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, "তবে শোন আচার্য, ঘরে ঘরে নামকা্ডনের প্রচার 
এবার আমি শুরু করবো । অপ্ব ভান্তসম্পদ চারাঁদকে বিলিয়ে দেবো 1” 

অদ্বৈত এবার মুখ খুললেন । করুণার নয়নে কাহলেন, “প্রভূ, যদ কৃপা ক'রে 
অবতীর্ণ হয়েছো, যাঁদ তোমার দেবদুল“ভ ভান্ত বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা 
আগে তাদেরই দাও যার! রয়েছে সবার পশ্চাতে_-চরবাণত হয়ে। শূদ্র আর শ্রীজাতর 
মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছাঁড়য়ে দাও ।” 

ভাবাবিষ্ট প্রভূ ত.হার এই প্রার্থনা প্রণে স্বীকৃত হইলেন, সোল্লাসে ছাড়লেন ঘন ঘন 


হৃত্কার। 


প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে, ভন্তমগ্ুলীর সঙ্গে, আচাধের দিন বড় আনন্দে কাঁটিতেছে। কিন্তু 
অন্তরে তাহার একটা কাটার খোচা াঁকয়াই যাইতেছে । বলীয়ান বৈফব নেতা বাঁলয়া 
প্রভু ঠাহাকে ভান্ত করেন, সম্্রম দেখান। এক একদিন আচার্ধকে সবলে ভূতলে 
ফোঁলয়৷ তাহার চরণতুলে নিজ্জের শির ঘর্ষণ করেন। অদ্বৈতের সার! অন্তর তখন এক 
অব্য্ত কান্নায় ফাটিয়া পাঁড়তে চায়। ক্ষোভ পুঙ্গীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভু এমন 
করিয়া শুধু শুধু ঠাহাকে 'বিড়াঙ্তত করেন? প্রভু তাহার প্রতৃত্ব দেখাইতে থাকুন, 
আচার্যকে কারণে অকারণে দণ্ড দিন, তবে তো বুঝা যাইবে তাহার অন্তরঙ্গতা । 

আচার্ধ ভাবিয়া 'চিস্তিয়৷ ঠিক করিলেন, চতুর প্রভুর সহিত চাতুর্ষপূর্ণ খেলাই তিনি 
খোঁলবেন। অস্প কয়েকাঁদন পরে, হারদাসকে সঙ্গে নিয়৷ তান শাস্তপুরে চাঁলয়া 
আসিলেন। 

আচার্ষের পূর্বেকার সে ভান্তমধুর রূপ যেন আর নাই। এবার 'তানি আত্মপ্রকাশ 
কারয়াছেন এক তীক্ষর্ধী 'বিচারপ্রবণ বৈষ্ণব শাস্ত্র বদূরূপে । আর তাহাব শান্ত্রব্যাখ্যার 
মূলে আছে জ্ঞান বিচারের দিগ দর্শন 


[নরবাঁধ ভাবাবেশে দোলে মন্ত হেয়া। 
বাথানে বাঁশষ্ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া। 
“জান বিনা কিবা শান্ত ধরে বিষুভত্তি। 
অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সবশান্ত । 
হেন “জ্ঞান” না বুঝিয্না কোন কোন জন। 
ঘরে ধন হারাইয়। চাহে গননা বন। 
শবফুভন্ত' দর্পণ, লোচন হয় “জ্ঞান? । 
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্‌ কাম ? 
আদ বৃদ্ধ আমি পাঁড়লাম সবশান্ত্ । 
বুঝলাম সব আভিপ্রায় 'জ্ঞান' মান ( চৈঃ ভাঃ) 
অন্তরঙ্গ বৈষবেরা তো অবাক । প্রভু শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমভান্তর অন্যতম ধারক ও 
বাহক অদ্বৈতের সুখে এ আবার কি জ্ঞান বিচারের কথা । আচার্ধ কি তবে জীবনাদশ 
বদলাইয়৷ ফেলিলেন ? 
শুধু মহাপ্রেমিক ছারদাসের চে "খ আচার্য ধুল। দিতে পারেন নাই। হারদাস 
বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গোরসুম্দরের সাহত চতুরতার বুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভূকে 


৩৩০ ভারতের সাধক 


অবিলম্বে শাস্তিপুরে টানিয়৷ না আনিয়। তিনি ছাড়বেন না। হরিদাস পাঠকক্ষের এক 
কোণে বসিয়া তাহার জ্ঞানামশ্রা ভান্তর তন্ব্যাখ্যা শুনেন, আর নীরবে মুচকি হাস 
হাসেন! 

অচিরেই অদ্বৈত আচার্ষের কৌশলের ফল ফলিল। হঠাৎ গৌরসুন্দর শ্রীপাগ 
নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয় শাস্তপুরে আসিয়া উপাস্থিত। 

আচার্য ও তাহার গৃহের সকলে শ্রস্তেব্যস্তে আসিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়৷ পাড়ল। 

অদ্বৈত যুন্তফরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তীক্ষ দাঁতে তাহার দিকে তাকাইর। 
প্রভু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “ওরে নাড়া, আজ তুই আমায় স্পট ক'রে বল-_ 
ভান্ত বড়, না জ্ঞান বড় ।” 

অদ্বৈত দেখিলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। ইহাই যে তিনি 
চাহেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়। ঠাহাকে শাসন করিবেন, দও 'দবেন, তার তান সে দও 
সানন্দে মাথা পাতি গ্রহণ করিবেন। এইজনাই তে চতুর অভিনয় ঠাহাকে এ কয়দিন 
ধরিয়। করিতে হইয়াছে। 

সাঁবনয়ে উত্তর দিলেন, “প্রভু, সবকালে সব সমাজে জ্ঞানই তে। বড় । জ্ঞানহীন ভক্তি 
দিয়ে কোন্‌ কার্য সাধিত হবে ?” 

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দিয়৷ উিলেন, “ভন্তির চাইতে জ্ঞান ঝড়? ওরে নাড়া, তোর 
এত বড় স্পর্ধা, আমার সামনে দাড়িয়ে তুই একথা উচ্চারণ করছিস 1” 

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ জচার্যকে প্রভু উঠানে ট্াানয়। নামাইলেন। তারপর ঠুবল বেগে 
বাষত হইতে লাগল অজন্র কিল চড়। 

প্রহার জর্জারত আচার্ষের মুখ দিয়! কিন্তু একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে ন।। 
মৃতপ্রায় হইয়৷ 'তাঁন ভূঙলে শায়িত আছেন । আচার্য গহণী এ দৃশ্য আর সহ/ করিতে 
পারিল না। আরকণ্ঠে চীংকার ক্করিয়। উঠিলেন, *গ্ুভূ, দোহাই তোমার | বুড়ে। বামুনকে 
একেবারে প্রাণে মেরো না। এবার ক্ষান্ত হও।» 

ভন্তপ্রবর হারদাস একপাশে দায়মান। প্রভুর এই বাঁচি কোপ-লীলা দর্শনে 
তাহার চোখে নুখে ফুটিয়। ডঠিয়াছে ভাতি ও বিস্ময় । গন ঘন তান কৃফণাম স্মরণ 
ক'রতেছেন। 

হৈ চৈ শুনিয়া আচার্ষের আগৃঙনায় বু লোকজন জড়ো হইয়াছে । সবাই মহা। সন্ত্ন্ত। 
বৃদ্ধ আচার্ষের এ ক দুর্গাতি। 

শুধু সদানম্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাড়াইয়া দাড়াইয়া 1থল্1খল্‌ করিয়া হাসিতেছেন। 

অদ্বৈত আচার্যকে প্রভু এবার মুস্তি দলেন। ক্রোধ [তান সংবরণ করিলেন বটে, 
কিন্তু যে উদ্দীপনা আকার এ ঘটনাকে কেন্দ্র কারয়। জাগ্রত হইয়াছে তাহাই জানাইয়া 
দিয়া গেল প্রভুর আত্মপরিচয় । 'মু'ই সেই, মু'ই সেই, বাঁলয়া বার বার তিনি তাহার 
ভগবত। ঘোষণ। করিতে লাগিলেন। 

প্রভুর কুপাদও মাথায় নিয়৷ অধৈতের আনন্দের আর সীম নাই। বৃদ্ধা বেবনেত৷ 
আগ্িনায় দাড়াইয়। দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য শুরু করিয়। দিলেন। 

নৃত্য শেষে শ্রীগোরাঙ্জের চরণে সস্তক রাখিয়া কাহলেন, “প্রভু নিজ্জ হাতে আমায় 
দণ্ড দিয়ে নিজের ঠাকুর/ঁল তো দেখিয়েছ। তোমার এই ত্বর্প উদৃধাটন করতেই যে . 
আমি চেক্েছিলাম। এবার আমায় তোমার চরণাহ ব দান করো |” 


অদ্বৈত আলা ৩৩৯ 


প্রভু গোরসুঙ্খার পয়ম প্রেমকে অছৈতকে আলিঙ্গনান্ধ কৃরলেন। উভয়ের 


কপোল বাহয়া ঝরতে লাগিল পুলকাশুর ধারা । আচার্ষের আনায় কৃষপ্রেমের 
বান ডাঁকয়। উঠিল। 


প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয় শ্রদ্ধের বৃদ্ধ 
আচার্যকে যে প্রহার লাঞ্ুনা করিয়াছেন সেজন্য খুব লাজ্ঞত। প্রসম্বমধূর কণ্ঠে অদ্বৈতকে 
কাহলেন, "আচার্য, সবাই আজ শুনে রাখুক, তিলার্ধের জন্যও যে তোমার আশ্রয় নেষে, 
তার শত অপরাধ আমি মার্জনা করবে 1” 

প্রভুর চরণ ধরিয়া জৈত বার বার আনুগত্য প্রকাশ করেন, আর নয়ন্জলে তাহার 
বসন ভিজিয়া যাইতে থাকে । 

এবার শুরু হয় প্রভুর আনন্দলীলা ও ইফ্টগোঠী । নিত্যানন্দ, হরিদাস, অধৈত প্রভৃতির 
সঙ্গে তাহার রঙ্গ ও হাস্য পরিহ।স চাঁলতে থাকে । অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবীর আজ 
আনন্দের সীমা নাই। সোংসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়া তিনি প্রভুর জন্য রন্ধন 
কারতে বসেন। 

গঙ্গাপ্লান সমাপন করিয়া প্রভু তৃলসীঃণের সম্মুখে গিয়। দীড়াইয়াছেন। অপ্‌ব 
ভাবরসে তিনি উদ্বেল। সুগোর সুঠাম দেহের রেখায় রেখায় ঝলাকিয়৷ উাঠিতেছে 'দিব্য 
লাবণাশ্রী। রসনায় উচ্চারিত হইতেছে ইন্টনাম | ভন্ত ও পার্দেরা এ অপ্ৰ প্রেমঘন 
মূর্তির !দকে সাঁবম্ময়ে চাহিয়া আছেন। 

ভাখাবষ্ট প্রভু হঠাৎ এসময়ে কৃফের উদ্দেশে সাফ্টাঙ্গ প্রাণপাত কারলেন। অঙ্বৈত 
এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন । সবেগে তান গোরসুম্দরের পদমূলে 
আছড়াইয়া পাড়লেন। পরমভন্ত হারদাসও এ মহা সুযোগ হারাইবার পা নহেন। 
অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরসুন্দরের পরমাশ্রয় তাহার জীবনে মিলিয়াছে--আজ দুই সংপ্রাঅই 
তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পাঁড়য়া আছেন। আর মুহূর্তমা্ বিলম্ব না করিয়া হরিদাসও 
সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈতের চরণতলে পাতি হইলেন । 

আচার্ষের আঙিনায় সবজন সমক্ষে সোঁদন ফুটিয়। উঠিল এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। 
শায়িত ব্রমৃর্তর মধ্যে প্রথমে রহিয়াছেন হরিদাস, জাতিবর্ণ নাবিশেষে ভভ্তদলের তান 
প্রতীক। তাঁহার 'শরে চরণ স্থাপন কানিয়া আছেন অছৈত-প্রভু। সবোপরি রাহয়াছেন 
মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গ ৷ বৃন্দাবন দাস এই গয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণনা দিতে গিয়া 
বলিয়াছেন-ধর্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে'। 

ইহার পর আসল ভোজন পব। শ্ররীপাদ নিত্যানন্দের সদাই বালাভাব। আনন্দের 
আবেশে বাঁসয়। বাঁসয়। দুই হাত দিয়া অন্ন ছড়াইতেছেন। সবাই মহা সন্ত্রস্ত হইয় 
উঠিলেন। 

অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর দ্বিতী্ন বিগ্রহ নিত্যানন্দের তত ভালোরুপেই জানেন। তাই 
তাঁহার সাঁহত 'বিক্লম কোন্দল করিতে, তাঁহাকে ক্ষেপাইয়। তুলিতে, অহার বড় আনন্দ। 

আচার্য কোপ প্রকাশ করিয়া কছিতে লাগিলেন, “মহা বিপদে পড়া গেছে এই 
নত্যানন্দকে নিয়ে । সকলের জাতধর্ম নাশ না ক'রে এ ছাড়বে না । কোথা থেকে যে 
এ মাতাল এসে জুটলো৷ তকে জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় 
সম্্যাসী ব'লে। জাতি কি, কে।ণু ঘরে জব্ম তা বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে 


৩৩২ ভারতে সাধক 


যার-তার হাঁড়তে ভাত খেয়ে জাত থুইয়ে এসে শুরু করেছে মহা৷ অনাছাষ্ট। হারদাস 
তোমরা সবাই আগে থাকতে সাবধান হও1৮ | 

নিত্যানম্ঘ ও অদ্বৈতে প্রচও বাকৃযুদ্ধ ও হুড়াহুড় লাগির! যায় । এ বালসুলভ কোন্দল 
দোখয়। প্রভু শ্রীগ্োরাঙ্গ ও হরিদাস হাসিয়।৷ আস্থির হন। 

1কছুক্ষণ বাদে লড়াই থাময়া গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়কে পরম 
আনজ্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। 


এইভাবে আচার্ষের ভবনে কয়েক দিন থাঁকয় প্রভু অন্তরঙ্গ ভন্তদের নিয়া নব্বীপে 
ফিরিয়া আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাসের এবারকার আগমন বৈফবগোষ্ঠীর মধ্যে 
সঞ্চারত করিল এক নৃতনতর শান্ত । 

বিশেষত অদ্বৈত আচার্যকে এবার প্রভু একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন । তাই আচার 
ফিরিয়া আসিরাছেন প্রনুর নব আন্দোলনের অন্যতম শীক্কি-্তপ্তরূপে। নবহীপের 
লীলাক্ষেয়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপ্ধে আত্মপ্রকাশ করিয্লাছেন প্রভুর প্রধান সহায়ক- 
বূপে। এবার সেই সঙ্গে আনিয়া জুটিল অধৈত আচার্ষের মর্যাদা, জনাপ্রয়ত। ও নেতৃত্বশান্ত। 
রিরাগদ এই দুই প্রধান পার্যদ সম্বন্ধে বালয়াছেন, “প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু 

/ 


বংসরখানেক পরের কথা । প্রভু গোৌরসুম্দর ই[ীতিমধ্যে স্ব্যাস, আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, 
শুরু হইয়াছে তাঁহার লীলানাট্ের এক নৃতনতর অক্ষ । 

প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচার্ষের হৃদয় নিরম্তর দগ্ধ হইতেছে। শুধু প্রভুর এই 
নববূপ ও জীবোদ্ধার লীল৷ দর্শনের আশাতেই যে তিনি বুক বীধিয় বাঁসয্। আছেন। 

এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়া স্থির হইয়াছে। যাওয়ার আগে 
জননী ও ঘানষ্ ভন্তদের কাছে বিদায় নিতে চান। শ্রীপাদ নিত্যানম্দকে নবদীপে 
সংবাদ দিতে পাঠাইয়া নিজে তিন শাস্তিপুরে আসিয়া উপাস্থত হইলেন। 

প্রভুকে দশনের জন্য সহম্ত্র সহম্্র দর্শনাথাঁ সোঁদন আচার্য ভবনে ভিড় করিয়। দাড়ান, 
পু চারাদক মুখারত হইয়া উঠে। শ্ান্তপুর পরিণত হয় ভান্ত-প্রেমের আনম 

। 


গোরসুজ্ঘরের সবত্যাগী বৈরাগ্য মৃতি দর্শনে অদ্বৈত আচার্য আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন 
না। ভাবোঘেল হয়৷ প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মৃষ্ছিত। 

বহুক্ষণ পরে আচার্ষের বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসল । প্রভু এবার ইগোষ্ী আরন্ত 
করিলেন। ভক্তদের স্বারা পারবৃত হইয়া তিনি বাঁদয়৷ আছেন, এমন সময় অধৈতের 
শিশুপু্ন অযুত সেখানে আইসয়। উপস্থিত। উলঙ্গ শিশু মাটিতে গড়াগাড়ি দিয়া আপন 
মনে এতক্ষণ খেলা কারতেছিল। এবার এই জনসংঘট ও দেবদুলভ মুড" প্রভুকে 
দেখিয়া কাছে আসিঙা দাঁড়াইয়াছে। ধৃলধ্সারত শিশুকে গোরসুন্বর কোলে তুলির 
নিলেন, স্লেহে কহিলেন, “অচ্যুত, বলতে পারো তুমি আমার কে? জানতো, আচার্য 
আমার পিত। কাজেই তুমি আর আম হাচ্ছি দুই ভাই 1৮ 

সবাইকে 'বাচ্মিত কয়া শিশু সেদিন উত্তর দিয়াঁছল, পনা-গে। তা নয় । দৈবের 


দেও আভায ৩৩৩ 


বিধানে তুমি এসেছ জীবনসখার্পে--তোমার জনক তো৷ কখনো কেউ থাকতে পারে 
না-_তুমি যে স্তবপ্রকাশ।” 

ভন্তদল ও দর্শনার্থীরা হতবাক! অছৈত আচার্ষের এ অবোধ শিশু এক অন্ভুত 
জ্ঞানগর্ভ তত্কথা বালতেছে। অপ্ব দাত্বক সংস্কার নিয়! ইহার জম্ম, এ শিশু যে 
অনন্যসাধারণ | 

নবদীপে প্রভুর যে ঈশ্বরায় আবেশ যে এখর্য ভস্তগণ দেখিয়াছিলেন, অহৈত গৃহে 
তাহাই শেষবারের মতো সকলে দোঁখলেন। 'দিব্য উদ্দীপনাভরে বিষুখট্ার উপর প্রভু 
উঠিয়া বাসলেন। হুমুখে বার বার “নৃ'ই সেই, মু'ই সেই' বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগলেন 


! 
বিদায়ের পৃবে অধৈত প্রভাতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে প্রভু তাহার অভয়বাণী উচ্চারণ 


ভন্ত ই আমার ছিতীয় কেহ নাই । 
ভন্ত মোর 'পিত৷ মাত৷ বন্ধু পুন তাই। 
যদ্যাপ ত্বতন্ত্র আমি স্বতত্ত্র বিহার। 
তথাপিহ ভন্ত বশ ত্বভাব আমার । 
তোমার সে জন্ম জন্ম সংহাতি আমার । 
তোমা সভ৷ লাগি মোর সর্ব অবতার। 
[তলার্ধেকো৷ আম তোম৷ সভারে ছাড়য়া । 
কোথাও না থাঁক সভে সত্য জানাইয়। । 
প্রাত বৎসরই ভন্তগোষ্ঠী প্রভুর দর্শনলাভের জন্য নীলাচলে যান, জার তাহাদের 
এই পদযায়ার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত আচার্য । এই আভযাঘ্রায় শুধু ভন্ত বৈফবেরাই 
নয়, ঠাহাদের সহ্ধার্মণীরাও কেহ কেহ থাঁকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের 
আগ্রহের অন্ত নাই। যা কিছু আহার্য তান আগে পছন্দ করিতেন, যা কিছু এখনে 
ভালোবাসেন, সয়ে তাহাই ভারে ভারে শুষ্ক কারয়া নিয়৷ ঠাহারা চলিয়াছেন। 
তখনকার দিনের যান্রাপথ 'ছিল বড়ই বিপদসঙ্কুল। দীর্ঘ পথ পর্যটন করিয়া 
গৌড়ীয় বৈফবগোষ্ী নীলাচলে পৌছিতেন, প্রভুর দিব্য মনোহর রূপ "দর্শন করামার 
ঠাহাদের পথ পর্যটনের সমন্ত কিছু শ্রাশ্তি এক মুহৃরে দূর হইয়৷ যাইত। 
প্রাণাপ্রয় বৈফবের৷ ঠাহার দর্শনে আদিতেছে। সংবাদ পাওয়া মান প্রভুও ব্যাকুল 
হইয়৷ ছুটিয়া যান। অথৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের তিনি পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন 
দতে থাকেন । প্রভুর গোষ্ঠী আর অহৈতের গোঠীর মধ্যে হুল্লোড় পাঁড়য়া বার । আনচ্দের 
ধান ডাঁকয়া উঠে। 
প্রভুর পৃজার্চনার জন্য আচার্য নানা উপকরণ চঙ্গে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
দধ্যবহারের উপায় কই? মুহূর্তের মধ্যে ঘটিয়া যার আত্মবিস্থাতি। প্রেম ভন্তির 
টচ্ছাস দুকুল ছাপাইয়। উঠে, বৃদ্ধ আচার্য আনঙ্গে দুই বাহু তুলিয়া হুচ্কার দিতে থাকেন, 
'এনোছ এনেছি, গ্রভৃকে আমি এনোছি।” 
আচারের ব্যাকুল ক্ল্দনেই প্রভু আঁসিয়াছেন-__এ বিশ্বাস রহিয়াছে সকল তত্তেরই 
সারার জয়রব ধ্বনিত হয়, দিঙমণ্ডল পরিপারত 
ইয়া উঠে। 


৩৩৪ ভরিতের সাধক 


প্রভুর হীঙ্গতে জগন্নাথদেবেধ আল্ঞামাল! নিয়া সেবকেরা ছুঁটিয়। আসে । এই মাল। 
ও চন্দণ প্রথমে তিনি পরাইয়। দেন আচার্বববেব কণ্ঠে, তারপর অপর বৈফবের। মাল। 
প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হন। 


সেবার নীলাচলে পৌছিয়৷ অদ্বৈ হ আচার্ষের অভিলাষ হইল প্রভুকে একাদন ডোজন 
করাইবেন এবং শ্বহস্তেই সব কিছু [তান রাঁধিবেন। 
[নমন্ত্রণ পাইয়া শ্রীচৈ তন্য মছা। উল্লাপত -- 


প্রভু বোলে, যে জন তোমার অন্ন খায় 
কষভন্তি কষ সেই পায় সর্বথায় ! 
আচার্য । তোমার অন্ন আমার জীবন 
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষের ভোঙ্রন। 
তুম যে নৈবেদ্য কর কারয়৷ রহ্ধন। 
মাগয়। খাইতে আমর তাঁথ হর মন। 
ভন্তবৎসল প্রভুব এই মধুর কথ। গুঁনয়। কে স্থির থাকতে পারে 2 আগা আনন্দে 
আপনহার। হইয়। গেলেন। 
আজ প্রভুর 'নিমঃণ। আচার্য ও আচার্ষপত্ী প্রত্ঠষ হইতেই কর্ম-ব্যস্ত। কিন্তু 
এই 'বশেষ দিনাটিতে আচার্ধ রগ্ধনের আঁধকারাট পত্রী সীতাদেবীকে ছাড়িয়া দিতে 
রাজী নন। প্রভুব কাছে যে এই আঁধকারাট নিজেই তান মাগিয়। নিয়াছেন। বৃদ্ধ ভন্ত 
পরমোংসাহে নান উপাদেয় বস্তু রন্ধন কাঁরতেছেন. আর পত্রী সীতাদেবী নিকটে বাঁসয়া 
মর কিছু জুমইয়। দিতেছেন। 
আচার্ষের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন হচ্ছ। স্কারত হইতেছে। প্রভু 
মখন ভি গ্রহণে আসেন, প্রায়ই ঠাহার সাঁহত আঁগয়। উপাগত হয় এক*ল সেবক 
ও ঘনিষ্ঠ ভন্ত। বড় আখা। করিয়া বহু কষ্টে আচার্য আজ এত সব প্রস্তুত কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু প্রভু যদি সদলবলে আসেন, তবে তে। ঠাহাকে প্রাণ ভররয়। খাওয়ানে। যাইবে না। 
পড়াকে ডাঁকয়া আচার্য মনের কথাটি খুলিয়। বাললেন, অরপর বাঁসয়া বাঁসর। 
ভাবতে লাগিলেন, “আহা, এমন কোনো দৈ দুর্যোগ্ধ কি আক হতে পারে না, যাতে 
প্রভু একলা টিই শ্গামার কুটিরে এসে উপাস্ৃত হন। ত)'হলে পরম পারিতোষ সহকারে 
তকে ভোজন করানোর সুযোগ পাই !” 
রেলা তথন ছিপ্রহর। আচার্য সবে মান্ন রন্ধন গেষ করিপ্লাছেন, হঠাৎ আচম্বিতে 
আকাশে দেখা দিল মেঘের ঘনঘটা । শ্ল্প সময়ের মধ্যে শুরু হইল প্রবল ঝড় বুষটি। 
আচার প্রমাদ গণলেন। এক থোর বপদে আজ পড়। গেল। প্রভুর আগমনের 
প্রজক্ষায় [৩নি পথ চাহয়। বাসিয়া আছেন, ইহারই মধ্যে এক দৈব দুর্যোগ ! এ 
অসময়ে এমন ঝড় বাৰলের তাণ্ডব শু৫ু হইবে তাহ। কে জানে! 
এমন সময় দেখ গেল আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য । ঝড় জলে [ভাজয়। 'হরে কৃষ, 
হরে কৃ বাঁলঠে বলিতে প্রভু ঠাহার ছ্বারে আপয়। দাড়াইয়াছেন। 
ছটিয়। গিযন। আচার্য তাহাকে গৃহমধ্যে টানিয়। আনলেন। 1কছুটা বিশ্রামের পর 
প্রভু আহারে বসিলেন। 


অত জআমার্য ৩৩৫ 


বহু 'বাঁচন্র আহার্য ন্ভার ॥ আচার্য প্রাণপণে অলন্র খাবারের ঘোগাড় কাররাছেন। 
পাঁড়াপাঁড় করিয়। প্রভুকে আকণ্ঠ ভোজন করানোর পর ভভ্তের প্রাণে শান্ত আসল । 
এবাব ভীন্তভরে আকাশের দিকে চাহিয়। অদ্বৈত ইন্দ্র দেবতার স্তর শুরু কারয়া 
দিলেন। 
প্রভু মল 'বাস্মিত। কহিলেন, “আচার্য, হঠাৎ ইশ্রদেবের ওপর তোমার এত ভক্তি 
এত কৃতন্্রত। প্রকাশ কেন বলতে৷ ?” 
উত্তর হইল, “প্রভু, আঙ্জ ইন্ড্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে একলাটি পেলাম, 
পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার মনের বাসন। পূর্ণ হলে। 1৮ 
প্রভু একথ। মানিতে রাজী নন। ঝড় শিলাবাঞষ্টর সময় তো এ নয়। এযে 
গাচাধেরই কাজ । তাহারই বৈফধীয় ভান্তর বলে এই অলৌকিক কাণ্ড আজ সংঘাটত 
হইয়াছে । অৈতের প্রশস্তি গ্রাহিয়া কহিলেন _ 
কফ না কবেন যার সঞ্কম্প অন্যন্থা। 
ঘে করিতে পারে কু সাক্ষাৎ ্ববথা । 
কৃষ্চনন্দ্র যার বাক্য করেন পালন। 
[ক অদ্ভুত তারে এই ঝড় খারষণ ? 
আনেগ কশ্পিত দেহে অদ্বৈত ততক্ষণে প্রভুব চরণ তলে পাতিত হইয়াছেন। বার বার 
কাঁদয়৷ কহিতেছেন, “প্রভু, তুমি সেবকবংসল, সেবকেপ মনো তোমার কাছে অজ্ঞাও 
থাকে না, আগ্ন দে বাঞ্ছ। পূবণও তুমি করো। আমার যা কিছু শাক ত যে এই 
প্রত্যয়েরই উপর প্রাতাঠি৩। লোকে আমায় বলে- অদ্বৈত সিংহ । কিন্তু তারা তো৷ 
জানে না, (সংহের বল হচ্ছে তার প্রভুরই বল।” 


ভন্তগোঠ শির়। প্রভু ঝড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কৃষঞ্। ও কানে দিন্রে পর 
দন কাটয়া যাইতেছে। 

বহুজন পাঁরবৃও হইয়। সোঁদন তানি বাঁসয়।৷ আছেন, এমন সময় অদ্বৈত আচার্য সেখানে 
আসিয়া উপাস্থিত। 

প্রভু সহাষেয প্রশ্ন করিলেন, “এই যে আচার্য ! কোথা হতে তুমি সাসছো । কোন্‌ 
কাজেই ব৷ ব্যাপৃত ছিলে, বলতে 7” 

“প্রভু শ্রীমান্দরেই এতক্ষণ বসোছলাম | জগন্নাথ দর্শন সেরে এইমাত আসাছি।” 

“থুব ভাল কথা, আচার্য। কিস্তু বল দোখি জগন্নাথ দর্শনের পর আর 1ক তুমি 
করেছে৷ ॥% 

প্রভু, শ্রীমৃর্তি দর্শনের পর তাকে রোজ প্রদক্ষিণ করি। আজও সেই কাই ক'রে 
এঙ্সাম ৮ 

উচ্চ স্বরে হাসিয়৷ উঠন্ধা প্রভু কাঁহিলেন, “আচার্য, এবার তুমি সতাই হেরে 
গেলে !” 

অদ্বৈত বড় থতমত খাই গ্রিয়াছেন। প্রভুর কাছে ঠাহার পরাজয় হইবে, সে 
একট বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় ?কসের, তাহ তে বুঝা যাইতেছে না। 
ক ছিলেন, “প্রভু, আগে বল" ছারাঁজতের বিষয়টি ফকি। ভবে তে আমি তা মেনে 
ন্বে 1% 


৩৩৬ ভারতে সাক 


প্রভূ ও ভন্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে। এবার সব ব্যাপারটা 
পরিষ্কার হইয়। উঠিল - 
প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হারিবার । 
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ ব্যবহার । 
যতক্ষণ তৃমি পৃঠাদগেরে চাললা। 
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নাহল। ৷ 
আম যতক্ষণ ধার দোখি জগনাথ। 
আমার লোচন আর না যায় কোথাত 
1ক দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিলে। 
আর নাহি দেখে জগন্বাথ সুখ 'বিনে। 
ইন্ঠ দর্শনের প্রকৃত তত্ব যে ইহাই । আর এই দর্শনেই চৈতন/দেষ প্রাীদন করিয়া 
থাকেন-_ জগনাথের জগৎ বিমোহন রূপ ঠাহার নয়নে থাকে চিরস্মির । 
ভন্তঞনের৷ সবাই প্রভুর শ্রীমুখের কথ শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়। বায় আছেন । কাহারো 
মুখে কথ সারতেছে না । 
অদ্বৈত এবার যুঝ্ধকরে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, তোমার কাছে পরাজিত হয়েই যে 
রয়েছি-_-এ পরাজয় তো নৃতন কিছু নয়। তবে এটা বুঝতে পারি জগন্াথ দর্শনের এই 
তন্ত শুধু তোমার শ্রীমুখেই উদ্ঘাটিত হতে পারে ।” 


বৃদ্ধ আচার্ষের হৃদয়ে সেদিন প্রেমের উদ্্াস উঠিয়াছে, যে চৈতন্যতত্ত ঠাহার হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত তাহারই আলোর ধারা দিকে দিকে [তিনি ছড়াইয়া দিতে চান । শ্রীবাস প্রভৃতি 
প্রভুব অন্তরঙ্গ ভন্তদের ডাঁকয়৷ কহিলেন, “এসো আজ আমর! সবাই মিলে প্রভু 
শ্রীচৈতনোর নামকীর্ন শুরু ক'রে দিই। জীবের উদ্ধারের জন্য প্রভু অবতী4 হয়েছেন, 
আমরা ত৷ জেনেছি, বিশ্বাস করেছি। তবে প্রভুর নামগানে, স্তিগানে, বাধা কোথার 2” 

ভন্তদের ভয়, প্রভু নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট হয়ে, “সুই কৃষদাস' 
ব'লে সবার কাছে বলেন। আত্মগোপন করিয়৷ থাকিতেই তিনি ভালোবাসেন । তার 
নামকীর্তনের উৎসাহ কাহারো কম নাই। কিন্তু প্রভু ঠার নিজের স্তুতিগান শুনিয়। 


যাঁদ হঠাৎ তুদ্ধ হইয়। উঠেন, তবেই বিপদ । 

অদ্ৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই ভয় কাটিয়া গেল। শুরু হইল উদ্দও 
কীর্ন। 
_ কীর্তনিরাদের গানে নিজের এই আত্মস্কুতি শুনিতে প্রভু রাঙ্গী নন। ধার পদক্ষেপে 
তান ত্বগৃহে চালয়। গেলেন। 


কীর্তন সমাপ্ত হইয়াছে । ভন্তেরা এবার ভয়ে ভয়ে ঠাহার চরণে প্রণাম করিতে 
আঁসয়াছেন। সেবক গোঁবিন্দের কাছে শোন গেল, প্রভু বহুক্ষণ যাবং নিজের শয্যার 
শায়িত। আপন মনে 'একেবারে চুপচাপ পাঁড়য়া আছেন। 

অধৈত শ্রীবাস প্রভাত প্রবীণদের অগ্রে রাখিয়া ভন্বেরা কুটিরে ঢুঁকলেন। 

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছ৷ শ্রীবাস, তোমরা নব সুপাগুত বধাঁয়ান ভত্ত থাকতে এ 
সব কি হচ্ছে, বলতো 7? কৃফকথা, কুফনাম ছেড়ে তোমরা আমায় অবতার বলে প্রাতিষ্ঠা 
করতে ব্যস্ত হয়েছে৷ কেন £ 


তাদেত আভা ৩৩৭ 


শ্রীবাস উত্তর দিলেন, “প্রভু আমাদের স্বা্াই বা ক, শান্তই বা কোথায় 2 ঈশ্বর 
যা বালয়েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ করোছি।” 

প্রভু ধীর কণ্ঠে কাহলেন, “তোমরা 'সবাই শাস্ত্রাবদ্‌, 'স্থিরবুদ্ধ ॥ আচ্ছা বলতো, যে 
আত্মগোপন প্রয়াসী তকে কি জনসমক্ষে ঠেলে বার ক'রে 'দিতে হয় £ তা :ক সন্ত?” 

শ্রীবাস স্মিতহাস্য সূর্যের দিকে চাঁহপ্না হস্ত দার নিজেকে শ্রাচ্ছাদন করার ভর্গী 
দেখাইলেন। 

প্রভু কাঁহলেন, “শ্রীবাস, তোমার এ সঙ্কেতের মানে আঁম বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে, 
সবটা প্রকাশ ক'রে বল।” 

উত্তর হইল, প্প্রভু, হাত দিয়ে আম সূর্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সতাই কি 
ও বস্তু ঢাকা যায়? তোমার লুকানে ব্যাপারটাও ঠিক তেমান, কোনো কিছু "দিয়ে 
ঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখা যায় না” 

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সোদন চলে নাই । প্রভুর গৃহদ্বারে হঠাং দেখা দিল এক 
[বিরাট জনসগুদ্র। গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু লে।ক জগন্নাথ দর্শনে আসিন্নাছিল, 
এবার তাহার! ছু'টির়। আসিয়ছে, 'প্রভু'কে দর্শনের জন্য । অ5ল জগল্বাথের পরে সচল 
জগন্নাথ দেখিয়া তাহারা ঘরে ফিরিবে। এই দর্শনার্থী জনত৷ সৌদন জানাইয়া [পরা 
গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ--কোনো গোপনতার আড়ালই তাহাকে জন্চক্ষুর অগোচর করিয়। 
রাখিতে পারে না। 

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্ট। এমান করিয়। সোঁদন জয়ধুস্ত হইয়৷ উঠে, উদ্‌ঘাঁটিত করে 
প্রভুর লীলানাটের এক মহস্তর রুপ। 


সনাতন ৩ রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতনোর স্মরণ 'নিয়াছেন। প্রভু ঠাহার 
দ্ুই বৈরাগাবান বৈষব ভন্তকে সম্মূথে রাখিয়৷ প্রথমে অদ্বৈতের খুব খানিকটা গুণগান 
করিলেন। তারপর কাঁহলেন, “দ্যাখো, প্রেমভান্তি যাঁদ সাঁতই পেতে চাও তবে তোমর৷ 
ক।ছ্বৈতৈর শরণ নাও। তার কৃপ। না হলে প্রকৃত কৃফভান্ত উপজত হবে না।” 

নবাগত ভন্তদ্বয় তখান সাষ্াঙ্গে অদ্বৈত আচার্ষের চরণে পতিত হইলেন । প্রভু 
প্রসম্মমধুর কণ্ঠে কহিলেন, “আচার্য, এ দুজনকে তুমি কৃপা করো৷। তুমি হচ্ছো 
ভাঁন্তধনের ভাগারী, তোমার আশীবাদ না৷ পেলে তে৷ এদের অভীষ্খ লাভ হবে না ।” 

সনাতন ও রূপের মনীষা, কবিত্ব ও নেতৃত্ব শান্ত আচার্ষের সু'বাদত। বুকিলেন, 
প্রভু চাহেন প্রকৃত কৃষ্ভাঙ্ড এই দুই মহাপ্রাতিভাধর ভন্তের হৃদয়ে ক্ফুরিত হোক, আর 
হার সুচন৷ হোক প্রবীণতম বৈষবনেতা, ভ্তিশান্ত্র পারঙ্গম অদ্বৈতের আশীবাণী নিয়া । 

আচার্য কাঁহলেন, “প্রভু, কৃষ্ণ ভান্তর ভাগ্ারের আঁধকারী হচ্ছে তৃমি। আমি সে 
ধনের ভাগ্ারী কন জাঁন না। বাদ হয়েই থাঁক, তবে ভাগারের ধন যে শুধু দিতে 
পারি জেমারই শ্রীমুখের আজ্ঞায় । তুমি ইচ্ছাময়, যখন সেখানে থুশী, যাকে তাকে দিয়ে 
ভন্তদের কপ বিউরণ করো । আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই আশীবাদই করছি-_ 
এদের দু'ভাই-এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেমভীন্তর উদয় হয়।" 


সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিক প্রভু শ্রীচৈতন্য ঝ'হিলেন,- ' আর তোমাদের কোনে 
চিন্তা নেই। শক্তিধর আচার্ষের ₹ুপা আজ তোমর। পেয়েছে! 
ভা, সা (সু- )২২ 


৩৩৬ ভারতের সাধক 


অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি। 
জানিহ অদ্বৈত-_শ্রীকৃষের পূর্ণ শান্ত ॥ ( চৈ ভাঃ) 

আর একদিনের কথা । অন্তরঙ্গ ভন্তমগ্লী পারবৃত হইয় শ্রীচৈতন্য নীলাচলে 
বসিরা আছেন। ভাবাবেশে দেহ ঠাহার কম্পিত হইতেছে, আয়ত নয়ন দুইটি ঢুলুঢুলু। 
হঠাৎ প্রীবাসকে ডাকিয়া প্রশ্ন করলেন, “পাঁওত, আমায় বল দোঁখ, গুদ্ধৈতকে তুমি 
কেমনতর বৈফব বলে মনে বরে 2” 

বড় বিপজ্জনক প্রশ্ন । কি ইহার উত্তর দেওয়া যায় 2 ক্ষণকাল ভাবিয়া 'চান্তয়া 
শ্রীবাস পর্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃপ্ত হইল না । অর্ধবাহ্য অবস্থায় বৃদ্ধ 
পাঁওতের গালে ঠাস করিয়া তখনি এক চড় বসাইয়। দিলেন । 

অতঃপর ভাবাবেশ কাটিয়ে গেল । শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রভু শ্রীবাস ও অন্যান্য 
ভন্তদের কাছে অদ্বৈত্রর শ্বরুপ মাঁহমা বর্ণনা করিতে লাগলেন । ভক্তদের হৃদয়ে অদ্বৈত 
তত্তটি চিরতরে সেদিন আঁঞ্কত হইয়া গেল। 

প্রত বংসরই আচার্য অন্যান্য ভন্তদের সঙ্গে নীল"চলে উপাক্ছিত হন। প্রভুকে দর্শন 
কারিয়৷ ঠাহার ঘনিঠ সানিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আধার 'ফাঁরয়া আসেন কর্মক্ষেত্র 
গোঁড়দেশে । সেখানে তিনি বিরাঁজত থাকেন প্রভুর প্রবাঁত'ত ভন্তি আন্দোলনের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে । 

সেবার আচার্ষের এক ভন্ত তাহাকে সঙ্কটে ফেলিয়৷ দেন । এই ভক্তির নাম বাউলিয়। 
বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্য প্রভুর আর্থিক অবস্থা খারাপ হুইতে থাকে, এবং কোন 
একটি 1বশেষ দেনার জন্য তাহাকে বড় বিপদাপন্ন হইয়া পাঁড়িতে হয়। 

বাউালয়৷ বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাভাবে তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে । 
তিন মনে মনে ভাবিতে থাকেন, তাইতে, এত সব এঁশর্যশালী ভস্ত ও রাজরাজড়া থাকিতে 
আচার্ষের এমন দুর্গত চাঁলতে থাকবে? কোনব্রমে ডীড়িষ্যার অধিপাতি প্রতাপরুদেব 
কানে একবার এ কথাটি তুলতে পারিলেও ঝঞ্াট চুঁকিয়। যায়। 

বাউালির। বিশ্বাস তাহাই কাঁরলেন। প্রতাপরুদ্রকে আচার্ষের অর্থকৃচ্ছের কথা 
জানাইয়৷ তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাহিয়া বসিলেন। 

কথাটি কি করিয়৷ যেন চৈতন্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্লোধে গর্জিয়। উঠিলেন। 
সেবকদের আছ্দেশ দিলেন, “দ্যাখো, বিশ্বাস যেন কখনো আমার কাছে না আসে আমি 
তার মুগ্ধ দর্শন করতে চাইনে। শুদ্ধসত্ব অদ্বৈত আচার্যকে সে 'বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে 
চায়! জানৃবে, আমার কাছে কোনোদিন তার ক্ষমা নেই ।” 

প্রভুর এই দণ্ডাজ্ঞ। নীলাচল ও গোঁড়ে আলোড়ন তুলিল। ভন্ত সমাজের সম্মুখে 
ইহা দেখা দিল এক সতর্ক-সঞ্কেত রূপে । সকলেই বুঝিলেন- প্রভুর আশ্রয়ে থাঁকিতে 
গেলে 'বিষমীর দান প্রাতিগ্রহ করা চলবে না। 

বাউলিয়। বিশ্বাসের এই দও অদ্ৈতের প্রাণে বড় বাঞ্গজল। প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য 
সে কোনে। সাহায্য চাহে নাই, চাহয়াছে আচার্ষেরই শুতাথাঁ হইয। । 

কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সাঁহত আচার্ধের সাক্ষাৎ । 

আচার্য সকৌতুকে কহিলেন, “প্রভু, বাউালিয়৷ বিশ্বাসের ওপর তোমার এমন কুপা, 
অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিরেও তাকাও না ।৮ 

প্রভু সহাস্যে উত্তর দিলেন, “আচার্য, তুমি স্ব বৈষবের আশ্রয়স্থল, তুমি তে নিশ্চিত- 


অদ্বৈত আচার্য ৩৩১ 


আমাদের মতবাদ জানো । প্রঞ্ত বৈষব হবে ঈশ্বরচরণে নিবোদতপ্রাণ, ঈশ্বর" 
প্রেমে সদা-উন্মন্ত। বিষয়কূপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। তার কাছে 
মাহায্র প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার খণ শোধের জন্য রাজ। প্রতাপরুদের কাছে 
আবেদন যাবে কেন, বলতো ? যোগক্ষেম বহনের প্রাতিশ্ুতিতে 'যাঁন আবদ্ধ, তোমার 
ভার যে তিনিই নিয়ে বসে আহেন। তবুও বাউলিয়। 'িশ্বাস কেন এমন হঠকারিত৷ 
করলো ? তাই তো আমি তাকে দও দিয়েছি । অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছো, এ দওও 
তাকে দিয়েছি আমার আপন জন মনে কবেই, সে ঠোমার ভক্ত বলে । বুঝেছি, 
তন্তের এ দও তোমাকে বিচালিত করেছে। আচ্ছা এবার আম 'বশ্বাসকে মার্জনা 
করলাম । আর যেন কখনে৷ তার এমন কুমতি না হয়।” 


ভন্ত জগদানন্দ পাঁওত সেবাব নীলাচল হইতে গোঁড়ে গিফ়াছেন। তাঁহার মাধমে 
বৃদ্ধ অদ্বৈত গ্রীচৈতনোর জন্য এক তরজা পাঠাইলেন। 
প্রতুকে কাঁহও আনার 
কোট নমস্কার 
এই নিবেদন তাঁব 
চরণে আমার । 
--'বাউলকে কাহও লোকে 
হইল আউল । 
বাউলকে কাঁহও হাটে 
না বিকায় চাউল । 
বাউলকে কহিও কাজে 
নাহক আউল । 


বাউলকে ক হিও ইহা 
কহিয়াছে বাউল । 


নীলাচলে প্রভু ভন্তদের সঙ্গ বাঁসয়। ইষ্টগ্োোষ্ঠী কারতেছেন, এমন সময় জগদানন্দ 
এই তরজাটি সেখানে আবৃত করিলেন। বড় প্রহোলকাময় আচার্ষের এই তরজা। 
সকলেই চুপচাপ হইয়। বাঁসয়৷ আছেন। প্রভু ন্মিতহাসো সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, 
“বেশ, তাহার যে আজ্ঞা 1” 

প্রভুর লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই ছিলেন। মনে তাহার 
বড় সন্দেহ উপাস্থৃত হইল। ব্যগ্র হইয়। কহিলেন, “প্রভু. আমর! কেউ এ হেঁয়াঁলির মানে 
বুঝে উঠতে পারলুম ন। ম্াপনার কথাও বড় পুবোধ্য ঠেকছে । কৃপা ক'বে সব খুলে 
বলুন।» 
৪ হইল, “স্বরূপ, জানতে অদ্বৈত আচার আগমশান্ত্রে সুপাঁও৩। দেবতার 
আবাহন ও 1বসর্জন, দুই অনুঠানই তার জানা আছে । আচার” বোধহয় একট৷ কিছু ইঙ্গিত 
জানাতে চয়েছেন। কিন্তু তোনাধ্র মতো আমিও সবট। বুঝতে পারি নি।” 

প্রভু আসল কথাট। চাপিয়। গেলেও ্বর্‌ণ বুঝিলেন, আচার্য তাহার দেবতার বিপর্জনের 
হীঙ্গতই এই হেয়ালর মাধ্যমে দিতে চাঁহয়াছেন। হুর্‌পের অনুমান মিথা। হয় নাই, 
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অদ্বৈতের এই তরজা শ্রবণের পর হইতে প্রভু হইয়া উঠেন আরে! অন্তমু্খীন। গন্তীরার 
মধে) আপনাকে তান একেবারে গুটাইয়৷ নেন। 
কয়েক বংসরের মধোই তিরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আঁসিয়৷ উপস্থিত হয় । তিল 
তুলসী আর অশুজলে যে লীলা আচার ত্বরাস্বত করেন, আরব কাধ'শেষে তাহারই উপর 
যবানিক। ক্ষেপণের কথাটি নিজেই ভান ধ্বনিত করিয়া যান। 
প্রভু শ্রীচৈঅনোর লীলা সংবরণের পরও দীর্ঘাদন অদ্বৈত আচায' মরদেহে অবস্থান 
করেন। গৌড়ীয় বৈধবসমাঞ্জের অন্যতম ন্তত্তরূপে এই বৃদ্ধ আচায'কে সসম্মানে বিরাজিত 
থাকতে দেখ। যায়। 
ভন্তজনাচন্তে আচার্যের সেই দিব রূপটিই এসমযে ভাম্বর হইয়া উঠে, যে রূপটির 
ইঙ্গিত ত্বরং শ্রীচৈতন্য তাহার প্রিয় সথ৷ ঘুরার গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্বে প্রকাশ 
করেন” 
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞ জগতে ধন্য। 
ততোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহ অন]। 
আপনে ঈশ্বর অংশ শ্রগতের গুরু। 
তার দেহে প্জা পাইলে কৃষ্ণ পৃজা পালন । 
( চৈ: মঙ্গল- লোচন ) 


শক্কুরদেব 


পণ্গদশ ও ষোড়শ শতুকে, ভাবতের বাভন্ন অগ্চলে দেখা যায় নৃতনতর ভক্তিধর্মের 
শভ্যদয় । এই ধর্মের মূল তত্ব__সারাধ্য পরম বস্তু প্রীভগবান লীলাময়, প্রেমময় ও 
কৃপাময়। জাতবর্ণের গ্লার্থক্য তাহার কাছে নাই। ভান্তি প্রেমের উপচার 'নিয়া, একান্ত 
শরণাগতি নিয়া, যে কোনো শ্রেণীর সাধক তাহার আারাধন! করিতে পারে, পৌছিতে পারে 
তাহার দিব/ধামে। এই উদার সর্বজনীন ভণ্তি-ধর্মের আলোকধারা আঁচরে ছড়াইয়৷ পড়ে 
সমাজের সর্ব শুরে ; শাধ্যাস্বক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়া উঠে নৃতনতর 
মানবতা-বোধ । 

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও তংশিষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাস্ট্রে নামদেব, 
তেলুগু “দশে বল্পভাচার্য, গোঁড় ও উঁড়িষ্যায় চৈতন্য-মহা পুভু এই যুগে উৎসারিত করেন 
উদার ভন্তিধর্মের এক একটি বিপুল তরঙ্গ । আসামের বৈষব সাধক শত্করদেবও 'ছিলেন 
ইহাদের মতো ভাস্ত-আন্দোলনের এক পথকং। 

ভাগবতের শ্রীকৃফ। শঞ্করদেবের উপাগ্য। এই উপাগ্কে জনগ্জানসের সম্মখে তান 
স্থাপিত করেন এক এবং আদ্বতায় ঈশ্বররূপে । শ্রদ্ধাভন্ত, শরণাগাত ও নামধর্মের মহিমা 
প্রচারিত হয় তাহার সাধনপৃত জীবন ও বাণীর মাধামে। তৎকালীন আসামের অনগ্রসর 
এবং বহ'বাচ্ছন্ন সমা্জীবনে তিনি আনয়ন করেন ভস্ত-গ্লেমেব বিপুল জোয়ার। নব 
ভারতের ভাগবত ধর্মের সঙ্গে প্রান্তীয় বাজা আদামেব ত্বক যোগবন্ধমটিও গাঁড়যা উঠে 
শঙ্কবদেবেব সাধনা ও অধ্যাত্-সাহতের মধ্য দিয়া । 


শঙ্করের জন্মস্থানের নাম আলিপুখুরি । বর্তমান জাসামের নওগা শহব হইতে ষোল 
মাইল দৃবে এই গ্রামাঁট অবস্থিত। ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাসন্ধ ভূ'ইয়৷ বংশে তানি জন্মগ্রহণ 
করেন।১ পিতার নাম কুসুমবর, মাতা__সত]সন্ধ। ॥ পিতা ও মাতা উওয়েই ছিলেন ধর্ম- 
প্রাণ, সেবাপৃজার মধ্য দিয়। ঈশ্বর দর্শনের পাঁভলাষ ঠাহারা পোষণ করিতেন। 

১ অনেকের মতে, শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪৯ শ্ীষ্টা্জে। কম্তু আসামের 
এাতহাসিক সর এডওয়ার্ড গেইট এই জন্ম সাল সম্বন্ধে সা্দহান। গ্েহার ধারণ! আরো 
৩০-৪০ বসব পরে শঙ্কবদেব ভূমিষ্ঠ হন। 

আনবুদ্ধ ছাড় কোন অসমীষ জীবনী কারই শঙ্কবের জন্ম-সাল লাপবদ্ধ করেন নাই। 
আনরুদ্ধ লাথয়াছেন, শঙ্কবের জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাৎ, ১৪৬৩ খ্রীষ্টাবন্দে। ডঃ 
বিমানবিহারী মন্ত্রমদার বঙ্গে, শঙ্কপ্গেব জীবনের আঁধকাংশ ঘটনা ঘণিয়াছিল, অহোম 
রাজা চুহু-মুঙ্গ (১৪৯৭-১৫৩৯ ) এবং কোচবাজ নরনারারণের রাঙ্গ্যকালে (১&৪০- 
১৫৮৪): সেই জন্য মনে হয় হয়তো প্রচলিত ১৪৪৯ খৃষ্টানদের পারিবর্ঠে অনিনুদ্ধ 
কথিত ১৪৬৩ খৃষ্ঠাব্দকে শতব্করদেবের জঙ্ম-সাল ধরা আঁধকতর যুক্তিসঙ্গত ।-_-উজ্জীবন, 
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সন্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই জননী সতাসন্ধ্যার আন্তিমকাল উপাস্থত হয়, 
ইঞ্টাবগ্রহ শব্ষরের নামঞ্জপ কারতে করিতে তিনি তনু ত্যাগ করেন । তাই তাহার নব- 
জাত শিশুর নাম রাখ। হয় শঙ্কর । গোরকাভ্তি, অপরূপ রূপলাবণাময় এই শিশু, দর্শন- 
মাঘ্েই লোকের মন কাঁড়য়৷ নেয়। মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের ভার সযত্রে গ্রহণ 
করেন তাহার বৃদ্ধা [পতামহী । 


শঙ্করের প্বপুরুষ ছিলেন ধনী সন্্রান্ত ভূমযাধকারী। াহাদের বলা হইত শিরোমাণ 
ভূ'ইয়া, অর্থাং ভূ'ইয়াদের মধ্যে ধনে মানে ও কাঁতিক্লাপে তাহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। 
্য়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান|কুজ্জ হইতে পাচটি বেদন্জ ব্লামাণ ও পাঁচটি 
সং কায়স্থ গোৌড়দেশে নিয়া আসেন । এই কায়স্থদেরই কয়েকটি উত্তম পুরুষ পরবী- 
কালে আসামে আসিয়৷ বসবাস করেন। আসামের অনাতম রাজ! দুল“ভনারায়ণ গোঁড়ের 
অধিপাতি ধর্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনৌজী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কয়েকটি 
পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অনুমাত দেওয়া হয়। তদনুষায়ী গোঁড়রাজ্জ একদল 
সদাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থৃকে সপরিবারে আসামে প্রেরণ করেন। নবাগত এ কায়স্থদের 
মধ্যে কেহ কেহ নওগ। ভ্রেলার মৈরাবাড় অণ্ুলে নিজেদের বাসভূমি গাঁড়য়া তোলেন। 
আসামের রাজার! ইহাদের কর্মদক্ষতায় তুষ্ট হইয়া কোনো কোনো মৌজার শাসনভার 
অর্পণ করেন এবং ভূ'ইয়৷ উপাঁধতে ভূষিত করেন। 
শঙ্করের পূর্বপুরুষ চ্ী ভূইয়া ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ। তাহার পরবর্তী বংশধর 
রাজধর প্রভতিও ছিলেন খ্যাতনামা ভূম্যাধকারী । নিজ পতৃপুরুষের পরিচয় দিতে 'গিয়! 
শঙ্কর পয়ার ছচ্ছদে তাহার অসমীয়া ভাগবতে লিখিক্লাছেন : 
বরদয়৷ নামে গ্রাম শস্য মংসো অনুগাম 
লোহিত্যর আত অনুকূল। 
সেই মহা গ্রামেশ্বর আছিলম্ত রাজধর 
কায়চ্থ কুল পদ্মফুল ॥ 
তানে পুরসূর্যবর মহা বড় দেশধর 
দানী মানী পরম 'বাঁশষ্ট। 
যার যশ এভে। জলৈ গুয়ন্ত মাধবদলৈ 
দুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ ॥ 
তানে পুন্ন কুলোদ্ধার ভোমক মধ্যত সার 
প্রাসদ্ধ কুসুম নাম যার । 
তানে সুত শিশুমৃতি কুষণপায়ে কর নাত 
বিরচিল শঙ্করে পয়াৰ ॥ 


এই বর্ণনা হইতে বুঝ যায়, শঙ্করদেবের প্বপুরুষরা প্রাতষ্ঠাবান ভূম্যাধকারী ছিলেন । 
অনেকের মতে, তাহারা ছিলেন প্রভাপশালী বার ভূ'ইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । শঙ্করের পিত। 
কুুমবরের সময়ে পারবারের পৃ্ধ ধন-মানের গোঁরব হাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি 
একজন সম্পন্ন জাঁমদার এবং নদাচারী ও ধার্মক বলিয়া নিজ অগ্থলে পরিচিত ছিলেন। 


৩৪৩ 


মাতৃহীন বালক 'িতামহীর আদর-যরে যেমন লালিত হইতে থাকে, তেমনি তাহার 
পড়াশুনার সুব্যবস্থাও গোড়। হইতে করা হয়। নিতান্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই 
শৃঙ্করের চালচলন ও কথাবাঠায় ফুটিয়া উঠে নানা বোশষ্ট্য। পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কার 
নিয় সে জন্মিয়াছে। সেই সঙ্গে লাভ করিয়াছে অসামান! মেধা ও প্রাতিডা। এক 
একদিন বালকের প্রশ্ন ও কথাবাতায় ঝলাঁকয়া উঠে হার প্রতিভার দীপ্ত, বায়ান 
পাঁওত লোকেরাও ইহা শুনিয়া 'বাস্মিত হইয়া বান। কাঁবত৷ রচনার শান্তও স্কারত হইতে 
দেখা যায় এই কচি বয়সেই ৷ যুস্তাক্ষর শঙ্কর তখনো শিখে নাই 'কম্তু এই সময়েই 
সে রচনা করে তাহার প্রাসন্ধ কবিতা--“করতল কমল কমলদল নরন।' সকলেই 
সোংসাহে বলাবাল করিতে থাকেন,_'এ বালক বাকৃদেবীর অন্গহীত, আশিস্প্রাণ্ত, 
উত্তরকালে অবশাই এ প্রা্সাদ্ধ লাভ করবে অসামান্য কবিরূপে । 

বারে৷ বৎসর বয়সে শঙ্করকে ভর্তি কর! হয় পাঁওতবর মহেচ্ছ কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে। 
সংস্কৃত সাহিত্য ও 1হন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে এই আচার্য পারঙ্ম । কিশোর ছাতও তেমান 
বিস্ময়কর ধীশান্তর আধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সে বাৎপ 
হইয়৷ উঠে। আচার্য মহেন্দ্র কম্দলী নিজে ভক্তিমান্‌ তাই ভভ্তিশাস্ত্রের চর্চায় তাহার 
উৎসাহ বেশী । ত.হার এই ভন্তিপ্রবণতার প্রভাব 'কিশোর ছাত্র শঙ্করের উপরও বেশ 
(কিছুটা আসিয়। পড়ে । নবীন ছান্রের পাঁঞ্ত্য এবং বিশেষ করিয়া ভন্তিশান্ত্র অধায়নে 
তাহার আগ্রহ দোঁখয়া প্রবীণ আচার্ষের হৃদয় আনন্দে গোঁরবে পৃ হইয়া উঠে। 

কয়েক বৎসর পরে শঙ্কর চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু করেন হিন্দুধর্মের 
উচ্চতর দর্শনের তত্তীলোচন৷ । 


ভাগ্ত ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জান্ময়াছেন। শিক্ষক মহেন্দ্র কচ্ঘলীর 
সান্নিধ্য ও প্রভাবও তাহার ভা-্তপ্রবণতা অনেক পাঁরমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিস্তু তরুণ 
পাওত শঙ্করের জিজ্ঞাপু মন জীবনের 'দিগদর্শন সম্পর্কে, পরমততু সম্পর্কে, 
এখনো স্ফিরভূমি প্রাপ্ত হয় নাই, প্রতায় ও নিঃসংশয়তার ভিত্তি তাহার জীবনে গড়িয়া 
উঠে নাই। 
মানব মনের চিরন্তন [জিজ্ঞাসা শঙ্করকে চগ্চল করিয়৷ তুিয়াছে। পরম সত্যের 
পথসন্ধান ও আঁত্মক উপলান্ধর জন্য তীন ব্যাকুল হইয়৷ উঠিগ্লাছেন। দিনের পর 'দিন 
উঠে চিন্তার তরগরাশি --জীব কোথা হইতে সংসারে আগত হয়, এই সৃষ্টি প্রপণ্চের নহিত 
সৃষ্টিকর্তা ভগবানের কি সম্পর্ক, কোথায়ই বা তাহার যোগসূত ? জীব ও ভগবানের 
মিলন ক সম্ভব ? যাঁদ সপ্তবই হয়, তবে তাহার পন্থা ?ি ? কাহার সাধনপ্রণালী তিনি 
অনুসরণ করিবেন, কোথায় সেই পরম কারুণিক 'দিগাঁদশারী 2 
এই সময়ে কিছুদিনের জন। এক পরিব্রাজনরত যোগীর সাহচর্য তিনি লাভ করেন। 
ইহার নিকট হইতে আসন প্রাণায়ামের গৃঢ় তত জানিয়। নিয়! শুরু করেন যোগসাধনা । 
শঞ্করদেতের প্রামাণিক জীবনচাঁরত-লেখক দৈত্যার ঠাকুর এই সম্বন্ধে 'লতিয়াছেন : 
প্রাণ অপান সমান উদান 
আঁদ করি বায়ুচয়। 
বশ্য করিলস্ত, চলাইবে পাবস্ত 
যি বানু যৈত লাগর ॥ 


988 ভারতের সাধক 


বায়ুক ক্ষোপয়া, উপাসে ধারিয়। 
আসন ভি হারাষ। 
থাকস্ত সদায়, সুনিশ্চয় কায 
দিন দুই চার বাস ॥ 
কিন্তু এই যোগসাধনার পথ বেশী দিন তিনি অনুসরণ করেন নাই। নিজ অন্তরের 

গভীরে অবগাহন করিয়া আঁচরে বুঝিতে পারেন, ভাত্তপ্রেম সাধনার দিকেই তাহার 
প্রধান প্রবণত৷ ৷ ভভ্তিপ্রেমের সাক সংস্থার নিয়া তিনি জান্মিয়াছেন, এবং এই সংস্কারই 
আনিবার্ধরূপে এবার আত্মপ্রকাশ কারতে চাহতেছে তাহার সাধনজীবনে। অতঃপর 
কয়েকটি বংসর শঙ্কর গভীরভাবে ভারতের পুরাণ-শান্ত্রসমূহের আলোচনায় নিবিষ্ট হন, 
তন্তিধর্মের নিগৃঢ় তত ও তথ্য উদঘাটনে হন যত্বান। 


শঙ্করের তখন বাইশ বৎসর বয়স। মনে সংকল্প স্ির কারলেন, এবার 1কছুঁদিনের 
জন্য গার ভারতের অর্থ পরিব্রাজনে তিনি বহর্গত হইবেন। 1ংশেষ করিয়া 'বিষুর 
পাদপাঁঠ গয়াধাম ও কৃষের লীলাভূমি দর্শন করার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া 
পাঁড়িয়াছে। 

কিন্তু সংকল্প সাধনের পঞ্গে সৌঁদন বাধা পড়িয়া গেল। পিতা হঠাৎ তাহাকে 
ডাঁকয়।৷ কহিলেন, “তোমার সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, তুমি নাক তীথভ্রমণে যাবার 
জন্য বাস্ত হয়েছো ।” 

“আজ্ঞে হা, মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছে”-_সাঁবনয়ে শক্কর নিবেদন করেন। 

“বাতা, এতে খুব ভালে। কথা । কিন্তু এার সময় €৩1 এখন নয়, অনেক পরে। 
তীর্থ পরিব্রাজনের বস হয়েছে বরং আমার । আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তুমি বয়সে নবীন, 
এখন তোমার সম্মুখে রয়েছে ৫নেক কিছু করব্য। আগে সেনব সমাপন করে, ত'রপর 
তর্থেবেরুবে।” 

পওসতু বানা, আমি ঘ্বে--* 

"না, তর |কম্ত-টিসু নয়। এ বয়দে তোমার তীর্থে তীর্থে বোঁড়ক্ছে (বড়ানো চঙ্গবে 
না। হ্াা,আম স্থির "বেছি, এবার তোমার বিবাহ দেবো । সুপণীও পেয়েছি। 
[বিবাহের পর তুমি সংসারী হও, প্রয়োজনীয় বিষয়-কর্ম দ্যাখো, পিতা ও পিতৃপুরুষের 
বাঞ্ছিত পুণ্যকর্স সম্পন্ন করে।। তারপর কর্তব্যকর্ম »ব সমাধ। ক'রে প্রবীণ বয়সে তীর্থ- 
ভ্রমণ করবে। এই আমি চাই ।” 


পতার নির্দেশ অমান্য করা চলে না। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করকে বিবাহ করিতে 
হইল। পর্দী সূর্যবতী যেমাঁন বৃপবত তেঙ্গনি সবগুণসম্পন্মা, পতির উচ্চাদর্শ ও 
ধর্মপীবনেগ সহায়িকার্পেই [তান ঠাহার পাশে আসিয়া দাড়াইলেন। 

কিস্তু শঙ্করের এই গ্াহস্থ্য জীবণ বেশীদিন স্থাক্নী হয় নাই, বিবাহের চার বংসর 
পরে সূর্ববতী এক শিশুকন্]] রাখিয়া! ইহধাম ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিত৷ 
কুসুমবরও প্রস্থান করেন পরলোকে। 

পর পর এই দুইটি শোকের আঘাত শঙ্করকে মুহামান করিয়া ফেলে, জীবনে 
জাগিয়।! উঠে তীন্র বৈরাগ্য ও নিবেদ। 


শঞ্করদেব ৩৪৬ 


চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া স্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরি বেড়াইবেন, 
এই ইচ্ছাও এসময়ে ঠাহার মনে জাগ্রত হয় । কিন্তু এইসঙ্গে পিতার নিে'শটিও স্মরণে 
আসিয়া ঘায়। “সংসারের হধান কর্তব্যগুলি সমাপন করার পর পারন্রাজন বা তীর্থ 
দর্শন করবে, এই কথাটিই বিশেষভাবে তিন বাঁলয়া 'গিয়াছেন। তাই শঙঞ্ষরকে আরও 
কয়েক বংসর অপেক্ষা করিতে হইল । অত:পর কন্যা মনুর জন্য হরি নামক এক 
স্বংশীয় কায়স্থ যুবককে পা্ররূপে তন নির্বাচন করিলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন। 
এবার আসে শঙ্করের বিদায়ের পালা । বিশ্বস্ত অনুচরঘয় জয়ন্ত ও মাধব দলইকে 
ডাঁকয়া কাহলেন, “আম দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ পরিব্রাজনে যাঁচ্ছ। সারা ভারতে 
আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে। পথে বিপদের অন্ত নেই, আর কোনো 'দিন ফিরে আসবো 
কিনা তাও জানিনে। আমার কন্যা আর আত্মীয়স্বজনেরা রইলো, তোমর৷ সতর্কভাবে 
তাদের দেখাশুনা করবে। আমার জাঁমদারী ও বিত্তাবষয় রক্ষণের ভারও রইলো 
তোমাদের ওপর । তোমরা আমার বিশ্বস্ত ও প্লেহভাঞ্জন; প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি নিয়ে আমার 
কর্তব্য কাজ তোমরা চালিয়ে যাবে। শ্রীভগবান্‌ তোমাদের মঙ্গল করুন ।” 

ব? অনুরোধ উপরোধেও শঙ্করকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করা গেল না। আস্মীয় 
বন্ধুবান্ধবেরা অগত্যা নিরস্ত হইলেন। 

অতঃপর প্রায় বারে৷ বংনর তান আসামের বাঁহরে নান৷ তীর্থে ও সাধনপাঁঠে অবস্থান 
করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বৎসর ব/াঁপয়। ঠাহার অনুচরদ্বয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া 
'গিয়াছেন তাহাদের গুরুদায়িত্ব । 

শঞ্ষর তীর্থ দর্শনে চাঁলয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রিয়া গেল। আচার্য মহেন্দ্র 
কন্দলী তাহার কাছে ছুটিয়া আসলেন, কহিলেন, 'বংস আম বৃন্ধ হয়ে পড়েছি। 
ভারতের বৈষফব অর্থঘুলো পরিক্রমা করবো, এ সাধ বহুদিনের । তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায় 
জেমার সঙ্গে নিয়ে চলো । 

িক্ষাগুরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইল্লেন। আরে। পনের ধোল- 
জন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়। গেল । এবাব শুরু হইল তাহাদের বহু আকাতক্ষিত তীর্থযাত। 
শঙ্করের এই তীর্থদর্শনের বিস্তারিত তথ্য ও কাহনী তাহার তন্ন চঁরিতকারের। 
লিখিয়া গিয়াছেন।১ যেসব বৈষ্ণবতীর্থগুলি এ-সময়ে তিনি পাঁরক্রম। করেন তাহাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়া, পুরী, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, 
বদরিকা শ্রম প্রভৃতি। 


সঙ্গীরা মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সম।প্ত করিয়। দেশে ফারিয়া আসেন। 'কন্তু 
শঙ্কর ঠাহার পারিব্রাজনে রত থাকেন বারো বংসর ব্যাঁপয়া। এই দীর্থ বংসরগুলি 
[তান শুধু বৈষবদের প্রধান প্রধান তীর্থ ও দেবাধগ্রহ দর্শন করিরাই আতবাহিত করেন 
নাই, যেখানে যে দেবমান্দির বা সাধনপাঁঠে গি্লাছেন সেখানকার সাধক ও শান্ত্রাবদদের 
সাহত মালত হইগ্নাছেন। বিশেষ করিয়া প্রেম-ভন্তি আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে 
1গয়। 1সদ্ধ মহাত্মাদের সান্িধ্যে তানি বাস করিয়াছেন, তাহার অনুসান্ধংসু ও তত্ান্বেষী 
মন তৃপ্ত হইয়াছে তাহাদের উপদেশ ও তত ব্যাথ্ধানে। 


১ শহ্করের চারতকারদের মধো উল্লেখযোগ্য--রামচরণ ঠাকুর ও তংপুর দৈতযার 


ঠাকুর, ভূষণ, 'ছিজ, আঁনবুন্ধ প্রভৃতি । 


৩৪৬ ভারতের সাধক 


এই সময়েই শঙ্ষরের জীবনে ঘটে বহুবাছ্িত গুরুর আঁবর্ভাব। দীক্ষাদানের সঙ্গে 
সঙ্গে সদৃগুরু তাহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাাপ্তর সাধন পথ্থ। বিদায়কালে নিদেশ 
দেন, আম আশীবাদ করি, শুদ্ধাভন্তির পথ অনুসরণ ক'রে তৃমি ইটলাভ করো৷। 
ভক্তির যে শুভ সংস্কার ও শুভ বীজ তোমার ভেতর অগ্কুরিত হয়ে রয়েছে, আঁচরে জ 
সফল হয়ে উঠুক, চৈতন্যময় হয়ে উঠুক ।” 

বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈফবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল হইয়াছেন । একথ। 
[নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, “বৎস, 'বাধ-নিদি“্ট বহু কাজ তোমায় সংসারে থেকে 
করতে হবে। সংসারজীবনে থেকে, সংসারকে ভগবৎ-সংসারে পারণত করার কাজে 
তুমি আত্মানয়োগ করো, এই আমি চাই । সর্বদা স্মরণ রাখবে, পরম কারুণিক বিষুট বা 
তার অবতার কৃফই হচ্ছেন মানবের উপাসা, মানবের ইন্ট। এই পরমপ্রভুর একান্ত শরণ 
নিয়ে, সর্ব নামধর্মের প্রচার করো, নামযজ্ঞ উদ্‌যাপন করো । নামী আর নাম অভেদ, 
এই পরম জ্ঞান ছড়িয়ে দাও আসাম রাজের সর্ব । ই্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর তার জীবন ও 
বাণীর ভাষা্রন্থ শ্রীভাগবত তোমার সহায় হবেন।” 

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়া আসলেন, তখন তিনি এক নিষ্ঠাবান বৈষব ও উদীয়মান্‌ 
ধর্মনেতা । দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের অর্থ পারব্রাজন এবং 1সদ্ধ সাধুসন্ত ও তাঁত্বকদের 
সাহচর্য ও কপ ঠাহাকে পরিণত করিয়াছে এক আত্মপ্রত্যয়শীল সাধকে । বৈফবীয় 
সাধনার দুঢ়ভূমি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে শ্রীভগবানের 
অমূতলোকের [সিংহদ্বার । 


দেশে প্রত্যাব্তন করিয়।৷ আদিষ্ট কর্মে ব্রতী হইতে শঙ্কর দেরি করেন নাই । সংসারী 
জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধর্মে উজ্জীবিত করিতে হইবে, কৃষেের সংসারে পারণত 
করিতে হইবে । আই 'দিতীয়বার তিন দারপারগ্রহ করিলেন। আলিপুখুরির বসবাস 
উঠাইয়া দিয়া, িকটেই বরদোয়। গ্রামে স্থাপন কারলেন নৃতন ভবন ও প্রচারকেন্দ্র । শুরু 
করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা দান। নবদীক্ষিত িষাদের সহায়তায় বরদোয়াতে 
একটি সত্র বা মঠ নামতি হইল এবং প্রবতি'ত হইল একটি নাম-ঘর। এই নামঘরে 
জাতিবর্ণ নাব'শেষে গ্রাম সান্নহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হইত, নাম-কীত্নে ও নাম- 
ধর্মের মাহাত্ম্য শ্রবণে দিনের পর দন হইত নব প্রেরণায় উদ্বদ্ধ । 

আচার্য জীবন্রে এই প্রথম পর্যায় হইতেই শঙ্কর পাঁরচিত হইয়া উঠেন শঙ্করদেব 
নামে, তাহার প্রচারিত ভান্তধর্ম আভহিত হয় “একশরণ ধর্ম' নামে 1১ 

ঠাহার নব প্রচারিত ধর্মের মূল কথা” এক ও আদ্বিতীয় পরম পুরুষ হইতেছেন বিষু 
বা তাহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ । এই আদ্তীয় পরম পুরুষের চরণেই 'িনতে হইবে একান্ত 
শরণ, উৎসর্গ কারতে হইবে মানবজীবন । শঙ্করের «ও কশরণ ধর্মে অপর উপাসা বা ই্চের 
স্থান নাই । 'নজের শুদ্ধাভান্ত ও শরণাগতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, এককোন্দ্রিক রাখার 
জন্য একশরণীয়৷ ভন্তের কখনো অপর ইঞ্ট বিগ্রহ বা দেবীর উপাসন| করিবে ন!, অপর 
দেবমান্দরে যাতায়াত করাও চলিবে না। অন্যথায় ভীন্তসাধনা তাহাদের হইবে বিভ্রান্ত, 


পথচ্যুত। 
১ শঙ্করদেব : বৈফব সেইণ্ট: জব আসাম- বিরিপ্টিকুমার বড়ুর! 


শঙ্করদেব ৩৪৭ 


“একশরণ ধর্মে ভগবান্‌ ও তাহার ভন্তের মধ্য কোনে। চাওয়া-পাওয়ার জ্ছান নাই, 
সুখ-সুবিধ। আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর । ভন্ত ত্যাগাতাতক্ষা বরণ কারবেন আর 
ভগবান্‌ তাহার জন্য পুরস্কার বিধান করিবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না । এই ধর্ষের 
মূল লক্ষা-_ভন্ত সাধক ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়া দৃঢ়পদে, ধীরে ধারে. অধ্যাত্ম-উজ্জীবনের পথ 
ধারয়া অগ্রসর হইবেন, নৃতনতর অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন 
প্রাণ সাঁপয়া দিবেন পরম প্রতভৃর ভ্রীচরণে১। 

নামকীণ্ন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াঠে। বরদোয়ার সত ও নামঘরে 
ভ্ত নরনারীর ভিড়ের অন্ত নাই। চারাদকে তখন শঙ্করদেবের নৃতন ভান্তধম নিয়া 
চাণ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে । কিস্তু শঙ্করদেবের মনে উৎকঠ্ঠার অবধি নাই। যেমহান 
এশ্বরীয় কর্ম তিনি উদ্যান্পিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে দৃঢ় 
[ভীন্ততে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োগন। নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভাবালুতা ?কছু'দিন পরে 
স্বাভাবকভাবেই স্তিমিত হইয়া আসিবে । তাছাড়া, ঠাহার নৃতন ধর্মের বিরোধী 
শান্তগুলও কম সাররয় নয়। শঙ্কর গ্রাতিবর্ণ নিবিশেষে জনসাধারণকে তাহার ভভ্তি 
আন্দোলনে টানিয়া আনতেছেন, রান্মণ পুরোহিত ও পাগাদের প্রাধান্য খব করিতেছেন। 
ইহার ফলে আঁচরে শুরু হইবে বিদ্বেষ ও সংঘাত । এ সম্পকে” অবাহত না হইলে, উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন না কারলে বিপদ আনবার্য। 

এজন্য দরকার তাহার এই নৃতন ভন্তিধর্মের একটা আত্তক ভিন্তি। এই ভিত্তির 
উপরই তাহার প্রচারি৩ উদার ও সর্বজনীন ভান্ত আন্দোলন স্থায়ভাবে গাঁড়য়। উাঠিবে। 
এজন্য ভাগবত পুরাণের সাহায্য তাহাকে নিতে হইবে । ভাগবঙ্ের আলোকে, প্রত 
শ্রীকফের জীবনলীলা ও অমৃতনয় বাণীর নৃতন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া বিস্তারিত করিতে হইবে 
তাহার এই নবধন্ন। কৃষ্ণভন্তিকে তিনি ছড়াইপ। দিবেন সমাঙ্্ের সর্বস্তরে, একশরণীয়। 
স্তধন্কে জনমানসে কারবেন স্প্রাতাষ্ঠত। 

তাছাড়া, এই মহান্‌ কর্মরত উদযাপনের জন্য চাই একট দৃঢ়মূল আভ্যন্তরীণ সংগঠন । 
চ্ছর করলেন, দেশের প্রাতাটি অণ্চলে গঠিত হইবে একটি করিয়া সর বা মঠ, এবং প্রতি 
শহরে জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে নামঘর-_ যেখানে ব্রাহ্গণ শুদ্ধ ধনী নিধন, শুদ্ধ।চারা সাধক 
ও পাপাচারী পাষত্তীরা, সবাই 'মালিতভাবে করিবে নামকীর্ডন, প্রাণ ভারয়। শ্রবণ করিবে 
পরম পুভূর পুণাময় লীলা কথা। 

প্রচার ও সংগঠনের কাজে শঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বহুৃতর বিপদ ও বাধা 
বদের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু সব ?কছুই তিনি আতিক্রণ করেন আপন আঁত্মক শান্তর 
বলে। ধর্ম দেশ ও জাওর উজ্জীবন, নিপীড়ত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে 
তাহার জীবনের এশ 'নাঁদ-্ট ব্রত। 

আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চলিয়াছে ঘন্দব সংঘর্ষ ও 
অবক্ষয়ের যুগ । সমগ্র আসাম বহৃতর শ্থাধীন খণ্ডরাজো বিভন্ত। দূর প্বাণ্চল চুটিয়দের 
শাসনাধীন, দাক্ষণ-প্ৰে রহিয়াছে কচরাঁদের আধকার। ইহাদের আশেপাশের স্থান 
ক্ষুদ্র ভূ'ইয়াদের কর্তৃত্বাধীন। দূর পাশ্চমাণ্চলে প্রাতাষ্ঠিত ছিল কামণা রাজের শাসন । 
সে সময়ে উহা! কোচাবিহার নামে পাঁরাচিত। কোচ রাজার। সেখানকার শাসনদও ধারণ 


১ শঙ্ষরদেব (চেতন) " বিবেকানন্দ : অন্তভুত্তি প্রবন্ধ )--বাণীকাস্ত কাকতি 


২৩৪৬ ভারতের পাক 


করিয়া আছেন, আর ব্রহ্মপুর উপত্যকার অবাঁশষ্ট অংশ রহিয়াছে অহোমরাজোর 
আঁধকারে। আসামের জনজীবন এইবৃপ বহু প্রাতযোগী রাজশন্তির দ্বারা বহু-বাচ্ছিল। 

এসময়কার ধায় জীবনে, সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব-_তান্ত্রক ধর্মের । [কিস্তু এই ধর্ম 
প্রধানত সীমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুধ, পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে। 
লক্ষ লক্ষ দরিদ্র আশক্ষিত জনগণ এই ধর্মের নিগৃঢ়তত্ব বুঝিতে অক্ষম । গ্ওজাতীয় 
লোকেরা হিন্দুধর্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত-প্রেত ও বৃক্ষপৃঞ্জায়ই তাহারা বেশী 

1 

সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে তন্ত্রধর্ম ও তান্ত্রক ক্রিয়া-কলাপের প্রচলন রহিয়াছে বটে, 
কিন্তু এই তন্ত্রধর্ম এবং সাধনার মধ্যেও এসময়ে দেখা !দয়াছে নানা অনাচার । তন্ত্রের 
উচ্চতর 'নিগৃঢ় সাধন সম্পকে" প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত 
থর্মের নামে লিপ্ত আছেন পাপকর্ম, ভোগাঁলগ্না ও ব্/ভিচারে । 


এই প্রসঙ্গে আসামের তত্তরপাঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু দেখিয়।৷ নেওয়া 
দরকার। পৌরাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামবপ রাজ্য, রাজধানী ছিল 
প্রাগ্জ্যোতিষপুরে-_বঙ্মানে যাহা গোহাটি নামে পাঁরচিত। প্রাচীনকাল হইতেই 
এখানে তত্রধর্মের প্রচল্ন ছিল । রাজারা ও উচ্চবর্ণের সম্তরাম্ত ব্ন্তির ছিলেন ত্প্রমতেরই 
ধারক বাহক । নীলাচল ব৷ কামাঁগারতে স্থাপত ছিল দেবী কামাখাার পীঠস্থান। এই 
শল্তিপীঠের তাত্রিক সাধন ও আচার অনুষ্ঠানই উদ্বুদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, 
অমাতা ও আগর্ধদের । মহাভারত এবং মন্যান্য ঈয়েকটি প্রাণশাস্ত্রে, বিশেষত কালিকা। 
পুরাণে, কামর্পের তা স্ত্রকতার নানা কাহিনী পাওয়। যায় ।৯ 

প্রথাত চীন৷ পরিব্রাজক হিউএনথ- িয়াং সপ্তম শতকের প্রথমাধে' ভারতে আগমন 
করেন। ঠাহার বর্ণনা হইতে মানরা সমকালীন মালামের ধর্ম ও সংঙ্চাতর কিছুটা তথ্য 
পাই। কুমার ভাস্করবর্মণ তখন কামবুপের রাজা । রাজা ও উচ্চবর্ণের বন্তিরা তাগ্রিক 
হিন্দুধর্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রহিয়। গিয়াছে ধর্মীয় গণ্তীর 
বাহরে। 

য়োদশ শতকের শেষভাগে আসামের ইতিহাসে দেখা দেয় দৃব-প্রসাবী পরিবর্তনের 
সূচনা । ১২৮২ শ্রীষ্টাব্দে "কুশল অহোমর! বিজয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপতাকার প্রবেশ 
করে ; কামরূপের প্রাচীন এরীতহ্যের ধারার ছেদ পাঁড়িরা যায় । 

অহোমদের নাম হইতেই হুয় আসাম নামের উৎপত্তি। ইহারা জাতিতে শান, ওত্তর 
বর্মা হইতে পাতকই 'গিরপথ দিয়। ইহার। অগ্রসর হয় এবং ব্রন্গপু্ উপতাকায় ছড়।ইয়। 
পড়ে। শান্‌ আও সমন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তরণযা দ্য লাকুপ্‌রি বলেন, এই জাতি 
মোঙ্গল নৌগ্রটে। ও চীনদের এক সংশিশ্রণ। যুদ্ধকুণল, দৃঢ়চেত। ও পরিশ্রমী বাঁলয়। 
তাহাদের খাাতি ছিল। 'কিস্তু সজল! সুফল উপতাকায় বাস কবার পর কয়েক শতকের 
মধ্যে ইহার। শান্তহীন ও আরামাপ্রয় হইয়৷ উঠে । অহোম রাজারা এবং সাধারণ অহোমরা 
প্রাচীন কামরূপায় জাঁতগুলির সাহত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং কালক্রমে তাহাদের 
জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায়। 
__ অহোম রাজার খুব ইতিহাস-সচেতন, তাহাদের সময়কার লেখা বুরুনজী-তে রাজশা্তর 


১ এনসাইক্লোপাডয়া। অব এথকৃস্‌ আও রিলাঞ্গন (২১৩৩) 


শঞঙ্করদেব ৩৪৯ 


উত্থান ও পতনের জ্রীমক ইতিহাস বার্ণত রাহয়াছে। অহোম রাজাদের প্রায় সবাই 
তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী কামাথ্যার উৎসাহী ভন্ত ছিলেন। আসামের তাঞ্জিক সংস্কৃতির প্রসার 
ও প্রচাবে ইহাদের অবদান যথেষ্ট । 

ষোড়শ শতকে, বৈফব আচার শঙ্করদেবের অভুযদয় কালে পশ্চিম আসামে রাজত্ব 
কিতোছিলেন কোচরাজ নরনারাররণ ( ১৫২/-১৫৮৪ ) আর প্বাণলে, ত্রদ্গ পুত্র উপতাক। 
ছিল অহোম রাজ। চুহুমুঙ্গ-এর ( হিন্দুনাম-__স্বগগনারায়ণ ) আঁধকারে। 

নরনারায়ণ ছিলেন কোচ  জবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ । তাহার ভ্রাতা ও সেনাপাঁতি চিল৷ 
রায়ের অসামান্য শোর্ধ ও দক্ষতায় রাজের প্রাতিপত্তি ও এ্রশ্র্য বৃদ্ধ পার, আর নরনারায়ণ 
নিজেকে নিয়োজিত রাখেন অন্তরধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে। মুসলমান আক্রমণ- 
কারীর৷ কামাখ্য৷ মা্দর বিধ্বস্ত করিলে রাজা নরনারাপ্নণ এটি নৃতন করিয়া নির্মাণ করেন 
এবং সাড়ম্বরে এই ই্টদেবী বিগ্রহের করেন পুনঃপ্রঙ্ঠা । 

আসামের তাগ্্রকদের আচার আচরণে একসময়ে নান৷ দু্নীত অনাচার প্রবেশ করে, 
শান্ত সাধন! ও শান্ত আরাধনার মধ্যে দেখা দেয় পাপের পাঁঞ্কলতা। সমকালীন ওই 
অবক্ষয়ের চিত্রটি এরীতহাসিক গেইট-এর লেখায় পারস্ফুট : “এই তান্ত্রক ধর্মের অন্যতম 
প্রথ ছিল জীবহত্যার রন্তান্ত বিভীষিকা ; ইহাতে মানুষ-বাঁলও বাদ দেওয়া হইত না। 
কালিক। পুরাণে বল৷ হইয়াছে, সেই মানুষকেই বাঁলর্পে উংসগ করা যায়, যার দেহে 
কোনো থু'ত নাই। এছাড়।৷ এ বাঁলযোগ] মানুষাঁটকে কিভাবে কাঠগড়ায় রাখিয়। 
শিরচ্ছেদ কর৷ হইবে, িভাবে রুধির রাঁথতে হইবে, এসব অনেক কছু খুটিনাটি তথাও 
এঁ পুরাণে বর্ণিত হইর়াছে। 

“কামাখ্য দেবীর নৃতন মন্দিরের যোদন উদ্বোধন কর৷ হয়, সেই উৎসব দিনের 
[বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বাঁলদান । এ উৎসবে অন্ন একশত চল্লিশাটি মানুষের মন্তক 
খড়াথাতে ছেদন কর! হয় এবং এই রক্তাপ্ুত চা তাম্রপান্রে সত করিয়া অর্থ) 
দেওয়া হয় দেবীর চরণে। হাফ-ৎইকৃলিম-এর বর্ণন। অনুসারে এই সময়ে কামরূপে এক 
শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহারা খ্ডেচ্ছায় দেবীর বাঁলরূপে নিজেদের নিবেদন করিত _ইহারা 
আঁভছিত হইত 'ভোগী” নামে । যোঁদন তাহার। ঘোষণা করিত, দেবী তাহাদের আহবান 
জানাইয়াছেন এবং বাঁলরূপে উৎসগাঁত হইবার জন্য তাহার প্রন্ুত, সেই 'দিন হইতে 
তাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোনে বাধ। দেওয়া হইত লা। স অগ্চলের যে কোনে রূপসী 
নারীর দেহ তাহারা 'শািঁঝবাদে সম্ভোগ করিতে পাঁরত। তারপর বাৎনারক উৎসবের 
দিনে কাঠগড়ায় ফোলির়। কর। হইত তাহাদের মুওচ্ছেদ। এই সময়কার একদল 
তান্ত্রকের কাছে নানার্‌প ভোজবাজী ও মন্ত্রের গুরুত্ব ছিল অত্াধক। আইন-ই- 
আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোনো কোনো ভাঁবযাত্বন্ত। ও তারক 
আভিচান্নকারী পূর্ণ গর্ভবতী নারীর দেহছেদন করিয়। ভুণ বাঁহর করিতেন, এবং রহস্- 
জনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিত । এইসব তান্রকের চক্রে বাঁসয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে 
আরো যেসব জঘন্য তুীক্রয়। কাঁরত তাহ প্রকাশযোগ্য নয় ।১ 

অধ$প৩৩ ও আন্তরকদের মওলীগুল পর পর বহু এসমীয়। রাজবংশের পৃপে।বকত। 
প্রাপ্ত হয় । এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে এই সব রাজবংশ সে সময়ে হতগোরব ও 


১ হিস্টরী অব আসাম; সার এডওয়ার্ড গেই, 


৩৫০ ভারতের সাধক 


পতনশীল, এবং এই রাজবংশগৃলি, উদ্ভুত হইয়াছিল অধসভ্য পার্বত্য সমাজ হইতে। 
ইহাদের ভ্রহ্টাচারী তাস্ত্রকেরা সমকালীন আসামের জনঞ্জীবনে সৃষ্টি কবিযাছিল রহস্যময় 
1বভীষকা ও নৈরাশোর 1১ 


শঙ্করদেবের প্রচারিত উদার বৈফবধর্ম এবং সুস্থ নীতিধর্মীভত্তিক সামাজক জীবন 
গঠনের আহবান এসময়ে আগত হয় দেবতার আশীবাদ রূপে । নিপাঁড়িত, নৈরাশ্যে 
[নমাঙ্জত, মানুষের সম্মুখে একশরণ ধর্ম উচ্চারণ করে নবজাগরণের মহামন্্র। 

ভাগ্রবত পুরাণকে একশরণ ধর্মের ভিত্তিরূপে স্থাপন কারতে হইবে, জনমানসে 
ব্যাপকভাবে ইহার তত্ব বিস্তারিত করিতে হইবে, এনগন্য চাই ভাগবত পুরাণের একাি 
সহজবোধ্য ও সুলালঙ৩ অসমীয়া অনুবাদ । শঙ্করদেব নিজে প্রাতভাধর সাহিত্যিক, 
সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, ভাগবত ও অন্যান্য ভান্তধন্নের আকর এবং 
প্রকরণ গ্রন্থের বাভন্ন খওও ইতিপ্ৰে তিনি পাঠ করিয়াছেন' তাই তাহার পক্ষে 
একটি অসমীয়৷ ভাগবত রচনা করা খুব কঠিন কাজ নয়। 

1কন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওযা যাইবে ? পাঁচশত বৎসর পর্বে, বিশেষত 
তন্ত্রধ্ত আসাম রাজো, ভাগবত পুরাণের সবগুীল খণ্ড সংগ্রহ করা বড় সহজ ছিল না। 
শঙ্করদেব ঝড় দুশ্চিন্তায় পাঁড়লেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন দৈব কৃপায় তাখার সকল 
কিছু সমস্যার চমৎকার সমাধান হইয়। গেল। 

বরদোয়ার সন্রে সৌন ভন্ত পাঁরবৃত হইয়। শঙ্করদেব বাঁসম্। আছেন। এমন সময়ে 
এক মোঁলী ব্রাহ্মণ সেখানে আঁসয়। উপাস্থ৩। পুরীধাম হইতে দীর্ঘ ও বিপদসগ্কুল 
পথ আতক্রম করিয়। শঙ্করদেবের খোজেই তিনি আঁসয়াছেন। 

ব্রাহ্মণ যুস্তকরে সাঁবনয়ে কহিলেন, “আমার নাম জগদীশ মিশ্র, নিবাস মাথলার 
শ্রিহুতে। আপনার দর্শনের জনাই আমি এতট। দূরের পথ এসেছি ।” 

শঙ্করদেব সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা জানান । মধুর কণ্ঠে কহেন, “আপনার আগমনে 
আমরা সবাই পরম আনান্দিত। আপাঁন আমাদের মাননীয় আতাঁথ। কিন্তু কি কারণে 
এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন, দয়। ক'রে তা প্রকাশ করুন।” 

“তবে শুনুন। অন্তরে আমার সংকষ্প ছিল, মহাধাম নীলাচলে গিয়ে, প্রভু জগন্াথ- 
দেবের সম্মুখে বসে গোটা ভাগবত আন পাঠ ক'রে শোনাবো । সে পবিত্র কাজ শুরুও 
করোছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একাঁদন গ্রভুর কাছ থেকে পেলাম প্রত্যাদেশ__'ওহে মিশ্র, 
তোমার প্রাত আম প্রসন্ন হয়েছি। িস্তু আরে৷ বেশী প্রসন্ন হবে। একাটি কাজ করলে। 
অচিরে তুমি আসামের বরদোয়াতে যাও, সেখানে আমার পরম ভন্ত শঙ্করদেবের সম্মুখে 
বসে পর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ করো এই আদেশ পাবার পর আর আমি দেরি 
কারানু। গ্রন্থের পোঁটকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসোছি।” 

এক অদ্ভুত কৃপালীলা প্রভু শ্রীকফের । অস্তযণমী শঙ্করদেবের অন্তরের কথ৷ 
শুনিয়াছেশ এবং ডাহার ইচ্ছ। পূরণের বাবস্থা কারিতে বিলম্ব করেন নাই। 

ভাশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্কঃদেব ভন্ত শিশ্রসীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন । পরদিন 
হইতে শুরু হইল প্রভুর আঁদষ্ট ভাগবত পাঠ। 


১ হই-আর ই: আসান-_আযগারসন। 


শঞ্করদেব ৩৬১ 


কথিত আছে, ভাগবতের সবগুলি থণড পাঠ করার পর জগদীশ মিশ্র বংসর খানেকের 
বেশী জীবত থাকেন নাই। মনে হয় যেন প্রধানত জ্রগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন 
করাই ছিল এই পরম ভন্তের জীবনের প্রধান ও পবিশ্রতম কাজ । সে কাজ সমাপ্ত 
হইবার অল্পকাল পরেই মরলীলায় ছেদ পাঁড়য়। গেল।১ 


সাধক শঙ্করদেব এবার দেবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ভাগবত পুরাণের সবগু'ল থও 
এক র তিলি ভাষ/সহ পুঙ্খানুপুঙ্থবৃূপে পাঠ করিলেন। তারপর শুরু করিলেন অসমীয়া 
ভাষায় এবং সুলিত কাব্যছন্দে তাহার মহান গ্রন্থের রচনা | তাহার এই অসমীয়৷ ভাগবত 
একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়৷ ভন্তের প্রাণে কৃষ্ণরস গিওন করিয়াছে, তাহাদের 
জীবনে ভন্তিধর্নের নবাদগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে, তেমনি ইহ। গণ্য হইয়াছে অসমীর়। 
ত্যব অন্যতম উৎসবুপে । বাজ্যেব ধর্ম, সংস্কাত ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান 
হইয়াছে সুদূরপ্রসারী ৷ 
অসমীয়।৷ বৈষ্ণব শঞ্করদেব গৌড়ীয় বৈষবদের নিকট প্রাতিবেশী, তাহার বৈষ্ণবধ্ম 
গৌড়ীয় বৈষবদের প্রায় সমকালীনও বটে। উত্তরঞ্জীবনে শঙ্করদেব একবার তাহার 
বহু ভস্তশিষ্যসহ তীর্থ দর্শনের কালে প্রভু চৈ৩ন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু 
শঙ্করদেবের প্রচারি৩ বৈফবধর্ম গোড়ীয় মতবাদ দ্বারা তেমন বেশী প্রভাবিত হয় নাই। 
[জের ধর্মমত প্রচারে এবং অসমীয়৷ ভাগবত রচনায় শঞ্রদেব নিজের বৈশিষ্ট 
বজায় রাখিয়াছেন। শুদ্ধাভান্ত ও একাণ শরণাগাতির উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী ; 
দাসা-ভান্তভাবের 'দিকে ই তাহার প্রধান প্রবণত৷ । গৌড়ীয় বৈষবদের মতে তিনি মাধু- 
রসের তত্বের দিকে ঝু'কেন নাই । 
ভাগবতের রাসপণ্টাধ্যায়ে বাণত আছে-_রাঁসকশেখর কৃ কোল করিতে করিতে 
হঠাৎ কোনে। এক গোপীকে নিষ্না অন্তর্ধান হন। গোঁড়ীয় বৈষবেরা এই গোপীকে 
চিহিত করিয়াছেন রাধ। বালিয়া । শঙ্করদেব কিন্তু ইহাকে রাধা বলিয়৷ উল্লেখ করেন 
নাই । কৃষের আরাধিক। কোনে গোপীর কথাই 1তাঁন বাঁলয়াছেন। 
কৃষকে গোপীরা বনাণুলে খুশজয়। বেড়াইতেছেন। সেন্ছলে কিন্তু তাহাদের মুখ 
দয়া শঙ্করদেব মধুর রসের কথা বাহির করেন নাই, বরং চমৎকার রূপে ফুটাইয়। 
তুলিয়াছেন শুদ্ধাভন্তি ও দাস্য ভাব। গোপীরা বালভেছেন। 
আকে পাইলে পাতাকয়ে। সংসার নিস্তার ! 
শুদ্ধ হঞ* বুলি বর্গ হরে৷ শিরে ধরে ॥ 
আইস ঘসো৷ এাহ ধুল আময়ে। মাথাত। 
হুয়। শুদ্ধ মাধবক দেখিবে। সাক্ষাত ॥ 
জগ দুল“ভ কৃষ্ণ পদরেণু মাথি। 
হেনোব৷ পাব হুয়। কৃফমুখ দেখ ॥ 
_ এসো আমর। কৃষের সেই পদধাঁল মাথায় মাখি, যাব মাহমায় সংসারের পাশুকীরা 
সংসার থেকে পায় নিস্তার যা মাথায় দিয়ে শুদ্ধ হন ব্রন আর হর, এ ধূলি মাথায় নিলে 
আগর! হঝে৷ পরিশুদ্ধ, সাক্ষাৎ মাধবের পাকে দর্শন । 


১ শঙ্করদেব : বারািকুমার বড়রা 


৩৫৭ ভারতের গাধক 


দেখ! যাইতেছে, শঞ্ষরদেবের তৃলিকায় গোপীরা চিহত হইয়াছেন দাস্যভান্তর 
সবোহছিক। গপে, মধুর রসের দেযোতন৷ তাদের মধে নাই। 

গৌড়ীয় বৈফবদের সঙ্গে শঙ্করদেব-প্রচারিত ভান্তবাদের আরো পার্থকায আছে। 
গোঁড়ীয়েরা জপ ও কীর্তন "রেন 'হরে কৃফ' ইত্যাদি ষোল নাম। আর সেস্থলে অসমীয়া 
বৈফবেরা স্মরণ ও মনন করেন চারি নাম। 

“সবচেয়ে গুরুতর পাথক্য দেখা যায় ভগবানের রূপ বিষয়ে । বাংলার বৈষব্ধর্মে 
স্ূপের ও রসের উপাসনা । ইহাতে নিরাকার ব্রন্গের চ্ান নাই। 'কিস্তু শঞ্করদেব 
ঠাহার ভাগবতের দশম স্বন্ধের প্রথমে বন্দনা করিতে যাইয়া 'লিখিয়াছেন-_ 

প্রণত তার নারায়ণ নিরাকার 
কৃষের চরণে কোটি কোটি নমস্কার । 

শাসলীল। শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়। 'তিনি বাঁলতেছেন যে, কৃফ কথামৃত কর্ণ 

ভারিঞ পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলাভ হইবে-_- 
“মোক্ষজেবে পাইব৷ পাপ করিয়া নির্যাল 
কৃফকথামৃত কর কর্ণভার পান১।৮ 

বল! বাহুল্য গৌড়ীয় বৈফবের৷ এই মতবাদ সদাই আঁতিশয় সতর্কভাবে পরিহার 
করয়৷ চলেন। 

শৃদ্ধাভান্তির ব্যাখ্যাত৷ শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবতের চ্ানে স্থানে কিন্তু গোপীদের 
প্রেম-মধুর ভাবটিও আত মনোরম ভাবায় এবং ভঙ্গীতে ফুটয়া উঠিয়াছে। কাব্য-সুষম। 
ও প্রেমরসের অপ্ব সমাহার ঘটিয়াছে সেখানে । শহ্করদেবের ভাষায় বিরহিণী গোপীদের 
সংগীত আত মনোরম : 


পরম মোহন বংশী যাও চুঁ তোলৈ-নাদ 
বঢ়াবয় সমাকে সুরাতি। 
মহা মহা সাধভো'ম রাজারে। গুখক লাগ 
যাক দোখি না যাই আউর নাতি। 
লোক সমন্ত শোক দুঃখ-ভয় বিনাশর় 
দরশন মান্র কতে যাক । 
জগ্গতের মনোনিত হেনয় অধরামূত 


দিয়া আমি জীয়ায়ো আমাক । (ভাগবত--১১৯-২৬ ) 


পঙ্ঘরদেব ভান্তর কথা, সাধনার কথা বাঁলয়াছেন কিন্তু তান কোনে দার্শীনক 
মতযাদ প্রচার করেন নাই। ভান্তিধর্মের যে নিজন্ব ব্যাখ। তান ঠাহার ধর্ম-সাহিত্য ও 
উপদেশের মধ্য 'দিরা প্রচার করিয়া 'গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট অস্বীকার করার উপায় 


। 

“জীব ঈশ্বরাংশ বাঁলয়৷ জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ-_ইহা 'তানি স্বীকার করিতেন। 
কেননা, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একাধারে 'নীমত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই । তাই 
সবর্পতঃ জীব ও ঈশ্বর অভেদ ; কিন্তু জীবাংশে মায়া বঙমান এবং ঈশ্বর মারাতীত। এই 


৯ অসমীয়া ভাগবত ও শঙ্ফষরদেব, উদ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩,--ড$ বিমানাবহারী 
মজুমদার 


অঙ্করদেব ৩৫৬৩ 


নিমিত্ত ভেদজ্ঞানও বর্তমান । এ বিষয়ে 'তান ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার কারিতেন 
বলয়! শ্রীশঙ্করদেবের মতকে 'ভেদাভেদ' বাদও বলা যায়। ঈশ্বর ব পরব্র্ধ সম্বন্ধে 
প্'শঙ্করদেবের আদর্শ স্প$তর” গীতোন্ত 'পুরুষোত্তম' | ক্ষর ও অক্ষর উপাঁধদ্বয় হইতে 
তত্র নিত্য-শুদ্ধ-মুস্ত পুরুষোত্তমই অনস্ত নামরূপী ভাগবান্‌। নামধর্মের ইহাই এক 
বিশেষত্ব ১।” 


১৬১৬ শ্ত্রীষঠাব্দে শঞ্করদেব বরদোয়ার বাঙ্গুভিটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রাতবেশী 
কচরী-রাজ ও ঠাহার দূর্ধর্ষ প্রজারা বার বার এ অঞ্চলে হামলা করিতে থাকে । উপদ্ুষ 
ও অশাস্ত এড়ানোর জন্য শঞ্করদেব প্রথমে গংমৌ নামক স্থানে ঠাহার আবাস 
স্থানাস্তুরত করেন। তারপর স্থায়িভাবে প্রায় চোদ্দ বংসর বসবাস করিতে থাকেন 
ধুয়াহাটাতে । ব্রহ্মপু্ উপত্যকার মঙ্জুলি দ্বীপের এই স্থানটি যেমান শান্তিপূর্ণ ও মনোরম, 
তেমান শস্য-শ্যামল । এই স্থানে বাঁসয়া আপন উদার ভান্তধর্ন তিন জাতবর্ণ নাবশেষে 
সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। 

ভাগবত পুরাণ শঞ্করদেবের প্রচারিত বেফবধর্মের আকরগ্রন্থ । এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অসীম 
শ্রদ্ধাভরে তান বাঁলয়াছেন-_ 

“পুরাণ সূর্য মহা ভাগবত 
বেদান্তরো৷ ইতে৷ পরমতন্ত' 

এই পরমত্ত্বকে আঁধগত করিতে হইবে শরণাগাঁতি ও শ্রদ্ধা ভন্তর সহায়ে । বৈধব 
সাধকজনের কাছে শঞ্করদেব পরম প্রাপ্তর সহায়ক এই প্রদ্ধাভান্তর গুণ-কীঠন করিতে 
গয়। বাঁলয়াছেন :_ 

প্রভু মাধবের নাম নিয়ে যে ভজন করে 
ডুবে থাকে স্মরণ মনন ধ্যানে, 
একবারে [নটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন । 
প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভন্ত, 
দেহাত্মক বৃদ্ধি হয়ে যায় বিলুপ্ত, 
হদয়ে ঠার-স্ফুরিত হয়ে ওঠে 
প্রেমাস্পন কৃষের মাধুর্য মুর্তি । 
য়ী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীবনে, 
ক্ষুধার্ত অভাগার কাছে 
এক-এক মুষ্টি আব, ছয়ে উঠে পরমান। 
প্রাত গ্রাসে আনে জীবন রস আর পুষ্চি 
হে রাজন, প্রেম-ভান্তর পেলে শুধু একটি কণা, 
জীবনের পরম ক্ষুধার ছয় [চরনিবৃস্ত। 
(নাম নব সিদ্ধ সম্বাদ ) 
শঙ্করদেবের অসমীয়। ভাগবত পুরাণ অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়। উঠে। কাহিনীর 
বিন্যাস, তত্তের ব্যাখ্যান, কাবত্ব ও পদ্‌-মাধুর্ষের লালিত্যে ইহ! জাতিবর্ণ নাব'শেষে 


৩৬৪ ভারতের সাধক 


সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়য়া নেয় ॥। বু প্রাতভাধর অসমীয়া পাঁওত ও ছা ভাগবত 
পুরাণে বুৎপন্ন হইয়। উঠেন। 

শঙ্করের জীবনীকার ভূষণ ছিজ এ সম্পর্কে একটি সমকালীন ঘটনার উল্লেখ 
ফাঁরয়ান্ধেন। কষ্ঠভূষণ নামে এক অদমীয়া ব্রাহ্মণ শান্ত্র গধায়নের জন্য 1কছাদনের জন্য 
বার/ণসীতে গিয়ছেন। আশ্রয় নিয়াছেন তান ব্রহ্মানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদাস্তীর 
চত্প।ঠীতে। একাদন শান্ত্রতত্বের আলোচন। প্রসঙ্গে ্হ্গানন্দঙ্জী শ্রীমদূভাগবতের 
করে প্লোকের উদাহরণ টাশিয়। আনলেন । কিন্তু লক্ষা করিলেন, ছাদের অনেকেই 
ভাগবতের এই গ্লোকাটর মর্মাথ বুঝতে পারিতেছে না, চুপ কারয়া তাহার। বাঁসয়। আছে। 
এমন সবয়ে অসমার। ব্রাহ্মণ, কণ্ঠভূষণ, উঠিয়। দীড়ান, গ্লেক কয়র প্রাঞ্জল ব্যাথ্য। তিনি 
প্রদান করেন। 

্রহ্ধানন্দজী প্রসন্ন বষ্ঠে কহিলেন, “বৎস, ভাগবত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছো 
তা গ্র“্ংসনীয় । বলঠে। কোথায় তুমি এসব শিখলে ?% 

কণ্ঠভূষণ সাঁবনয়ে উত্তর গ্লেন, প্প্রভূ, খৈফব আচার্য শগ্করদেবের রচিত অসমীয়া 
ভাগবত আমর। পাঠ করতে অভ্যস্ত । তাই এই শ্লোক কয়টির তত্ব আমার অগ্জান। নয় ।” 


ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণশাস্ত্র হইতে তত্ব আখ্যান ও উপকথা নিয়। শঙ্করদেব 
অসমীয়৷ ভন্তদের জন্য ছোট বড় বুুতর কাবা রচনা করিয়া গিয্লাছেন। আসামের ভন্ত 
€বফবদের কাছে এগুলি পর সম্পদরূপে গণ্য। 
শঙ্করদেবের কাঁর্তন ঠাহার ভাগ্ত সাক্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, তেমন পরিচয় 
দেয় অসামান কাব্য প্রাতভার। এই সুলালত কাঁতনে প্রেমভান্তি লীলার নান অনুভাত 
--মিলন বিরহ, আনন্দ দুঃখ, রোষ ও ক্ষম প্রভৃতির অপরুপ মিশ্রণ ঘটয়াছে। পুধু 
তাহাই নয়, শঙ্করদেবের কাঁতন সকল বরসের শ্রোতাদের আনন্দ দেয়, উদ্বৃন্ধ করে। 
শিণুর। কানে ন্ণিত রসাল কাহিনী ও উপকথায় আকৃষ্ট হয়, যুবজনের মুগ্ধ হা 
কাবত্বের মধুর রদে, আর প্রবাণের। তপ্ত লাভ করেন অস্তানীহত তত্বের খ্যাখ্যানে। 
একটি মনোরম কাব'কাহনীর বর্ণনায় বৈষ:য়ক সম্পদের তুচ্ছত৷ ও আনন্দের প্রত 
তত্ব সম্পর্কে শঙকরদেব বাঁলতেছেন-__ 
1তন লোকে রয়েছে কত বন সম্পদ, 
রয়েছে দিব্য রৃপলাবণাবতী কত নারী_ 
রাঙ্গ অট্রালক। অর রাজকোষের রয়, 
1কস্তু এত কিছু প্রা্টির পরেও কি 
নিধন হয় শুধু একট মানুষের ক্ষুধা ? 
পায় আর পৃথুর মত রাজার ধনতৃষ। 
হয় ক কখনে৷ বিধ্রিত ? 
সপ্তদ্বীপ পদানত করেছেন অবলীলায়, 
[কল্তু বামনা জয়ে তারা হয়েছেন ব্র্থ। 
ইষ্সিয়কে যে করে বশীভূত 
হৃদয়ে যার নেই তৃষা! আর আতি', 
1দবয আনন্দের সেই যে শুধু আধকারী ৷ 


শঙ্করদেব 6৫৫ 


লোভ আর আসান্ত যাঁদ না হয় সংযত 
[তিন ভূবনের সম্পদেও আসবেনা তে সম্তুষ্ঠ। 
(বালী ুলন--শগুকরদেব ) 
অদমীযা সাহিতোর অনাতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঙ্করদেবের বরগীত বা ভঙ্জন-সংগীত। এই 
বরগীতগুলিতে ছড়ানে। রাঁহয়াছে আত্মিক অনুভাত পরমার্থ তত্ত ও ভন্তহদয়ের অতি । 
প্রথঘ জীবনের একটি বরগীত-এ শওঙ্গরদেবের মর্মস্পশী চিন্ত আমরা পাই। এই 
ভজনগীতাট তিনি রচনা করেন হিমালয়ের বদরিকা শ্রুবে বসিয়।। তান গাহিয়াছেন-_- 
মন মোর আশ্রয় নাও শ্রীহাগ-চতণে, 
দেখছে। না কি-_অস্ত আসছে এগিয়ে ? 
আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষণ 
জীবনদীপ আঁচরে হবে নিধণ, 
কাল-ভুজঙ্গ এগিয়ে আসে এ প্রাঙীদন, 
_ মৃত্যু নিয়ে আসে সববিনাহ্টি। 
এই ভঙ্গুর দেহের পতন যে সুনিশ্চিত 
তাই মন মোর ভেদ করে মায়ান্জাল, 
শরণ নাও শ্রীরাঘ্চকণে 
হে দুর্ভাগা মন. তুমি যে অন্ধ, 
1বষয় ধাঁধায় মরছে। তুম ঘুরে ঘুরে। 
জেগে *ঠে৷ তামাঁসক সু থেকে, 
জেগে ওঠো, ভজ্জ এবার শ্রীগোবিশ্দ। 
হে মন, শঞ্ঞর বলছে দৃঢ়স্বরে, 
রা চরণ বিনা নাই কে। তোমার গাত। 
আর একটি বরগীত-এ প্রমপ্রভুর কাছে ভভ্ত শঙ্করদেব জানাইতেছেন ঠাহার হৃদয়ের 
আকুঁত, মাগিতেছেন পরমাশ্রয় : 
হে গুভূ নারায়ণ, 
চরণে তোথার এই প্রার্থনা আজ মোর, 
[বিষয়-বলাস-পাশ থেকে দাও মুন্তি। 
নাসিঙ্তা মোর সুগঞ্ধের জন্য লুন্ধ, 
শ্রবণ মাগে সুমধুর নারী কণ্ঠ, 
নয়নদ্বয় হয়েছে অধীর 
দেহের রূপ আর স্পশগৃখের লাগি, 
তবে কি করে করবে তোমা? ভঙ্জন ? 
কাম, কোধ, মোহ, আভমান-_- 
এই সব মহাশনু করেছে আমায় যেক্টন। 
শঞ্ষর কহে আকুল স্বরে 
হে প্রভু, হে আমার গোপাল, 
তোমার এই দীন দাসকে 
কে বাচাবে ওই শচুদলেয় হাত থেকে ? 
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অংকিয় নাট এবং ভাওনা আসামের ধর্ম সংস্কাতিময় জীবনে শঙ্করদেবের আর দুইটি 
বড় অবদান। সংগীতমব নাট) আভিনয়, ধর্মীয় কাঁহনীর বৃপায়ণ ও সংগীতের ব্যঞজনায় 
এই আঁভনয় জনচিন্ত জয় করিয়াছে এবং শত শত বংসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে 
প্রবাহত করিয়াছে ভান্তরসের প্রন্রবণ। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও আঁশাক্ষত সকল 
মহলে, দূর-দৃূরাস্তের জনপদে ও শহরে, এই অংাকয় নাট আর ভাওনা কৃফভান্ত, কৃষপ্রেম 
ও কৃফকাহনীর অমৃত স্পর্শ বুলাইয়৷ দিয়াছে” _শঞ্করদেবের বৈষবধর্মকে করিয়াছে 
সর্বজনবোধ্য, সবজনাপ্রয় । 

শরঙ্করদেবের প্রধান ভন্ত মাধবদেৰের ভাষায় বাঁলতে গেলে বাঁলতে হয়, “ইতিপ্বে 
প্রেমের তটিনী প্রবাহিত হুতে শুধু স্থগের সীমানার ভেতর দিয়ে, প্রভু শঙ্করদেব আপন 
শান্তবলে ভেঙে দিলেন সেই তাঁটনীর তউভূমি, তাইতে। অর আময় ধারা আজ মের 
দিকে দিকে হচ্ছে বিস্তারিত” 


ধুয়াহাটাতে শঙ্করদেব তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে শান্ত পাও মাধব- 
দেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, অসর্মীয়।৷ বৈষব আন্দোলনের হীতহাসে উভষের এই সাক্ষাং 
আ্মরণীয় হইয়া আছে। 

লাঁথমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে মাধবদেবের বাস। তরুণ বয়সেই শান্তশানরে 
[তিনি সুপিত হইয়। উঠেন, তাগ্তক আচার্যদের আশ্রয়ে থাঁকয়। ক্রিয়া শনুষ্ঠানেও অর্জন 
করেন দক্ষতা] । 

মাধবদেবের জননী এক সময়ে খুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন, চিকিৎসা নানা রূপই 
কর হয়, কিন্তু রোগনীর অবস্থার কোনে উন্নীত দেখ যায় না। মাধবদেব অনানেমপায় 
হইয়া ইঞ্ঈদেবণর শরণাপন্ন হন। মানৎ করেন, জননী সুস্থ হইয়। উঠলেন, দেবী বিগ্রহের 
প্রীতর্থে একটি ছাগাশশু বালরূপে প্রদান করিবেন। 

জননী 1কছুক্ষণের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। এবার প্রাতখুত বাঁলদান সম্পন্ 
করিতে হইবে । মাধবদেবের ভগ্মীপাতির নাম গয়াপাঁন, তান শঙ্করদেবের একজন 
বিশিষ্ট শিষ্য । পারিবারিক অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগীপতির উপর নির্ভর 
করিতেন। ঠাহাকে কাহলেন, “ভাই, তুমি খোঁজখবর ক'রে বলদানের উপযোগা 
নিখুত একটি ছাগশিশু আমায় এনে দাও। দেবীর কাছে যে মানং করেছি তাড়াতাড়ি 
ত৷ আমায় রক্ষা করতে হবে ।” 

গয়াপাঁন গ্লেষের সুরে মন্তব্য করেন, "তুমি দেখা মহাশান্ত জগহ্ছননীকে 
ছাগশিশুর কচি মুড খাইয়েই সন্তুষ্ট করতে চাও। পাওত ব্যান্তি হয়ে, এসব কি করছো, 
বলতে ?" 

মাধবদেব তে! মহ! নুদ্ধ! কহিলেন, শান্তধর্ম আমাদের সনাতন ধর্ম। এর মর্ম তুমি 
বুঝবে ক? তোমার গুরু শঙ্করদেবই যে তোমার মাথাট গুলিয়ে 'দিয়েছে। দ্যাখো, 
আমাদের দেবী যেমন জাগ্রত, ভান্িক ভ্রিয়ানুষ্ঠানও তেমন সদ্য ফলপ্রদ। তোমাদের 
বৈফবেরা ধত লাফালাফি করুক আর বত নেচে গেয়ে বেড়াক, দেবতার আসন তাতে 
টলে ন1% 

গয়াপানি রৃষ্ট হইয়া কহিলেন, “তোমার জন্য সাই দুঃখ হয়। ধর্মের প্রাণবন্ত 
ণক অ জানলে ন। ভগবান্‌ জীবের গ্রেম চান-_ন। ছাগলের রন্ত চান, তা বুঝতে চাইলে 
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না। অনেকবার তো বলেছি চলো আমাদের গুরু শঙ্করদেবের কাছে, ধর্মের প্রকৃত ওত 
[ক তা জানতে পারবে ।” 
অনেক দিনই মাধবদেব ভগ্নীপাঁতর মুখে একথা শুঁনয়াছেন। আজ তাহার জেদ 
চাপিয়। গেল। কহিলেন, “বেশ, চলো তোমার গুবুর কাছে । শান্তধর্ম বড় না বৈফব- 
ধর্ম বড় তার বিচার আজ হবে। শঙ্করদেব সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে 
এসোহ। আজ আমি তাকে যাচাই ক'রে দেখবে, অহ্বান করবে৷ তর্কাবিচারে 1” 
জতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে। আত্মপ্রুতয়ের সুরে মাধবদেব 
কহেন, “আচার্য, আপনায় খ্যাতি প্রাতপান্তর কথা আমি শুনেছি। নৃতন ভাঁঙধর্ম 
আপাঁন আসামে প্রচার করেছেন এবং জাতিভেদ ও আধকারীভেদ না মেনে 'নার্বচারে 
দিয়ে চলেছেন নামমন্ত্র। [কিস্তু এতো শাক্্রসম্মত নয়। ব্রান্দণ শূদ্রু ও পার্বত্য জাতি 
সবাইকে এক ক'রে গিলে তো৷ এই সুপ্রাচীন হিন্দ্রধর্মকে বাচ'নো যাতে না। সার। 
দেশ তাঁলয়ে যাবে রসাতলে। আপাঁন আমার সঙ্গে বিচারসভায় বসুন । যাঁদ আমি 
পরাস্ত হই, শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো । আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ 
অণ্চল তাগ করতে হবে ।” 
স্ধর্ম রগাতলে যাচ্ছে, আর মানুষের মনুষ্যত্ব নিম্পোষত হচ্ছে বলেই তো। আমার এই 
উদার সবজনীন ভাস্তধর্মের প্রচার আমি প্রাণপণ প্রয়াসে করছি।” সহাস্যে উত্তর দেন 
শঙ্করদেব। 
“্যাই হোক, ম্ঘানীয় বিদ্বানুমওলীকে ডাকুন। তাদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হোক 
আমাদের আজকের তর্ক যুদ্ধ। দেখ যাক, কার মতবাদ জয়ী হয়।” 
শঙ্করদেব এই ছন্দের আহ্বান মানিয়া নিলেন। পরের দিন সমাগত শান্রাবদূ ও 
সুধীঞ্জনের সম্মুখে শুরু হইল তত্ব বিচার । 
শঙ্কবদেব সর্ব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন । তাছাড়া, নূতন ভান্তবাদ প্রচার করিতে 
গিরা আসামের শান্ত ও তাস্ত্রকদের প্রবল [বিরোধিতার সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে, 
এজন্য শ্ান্তশান্ত্র তান আঁভানবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়া নিয়াছেন। 
সবোপারি ভারতের ভান্ত-আন্দোলনগুলর নাহত তত্ত ঠাহার আঁধগ্গত। 
বিচারসভার প্রথমে তাঁন শান্ত পাঁওত মাধবদেবের যুস্ত-তর্কগুল তথ্য প্রমাণ 
সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর প্রাতিষ্ঠিত করলেন তাহার নব ভান্তবাদ। 
হন্দ্শাস়্ের প্রামাণ্য গ্রন্থাঁদ হইতে ভান্তবাদের সমর্থক অজজ্ত্র প্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে 
লাগলেন। 
সুগোৌর কান্ত, সমুন্নত বপু, পরম প্রখান্ত, ভন্তি-আন্দোলনের এই বধী'গ্নানূ নেতার 
ব্ন্তিত্ব ও বাচনভঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে তাহা কে জানে। বিচার বিতর্কে দক্ষ 
এবং আপন পাঁঞতে। চির-মাস্ছাবান্‌ মাধবদেব সব কিছুর থেই হারাইয়। ফেলিলেন। 
এই সময়ে শঞ্করদেব দিব) আবেশে উদ্দীপত হইয়া আবৃত্ত কারলেন, ভাগবতের 
সেই সহান্‌ ভান্ত-রসাত্মক গ্লোকাট, যাহার মর্মকথা :-- 
তরুর মূলে [সিগ্চন ক'রো র্িদ্ধ সলিল, 
তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশন্ত 
তরুর বত শাখা আর পল্ন পল্পব। 
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জঠরে প্রদান কর ভোজ বনু__ 
সারা শরীর ও হীল্জ্রর় তোর হবে প্রাণবন্ত | 
তেমনি প্রভু তচুতের চরণে ঢালে। ভক্তিরস, 
সব দেবদেখী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ণ। 
আবেগকম্পিত স্বরে, করঙ্জোড়ে মাধবদেব কহিলেন, “আচার্য, আপনার মাহাত্মঃ 
আপনার ভন্তিধর্মের মাহাত্ম্য তাঁমি উপলান্ধ করতে পেরেছি । সেই সঙ্গে আভভূত 
হয়েছি আপনার সাধনোজ্বল তত্ব ব্যাথ্যানে ! আজ থেকে আপনার চরণে আম শরণ 
নিলাম। এখন থেকে সারা আসাম রাজ্যে ভন্তিবাদ প্রচার করা৷ হবে আমার জীবনের 
প্রধান তত | 
প্রেমভরে শঙ্করদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন প্রাতভাধর 
পাওতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন তাহার 'একশরণ' মণ্ডলীতে। 
শঞ্করদ্বের সাহত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় একটি 
সন্ত্রস্ত কায়স্থ কন্যার সঙ্গে । গুরুর আশ্রয় লাভের পর মাধবদেব সংকল্প গ্রহণ করিলেন, 
গ্াহন্থ্য আশ্রমে তান আর প্রবেশ করিবেন না, বৈফবীর সাধনায় এ জীবন উৎসরগ 
করিবেন, একান্তভাবে গুরুর ভান্ত-আন্দোলনে করিবেন আত্মনিয়োগ । 
নবীন শিষ্য মাধবর্দেবকে গাহস্থ্য তাশ্রম গ্রহণ করানোর জন) শঙ্করদেব ইচ্ছুক 
ছিলেন। কিন্তু মাধবদেবকে রার্জী ঝরানে। যায় নাই। ত্যাগ-তাতিক্ষাময় বৈরাগীর 
জীবনই তিনি নিজের জন্য চির তরে বাছিয়। নেন। 
উত্তরকালে বহু বৈফব সাধক মাধবদ্বের এই বৈরাগ।পৃ, ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ 
করেন। এই বৈরগী সাধকেরা সসমূহের পারচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 
ফেওয়ালিয়। (চিরকুমার ) বৈষব সাধকরূপে ইহার। পরিচিত হইয়। উঠেন। 
মাধবদেষের আগমনে শঙ্করদেবের বৈফবধর্জ অনেক বেশী শান্তশালী হয় এবং 
মাধব গণ্য হন ঠাহার প্রধান শিষ্ার্পে। উত্তরকালে অসমীয়া বৈষবদের এক প্রখ্যাত 
নেতা বালয়। মাধবদেব কাতত হইয়া উঠেন। শঙ্করদেবের 'তিরোধানের পরেও 
মাধবদেব তাহার অথমান্য সংগঠন শাঞ্ত 'নিয়। বৈষফবধর্মের উজ্জীবন সাধন করেন, নিজস্ক 
সাধন পদ্ধাত ও ব্যাখা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ভান্ত আন্দোলনের ভ্লোতকে আরও 
বেগবতী করিয়৷ তোলেন। 


অতঃপর আর একটি বিচার-সংঘর্ষেও শরঙ্করদেবকে লিপ্ত হইতে হয়। অহোমরাজ 
চুহুমুঙ্-এর সভায় হঠাৎ একদিন শঞ্ষরদেবের ডাক পাঁড়ল। সদলবলে সেখানে 'তাঁন 
উপস্থিত হইলেন। 

রাজ। কহিলেন, পশঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাম করছেন ভালো কথা । 
কস্তু আপনি নাক নৃহন বৈফবধর্ম প্রচারের আঁছলায় নান! অনাচার ক'রে চলেছেন। 
হন্দ্ু ধর্মীবরোধী ও বেদ-ীবরোধী পাপকার্ষধে আপাঁন লিপ্ত আছেন। রাজপভার 
পাঁগতেরা আর তাগ্রক মোহাস্তের এই আঁভযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে ।” 

শঙ্করদেব প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, “মহারাজ, আম হিন্দুধর্মের ক্ষতিসাধন করছি, 
এ আভযোগের কোনে ভিত্তি নেই। বরং হিন্দুধর্মকে বাঁচানোর জনা, লক্ষ লক্ষ 
মানুষের অন্তরে ধর্মের দীপ ভ্রালানোর জনাই আম উৎসর্গ করেছি আমার জীবন 


গঞ্করদের , ৩৫৬ 


“বেশ তো তা হঙ্গে আপনি সভায় উপচ্ছিত আঁভযোস্তাদের সঙ্গে বিচান্ব বসূন। 
শাস্ত্রীয় যৃন্তি তথ্য 'দিয়ে আপনার নূতন ভল্তিধর্মের যৌন্তক কথা ও কল্যাণকারিতা 
প্রমাণ করুন। 

অহোমরাজ সনাতন পন্থী । ব্রাহ্মণ পাঁওতদের ছারা সব সময়ে পারবত থাকেন 
এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের প্পোষক্রূপে নিজেকে তিনি জাহির করিতে চান। 
তাছাড়। রাজসভার ত্রা্ধণ পাঁগতেরা এসময়ে কেবাল্ল ঠাহাকে উদ্কান দিতেছেন 
শঙ্করদেবের বিরৃদ্ধে, কারণ শঙ্কএদেবের বৈফবধর্ ত্রান্ষণ পুবোহতের প্রাধান্য মানয়। 
চলে না। শৃদ্র ও অন্তজদের দের সবপ্রকার সামাঁঙ্গক আধকার। 

শঙ্করদেব বুঝিলেন, রাজার রক্ষণশীল প্িতেরা তাহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে 
না। তবুও ইফটনাম স্মরণ করিয়া তান আপন ধর্মে তত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া 
দাড়াইলেন। সাড়ম্বরে শুরু হইল ধর্মাবচার সভা। 

সব দর্শন ও সব ধর্মের তত সম্পর্কে শগ্করপ্দব দর্ঘঙ্গান আলোচনা করিয়া 
আসিতেছেন। দারা ভারতের পাঁওত এবং সাধকদের দুঁষ্টিভাঙ্গ ঠ'হার অজ্জানা নয় । 
তাছাড়।, নিজের বৈষবধমের প্রগারন্ে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট 
ফর্মরূপে, সার আসামের জনজীবনে আঁত্মক উদ্জীবন আনয়ন করতেও তান 
দুসংকল্প। সাধনার উৎকৃষ্ট পাণিত্য ও ব্যস্তিত্বের দিক 'দিয়। শঞ্চরদেব অনন্যসাধারণ । 
তাই ঠাহার সাহত কৃপমওক ও রক্ষণশীল পওতেরা আঁটয়। উঠিতে পারিবেন কেন ? 
তপ্পকাল মধোই শক্ষরদেব তাহার প্রীতপক্ষকে সোদন পরাস্ত কারলেন। 

শঙ্করদেব গৃহে 'ফিরিয়৷ আসলেন বটে, কিন্তু কুচ? ্রাঙ্ণদের বড়যনত্র-জাল ছি 
হইল না। অংহামরাজও তাহার উপর প্বধৎ রহিলেন [বাঁছষ্ট। 

ইহার কিছুদিন পরে শঞ্করদেবের জীবনে একটি অথাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া যার । 
অহোমরাজ তখন ধূয়াহ।ট। অণুলে হাতি ধরার জন] নির্দেশ 'দয়াছেন। এই পির্দেশ 
অনুযায়ী হাতি খেগ বা অবরোধ-বে্টনী নির্মাণের জন্য সরকারী কর্মচারীদের সাহত 
গ্রামের লোকদের সহযোগিত৷ করতে হয়। গ্রামবাদীর 1ভন্ন ভিন্ন দলে বিভন্ত হয় এবং 
নাদ' ম্থানসমূহে বড় বড় কাষ্ঠখও্ 'দিযা খেদার অংশবশেষ গাঁড়য়। তোলে। হা।তর 
দল যখন উগ্রমর্তি হইয়৷ খেদার বেষ্টনী ভেদ কাঁরতে চায়, তখন প্রঠ্ক গ্রামীণ দলকে 
তাহার প্রতিরোধ কারতে হয়। যাহাদের দোষে হাতি পলায়ন করে রাজসরকার 
তাহাদের কঠোর শান্ত বিধান ক'রয়া থাকেন। 

সেবারকার খেদা আঁভযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সংঙ্গ আপিয়াছেন। দুর্ভাগা- 
ক্রমে ঠাহার লোকজনদের জন্য নাঁদ'্ট স্থানটি দিয়াই বুনো হাত্র দল কঠোর বেষ্টনী 
ভাঙিয়া ফেলে এবং পলাইয়। যায় । শঙ্করদেবের বিরোধী দুহটচক্ত এবার সাকয় হইয়া 
উঠে এবং চরম দণ্ড বিধানের জন্য রাজাকে প্ররোচিত করিতে থকে । 

এহোমরাশ্ এবং ঠাহার কর্মচারী ও পুরোহিতরা এ যাব নানা উপদ্ববই শহঙ্করদেব 
ও ঠাহার অনুগ।ী বৈফবদের ৯পর কারিয়াছেন। শঙ্করদেব তাহাতে জুক্ষেপ করেন না। 
1ক্তু এবারকার পারাশ্থাঠ তাহাকে চণর করিয়া তুলিল। তিনি বুঝলেন, রাঙ্জার 
এই বিরোধতার মুখে তাহার বৈষাবধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব নয়। বরং রাজার 
ভাত্যাচারের ফলে ঠাহার এই নৃতন গড়ির। উঠ' ভান্তি আন্দোলন হইবে সমূলে বিনষ্ট । 

ভক্তদের সাহত পরামর্শ কারয়। তিনি স্থির করিলেন আবলছে সদলবলে ঠাহার। 


৩৬০ ভারতজো সাধক 


এই চ্ছান ত্যাগ কাঁরবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ জেলায়। এঁ অণ্টল তখন কোচরাজ 
নরনারার়ণ ও ঠাহার ভ্রাত। চিলা রায়ের শামনাধীন। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা সেখানে 
উন্নততর, এখানকার মতে৷ দুষ্ট পুরোহিত চক্ সেখানে তওট। সাক্রয় নর । * 

একদল অনুগামীসহ শঙুকরদেব গোপনে ধুয়াহাটা ত্গ্র করিলেন। কিন্তু বিপদে 
পাঁড়লেন ঠাহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং জামাত শ্রীমান হরি । উভয়ে রাজরক্ষাদের 
হাতে বন্দী হইলেন। মাধবদেব সন্বসী বাঁলয়া অহোমরাজ তাহাকে সু্ত দলেন। কত 
হরিকে দেওয়। হইল মৃত্যুদ্ড। এই ঘটনার বৈষবদের মধ্যে তাসের সপ্টার হয় এবং 
অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান। 

কামর্প জেলায় বরপেটার নিকটে পটবৌস গ্রামে শঙ্করদেব এবার ঠাহার নৃতন 
নিবাস গ্থাপন করেন। ভক্ত বৈফবদের জন্য একটি সন্ত্র এবং নামঘরও এখানে প্রাতিষ্ঠত 
হয়। এখন হইতে এই চ্ছানটি হয় শওকরদেবের প্রধান সাধনপাঁঠ ও প্রচারকেন্দ্র। 

1কছুদিনের মধোই মহাপুরুষ শঞ্করদেবের খ্যাত কামরূপের সর্ব বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে। 
একের পর এক আয় উপাচ্ছিত হন ঠাহার 'চাহন্ত অনুগামী সাধকগণ। দামোদরদেব, 
হরিদেব এবং অনস্ত কগুলী ই'হাদের এন/তম । এই তিনজন ভন্ত এাধকই জ্াঁততে 
ব্রাহ্মণ । শঙ্করদেবের সাধন এশ্বর্য, ব্যান্তত্ব ও উদার ধর্ম ইহাদের উদ্বৃদ্ধ করে বৈফব 
মতবাদ হহণে। উত্তরকালে ই'হারা অসমীয়া বৈফব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তভ রূপে 
পাঁরচিত হইয়া উঠেন। 

বরপেটা অগুলে থাকাকালে প্রবীণ আচার্য শঞ্করদেব আর একবার ভারতেন তীর্থ- 
সমূহ দর্শনে বাঁহর্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন শতাধিক শিষ্য। এই সময়কার ভ্রমণ- 
কালে শঙ্ফরদেব পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন ।৯ ভারতের অন্যান্য 
তীর্থ ও সাধনপাঁঠে গিয়াও সমকালীন বহু 1সদ্ধ সাধক ও মহাত্বাদের সাঁহত তিনি মিলিত 
হুন। ইহার ফলে, একদিক 'দিয়া অসমীয়৷ বৈফবধর্ম যেমন নব প্রেরণায় উদ্বৃন্ধ হয়, 
তেমান৷ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভান্ত আন্দোলনের সাঁহত, মানসলোকের সাঁহত, 
আসামের নবীন বৈফবধর্মের যোগসূত্র রচিত হয়, নৃতন এঁক্যবন্ধন গড়িয়া উঠে। 


আসামে ফিরিয়া আসার পর শঞ্ষরদেব তাহার ভান্ত-আন্দোলনে সপ্টারত করেন 
নূতন উৎসাহ নূতন প্রেরণা । সর্ব জাতি ও বর্ণের মধ্যে তাহার প্রচারিত তত জনাপ্রয 
হইয়। উঠতে থাকে । নূতন বৈফবধর্মের এই জনপ্রিয়তা ও এই প্রসার কামর্‌পের শান্ত 
আচার্য ও পুরোছতদের চগল করিয়া তোলে । কোচরাজ নরনারায়ণের কাছে সবাই 
মিলিয়। উপাস্থিত হন। 

করজোড়ে তাহারা কহেন, “মহারাজ, আপাঁন এদেশের আঁধপাতি, ধর্ম ও সমাজ 
রক্ষক। কিন্তু আপনি বর্তমান থাকতে এসব 'কি হচ্ছে, বলুন তো। দেশ উচ্ছেষে 
যাচ্ছে, ধর্ম যাচ্ছে রসাতলে ।৮ 

ক ব্যাপার, আপনারা সব থুলে বলুন” 


১ শঙ্করদেবের জীবননীকারদের মতে, শ্রীচৈতনোর সাঁহত তাহার এই সাক্ষাৎ ঘটে 
স্বষ্পকালের জনা, এ সময়ে আলাপ-আলোচনা বা মতাঁবরোধের কোন সুযোগ তিনি 
পান নাই। 


শঞ্করদেব ৩৬১ 


“মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার সীমা ছাড়িষে বাচ্ছে। কারস্থ হয়েও সে আচার্য 
হয়ে বসেছে । জাতিবর্ণের পার্থক্য সে মানে না. প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। 
গ্নেচ্ছের মতো। তাব আচার-আচরণ । উদার বৈফবধর্ম প্রবর্তন করার আল্লায় বেদ- 
বহির্ভত এক নৃতন ধর্ম সে প্রচার করছে। নিম্নবর্ণের মানুষ, অর্ধসভ্য পাহাড়ী, এরা 
সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে! এর প্রাতাবধান আপন কে করতেই হবে 

নরনাবায়ণ ধর্মপরায়ণ, িবেচক ও শ্থিরধাদ্ধ। কাঁহলেন, «বেশ, আম শক্ষর- 
দেবকে ব্রাজসভায় ডেকে আনাছ। 'কন্তু তার বস্তব্যও আম শুনবো । আপনারা 
সভায় উপস্থিত থেকে যুন্তপ্রমাণ সহযে'গে তার মতবাদ করবেন খণ্ডন ।” 

শঙ্করদেব তাহার ভন্ত শিষ্যদের নিয় রাজ। নরনারায়ণের সভায় উপনীত হন। শান্ত 
আচার্ষেরও সবাই সদলবলে উপাঁচ্থিত। 

আভযোগের উত্তর দিতে গিষ। শঞ্করদেব দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিলেন, “মহারাজ, আমার 
বৈফবধর্ম প্রচার করে [বিষণ বা তাহার অবতার শ্রী$ফের উপাসনা । বেদে 'বিষু উপাসনার 
কথা রয়েছে। স্মাত ও পুরাণে আছে কৃষেব মাহাত্ম্য । তাছাড়া বিশেষ ক'রে ভাগবত 
পুরাণের ভীত্ততে আমার বৈফবীয় ধর্ম প্রাতাষ্ঠত। শুধু তাই নয়, শুদ্ধাভান্ত, কৃষদাস্য 
আর সদাচার হচ্ছে এই বৈফবধর্মের মূল কথা । একে বেদ বাহভূত বলা হচ্ছে সত্যের 
অপলাপ।”* 

শান্ত জাচার্যদের মধোও প্রাতভাধর পাঁগুতের। রহিয়াছেন। তত্্রশান্র ও তত্র সাধনার 
তত্ব তাহারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হন। 

শঙ্করদেব তখন এশ প্রেরণায় উদ্বদদ্ধ। শান্রীর ঘুন্তি প্রাণ অনন্তর ধারায় নিত 
হইতেছে তাহার কণ্ঠ হইতে, তান্তপ্রেমের 'দিব্য ভাবময়তায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাহার 
বদনমণ্ডল। শ্প্তাসদ্ধ মহাপুরুষের দিকে সভাজনেরা বিস্ময় বিমূঢ় হইন্া নির্নিমেষে 
তাকাইয়া আছে। 

শন্ত পাঁওতের! এবার নিস্তেজ হইয়া পড়েন। নিঃশব্দে নত শিরে গ্রহণ করেন 
নিজ নিজ আসন। 

রাজা নরনারায়ণ উপলান্ধ করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্য মহাপুরুষ এবং 
ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্মন্রত উদ্যাপন করিতে তান আঁবভূতি হইয়াছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, “আচার্য, আপান কুপ। ক'রে আসন পারগ্রহ করুন। আমর! বুঝতে পেরোছ, 
আপনার নব বৈফবধর্ম তার প্রাণশন্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎস থেকে । আপনার 
এই ধর্ম আসামের জনজীবনকে পারশুদ্ধ করুক । নৃতনতর ধর্মীয় উজ্জীবন এদেশে দেখা 
দিকৃু-_-তা ই আমি কাম্য বলে মনে করি ।” 

রাজা নরনারায়ণ ও ঠাহার ভ্রাত। সেনাপাঁতি চিল! রায় শঙ্ষরদেবের প্রতি অতাস্ত 
আকৃষ্ট হইয়৷ পড়েন। উভয়ে ঠাহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও প্রার্থনা করেন। কিন্তু 
শঙ্করদেব তাহাতে রাজী হন নাই। রাজাকে বুঝাইয়া বলেন, “মহারাজ, আপনার ধূতি 
হচ্ছে রাজীসকতা । 'দিন্চর্ষ। অন্যর্প। যে ধীর আচাব-অনুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই 
আপানি আপাতত অনুসরণ করুন। আমার প্রচারিত ধর্মে নিবাস্ত মার্থই বড় কথা, সে 
মানাঁসকত। তাাগ তাতিক্ষা আর নীতানষ্ঠ আম আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। তবে, 
একথা জানবেন, আপনার ও আপনার ভ্রাতার আত্মিক জীবনের যে কোনো সমস্যার 
আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবো ।” 


৩৬২ ভারতের সাধক 


শঙ্ষরদেব বরপেটায় ফিরিয়৷ আদলেন। পূর্ববং রত রহিলেন ভন্তি-উপাসনা ও 
নাম ধর্মের প্রচারে। 

রাজ। নরনারায়ণ ও চিলা রায় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে অতান্ত গভরভাবে শ্রদ্ধা 
করতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্য রাজধানী কোচবিহারে তাহাকে সাদরে 
আহ্বান করিতেন। 

ভাণ্তমান্‌ চিল রায় কোচবিহার নগ:রর অনাত্দূরে ভোলাডাঙার শঙ্করদেবের জন্য 
একটি সপ্ত নর্মাণ কারয় দেন। ঠাহার আশা ছিল, এই সকে উপলক্ষ কিয়। কোচ 
রাজপরিবারের সাহত শঙ্করদেবের যোগাযোগ আরো নিবিড় হইয়। উঠিবে, মহাপুরুষের 
সাম্বেধ। ও কৃুপ।লাভে তাহার! ধন্য হইবেন-এ আশ! তাহার অনেকাংশে সফল 
হইরাছিল। 

শাঙ্করদেবের ভান্তী আন্দোলনের পুণাধারা ক্মে বিস্তারিত ছয় সারা অ'সামের 
দিগ-বাদকে। মাধবদেব, দামোদরদের প্রভৃতি ত হার প্রধান শিষ্যের একদিকে যেমন 
ছিলেন ভীন্তাসদ্ধ, অপরদকে তেমন ছিলে" সংগঠন-নিপুণ ও প্রগরকুশল। আসামের 
জনজীবনে ইহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রাতাষ্ঠঠ। দেশের সর্বঘ্র সন্ত আর নাম-ঘরের প্রভাব 
বাঁদ্ধ পাইতেছে। শঞ্ষরদেবের অসমীয়। ভাগবত হইয়াছে সংম্্র সহমত মানুষের নিতাপাঠ) 
মহাপাবণ গ্রন্থ। অগণিত ভন্ত নরনারী তাহার বন, বরগীত, অধাকিয্-নাট আর 
ভাওয়ানা'র রসমাধূর্যে হইতেছে আঁভসিণ্চিত। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মানুষই শুধু নয়. 
অশ্ু/জ শৃদ্র ও অর্ধসভ্য পাবত্য নরনারীও শক্করদেরের প্রসাদে মন্ত হইয়াছে কৃফনাম রসে। 
মামধর্মের জয়গানে আজ তাহারা মুখর হইয়। উঠিয়াছে। 

এশ্বরীয় ব্রত উদযাপনের পাল৷ এবার সমাপ্তির পথে । শস্করদেব কছুঁদিনের জন! 
ভোলাভাষ্জার সন্ত্রে বাস করিতেছেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে ১৫৬৯ শ্রীষ্টন্দে এক চাহি 
দিনে চিরাবিদায়ের লগ্রটি সমাগত হয়। বহু ভন্ত ও দর্শনাাঁদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম 
শিষ্য, চির-্রদ্ধচারী মহাবৈফব মাধবদেবকে সোদন প্রদান করেন তাঁহার বৈফবগোী 
নেতৃত্বের আসন১। তারপর কৃষফরসে রসায়িত |সন্ধ মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ করিয়। প্রবিষ্ট 
হন নত)ধামে। 


১ শঞ্করদেবের পুণ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈফব সাধক এবং সম্প্রদায়ের একজন 
প্রথম শ্রেণীর নেত, তাই মণ্ডলীর নেতার আসন অনেকে তাহাকেই দিতে উৎসুক ছিলেন ) 
কিন্তু শঞ্ফরদেব এ দার জগ্রাহ) করিরা। মনোনীত করেন তত্তপ্রে্ঠ মাধবদেবকে। 


গোস্বামী রঘুনাথ দাস 


নীলাগলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতনোর অন্যতম প্রধান পাঁরকর ও লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথ- 
গাস। ১দন/ময় বৈফবার ভজন আর ব্রজরসের নিগৃঢ় সাধনায় অপৃৰ সমাহার দেখা 
গিয়।ছিল তাহার জীবনে । মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষবের৷ যে 1ধরাট 
ভাঁওসম্রাজয গড়িয়া তোলেন, রঘুনাথ ছিলেন উহার অন্যতণ ধারক ও বাক । 
সংসার-জীবনে তান ছিলেন সবকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূমাধিকারীর একমান্র পত্র । 
পিতা ও পিতৃব্যর অফুরন্ত প্লেহ, প্রাসাদের রাজ সক 'বন্ত ও বিভব ও ভোগৈশ্ব্য, রূপসী 
তরুণী ভার্ষার প্রেব, কোনো 1কছুই তাহাকে ধায় রাখিতে পরে নাই, সর্বস্ব আগ করিয়া 
উন্মাদের মতে। [ঠনি বাহির হইয়াছেন সবনয়ের সন্ধানে । পরম সোভাগ্যের ফলে প্রেমঘন 
[গ্রহ প্রীচতন্যের চরণে আশ্রন্ন নিয় হইয়াছেন কৃতন্কতার্থ। 
শ্রীচৈঅনোর কূপা আর তাহার "দ্বতীয় স্বরূপ" হবরূপ দামোদরের শিক্ষায় রঘুনাখের 
সাধনজীবন আঁচরে ধন্য হইয়। উঠে ও ব্রজরসের পরমতত্তের সগ্ধান তিনি অবগত হন। 
উত্তরকালে ঠ'হারই মাধমে বৃদ্দাবনের অন্তরঙ্গ সাধকমহলে মহাপ্রভুর গভীরালীলার তক 
ও ব্রঙ্জরসের মাহমা প্রচারিত হয় । রথুনাথের পরমভন্ত কৃষনাস কাঁবরাজ তাহার চৈতন্য 
চারতামূতের ভিতর দিয়। এই রসের মাহাস্মাই বিস্তারিত কারয়াছলেন গোড়ীয় ভন্ত- 
মমাজে। 
কাঁবরাজ গোস্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথাটি পারস্ফুট : 
চৈতনোর লীল। রক্র সার স্বর্“পর ভাণ্ডার 
[তিহে। থুইল! রঘুনাথের কষছে । 
তাহা [কিছু যে শুনল তাহা ইহা বিবরিল 
ভঞ্তগণ দিল ইহা ভেটে ॥ 
ছোট বড় ভস্তগণ বচ্ছে। সবার শ্রীচরণ 
সবে মোর করহ সন্তোষ । 
স্বরূপ গোস1ঞর মত রঘুনাথ জানে যত 
তাহা লাখ নাহি মোর দোষ ॥ (চ,চ, মধা ২) 
অস্ুল এখ্বর্ষের মধ্যে পাঁলত হন রঘুনাথদাস। তান শুধু সপ্তগ্রামের পৈতৃক 
জামদারীর একমাঘ উত্তরাধিকারীই 'ছিলেন না, এই জাঁনদ রী পারগল্পনার ভারও [প্রুত। ও 
[পিতৃব্য শেষের দিকে তাহার উপর ন্যস্ত করেন। 1কস্তু রঘুনাথ্র জন্মগত সাত্তক সংস্কার 
রাজাঁসক কর্ম ও বৈষয়িক পারিবেশের বিরুদ্ধে নিদ্রোহ ঘোষণ। করে, জীবনে ঠাহার ঘটায় 
বিস্ময়কর রূপাস্তর। 


আনুমানিক ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে মহাবৈফব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম 
গোবর্ধনদ।স মজুমদার । জ্যোষ্ঠতাত 'হরণ,দাসের কোনে সন্তান ছল না, রঘুনাথকেই পুন 
[নাঁবশেষে অপার যেহে তা পালন কারতে থাকেন। সগ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর বা 
ঠাদপুরে ছিল মন্ুমদারের পৈতৃক নিখাস। 


৩৬৪ ভারতের সাধক 


সপ্রগ্রামের এই স্ৃবিখাত জাঁমদার বংশের প্রভাব-প্রাতপান্ত ও অর্থাগম সম্বন্ধে 
ধীতহাপিক সতীশ5ন্্র সির লাঁখষাছেন, “বগদেশে রাঢ় ভুমিতে সপ্তপ্নাম আত প্রাভীন 
স্থান। যেখানে গুরধূনী গঙ্গ। তাহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামক ঘিধাবায 
পুনাবনুহ্ত হইয়। ম্নেহাসব্ত বস ভীঁমকে পুণ/বতী কারিযাঞ্ছে, সেই "মুস্ত” িবেণীর সন্নিকটে 
এই সপ্তগ্রাম অবাশ্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিষরত রাঙ্গার সপ্তপুর সন্ন্যাস অবলম্বন 
কারয়া এই পাবন্ত সঙ্গমন্থুলে সাধনাসন পাতা কঠোর তপল॥ কারিয়াহছিপ্পেন, তাহাদের 
সেই ৩পঃক্ষেগৃলি একতুযোগে সপ্তগ্রাম নামে আঁভাহত হয়। হহিন্রাজন্ব কালে এই- 
স্থানে সুপার তীর্থক্ষেত্ ছিল । পূর্বাদকে ভাগীরথী উত্তরে সরগ্বতী নদীর উপর 
অবাশ্থত বাঁপয়। ইহ। ক্রমে একটি বাঁণজ্যাবহূল সমূষ্ধ নগরীতে পাঁরণত হয়। কাব 
কঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে-_ 

সপ্তগ্রের বাঁণক কোথায় না যায়। 
ঘরে বসে সুখ বোক্ষ নান৷ ধন পায় ॥ 
তীর্থ মধ্যে পুণ/তার্থ ক্ষতি অনুপম। 
সপ্তঞ্কাষর শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম ॥ 

“মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামেব সে স্ম্ধ ছিল। উহা তখন পার্বতী স্থান লইয়া 
একটি মুগুক বা খগ্রাজ্যে পারণত হয় । পাঠানের যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ 
সম্পূর্ণ করায়ন্ত করিতে তাহাদের অন্তত দুই শতাঙ্ধ লাঁগয়াছিল। এ সময়ের মধোও 
রামস্ব জাদায়ের সুবাবস্থ। হয় নাই। সপ্তগ্রাম মুলুকের বিলিব্যবন্থা। লইয়া সর্বদা এত 
বিবাদ বিল্াদ হইত যে উহাকে লোকে “বৃলবাদখানা” ব৷ 'বদ্রে হস্থান বালত। পাঠান 
সুলতানগণ শ্বাধিকারভু্ত দেশকে কতকগুলি মুনুক বা মহলে বিভন্ত করিয়া নাট 
কালের জন্য বাঁষধক মোস্ত। রাজস্ব আদা:য়র অঙ্গীকারে সঙ্গাতপন্ন লোককে ইজারা 
দিতেন। বাহার এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, তাহাধ্দগকে সাধারণত 
মঙ্গুমদার বা দেশাধাক্ষ বলা হইত। মোগল আমলে এই স£ল মুপুক লইয়া এক একটি 
সবকার গাঠত হর, মঞজুমদারের। জাঁমদার হন। এখন একট! পরগনার আধাণক 
আধিক্কারীকেও জাঁমদার বলে, তখন একটা মহলের মধো এক বা ততোধিক পরগন৷ 
অন্তভূন্ত থাঁকত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতোছ, তখন সপ্তগ্রাম একটি 
বিস্তীর্ণ মুলুক এবং বাঁষধ'ক বারলক্ষ টাকা! মোস্ত! রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইঞ্জারা 
লইয়াছলেন দুই জন মৌলিক কারস্থ-_দুই ভ্রাতা, হরপ্যদাস ও গোবরধনদাস। পাঠান 
আমলে বঙ্গের বহুস্ছানে মৌলিক কায়স্থগণ আঁডযান-পরায়ণ ওপনিবেশিক, ত্বজাতি- 
রক্ষক সাহপী বার, এবং প্রবর্গ পরাক্রাস্ত শাসকরুপে আত্মপ্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
উহারাই গুরু পুরোহিতরূপে এবং আতমীয়-কুটুমবসবরূপে বহ কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। 
হিরণ্য গোবর্ধনও দেই জাতীয় কায়স্থ বীর; তাহাদের পিতৃপুরুষের কোনো বিশেষ 
পাঁরচয় আমর! পাই না বটে, কিস্তু তাহাদের কোনো বিশেষ গুণ, সম্মান বা প্রাতিপত্তি 
না থাকলে অসংখ্য রাজানুগৃহীত পাঠান আমীরের কবল হইতে তহার৷ কোনো মুলুকের 
বন্দোবস্ত লইতে পারতেন না। বন্দাবন্ত লইলেও তাহাদের অনেক শনু জুটিয়াছিল। 
এই ভ্রাতৃদ্বয় “বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ” অর্থাৎ তাহাদের হস্তবুদু আদায় 
হইত বিশলক্ষ টাকা, তম্মধ্য হইতে বারলক্ রাজস্ব দিয়া আট লক্ষ টাক লাভ থাঁকত। 
ইহা ত শুধু ভূমিকারের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণজ্যাদি নানাজাতীর শন্ষ হইতে 


গোল্বামী রঘুনাথদাস ৩৬৫ 


তাহাদের উত্ত আর ছাড়া আরও ৩-৪ লক্ষ টাক। আর হুইত। সুত্রাং তাহাদের মোট 
বাঁষক আয় ১০-১২ লক্ষ টাকার কম নহে, উহা দেখিয়। কত জনের নেমপ্াঁড়া 
জন্মিত। বরমান »ুগ্রাম হইতে এক মাহল দুরে কৃষপুর গ্রামে হরণ গোবর্ধনের রাজ- 
প্রাসাদতুল) বসতুব।চী 1ছুল । 


ধ্ধনৈষ্থ্য ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সংকাধের গোরবও তাহাদের কম ছিল 
না। “গোড়ে গোবর্ধনে দাত লয় গ্রবাদবাক্য এই যশ কাঁতন কারত। কবিরাজ 
গোত্বামী প্রাণ খুলয়। তাহাদের গুণের পারচয় দিয়াছেন ।-_ 


“মহৈম্যর্যযুস্ত দোহে বদান্য ব্রহ্মণ্য । 

সধাচার সংকুলীন ধামক অগ্রগণ্য ॥ 

নদীয়াব।সী ব্রাহ্মণের উপজীব। প্রায় । 

অর্থ ভূম গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ( চৈ, চ মধ্য, ১৬শ ) 


নদীয়। অণলের বহু ব্রাহ্মণ ঠাহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি অথব লাময়িক বৃত্তি পাইয়। 
জীবনধারণ কাঁরতেন। বিপুল তাহাদের বিভব, ধমে ঠাহাদের একা গ্র নিষ্ঠ, দেশভরা 
ঠাহাদের যশ, রাম লক্ষণের মতে তাহারা আভন্ন হৃদয়-_অভাব তাহাদের 1কছুরই ছল 
না। কেবলমান্র বুুকাল পরধস্ত উভয়ে অপত্য প্লেহে বণ্চিত 1ছলেন। জোঃভ্রাত। 
হিরণ্যদাস অপুন্রক, আর কনিষ্ঠ গোবর্ধনের ছিল একটি মান্র সম্তান_-রথুনাথ১।% এই 
রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ দুই ভ্রাতার নয়ন্রে মাণ। 

অতুল এশ্বয আর ম্লেহমমতার পরিবেশে রঘুনাথ লালত হন॥। পিতা ও গপতৃব্যের 
আভলাষ, রথুনাথ হইবেন আদর্শ ধনী পরিবারের উপযুন্ত পু্ন। বংশের রাজাসক 
ধারা 1তান অন্ছু্ রাখিবেন, ভূম্যধিকারের পারচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেসানি 
সুনাম অর্জন করিবেন দানশীলত৷ ও পুণ/কর্মে। কিন্তু এ অ।ভলাষ ঠাহাদের পূর্ণ 
হয় নাই। জন্মগত সাত্ৃক নংস্কার নিয়া রঘুনাথ জাম্ময়।ছলেন, তাই ত্যাগ বৈরাগ্ের 
ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখ৷ যায় ঠার জীবনে। 


তখনকার দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল। নবদ্বীপ 'ছিল 
সেকালের অক্সফোও, ভারতের বািভন্ন অপ্টল হইতে পড়ুয়ারা এখানে পাড়িতে আসত, 
নব্যন্যার ও অন্যান্য দর্শন আন্ত করির। দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পূর্ববঙ্গের 
কয়েকটি কেন্দ্রেও বর্তমান ছিল শান্ত্রপাঠের আদর্শপীঠ। 

হিরণ্য ও গোবধন দুই ভ্রাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপিত। শান্ত্রীবদ্‌ পদের 
পষ্ঠপোষক্তার জনও তাহারা [বখ্/ত ছিলেন। তাই দুই ভ্রাতাই রঘুনাথের শাস্ত্র 
1শক্ষার জন্য বাগ্র হইয়। উ ঠলেন। গৃহে ব1সয়। বালককে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন 
অধ্যাপক নিয়োগ করা তাহাদের মতে৷ ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিস্তু হিরণ্যদাস 
আহা করেন নাই । চির/চারত ভারতীয় প্রথামত ছায়ের অধ্যাপকের আবাসে থাকিয়াই 
পাঠ সমাপন করে, তাহার সাহচর্য ও তত্বাবধানে জীবন গাড়ির তোলে । এই প্রথাই 


১ সগ্তি গোস্ামী : সতীশচগ্র মিন্ত 


208৬ ভারতের সাধক 


তিনি অনুসরণ করিলেন; বালক রঘুনাথকে পাঠাইয়৷ দেওয়৷ হইল কুলপুরোহত 
ঝ্রঙ্জরাম আচার্ষের গৃহে । এখানে থাঁকগ্লাই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। 
চতুষ্পাঠীর অন্যান) ছাতের মতোই সাধারণ আহার বিহার ও পরিচ্ছেছে তিনি অভান্ত হইয়া 
উগলেন। বলরাম আচার্য শুধু শান্্রবদই 'ছলেন না, ধর্মগ্রাণ ব্যাস্ত বলয় ঠাহার 
সুনাম ছিঙ্স। গ্রামে কোনে সাধুসম্ত উপ স্থুত হইলে ঠাহার গৃহেই হইত সেবার ব্যবদ্থা। 
এই পরিবেশে থা।কয়াই বালক রঘুনাথ সাধুসেব৷ ও সদাচারের দকে ই বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হইতে থাকেন। 


বঙ্গরাম আচার্য যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম, বালক ববিদ্যার্থা রঘুনাথও তেমন অসাধারণ মেধা 
প্রাতিভার অধিকারী । তাই কয়েক বংসরের মধে/ই সংস্কৃত সাহত্যে ও শাস্ত্রে রঘুনাথ 
ব্ুংপন্ন হইয়। উঠিলেন। 

উত্তরকালে ভন্ত রঘুনাথ যে রসমধুর শ্তবমালা৷ রচন৷ করেন, তাহার মূলে রাঁহয়াছে 
বালককালের শিক্ষার এই উৎক এবং সাফল্য। 


নামমৃ্তি হরিদাস ঠাকুর সে বার বেনাপোল হুইতে ঘুরতে ঘু'রিতে টাদপুরে আসর 
উপাচ্ছিত ছন। বলরাম আচার্য সাদরে ঠাহাকে জানান অভর্থনা। নিভৃত একটি স্থানে 
পর্ণকু'টর তোর করা হয় এই ভন্ত আঁতাথর জন্য। সেই কুটিরে বাস করিয়৷ হরিদাস 
ঠাহার নিত্যকার জপ ও নামকীঠন সমাধা করিতেন আর বররাম আচার্ষের গৃহে গিয়া 
করিতেন ভিন্ম। নিঝাহ। 

বালক রঘুনাথের ঝোতৃ্হঙ্গের অস্ত নাই। সুযোগ ও অবসর পাইলেই তান 
ঘুর্ঘৃর করেন হরিদাসের পণকুণ্টরের আশেপাশে । হরিদাস বলরাম ভবনে আসিলে 
খুস্তকরে তান সম্মুখে গিয়া দঁড়ান ধন হন তাহার আশীর্বাদ ও ঘ্নেহস্পর্শে। দিনের 
পর দিন এই সিদ্ধ বৈষবের ভজননিষ্ঠ। ও দৈনাময় ফাধনা দেখিয়। রঘুনাথ বিস্ময়ে 
তঁভিভূগ হন, 'দিব। ভাবাবেশের ছবাট কোমল হৃদয়ে চির তরে অভ্কত হইয়া যায়। 

শুধু বঙ্গরাম আচার্যই নন, হিরণ। ও গোবর্ধনও ছিলেন ভাণ্তাদদ্ধ হারদাস ঠাকুরের 
আঁতি অনুগত। ফলে বালক রবুনাথও এই মহাপুরুষের দ্বারা এসবয়ে বেশ কিছুটা 
প্রভাবিত হইয়া প্ড়েন। 

হরিদাস ঠাকুরের কুপাকরসম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে ভন্তি-সাধনার দুয়ার 
উন্মোচিত এ তথাট রঘুনাথের শিষা কৃফদাস কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। রঘুনাথের 
শ্লীমুখ হইতেই তাহার বালক কালের এই মানস (বিবর্তনের ইত্হাস কৃষদাস শ্রবণ করেন 
এবং চরিতামূতে তাহা লিখিয়। যান : 

হরিদাস পা করেন তাহার উপ র। 
সেই কপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে ॥ 

অতঃপর হারদাস ঠ কুর টাদপুর হইতে অন্যত্র চলিয়। যান, এবং ইহার কিছুদিনের 

মধ্যেই ভাগ!কমে রঘুনাথ লাভ করেন প্রভু শ্রীঠৈতনোর দর্শন । 


, : প্রড়ু কাটোয়ায় [গায় কেশব ভারতীর কাছে স্যাস নিয়াছেন, শুর হইয়াছে ঠাহার 
[দিবা-জীবনের নবতম অধ্যায় । স্গ্রামের বু লোকই ঠাহার এই অভুদয়ের সংবাদ 
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পাখেন। 'বিশেষ করিয়। জামদার এবং সমাজের বিশিষ্ট বান্ত 'হিরণাদাস ও তাহার 
ভ্রাতা গোবধ-নদাস প্রভুর নবন্ধীপঙ্পীল। ও সব্।স গ্রহণের সকল সংবাদ অবগত আছেন। 

নবদ্বীপ ও শাস্তিপুরের বহু পাগুত ও ব্রাহ্মণ এই মজজুমদারদের বুন্ততো!গী ছিলেন। 
ঠাহাদের সভ। ছিল রাজসভার মতে এবং এই সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে 
আসতেন। 

হিরণ্যদাসদের সাঁহত বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠ ত। ছিল প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চত্তবতীর। 
এই সংবাদে পগুভূ হিরণ) ও গোবধন্দ।সকে 'আজ। বায় সম্বোধন করিতেন। ঝাজেই 
প্রভুর ভল্ভি-ধর্মের প্রচার ও সব্যাগ গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই ঠাহারা 
লক্ষ) করিয়া আস্তেছেন। 

প্রভু কাটোয়৷ ছইতে অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে আসলেন ॥ ভান্ত প্রেমের রসঘন বিগ্রহ, 
দেবদুল'ভ মৃতি" এই নবীন সাব্যাসীকে দর্শনের জন্য শাক্তিপুরে ছিড় ভমিয়। যায়, 
নানাদ্ক হইতে ভন্ত নরনারী সেখানে ছ্াটয়া আস্তে থাকে । সপ্ত্রাম হই তেও 
বহু লোক শাস্তপুরের দিকে রওন৷ হয় । এ স'য়ে অভিভাবকদের সম্মত নিয়া রঘুনাথও 
তাহাদের সঙ্গী হন। 

অদ্বৈত আচার্ষের ভবনে রঘুনাথ প্রভুর দর্শন পাইলেন।১ প্রেমথন দিবামধুর মৃতি:। 
একবার দর্শন করিলে নরন 'ফিরাইয়। নেওয়। যায় না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে প্রভু 
টলমল করিতেছেন । কখনে৷ হইতেছেন সংজ্ঞাহীন । সার দেহে ঠাহার ফুটির। উঠিতেছে 
অশ্ুকল্প প্রভৃতি সাত্ৃক বিকার । 

প্রভুকে [ঘারয়৷ প্রহরের পর প্রহর চলতেছে ভন্তদের নৃত্য ও কীর্তভন। ঘন ঘন 
জয়ধবানতে 'দিগুমওল প্রকাষ্পত। মর্ডলোকে যেন এক 'দব্য আনন্দের হাট বাসর 
গিয়াছে। 

সপ্তগ্রমের জামদার হিরণা ও গোবধ-দাসের সহিত অদ্বৈত আচার্ষের পারচয় আত 
ঘানষ্ঠ। তাই বালক রঘুনাথের প্রতি ম্েহসগাদরের ঢুটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে 
প্রভু শ্রীচৈতনোর চরণধূলি ও পিচ প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত ক্রিলেন। 

রঘুণাথ শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু দণর্থাদন প্রভূ প্রীচৈতনাকে 
বস্মত হইতে পারেন নাই। প্রভুর অলোক-সামান্য বৃপ, প্রেমাত+ দিব্য ভাব বেশ, 
আর ভস্তদের আনন্দোচ্ড়াস, সবাবছু মিলাইয়। যে অপরূপ ভাবমৃতি“ট ঠাহার মানস 
পটে দীপ্/মান হইয়। উাওয়াছে তাহার রং দিনের পর 'দিন আরো উদ্বল হইয়৷ উঠত 
থাকে । প্রভুর চরণে বালক রঘুনাথের হৃদয় বাধা পাড়য়। যায় এক অজ্ঞাত প্রেমের বঙ্জনে। 


ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর আত্বাহিত হইয়া গিয়াছে ; রঘুনাথ পদার্পণ করিয়াছেন 
তের বংসরে। এই তরুণ বয়সে লোকে সাধারণত আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পার্থিব 
ভোগ সুখ্রে দিকে আকৃষ্ট হয় । কিন্তু রথুনাথের "বলাই দেখা যায় তাহার এপগীত। 
হৃদয়ে তাহার দদ।ই বাহতেছে বৈয়াগেঃর হাওয়।--সংসারে মন এক দণ্ডও টিকয়। থাকতে 
চায় ন৷। 


১ বৃন্দাবনের গোঁড়ীয় বৈফব নেতাদের মধ্যে রঘুনাথদাস গোদ্বামীই লর্বপ্রথম প্রভু 
হীচৈতন্োর দর্শন প্রাপ্ত হন । ্‌ 
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লোকঘুখে প্রভু শ্রীচৈতনোর প্রকাশের কথা তিনি শুনিয়াছেন। নীলাচলে ভন্তগোঠী 
নিয় যে লীলা তান করিতেছেন, প্রেমভব্বিধর্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছাস তুলিয়াছেন, সে 
সংব'দও রঘুনাথ পাইতেছেন॥ এসব শুনিয়। মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে গিয়া 
প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার ৬ "ভলাষ হইয়াছে । দুর্নিবার। এ সময়ে বার বারই চেষ্টা 
করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, কিন্তু বার বারই তাহার আভসাঙ্ধ ফাস হইয়। যায়, ধরা 
পাঁড়যপা যান। 

রঘুনাথের মায়ের আহার নিদ্রা তআগ হইয়৷ গেল। তিনি কহিলেন, “তোমরা ওর 
ভাল পাহারার বল্দোবস্ত' করো, কোনে ফাকে যেন ন৷ পালা ।” 

এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেরি হইল না; কয়েকজন সঙ্গী ও পাইক নিষুস্ত হইল 
এই কাজে। তাহাদের উপর নির্দেশ রাহল, রঘুনাথ সপ্ঠগ্রাম ছাড়িয়া কোথাও না যান, 
সৌদকে তাহারা তীক্ষ দৃষ্টি রাখবে । 

1ণত৷ ও পিতৃব্য ক্রমে বড় ভীত হইরা পাঁড়লেন। রঘুনাথ সাত্তিক প্রকৃতির যুবক, 
তাগ ও বৈরাগোর দিকে ঠাহার স্বাভাবিক গ্রবণতা। এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তান 
বাকুল হইয়৷ উঠিয়াছেন। 

এখন বড় প্রশ্ন, কোন্‌ উপায়ে ঠাহাকে সংসারে ধরিয়৷ রাখা যায় ? "পড়া ভাবিলেন, 
কুলগুরুর নিকট মন্তরদীক্ষা নিয় সাধনভজন শুরু করিলে, পৃজ।-পারণ, দান-খধ্যান প্রভৃতি 
কার্ষে রত হইলে হয়তো গৃহত্যাগের ঝোঁক কাঁময়া যাইবে । ধীরে ধীরে সংসারজীবনে 
সে আকৃষ্ট হইবে। 

যদুনম্দন আচার্য গোবর্ধনদাসের কুলগুরু । ইনি অদ্বৈত আচার্ষের নিকট বৈষব মন্ত্র 
গ্রহণ করিয়াছেন, সুপাওত ও সাধনানষ্ঠ ব্রাহ্মণ বালয়া সুনামও যথেষ্ট। তাহাকে 
আনাইয়। রঘুনাথকে মন্ত্র দীক্ষা দেওয়। হইল । 

গুরুর নির্দেশমতো বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধনতজন করিয়া চললেন, কিন্তু মন 
ঠাার শাস্ত হইতে চায় না, বৈরাগোর তীন্রত। দিন দিন কেবলই বাড়িতে থাকে । 

অভিভাবকেরা এবার পরামর্শ ক'রয়া স্থির করিলেন, রঘুনাথকে তাড়াতাড়ি বিবাহ 
দেওয়া বাক । রুপসী তরুণী পর্মীর আকর্ষণে যাঁদব। সংসারের দিকে মন কিছুট। ফিরিয়া 
আসে। 

সূলক্ষণা পরমা সুন্মরী পানী মিলিতে দেরি ছয় নাই। এক শুভলগ্নে জাঁকজমক 
সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল ॥। কিন্তু (ববাহত জীবনেও রঘুনাথের 
মনোভাবের তেমন কিছু পারিব্ন দেখা গেল না, বৈরাগ) দিন দিনই চাঁলল বৃদ্ধি 
পথে। 


এই সময়ে প্রভু শ্রীচৈতনোর বিস্তারিত সংবাদ পৌছে সপ্তগ্রামে । প্রভু নীলাচল 
হইতে সম্প্র'ত গৌড় রামকেলীতে আসর। রাঙ্গমনত্রী সনাতন ও রূপকে কূপ করেন। 
তারপর বন্দাবনে গমনের জন্য গ্রস্থুত হন। বিস্তু সনাতনের পরামর্শে এ যাত্রায় তাহার 
বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্য িনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে 
অবস্থান করিবেন। হাজার হাজার ভন্ত ও দর্শনার্থী তাই সমবেত হইয়াছেন সেখানে, 
দিনরাত বহতেছে কাঁঠন-নর্তনের আনম্দপ্রোত। 

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়। উঠিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য, পিতৃব্য ও পিতাকে খুলিয়া 
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বলিলেন ঠাহার মনের কথা । প্রভুর চরণ দর্শন না করিয়া তিনি শ্ির থাকিতে 
পারিবেন না। 
হিরণ্য ও গ্োবর্ধন দুই ভ্রাতায় 'মালয়া৷ এবার বহু সলাপরামর্শ হইল। তাহারা 
ভাবলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য রঘুনাথ উন্মন্তপ্রায় হইয়াছে । এবার ঠাহাকে দর্শন 
করিয়া, তাহার প্লেহচ্ছায়ায় কয়েকদিন কাটাইয়। আঁসয়। যাঁদ সে কিছুটা শান্ত হয়, মন্দ 
ক? সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই 'মলিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়। 
আবার তাহাকে 'ফিরাইয়া আনিবে সপ্তিগ্রামে । 
আঁভভাবকদের অনুমাতি নিয়া, প্রভুর ভেট-দ্রব্যসহ রঘুনাথ সদলবলে উপস্থিত হইলেন 
প্রভুর সকাশে। 
কস্তু এই দর্শন ও সাম্লিধ্য তে৷ ভন্ত রঘুনাথকে শান্ত করিতে পারিতেছে ন। প্রতুর 
দব্যমর্ত, আর তাহার মহাভাবের তরঙ্গ, এই নবীন সাধককে আরে যেন উত্তাল করিয়া 
তুঁলিয়াছে। চরণতলে লুটাইয়। সাশ্ুনয়নে রঘুনাথ কাঁহলেন, পপ্রভু, মনে প্রাণে উপলান্ধ 
করেছি, আপান ছাড়া এ-জগতে আর আমার কোনো আশ্রয় নেই। ববিষয়-বিষে জর্জারত 
হয়ে পশুর জীবন আম যাপন করছি। কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।” 
অন্তরধার্মী শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের অতীত, বর্তমান ও ভবিষাং কোনো কিছুই 
অজ্জানা নয়। রঘুনাথ যে ঠাহার চিহিন্ত পরিকর, ঠাহার দিব্যলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সহায়ক । কিস সব কিছুরই একটা ক্লম আছে, নির্ধারিত লগ্ন আছে। রঘুনাথকে এখানে 
যে বেশ 'িছুঁদন অপেক্ষা করিতে হইবে, সংসারে থাকিরা তাহাকে গড়িয়া তুলিতে 
হইবে নিজের প্রস্তুতি । 
ডাহাকে আশ। ও আশ্বাস 'দিয়া প্রভু প্রশান্ত স্বরে কাঁহলেন : 
স্থির হঞ্৷ ঘরে যাও ন! হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভাস কুল ॥ 
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসন্ত হইয়া ৪ 
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার ৷ 
আঁচরাতে কৃ তোমায় করিবে উদ্ধার] (চে, চ, মধ, ১৬৭) 
নিভৃতে বাঁসর়। প্রভু আরো কহিলেন, “বৎস রুনা, তুমি মনে দুঃখ করো না। 
ম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের কাছে ফিরে আসবো । 
তখন তুমি কোনে। ছলে আমার কাছে 'গয়ে উপাস্থিত হবে । কোন ছলে, ক ক'রে 
যাবে, যথাসময়ে কফ তোমাকে ত৷ বলে দেবেন। কৃফ কৃপা রয়েছে যার উপর তাকে 
কে ঠেকাবে ৮” 
রথুনাথ শুন্ধসত্্ আধার, প্রেমভন্তির আলোকে হৃদয় কন্দর তাহার আলোকিত। 
তই প্রভুর এই হীঞ্গত হৃদয়ঙ্গম কারতে দৌর হইল না। প্রভু কহিয়াছেন, অনাসন্ত 
হইয়। বিষয়ভোগ করিতে হইবে, বিষয়কর্ম পারলনা করিতে হইবে । আর এই 
সঙ্গে আট রাখিতে হইবে প্রেমভাঁ্ব নিষ্ঠা। তবেই জীবনে তাহার নামিয়। আসিবে কৃ 
কপার অমৃতধার। ৷ প্রভুর শ্রীমুখের কথা ফি করিয়। রঘুনাথ লঙ্ঘন করেন ? 
অন্তরের আর্ত এবার অনেকটা প্রশামত হইল । শ্মির কারিলেন, প্রভু শ্রীচৈতনে/র 
নির্দেশ অনুযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে রত থাঁকবেন, আর অপেক্ষ। করিবেন 
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সেই পরম লগ্রের জন্য বখন প্রভু তাহাকে করিবেন বিষয়কৃপ হইতে উদ্ধার, ঠাই দিবেন 
তাহার চরণকমলে । 

শ্াস্তিপূুর অদ্বৈত ভবন হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখা গেল, প্রভুর সল্পেহ আশ্বাস- 
বাক রঘুনাথের মন অনেকট৷ শাণ্ত হইয়াছে । 'হিরণ্য ও গোবর্ধন এই সুযোগে তাহাকে 
বিষয়কর্ষ পরিচালনায় নিয়োজিত করিলেন । সুবিস্তুত মুলুকের রাজপ্স সংগ্রহ, সুলতানের 
প্রাপ্য অর্থ জমা দেওয়া, অবাধ্য প্রজার শাসন প্রভভীতি অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
মলুমদারদের দপ্তরে করার আছে। রঘুনাথ এখন পূর্ণবয়ক্ক যুবক ; শিক্ষা দীক্ষা, মেধা, 
প্রতিভ৷ তাহার বথে্ট। এবার বিষয়নকর্মে দক্ষতা অর্জন করিয়া সাংসারিক দারিত্ব সে 
বুঝিয়া নিক ইহাই পিত। ও পতবোঃর পরমকাম্য। 


রঘুনাথের এই কার্ধভার গ্রহণ করার কিছুদিনের মধোই দেখ দিল এক কঠিন 
সঙ্কট । এই সঙ্কটকালে রঘুনাথ উপাস্থিত না থাকলে হিরণ্য ও গ্রোবর্ধনের রাজস্ব 
ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্যস্ত হইত, সমূলে তাহার! ধ্বংস হইতেন। 

গোড়-আধিপাতি হুসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর সপ্তগ্রামের মোস্তাদার 
হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়া নেন। ঠাহার লোভ ছিল অত্যধিক, 
নিম্পেষণের চাপে প্রজাদের অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং রাজস্ব আদায় পুরো- 
পুরিভাবে হইত না। আমীর নিজের খাতে টাকা টানিয়া নিয়া সুলতানের খাতে রাজস্ব 
আদায় কম দেেখাইতেন, এবং মুসলমান বাঁিয়া বৎসরের পর বংসর এই ধরনের প্রশ্রয় 
নিতে তিনি সাহসী হইতেন। শেষটায় সুলতান বিরন্ত হুইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করেন, 
'হিরণ্যদাস ও গ্োবর্ধনকে নিযুস্ত করেন তাঁহার স্থানে । 

হিরণ্যদাস বেশ দক্ষতার সাঁহতই রাজস্থ আদায়ের কাজ করিতেন। ঠাহার ত"মলে 
প্রজাদের অসন্তোষ কম ছিল, আদায় তাই রীতিমতে হইত। সুলতানকে তাহার *1ওনা 
বাসা লক্ষ টাকা মিটাইয়া দিরাও আটলক্ষ টাক মজুমদারের নিজের ঘরে তুলিতে 
পারিতেন। প্বতন মোস্তাদার, আমীর, ইহা৷ লক্ষ্য করিলেন, ঈর্যার আগুন হৃদয়ে জ্বলিয়া 
উঠিল। সুলতানের নিকট আঁভযোগ করিলেন, হিরণাদাস কয়েক লক্ষ টাকা বেশী 
আদায় করিতেছে, কিস্তু অন্যায়ভাবে সরকারী কোষাগারকে করিতেছে বাত । এই 
অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল । 

সুলআন হুসেন শাহ তখন রাজনের আদায় বন্ধ করিয়। রাক্জ-সংহাসনকে সুদৃঢ় কারিতে 
ব্যগ্র। আমীরের উস্কাঁনতে তান শুদ্ধ হইয়। উঠলেন, সেনাদল সহ এক উজীরকে 
পাঠাইলেন হিরণ ও গোবর্ধনকে গ্রেপ্তার কারয়। গোঁড়ে নিবার জন্য। 

[হরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন। গেশাদল আসতেছে খবর পাইয়া ভ্রাতসহ 
তানি সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করলেন। ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য গা।-ঢাক। দিয়া 
থাক যাক, তারপর সুলতানের ক্রোধ প্রশাঁমত হইলে আত্মপ্রকাশ কর৷ যাইবে। 

এঁদকে মজুমদার ভ্রাতদের দেখা ন৷ পাইয়। উজীর ঠাহাদের প্রাতাঁনাঁধ রঘুনাথকেই 
গ্রেপ্তার করিয়া বসিলেন। তারপর তাহাকে গোঁড়ে নিয়া গিয়া নিক্ষেপ করা হইল 
কারাগারে । 

কারাগার হইতে রোজই সুলতান হুসেন শাহের দরবারে রবুনাথকে হাঞ্জর করা হয়। 
আর ভর্খসন৷ ও ভীতি প্রদর্শন চাঁলতে থাকে দিনের পর দিন। 


গোস্বামী রঘুনাথদাস ৩৭১ 


রঘুনাথকে সুলতান চরম দণ্ড দিতেছেন ন৷ দু'টি কারণে। প্রথমত, মজুমদারের! দক্ষ 
লোক । ভাঁবষ্যতে ইহাদের ছারা রাজস্ব বাড়ানো! যাইবে, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, ইহারা জাততে কায়স্থ্‌. চাতুর্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া বা 
অপর কোনে। কুট চাল চালয়া রাজস্বের আদায় ব্যবস্থা ইহারা বিপর্যস্ত করিতে পারে। 
তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া কার্ষোদ্ধাবের চেষ্টা চালতেছে। 

ব্রঘুনাথ বুঝলেন কৌশল অবলম্বন না কাঁরলে এই নিধাতনের হাত এড়ানো যাইবে 
না। স্থির করিলেন, 'িনিষি কথায় সুলতানের হৃদয় গলাইবেন, চেষ্টা করবেন একটা 
আপোস মীমাংসার জন্য। 

কবজোড়ে, সাঁবশয়ে সৌঁদন সুলতানকে নিবেদন করিলেন, “আমার বাবা ও জেঠা 
আপনার ভাই । আর আমি হচ্ছি আপনার পুণের মতো । আমাদের ভেতর বিরোধ ব৷ 
মনোমালিন্য থাকবে কেন? আছাড়া, আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা, সবার প্রতিপালক । 
জ্ঞান বুদ্ধিতে আপাঁন প্রবীণ, শান্ত্রতত্ব ধর্ঠতত্র সব কিছু আপনার আযন্তে। আপনার 
মতো মহান্‌ ঝ/ন্ত যাঁদ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তবে কার কাছে গিয়ে আমি দাড়াবে £” 

এই বিনয়নম্্ চন, জার রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মূর্তি, হুসেন শাহের মন গলাইয়৷ দিল । 
মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “দ্যাখো বেটা, তোমার জেঠ। খুব কুতী লোক, সন্দেহ নেই। 
আট লক্ষ টাক প্রাতি বংদর ব্রাজস্ব থেকে একল। ভোগ করে। তা থেকে আমায় 
কিছু দেওয়া কি তার উঁচ৩ নয়? তুমি বাঁড় ফিরে যাও। তাকে একথা বুঁঝয়ে বলো। 
আমি তোমাদের সবাইকে মার্জনা করলাম |” 

রঘুনাথ সুলতানকে প্রাতিশ্রুতি দেন, ?পতৃব্যকে এ প্রস্তাবে তান রাজী করাইবেন। 
মুন্ত পাইয়া সগগ্রামে [তান ফারিয়া আসেন এবং তাহার নাস্তায় মজুনদাত্র ভ্রাতৃদ্বয় এবং 
সুলতানের মনান্তগ অতঃপর আও সহজে মিটিয়। যায়। 

এবার বুঝা গেল, প্রভু শ্রাচৈতন্য কেন রঘুনাথকে আরো কিছু?দন সংসারাশ্রমে থাকত 

বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষাঁয়ক কাজ কর্ম রঘুনথ অশাসন্ত হইয়া করিয়াছেন । 
আত্মিক জীবনের পভ্ঠাত তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে এই অনাসাগুর মধ্য দিয়া। শুধু তাহাই 
নয়, জাঁমদারী পাঁরচালনার শা এ সময়ে রঘুনাথের হাতে না থাকলে সুলতানের সাহ৩ 
আপোস-মীমাংসা সম্ভব হই১না। ফলে হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমপারকে হইতে হই৩ 
সবস্থাস্ত। 


কিছুদিনের মধ্যে রঘুনাথ এক আনন্দ সংবা? প্রাপ্ হইলেন। প্রভু প্রীচৈ৩নোর প্রধান 
পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু পাঁনহাটিতে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন, ত্রাঙ্গণ শৃদ্র ধনী নির্ধন 
সবাইকে 'নার্বিচারে (বিলাইতেছেন প্রেমধন । শ্লাহার উদ্দণ্ড কীর্ভন-ম্তনে আর আনন্দ- 
রঙ্গে ভন্ত নরনারীর হৃদয় উত্তাল হইয়াছে । রাঘন পওতের ভহন হইয়াছে শ্হার প্রধান 
কর্মকেন্দ্র। 

পানহাটি সপ্তগ্রাম মুসুকেরহ অস্তভুতি । তাছাড়া, খুব বেশী দূরেও নঙ্গ । রঘুনাথ 
স্যর ৭ রিলেন, একবার (নিত্যানন্দ প্রভুর »রণ দর্শন কারয়া আদবেন। 

«কেমন কির লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে হরিনাম দিয়! ভাবাবেশে আকুল করিতে 
হয়, 'অক্রোধ পরমানন্দ' নিতঠানন্দ তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ । তাহার মৃতিতে কি দিব্য ভাব 
ছিল, মুখের কথার ক মধু ছিল, কাঁর্ডনে কি মাঁদর 'ছিল, হাস্রসে কি চটুলত। ছিল 
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যে, যখনই কেহ ঠাহাকে দোখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত তখনই সে কেমন ইন্দ্রজালে 
মুদ্ধহুইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের লোক নাচিয়৷ উাঠত, সব ফেলিয়৷ তাহার 
সঙ্গে যাইবার জন্য ছ্ুটিত, আর দেশময় লোকারণ] হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ধনান্দোলিত 
হইয়া সে অণ্চলে বিজয়ী সেনাপতির মতো এই অপরূপ অবধূতের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া 
উঠিত। চৈতন্য-ভাগবতে পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যতূত লীলা আত সুন্দর- 
ভাবে বার্ণত হইয়াছে । সে লীলার বৈদুযাতিক শান্ততে তিনমাস কাল সে স্থানের 
আবাল-বৃদ্ধ-বানত৷ 'বিস্বাতির মতে৷ ছিলেন।»১ 
নিত্যানন্দ হুরুপের প্রেমদৃষ্টিপাতে। 
সবার হইল আত্মাবস্থাতি দেশেতে ॥ 
[তিনমাস কারে! বাহ্য নাহক শরীরে । 
দেহধর্ম তিলার্ধেক কাহারো স্ফুরে ॥ ( চৈ-ভা, অন্ত, ৫ম ) 
রঘুনাথ পানিহাটিতে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নিচে কীর্তন-নর্তনের 
শেষে প্রভু নিত্যানন্দ স্বগণ পারবৃত করিয়া বাঁসয়া আছেন। গ্োৌরকাস্তি, সমুন্নত দেহ। 
আয়ত নয়ন দু'টি দিবা আনন্দের দীপ্তিতে প্রোজ্বল । সদানম্দময় এই মুস্ত পুরুষের দকে 
ভত্তেরা নিনি'মেষে চাহিয়া আছেন। এই সময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়৷ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন। 
রাঘব পাওত ও অন্যান্য ভ্তেরা রঘুনাথকে চিনতেন । তাহার৷ ঠাহার পারিচয় 
জানাইয়৷ দিলেন, “প্রভু,ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস মজুমদার, স্তগ্রামের গেবর্ধনদাসের 
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নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকতে শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের কথ।, তাহার প্রেমার্তির কথ৷ 
শানয়াছেন। পরম সমাদরে তাহাকে কাছে টানিয়। নেন, নিজের চরণ দুটি চ্ছাপন 
করেন তাহার মস্তকে । কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলেন, “ওহে চোরা, তবে দেখা এতাঁদন 
পরে তোমার দেখা পেলাম। ভালই হল, এবার তুমি আমার ভন্তদের দধি চিড়া খাইয়ে 
তৃপ্ত করো” 
কোঁতুকী নিত্যানন্ঘের 'চোরা” কথার 'নাহতার্থ, রঘুনাথ তার প্রকৃত স্বূপাট চমৎকার- 
রূপে গোপন করিয়৷ রাখিয়াছেন। ভান্ত-প্রেমের সাধনা ও আর্তর ফলে অস্তর তাহার 
রাহিয়াছে কৃফময়, 1কন্তু বাহজীবনে বিষয়ীর মতই তিনি চলাফেরা করিতেছেন। 
এই প্রচ্ছনম সাধককে সদানন্দময় নিত্যানন্দ সৌঁদন সবার সমক্ষে জানাইলেন ঠাহার 
সোৎসাহ সাধুবাদ । শুধু তাহাই নয়, সহম্র সহত্র ভন্ত বৈফবকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার 
বিরল সুযোগও এসময়ে তাহাকে তিনি দান কাঁরলেন। 
অর্থের এমনতর সঘ্ধ/বহারই যে রঘুনাথ চাহেন। তাই পরম উৎসাহে তিনি তৎপর 
হইয়। উঠলেন দধি চিড়ার এই মহোৎসবে। লোকজন ও অর্থের ঠাহার অভাব নাই, 
অল্প সময়ের মধেয সকল কিছু ব্যবস্থা হইয়া গেল। পর্বত প্রমাণ চিড়ার স্তুপ আর শত 
শত ভাণ্ডের দধি ক্ষীর, খুড় যেমন দেখা গেল, তেমান আসিয়। জটিল সহম্র সহস্র ভঞ্ 
নরনারী। নিঠানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের বাবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সোঁদিন 
পানিহাটিও সম্পন্ন হয়, তাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়া৷ পড়ে সার৷ গোঁড়দেশেব 
দিকে দকে। 


৯. সপ্তগোস্বামী, বাতুল রদুনাথ 
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কাথত আছে, সোঁদনকার মহোৎসবে, 'নত্যানন্দের আকর্ষণে ও জলো কিক শান্তর 
প্রভাবে হয়ং প্রভু শ্রীচৈতনা সৃক্ষদেহে পুলনভোজনে আবির্ভূত হন, পঙ্ন্তির মধো 
বসিয়। ভন্বপ্রদত্ত চিড়া দধি সানন্দে গ্রহণ করেন। বৈফবের৷ অনেকেই বাঁলতে থাকেন, 
রঘুনাথ মহা ভাগ্যবান্‌ ব্যস্ত, তাহাকে কৃতার্থ করবার জনাই ঘটিয়াছে কৃপালু প্রভুর 
আবির্ভাব । 


রাঘব পাঁওতের গৃহেরও সোঁদন রাতে বৈফব সেবার সময়ে ঘটে এমাঁন এক 
অলোকিক কাও। নিত্যানন্দের পাশে রাখা হইয়াছে প্রভূ শ্রীচৈতনোোর ভোজন-আসন। 
এই আসনে সণরীরে প্রভু আঁবভূতি হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পাঁওঁত উভয়ে এই 
লীলাদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়। পড়েন। 

রাঘব দুই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভন্ত-রঘুনাথকে সযহ়ে আনিয়া দিলেন। গ্নেহভরে 
আশিস্‌ জানাইয়া কহিলেন, “রঘুনাথ, তোমার ভাগ্োর সীমা নেই। প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং 
এসে ভোজন ক'রে গেলেন আঞ্ এখানে । এই নাও ঠার পাঁবন্ন প্রসাদ, জীবন তোমার 
ধন্য হোক্‌, স্ববন্ধন থেকে মুস্ত হও তুমি ।৮ 

পরের 'দিন প্রভাতে গঙ্গায়ান সমাপন করিয়া নিত্যানন্দ ভন্তদের সঙ্গে ইগোঠী 
করিতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আসিয়। ঠাহার চরণ বন্দনা করিলেন। সঙ্গল নয়নে, 
যুস্তকরে কহিলেন, “প্রভু, আমি বিষয়ী _জীবাধম। বামন হয়ে চাদ ধরার আঁভলাষ 
জেগেছে মনে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়োছি। কিন্তু ভব- 
বন্ধন আমার যে এখনে টুটছে না। আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার অভীষ্ট যেন 
প্‌ হ্য় 1% 

নিত্যানন্দ দ্নহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, পরঘুনাথ আম প্রাণভরে আশীবাদ করাছি। 
শ্রীচৈতনোর চরণকমলে তুমি আশ্রয় পাবে। ঠার অন্তরঙ্গ ভন্তরূপে সেবার আঁধকার তুমি 
লাভ করবে ।” 

শ্রীচৈতনোর প্রধান পার্ষদের এই আশীর্বাণী রঘুনাথের সাধন-জীবনে উত্তরকালে 
সফল হইয়া উঠিয়াছিল। 


পানিহাটিতে 'নিত্যানন্দের দর্শন ও মহোৎসবে ভন্ত বৈফবদের সঙ্গ লাভের পর 
রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃফ৷ চরমে উঠে। প্রভু চৈতন্যের সা্রধানে কবে যাইবেন, 
কি করিয়া যাইবেন, ইহাই হয় ঠাহার ধ্যান জ্ঞান। 

সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে ফারয়া আসলেন বটে, 1কন্তু প্রাসাদের অভান্তরে আর প্রবেশ 
করিলেন না। বাহির্বাঠীতে, দুর্গমণ্পের এক কোণে, অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

বাড়ির লোকের! প্রমাদ গাঁণলেন। মায়ের কান্না, পত্থীর আতি:, আর আঁভভাবকদের 
তিরস্কার কোনে কিছুতেই ফল হইল না । 

1পত৷ ও পিতৃবা এবার ঠাহার পাহারার ব্যবস্থা আরে দৃঢ় করিলেন। যখন যেখানে 
1তাঁন যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাত৷ ব৷ প্রচ্ছন্ন রক্ষী সতর্কাবে ঘিরিয়া থাকে । এই 
বাহ ভেদ কারয়৷ নীলাচলের দিকে ধাবিত হওয়া বড় কঠিন। 

প্রভু চৈতন্যের আশ্বাস বাণী রঘুনাথের স্মরণে আসিল-_কুফ ঠাহার অবরোধ মোচনের 
বাবস্থা করিয়া দিবেন। আঁচরে সুযোগ একটা উপাশ্থিত হইবেই। খির হৃদয়ে এই 
আশ। নিয়াই তান দিন গুণিতে থাকেন। 


৭৪ ভারতের সাধক 


এসময়ে একাদিন অধাচিতভাষে আসিয়া হ নন তাহার পলায়নের সুযোগ । কুলগুরু 
যদ্ুনন্দন আচার্য হঠাৎ শেষ রাতে রঘুনাথের কাছে আতিয়া উপাশ্থিত। কাঁহলেন, বাবা 
রঘুনাথ, আমি এক মহা ?বপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি” 

«আমি আপনার সেবক। কি আমায় করতে হবে, আদেশ দিন। আম যথাসাধ্য 
তা করবো ।” ব্স্ত হইয়। উত্তর দেন রঘৃনাথ। 

“আমার গৃহে শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন, ত। জানো ৷ যে ব্রাহ্মণ ছেলোটি এই খিগ্রহের পুজে। 
করে সেআজ কশদন হয় কাজ ছেড়ে 'দিয়েছে। আম নিজে অশন্ত। কিক'রে 
ঠাকুরের সেবাপ্জা নিবাহ হবে ভেবে পাচ্ছিনে ৷ পৃজারী ব্রা্দণ ছেলেটিকে তুমি যাঁদ 
[নিজে বলে দাও, তাহলে তোমার কথ! ঠেলতে সে সাহস করবে না। তুমি এখনই একবার 
চল, আমায় মুন্ত করে৷ এ বিপদ থেকে ।” 

রঘুনাথ তখনই রওনা হইলেন তাহার সঙ্গে । কুলগুরুর সঙ্গে যাইতেছেন তাহারই 
জরুরী কাজে । তাই রঙ্ষীরা কেউ আর ঠাহাকে বাধ। দিল না। 

প্রাসাদের বাহিবে কিছুটা রাস্তা গিয়া রঘুনাথ আচার্ধকে কাহলেন, "প্রভু, আপাঁন 
আর অনর্থক কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন? আপাঁন 
সোজা আপনার বাড়িতে চলে যান। আম তাকে সঙ্গ নয়ে আপনার ওখানে 
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আচার্য ভাবলেন, এ আতি উত্তম কথা । রঘৃনাথের জন্য তানি নিজ গৃহেই অপেঙ্ছা 
করিবেন। 

পলায়নের এই পরম সুযোগ রঘুনাথ ছাড়িলেন না। পৃক্জারী ব্লাহ্মণকে যদুনন্দন 
জাচার্ষের কাছে পাঠাইয়া 'দিয়৷ ধাবিত হইলেন নীলাচলের দিকে ৷ রাজপথ পারহার 
করিলেন, কারণ রক্ষীর! তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়৷ হয়তে ধরিয়া ফেলিবে। দুতপদে 
চলা শুরু করিলেন বনপথ দিয়া । 

উধার আলোক তখনে৷ ফুটিয়া উঠে নাই । অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত অরণ্যের মধ্য দিয়া 
রঘুনাথ পথ চিতেছেন, কাটা ও কাকরের আঘাতে পদতল হইতেছে ক্ষত-বিক্ষত । 
কোনোদিকে তাহার ভ্ুক্ষেপ নাই, উম্মাদের মতো উধ্ব"শ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটিয়৷ 
চালয়াছেন। মুখে নিরস্তর জাঁপতেছেন কৃফ নান, আর লক্ষ্য গ্ির রাখিক্াছেন প্রভু 
শ্রীচেতনোর চরণ-পঙ্কজে । 

পদর্রজে নীলাচল যারা তখনকার দিনে ছিল আত দুরুহ। পথে সাপ বাঘের ভয় 
যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দসু/দের উপদুব। এসব কোনো কিছু গ্রাহ্য না 
করিয়া রঘুনাথ অগ্রগর হইয়া চঁলিয়াছেন। এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি আতিক্রম 
করিলেন বারো দিনে । এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, 
আর বাকী নয়দিন কাটির়াছে অনাহারে । এই অবস্থায়, শ্রান্ত ক্লাম্ত দেহে, জগন্নাথক্ষেতে 
গিয়া তিন পৌঁছিলেন। তারপর সরাসার পতিত হইলেন প্রভুর চরণতলে । 


প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবষ্ট হইয়া ভস্তমগুলীর সম্মুখে বাঁসয়া আছেন। চরণে পাঁতিত, 
অ: ছুচ্মসার, অচেতন প্রায় নবাগত ভন্তকে চিনিতে পারিয় প্রভুর পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত 
চ.কিয়। উাঠলেন। এ কি! এ-যে সপ্তগ্রামের কোড়পাঁতি জামদারের তনয় রধনাথ-_ 
' রিষয়-বরাগী ভন্ত রঘুনাথ। 


গোত্াধী রঘুলাথদাস 6৭6 


প্রভু তখন ভাবাবেশে রাহয়াছেন। মুকুদ্দ দত ভূতলে শারিত রঘুনাথের দিকে 
ঠাহার দৃষ্ট আকর্ষণ করিলেন, ব্স্তভাবে ঠাহার পরিচয় জ্ঞাপন কারলেন। 

প্রভু শ্রীচৈতনোর অধরে কুটির উঠে, প্রসন্ন মধুর হাসি। মুমুক্ষ রঘুনাথকে সয়েহে 
তুলিয়া নিয়া তান আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ [বিভোর হন স্ব্গার আনন্দে, পথশ্রম আল্ল 


অনাহার আনদ্রার সব কিছু কষ্ট 'বস্মত হইয়া যান, প্রভুর চরণে বার বার জানান প্রাণের 
আকুতি, মাগেন পরমাশ্রয় । 


আশ্বাম ও অভয় 'দয়। প্রভু রঘুনাথকে আস্তরিক আশাবাদ জ্ঞাপন করেন। সফলকে 
1নর্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করার জন) । 

প্রেমপূর্ণ হ্বরে প্রভু এবার কহেন, “রঘুনাথ, দ্যাখো, কৃফের ক অপার কৃপা । এবার 
তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কুপ থেকে । প্রেমভন্তির আনন্দলোকে এবার 
তোমার বাতা শুবু হ'লো।” 


সজল নয়নে, বাম্পাকুল কণ্ঠে রঘ£নাথ উত্তর দেন, “প্রভু, আম কৃষ্ণ জানিনে, কৃফ- 
কৃপা কি তা জাঁননে। কিন্তু এটা 'নাশ্তস্তরূপে জেনোছ, প্রত্/ক্ষ করোছি, তোমার 
কুপাই আমায় আজ উদ্ধার করলো ।৮ 

কৃপাময় প্রভু তখনই স্বরূপ দামোদরকে ডাঁকয়া৷ কাঁহলেন, 

“এই রঘুনাথ আমি সাঁপনু তোমারে। 
পুন্র-ভূত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ 
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্ানে। 
স্ববূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে ॥ 

“স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈওনোর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভন্ত, তিনি তাহার দ্বিতীয় স্বরূপ ; 
যেমন পাঁওত ও ধাবমান, তেমনই, গুরুগন্ভীর ভাবময় রসজ্ঞ ভক্ত । প্রভু নিজেই বালতেন 
নিগৃঢ় সাধনতত্ ও ব্রজের লীলারস রহস্য তাহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক 
জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনার দৃঢ়তার বিষয় তিমি বুঝিয়াছিলেন। 
এরৃপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গৃঢতত্ব অনুশালনের আঁধকানী, সুতরাং রঘর উপু্ত গুরু স্বরূপ 
দামোদর । এজন্য প্রভূ তাহার এই প্রিয় পদার্থাটিকে আদর কারয়া সেই মর্মী ভক্তের 
করে সমর্পণ কারলেন। বিশেষত তানি জানিতেন, প্রয় ভন্তাটকে বথোচিত আদর যক্ত 
বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা সুযোগ তাহার নাই ; এজন্য রঘুনাখের একান্ত মঙ্গল 
[বিধানের জন্য. তাহাকে পুন্রবং ভূত্যবং প্রাতিপালন কারবার নত, দারিদ্রের নিজপুযনকে 
ধনীর গৃহে পোষ্যপুর করিয়। দিবার মতে৷ রঘুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া স্বর্পকে দেওয়া 
হইল ৷ সেইদিন হইতে যত কাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন, তিনি 'স্বরূপের রঘ্‌নাথ' 
নামে সকলের নি্ট পরিচিত হইলেন১।৮ 


গোঁড় হইতে আসবার সময় রঘুনাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। পথশ্রম, অধণশন ও 
আঁনদ্রায় শরীর প্রন বিধ্বস্ত । তদুপার করেক দিন ঠাহাকে জ্বরে ভূগিতে হইয়াছে এবং 
এজন্য লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে । 

লঙ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বনু ভোজনের জন্য স্বাভাবিক একটা ইচ্ছা জন্মে 


৯ রধুনাথদাস গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিন 


তত ভারতের সাধক 
রঘ্‌নাথের বেলায়ও অহা দেখা দিল। সুম্থাদু ভোজ] বন্ধুর জন্য তিনি উৎসুক হুইয়। 
| 


প্রভু তাহার সেবক গোবিন্দকে বাঁলয়। দিয়াছেন, কয়েকদিন রঘংননাথকে যেন ঠাহার 
পাতের প্রসাদই দেওয়। হয় । বল। বাহুল্য সে প্রসাদ বৈরাগী সব্যাসীদেরই উপযোগী । 
অথচ সদ্য রোগমু$ রঘুনাথের জিহবার লালসা যাইতেছে না। অগত্যা সোঁদন 1তনি 
মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নানা রুচকর চব্যচোষ্য ভোগ দেন, তারপর মনে মনেই তাহা 
গ্রহণ করিয়। হন পরিতৃপ্ত। 
এই মানস ভোজের পরাঁদনই প্রভাতে উঠিয়। প্রভু স্বর্ূপকে কহিলেন, "স্বরূপ, আজ 
আমার শরীরটা তত ভাল নেই, অজীর্ণ হয়েছে । রঘুনাথ আমায় কাল আতারন্ত ভোজন 
করিয়েছে১।” 
দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রঘুনা্দাস নীলাচলে আসিয়৷ পৌঁছিয্াছেন। 
প্রভুকে সুস্থাদু বস্তু ভোজন করানোর সামর্থ্য তাহার কই? সময়ই বা কই? প্রভুর এ 
ভোজন তো কাহারো চক্ষে পড়ে নাই? স্বরূপ ও অন্যান্য অন্তর ভন্তের বুঝলেন, ইহা 
প্রভুর মানস ভোজন, আর ইহা সম্ভব হইয়াছে ভন্ত রঘুনাথের মানস নিবেদনের ফলেই । 
রধুনাথও উপলাষ্ধ করিলেন, অন্তর্যামী প্রভুর দৃষ্টিতে ভন্তদের ভাবনা চিন্তার ক্ষীণতম 
ুদৃবৃদৃটিও ধর৷ পাঁড়য়া যায় । তাই তাহার বৈরাগ্য সাধনা সম্পূর্ণ কাঁরতে হইবে পরম 
নিষ্ঠাভরে, আর সারা দেহ-মন-্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায় । 
কয়েকাঁদন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রখনাথের শরীর 'কিছুটা সুস্থ হইয়৷ 
উঠিল। এবার তান ব্যাকুল হইলেন প্রভুর কাছে সাধন 'নর্দেশ নিবার জন্য । তাহার 
সমন্ত ভার আপ“ত হইয়াছে স্বরূপ দামোদরের উপর। তাই স্বর্ুপকে সোঁদন একান্তে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কয়েকটি দিন গত হ'লো। কই, প্রভু তো আমায় সাধনভজন 
সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনতন্ সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন না? আমার হয়ে আপান তাকে একটু 
বলুন।” | 
স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘ্যনাথের ব্যাকুলতার কথ উঠাইলেন। তর্থনি সর্ব সাক্ষাতে 
প্রভু দিলেন ঠাহার নির্দেশ : 
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল। 
তোমার উপদেষ্ঠা কার স্থরূপেরে দিল ॥ 
সাধ্য সাধন তত শিখ ইহার শ্ছানে। 
আমি যত নাহি জানি ইহ তাহা জানে ॥ 
গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বাঠা ন৷ শুনিবে। 
ভাল ন৷ খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কৃফনাম সদা লবে। 
ব্রজে রাধাকৃফ সেবা মানসে করিবে ॥ 
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ । 
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ ॥ (চৈ, চ, অস্তা-৬ ) 


সাধারণভাবে প্রভু নবীন ভন্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ 'দিলেন বটে, কিন্তু 
১ ভত্তমাল গ্রন্থে অন্তর্যামী প্রভুর এই মনোরম আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করা হ্য়াছে। 


গোস্কা্দী রঘুনাথদাস ৩৭৭ 


তাঁহার নিগৃড় বজরস তত্ব শিক্ষা দেওয়ার ভার রাহুল স্বর্প দামোদরের উপর । 
সেইজন্যই তে৷ তান হুরুপের হাতে রঘননাথকে একান্তভাবে সীপিয়া দিয়াছেন। 


এদিকে রঘ-নাথের পঙ্গায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে নামিয়া আসিয়াছে 
বিষাদের অন্ধকার । রঘনাথের তনুণী পত্মী অবিরত ব্রচ্দন ও বিলাপের পর মৃতকল্প 
হইয়া পাঁড়য়া আছেন। জননী হইয়াছেন উম্মাঁদনীর মতে তাঁহার বুক ফাট। হাহাকার 
শুনিয়া অগ্রুজল রোধ করা বায় না। হিরণ্য ও গোবর্ধন একমাঘ্র পুনের অদর্শনে হতাশ 
হইয়া বাঁসয়৷ আছেন। তাঁহারা বিচক্ষণ ব্যন্তি, বুঝিয়৷ নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই 
নীলাচলে গিয়া আশ্রয় নিয়াছেন প্রভূ শ্রীচৈতন্যের চরণে । আর তাঁহাকে এই বৈরাগা- 
আশ্রম হইতে 'ফিরাইয়া আনা যাইবে না । 

[কস্তু রঘুনাথের মাতাকে শাস্ত করা যায় কই? কফাঁদয়া কীঁদয়া বাঁলতেছেন, 
“যেমন ক'রে হোক তোমরা আমার নয়নের মাঁণ রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনো । দরকার 
হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখো । এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী আছেকাঁ 
করতে ? 

গোবর্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানাভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা ক'রেও রঘুনাথকে আমরা 
ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে বাধালাপ। আরো | 

“ইন্দ্র সম এষ্বর্ঝ, স্ত্রী অপ্সরা সম। 
এসব বাঁধতে নারিলেক যার মন ॥ 
দড়ীর বাধনে তারে রাখব কি মতে। 
জন্মদাতা পিত৷ নারে প্রারন্ধ খগ্ডাইতে ॥ ( চৈ, চ, অজ্য-৬) 


শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভস্তদের মধ্যে একজন গণামান্য ব্যন্তি। 
প্রীত বৎসর গোঁড় হইতে বাঁহার৷ নীলাচলে প্রভুর দর্শনে যাইতেন, তাঁহাদের আঁধকাংশ 
ব্যয়ভার বহন করিতেন এই শিবানন্দ ৷ যাঘ্িদলের পরিচালনার দাত্বও ছিল তাঁহার 
উপর । 

গোবর্ধন মজুমদার রঘহনাথ সম্পর্কে খোঁজ নিলেন শিবানন্দের কাছে। জানিলেন, 
নীলাচলে থাঁকর। কঠোর বৈরাগাময় জীবন সে যাপন করিতেছে। সে বৈরাগ্য সে 
দৈনাদশ। দোখলে অগ্রুরোধ করা কঠিন হয় । 

গোবর্ধনের অন্তর বেদনা হইয়া উঠিল । রাজপুত্র মতে৷ বিলাস বৈভবে যে 
এষাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরতা কি করিয়া সে সহ্য করিবে । আঁবলমে রঘনাথের 
জন্য একটি পাচক ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য তান নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন 
চারশত মুদ্রা ও বহৃতর সুস্বাদু খাদয। 

পাচক ও ভূত্য নীলাচলে পৌছানোর পরই রঘহনাথ তাহাদের বিদায় দিলেন । কস্তু 
মু্রাগল 'কি করিবেন? ভাবিয়া চীস্তয়া স্থির করিজেন, এগুলি সাঁণ্চত রাখিবেন 
জপ এই অর্থ দিয়া প্রভুকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো 

1 

ভন্তাধীন প্রভু রঘৃনাথের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রাত মাসে দুই তিন 'দিন 

করিয়া রঘ:নাথের কুটিরে তাঁহাকে ভিকা গ্রহণ করিতে হয়। নানা সুত্বাদু ভোজ! 


৩৭৬ তারতো সাধক 


তৈরি হয়, প্রভু ও তাঁহার সঙ্গী বৈফবের! তৃপ্তি সহকারে এসব গ্রহগ করেন। ভান্তভরে 
প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকৃতার্থ। 


প্রায় দুই বৎসর এভাবে আঁতবাহত হইল। তারপর হঠাৎ রঘুনাথ্ের মনে খোলয়। 
গেল চিন্তার বলক । প্রভু তাঁহার গৃহে 'ভিক্ষা গ্রহণ কারতেছেন আর এই উপলক্ষে 
রঘুনাথ পাইতেছেন কত আনন্দ, কত তৃপ্ত । কিন্তু এই সঙ্গে কি তাঁহার অহামিকা 
1কছুট৷ 'মীশ্রত নাই? প্রভূ আমার কুটিরে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন, ভক্তদের মধ্যে আম 
[বিশেষ একট। মরাদ৷ এর ভেতর দিয়ে পাচ্ছ এই ধরনের প্রচ্ছন্ন আঁভমান হয়তে। 
রাহয়াছে। তাছাড়।, প্রভু কি সত্যই এই ভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন ? 

ভাঁবিলেন, 'প্রভু সবত্যাগ্গী সন্ন্যাসী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈনোর আদর্শ ই তিনি 
তাঁহার জনুগামীদের সম্মুখে সদাই তুলে ধরছেন । চবম বৈরাগ্যের আধার না হলে কোনে 
সাধকই পরম প্রেমরস বা ব্জরস সহজে ধারণ করতে পারে না। অনুগামী বৈরাগী 
সযাসীদের প্রাত এটাই প্রভুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ । সেই বৈরাগ্যমূর্তি' প্রভৃকে আম নিমন্ত্রণ 
উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন। আমার পিতা ও িতৃব্য বিষয়ী, ধনা 
জাঁমদার। তাদের প্রেরিত অর্থে যে আহার্য প্রস্তুত হয়, ত ভোজনে প্রভুর তো সতাকার 
আনন্দ হবার কথা নয়। তাই তো! ভদ্রান্তবৃদ্ধ হয়ে আম এ কি করাছ? 

অতঃপর রঘ.নাথ প্রতু শ্রাচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়। দিলেন। বেশ কিছুদিন 
আতবাহিত হইল, তারপর হঠাং একদিন প্রত প্রশ্ন করিয়া বাঁগলেন, “আচ্ছা স্ববৃপ, 
রঘুনাথের কুটিরে আর তো আমায় ভিক্ষা গ্রহণের জন্য ডাকৃছে না। ব্যাপার ক ০” 

স্বরূপ নিবেদন করেন, প্প্রভূ, রঘুনাথ ভেবে দেখেছে, বিষয়ীর অন্ন আপনাকে 
নিবেদন করাটা ঠিক নয়। আপনি ভভ্তাধীন, ভক্তের ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেছেন, তা ঠিক । কিস্তু রঘুনাথের মন আঙ্জ কাল তাতে সায় দিতে চাচ্ছে না।” 

একথা শুনিয়। প্রভু মহা আনান্দত। কহিলেন, “রঘ্‌নাথ ঠিকই বুঝেছে । বিষয়ীর 
অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধ! পড়ে । রঘুনাথের গুচ্ছ দৃষ্ সতাকা? 
পথ চিনে নিতে ভুল করে নি।» 

আহার বিহার সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছুসাধন, এই দিকে রঘুনাথের সতর্ক দৃঁং 
পতিত হইল। কারণ, তাহার প্রাপপ্রভু শ্রীচৈতন্য থে নিজে এই পদ্থার অনুরাগী । তাছাড়। 
রঘ*নাথ আরও ভাবিয়। দেখিয়াছেন, তিনি ধনবানের পুত, 1বলাস-বহুল জীবনে বহুত 
অবাঞ্ছিত সংস্কার গজাইয়া উঠিয়াছে_ভোগেচ্ছার সৃঙ্ষ অঞ্কুর হয়তো এখনে রহিয়া 
উদগ্র। এ অঞ্কুরকে নির্মমভাবে বিনাশ না করিলে শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো গাড়ির, 
উঠিবেন না। তাই দৃঢ় সংকল্প করিলেন, কায়মনোবাকেয সত/কার বৈরাগ্যকে হান বরণ 
করিয়া নিবেন, ভোগলিগ্সা ও আত্ম-আঁভমানের কাটাকে সমূলে করিবেন উৎপাটিত। 

শ্রীচৈতন্যের একান্ত সেবক 'গোঁবন্দের উপর নির্দেশ ছিল. ভন্ত রঘুনাথ তাহার 
ভজনপৃজন ও সমু ল্লান সমাপন করিয়া প্রভুর দর্শনে আসলে প্রতুর প্রসাদান্ন ঠাহাকে 
দেওয়া হইবে। কিছুদিন ইহা, ভোজন করিয়াই রঘুনাথের দিন কাটিতোছল ! হঠাং 
শু হইল ঠাহার আত্মসমীক্ষণ, 'তাই তে, বৈরাগ্যময় তপস্যার পথে আম পা বাঁড়য়োছি। 
কিস্তু আর পীচজন বৈরাগী ও সম্যাসীর মতো যততন্র ভিক্ষা। ক'রে তো উদরপৃত 
করাছনে | বরং প্রভুর প্রসাদ নিশ্চিন্ত আরামে প্রতাঁদন খেয়ে যাচ্ছি। চিন্ত। নেই, 
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ভাবন৷ নেই, জাহার ঠিকমতে৷ জুটছে, 'নবুদ্ধেগে দন বেশ কেটে যাচ্ছে। এ তে ঠিক 
নয় বৈরাগী জীবনের দুঃখ-কঞ্টকে সহজভাবে বরণ ক'রে 'নিতে হবে ॥ 

দশদণও রাত অতীত হইলে রঘনাথ জগন্নাথদেবের মান্দরে 'গিয়। পুম্পাঞ্জাল নিবেদন 
করিতেন। তারপর আসিয়া দাড়াইতেন মান্দরপ্রণে, 1সংহদ্ধারের কাছে। কাঙাল 
বৈষণব বাঁলয়। দর্শনার্থীরা দয়া করিয়া কেহ যাঁদ কোণে খাদ) ভিক্ষান্বরৃপ দিত, তাহা 
'দিয়। কোনোমতে করিতেন ক্ষষান্নবৃত্তি। 

এই অাচক-বৃত্তিই তে। পিক্ছিণন বৈষব সাধুর আচরণীয় ধর্ম। এখন হইতে এভাবেই 
শরীর ধারণের উপযোগী আহার্য গভীর রাধে রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা কারতেন। তার- 
পর সারারাত কাটাইতেন জপ ধ্যান ও ভজনে। 

কিন্তু কিছুদিন পরে ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘননাথের মনঃপৃত হইল ন|। 
প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। বাঁহরে 
অযাচক বা্তর ভান আছে বটে, ?কন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে যে রাহয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের 
সক্ষম ইচ্ছা । মুখে ছু না বাঁললেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তুক দাতা সম্পর্কে 
কত কিছুই না ভাবতে থাকে ! কখনো ভাবে এই যে আমার পারাচত [ভক্ষাদাতা 
এগিয়ে আসছেন, কাল হীন আমায় দিয়েছেন, আজে। হয়তে দিয়ে যাবেন। কখনো ব। 
কাহারো সম্পর্কে হয় বিপরীত মনোভাব-_এই দাতাটি তেমন সুবিধের লে।ক নন, বোধ- 
হয় এর কাছে আজে কিছু পাওয়। যাবে না। রঘুনাথ কহিলেন, 'না--এই কপট 
অযাচক বাঁন্ত আর নয়। বরং সরে গিয়ে কাঙালীদের মতে। মেগে খাবে। । 

প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রায়ই মন্ত থাকেন নহাডাবে । কখনে। ইইটগোষ্ঠী করেন কখনো বা 
ভন্তদের ভিড়ের মধ্যে থাকেন ব/তিবাস্ত। কয়েক দিন রঘনাথের সংবাদ রাখেন না। 
সোঁদন ভগ্তদের প্রগ্ন করিলেন, “রঘূনাথ কেমন আছে ? আর 1ক ক'রেই বা আজকাল 
তার ভিক্ষা নিবাহ হচ্ছে, বলতো ?” 

জানানো হইল, রঘুনাথ 'সিংহদ্বারে বড়াইয়্া অধাচকভাবে যাহা কিছু পাইতেন, 
তাহাতেই ক্ষুনিবৃত্ত করিতেন । এখন তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন । সম গিয়া কাঙালীদের 
সাথ বসিয়া ভোজন করেন। 

প্রভু সবাইকে শুনাইয়া শুনাইপ্লা কাহতে লাগলেন, “তা বেশ করেছে। সণ্রে মেগে 
খাওয়াই তো৷ ভালো । মন্দিরের সি'হদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাড়িয়ে থাকা, এতো বেশ্যাবৃর্তিরই 
মতে৷ ৷ দাতার চোখে পড়ার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দাঁড়িয়ে থাঝ।-__এ বড় 
জঘন্য 1” 

ভাবাবলাসী বৈষৰের প্রভুর কথায় শরিয়া উঠিলেন। বৈরাগ্যের কঠোরত৷ 
সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুরও 'তাঁন হইতে পারেন ? গোঁড়ের শ্রেষ্ঠ করোড়পাতির 
পুর, প্রতাপশালী মুলুকপতির পুর রঘুনাথ-_ঠাহাকে শেষটায় তিনি কাঙালীদের সহিত 
পঙ্াস্তভোজনে টানিয়া নামাইলেন । 

অতঃপর সর্বত্যাগী রৈফব-সাধক রঘুনাথ আসিয়। দাড়ান কৃচ্ছসাধনের শেষ ধাপে। 
তাগ-বৈরাগ্যের মহিম। কী্ন করার কালে প্রভু ক্তাঁদন বলিয়াছেন 

[জিহ্বার লাজসে যে হীতি উতি ধায় । 
শশ্সোদরপরায়ণ কৃফ নাহি পায় ॥ 
সত্রে কাঙালীর সারতে বণিক খাইতে হয় বটে, 'কিস্তু ভোজন মিলে প্রচুর এবং 
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নিশ্চিতভাবে । উদরপৃত' করার পর সারাদিন রঘদনাথ ভজনানদ্দে কাটাইয়া দেন। 
কিন্তু সর্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে বাহর হইয়াছে, চরম বৈরাগ্য ও দৈন্যর সাধনা গ্রহণ 
করিয়াছে, একমান্ত কৃষকুপার উপরই সে নির্ভর কারয়া আছে। তাহার পক্ষে সম্রের 
নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তে৷ সমীচীন নয়। সন্রে গিয়া চাহিয়া খাওয়া আর তাহার 
পক্ষে সম্ভব হইবে না । 

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তান অবলম্বন করিবেন। এমন বস্তু 
সংগ্রহ করিবেন যাহা কাহারো৷ কাছে চাহতে হয় না; যাহার জন্য কাহারে৷ কপার 
উপর নির্ভর করিতে হয় না। শুধু তাহাই নর, যে বস্তু খাইলে অপর কোনে৷ জীবকে 
বাত করা হয় ন|, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন। 

রঘুনাথের এই €বরাগ্যসাধনের ইতিবৃত্ত ভস্তকবি কবিরাজ গোস্বামীর অমর লেখনীতে 
বিধৃত গাহয়াছে চিরকালের ত্যাগ্রাতাতিক্ষ। ব্রতী মুমুক্ষুদের জন্য : 


প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়। 
দুই তিন দিন হৈতে তাত গাড় যায় ॥ 
সিংহদ্ধারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে। 
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে ॥ 
মেই ভাত রথুনাথ রাত্রে ঘরে আনি। 
ভাত ধুঞা৷ ফেলে ঘরে 'দিয়া বু পানী ॥ 
1ভতরেতে দড় ভাত মাঁজ যেই পায়। 
লুন 'দয়৷ রঘ-নাথ সেই অন্ন খায়। ( চৈ, চ, অস্ত্য-৬ ) 
এ যেন বৈরাগের এক আগ্রপরীক্ষা । এই আগ্রর দহনে তপস্বী রঘুনাথ নিজেকে 
নিকলুষ করিয়। তুলিতে চান, কৃফকুপার মহারস ধারণের সামর্থ অর্জন করিতে চান। 
মান্দরের কাছে পসারীরা মহাপ্রসাদান্ন বিক্লয় করে। প্রাতদিন সবটা বিক্লীত হয় ন]। 
এঁ বাস প্রসাদ দুর্গন্ধ হইলে সংহত্বারের পাশে দীড়ানে। গাভীদের সম্মুথে তাহা ঢালিয়া 
দেওয়া হয়। গাভীরা কতকট৷ খায়, কতকট৷ দুর্গন্ধের জন্য ঠোঁলিয়া ফোলিয় দেয় । রঘুনাথ 
এই বাসি পচা অন্বকণ৷ ।কুড়াইয়া৷ আনেন। বার বার জলে ধোঁত করার ফলে কোনো 
কোনে! অন্নের দানা হইতে দৃঢ় অংশ বাহির হয়। এগুলি সংগ্রহ করিয়৷ নুন সহযোগে 
রঘুনাথ তাহা ভোজন করেন। 
যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্‌ সাধক রঘুনাথ, তেমাঁন কৃপালু ও কল্যাণকামী তাহার 
সাধন পথের দিগ্‌ দিশারী ত্ববূপ দামোদর । স্বরূপ রঘুনাথের বৈরাগাময় সাধনার এই 
শেষ পর্যায়টি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। একদিন রঘুনাথের কুটিরে 1গিয়া হাতেনাতে 
ঠাহাকে ধারয়৷ ফেলিলেন। কহিলেন, “রঘ;নাথ, এমন অমৃতময় প্রসাদানন রোজ তুমি 
ভক্ষণ করো, আর আমাদের দাও না । এক অদ্ভুত প্রকাতি তোমার 1” তারপর এ বাঁস 
ভাতের প্রসাদান্ন পরম আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে ৷ রঘুনাথের কৃচ্ছুরতের সাফল্যে 
জানাইলেন অন্তয়ের অজস্র সাধুবাদ । 
প্রভু শ্রীচৈতন্যের 'দিবা দৃষ্টির কাছে রঘঃনা্ধের তপম্চর্যার কোনো কিছুই অজ্ঞানা। 
নাই। তবুও ত্যাগী ভন্তের মহিম৷ বাড়ানোর জন্য ভন্তমগ্ুলীর সমক্ষে কহিলেন, “স্বরূপ, 
তোমার মধুনাথের সমাচার বল। দিনচর্ধা তার কিভাবে চলছে ?” 


গোস্বামী রঘুনাথদাস ৩৮১ 


সর্প করজোড়ে রঘৃনাথের কৃচ্ছের কা সবিষ্তার বিবৃত করেন। প্রভুর আয়ত 
নয়ন দু'টি তখন পুলকাশ্ুতে ছলছল । স্তবরূপকে নিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া যান রঘুনাথের 
কুটিরে। 

রঘুনাথ তখন ভোজনে বসিবেন। বাস প্রসাদাল্ন জলে মাঁজয়৷ নিয়া, নুন মাথাইয়া 
পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রতু আনন্দ কলরব করিয়া কাহলেন, “রঘুনাথ, এ তোমার 
1ক রকমের স্বার্থবুদ্ধি 2? এমন মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ করছে৷, আর আমাদের ডাকছে 
না!” 

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্নদানা প্রভূ মুখে পুরিয়া৷ দিলেন। আবার হাত 
বাড়াইয়া নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘ;নাথ তাহার হাতটি খপ: করিয়৷ ধারয়। 
ফেলিলেন। সজল নয়নে কহিলেন, *না-ন৷ প্রভু, এ কখনো তোমার যোগা নয়। 
আমার পাপের মান্না আর তুমি বাড়ায় না প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও ।” 

ভন্তের তখন চারিদিক হইতে দলে দলে ছুঁটির। আঁস্য়াছেন। সবাই পরমানন্দে 
দেখিতেছেন প্রভুর লীলারঙ্গ। 

ভন্ত রঘুনাথের মান বাড়াইতে গিয়। বার বার প্রভু ঠাহার এই দৈন্যময় সাধনার প্রশস্তি 
গাহতে লাগলেন। সমবেত বৈফবদের দৃষ্টিতে সোঁদিন স্বরূপের রঘুনাথ, হব?ুপের 
মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সৌদন প্রাতভাত হইলেন অসামান্য ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষবীয় সাধনার 


মৃত বিগ্রহরৃপে । 


রঘুনাথের কঠোর তপস্য৷ দেখিয়। প্রভু শ্রীচৈতন্যের আনন্দের সীমা নাই। সেদিন 
রথুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রভু তাহার দুইটি পরম প্রিয় বস্তু দান করিলেন। 
শৃঙ্করানম্দ সরত্থতী নামক এক ভক্ত সন্ব্যাসী বৃন্দাবনে গিয়া একটি গোবর্ধনাশলা। 
ও গুঞ্জামাল। সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্যকে এই দুইটি পবিশ্র বস্তু তিনি উপহার দেন এবং 
এখন হুইতে এই দুইটি প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবর্ধনাশলাটির দিকে দৃষ্টি 
পাঁড়িলেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকৃফের গোবর্ধনলীল। স্ফুরিত হইয়া উঠিত। আর পরম 
প্রেমভরে গুঞ্জামাল। গলায় পরিয়া শিলাখণ্ডটিকে সেবা করিতেন কৃফকলেবর জ্ঞানে । 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অনেক সময় এই শিলাথও করিতেন মন্তকে ধারণ। 
' এই পবিন্র বস্তুদট রঘুনাথকে অপণ করিয়া কহিলেন, “রঘুনা্থ, এই শিলা 
কৃষাবিগ্রহ-স্বর্প । সাত্িকভাবে, নিগ্াভরে, তুমি জল ও তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এ'র সেবা 
পৃজা করো, অচিরে কৃষপ্রেম লাভ করবে তুমি ।” 
তরুণ সাধক রঘুনাথের প্রাত প্রভুর এই কপ দেখিয়। নীলাচলের ভক্তের বাস্মিত 
হইয়া যান, ভজনানষ্ঠ রঘমনাথকে সবাই জানাইতে থাকেন সাধুবাদ । 
পবিত্র শিলা বিগ্রহ তো পাওয়া গেল, কন্তু ইহার পৃজার জন্য লামানা কিছু উপচার 
উপকরণ যে চাই। আসন, বন্ত্রখও ও দু'এক পয়সার খাজ। সন্দেশও তো খোগাড় করিতে 
হইবে। কিন্তু কাঙাল রঘুনাথের কাছে তো৷ একট কানাকড়িও নাই | বে উপায় 2 
এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধ/র কাঁরলেন স্বূপ দামোদর । প্রভুর সেবক গে/বিদ্দকে 
লয়া এই উপচারগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তারপর প্রিয় ভন্তঞ্চে কহিলেন, 
ধূনাথ, গোবর ন-শিল। আর গুঞ্জামালা দান ক'রে প্রভু তোমায় কোন্‌ বিশেষ হীঙ্গত 
লেন তা ক বুঝতে পেয়েছে 


৩৮২ ভারতের সাক 


রঘ;নাথ সপ্রশ্ন দুিতে শিক্ষাগুরুর 'দিকে চাহিয়া আছেন। হরূপ দামোদর উৎফুল্ল 
কণ্ঠে কহিলেন, পপ্রতুর ইঙ্গিত হচ্ছে, কৃফ ডজন সফল করার জন্য তোমায় যেতে হবে 
গোবর্ধন-শৈলে । আর গুঞ্জামাল৷ অর্পণের মূল কথা হ'লে! এখন হতে "তোমার স্থান 
হ'লো রাধারাণীর চরণে ।” 

রঘঃনাথের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়৷ উঠে। বিষণ কণ্ঠে উত্তর দেন, "প্রভু কেন 
আমার ওপর এত নির্দয়? কেন আমায় বৃন্দাবনে পার গোধধনে পাঠাচ্ছেন? আমি 
যে বালক বয়স থেকে প্রভুকেই করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ধুবতারা । বন্দাবনের 
ঘনীভূত রূপ যে আমি প্রতুর মধোই ত্যক্ষ করেছি. রাধাকৃষের যুগলরৃপ প্রভুর মধে)ই 
যে আমি দেখেছি, আর তার এই ততৃই যে এতদিন অনুধ্যান ক'রে আসাছ।৮ 

“না-_রঘবনাথ, তোমার ভয় নেই। এখান প্রভু তোমায় বৃন্দাবনে যেতে বলছেন না। 
যাবে তুমি পরবণাঁকালে, তোমার তপস্যার শেষ পর্যায়ে। এখন পর্রমানন্দে প্রতুব 
সাহচর্য তুমি করো, ব্রজরস সাধনার যে সব অত্যাম্্য লীলা প্রভকে ফেন্দ্র ক'রে ।দনের 
পর দিন উদ্‌ঘাটিও হচ্ছে, ও প্রতীক্ষ কবো, তোমার ভজনময় জীবনকে উজ্বলতর কারে 
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বিস্ময়কর তাগ-তিতিক্ষ। যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমান ছিল অসামানা ভজনানিষ্ঠ। 
দিনরাতের আঁধকাংশ সনয়ই ৩নি আতিবাহত করিতেন ডজন পুন রাধাকৃফে৫ মানস- 
সেবা, আর প্রভু শ্রীচৈহনোর প্রতাক্ষীভূত লীলা দর্শনে। প্রেমভান্তির মহাসমুদ্র প্রভু 
শ্রীচৈতন্য। সেই মহাসমুদ্রের বক্ষে দিনের পর দন নৃত্য কারিতেছ্ছে অগাঁণ৩ ভাবত, 
এই ত্রঙ্গভঙগ প্রতুকে উত্তাল কারিয়া তুিতেছে। কখনো মিলনের আনন্দে হাসিতেছেণ, 
গাহিতেছেন, নাচিতেছেন। কখনো বা বিরহেব শোকে হইঠ্ছেন মুহ্যমান। এই 
ভাবতরঙ্সের মোহন লীলা যেমন অন্তরঙ্গ »স্ত স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ প্রভাত হাদয়কে 
নাচাইতেছে, _তেমানি উদ্বদ্ধ করিতেছে এঘুণাথ প্রভাও ভজনাঁনঠ নবীন ভঙদেব। 

প্রভুর এসময়কার অলোক প্রমলাপার অন/ওম প্রগুক্ষদশী ও শ্রোতা র্ুনাথ। 
স্বরূপ ছিলেন প্রভুর স7 সনয়ের সঙ্গা ও তাহার মহাাবের সৃতকার, আর এই পরম শিগৃঢ 
সূত্রের বৃঁত্তকার হঃলেন রঘ্‌নাথ। 

দিনের বেলায় প্রভুর সান্নিধো থাকয়া রধুনাথ ঠাহার অপার শনস্ত ভাবশাধল্য 
প্রত্যক্ষ করিতেন। গভীর বান্তে প্রভু গম্ভীর গর্ভে বাঁসয়া মহাভাবের যে লীলানাট 
উদ্ঘাটিত করিতেন, তাহাতে প্রবেশধকার ছিল না বটে, 1কস্তু এই লীলাণাটের 
মর্মকথা রঘুনাথ দিনের পরা দন শুনতেন তাহার শিক্ষাগুর রুপ দামোদবের এুখে। 
গপনিষ্ঠ। আর ইঞ্চকপার ফলে ভন্ত বখুনাধের অন্তজ্জীবন প্র প্রীচৈওনোর লীলা 
শধূর্ষের রসে রসায়ি? ছইয়। উতে। কৃফপ্রেমের পঃমোদয় দেখ। দেয় তাহার সাধন 
সন্তায়। 

যোল বংপণ কলি রঘদনাথ ন।লাচলে প্রভুর সানিধ্যে বাস করেন, গ্ভুব কুপা মার 
স্বরূপ দামোদরের শিক্ষাৎ এসময়ে ডাহার জাবন-তপম্য৷ সফল হইয়। উঠে। ইহা গর 


আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের গালা। নীল।চলের লীলানাটোর উপর যবানক। টিয়া 


! 


দিয়! প্রভু হন অস্তধান। প্রভু-সবস্ব স্বরূপ দামোদর এই বিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই, 
1 অন্পাঁদনের মধোই ত্যাগ করেন এই মর্ধাম। 


গোস্বামী রঘূনাথদাস ৩৮৩ 


পর পর দুটি নিদারুণ শোকের আঘাতে ভত্বপ্রবর রঘৃনাথ উম্মন্তের মতো হইয় 
উঠেন। কয়েকদিনের মধ্যে প্রভু শ্রীচৈতনোর প্রদত্ত গোবধ'নশিল।৷ ও গুঞ্জামালাটি 
ঝাঁলতে পুঁরয়। রওনা হন তান বৃন্দাবন আঁভমুখে । মনে মনে স্থির করেন, সেখানে 
গয়। প্রভুর অন্তরঙ্গ দুই প্রবীণ পারদ সনাতন ও রূপের চরণে দণ্ডবং কারবেন, তারপর 
এই মরদেহ ত্যাগ কাঁরবেন ভৃগুপাত করিয়া । পুণ/াগার গোবধণনের শিখর হইতে 
খাঁপ দিয়া %ডিয়৷ এবার তান হেদ টানয়। দিবেন বিরহখিম্ন আকণিংকর জীবনে । 


প্রভু শ্রীচৈতনোর প্রেমময় অন্ত্যলীলা দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের পরে রঘ.নাথ বৃন্দাবনে 
আসিয়া পৌছিয়ান্ছেন। তাই সেখানকার গোস্বামীর ও ভন্তের৷ অধীর হইয়। ঠাহার কাছে 
ছুটিয়৷ আঁসলেন। 
সনাতন ও রূপ তাহাকে বহুতর প্রবোধ দিলেন, কহিলেন, “রঘুনাথ, আমরা দুই ভাই 
প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আহ । তুমি হচ্ছে আমাদের আর এক ভাই। এসো 
তিন ভাইয়ে নিলে বৃদ্দাবনে প্রভুর আদষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করি। তাছাড়া. তুমি ভগুপাত 
ক'রে দেহত্যাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীল৷ গন্ভীরালীলার কথা আমর! কার মুখ থেকে 
শুনবে৷ ? প্রভুর অস্ত্যলীলায় মহাভাবের পরাকা্ঠ।। সেই পরম লীলাওত্ব হ্বরূপ দামোদর 
ভোমার কাছে বর্ণনা করেছেন। 1বশেষ ক'রে স্বরুপ তোমায় নিজের কাছে রেখে 
বিশেষভাবে প্রচুর লীলাওত বুঝিয়েছেন। তুম নিজেও সেই লীলা দর্শন করেছো, 
এার মাধুর্ষে অবগাহন কবেছে৷ । সেই পুণ্যকথ। ও পুণ্যতত্বই তে তোমার মুখে আমরা 
শুনতে চাই |” 
সনাতন ও বৃপের স্নেহের বন্ধনে রঘদনাথ বাধ। পাঁড়য়৷ গেলেন। বুন্দাধনে থাঁকিয়। 
ব্রজরস-সাধন করতে হইবে এই ইাঙ্গিত প্রভু শ্রীচৈতন্য বহু পৰে তাহাকে দিয়া গিয়াছেন। 
রুঘঃনাথ তাই এবার 1ক্ছুটা প্রকাতস্থ হইয়। শুরু করেন প্রভু-নিদি'্ট সাধনা, এই সঙ্গে 
উদযাপিত হইতে থাকে তাহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপস্যা । 
নীলাচলে থাকতে রঘবনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বাসস প্রভুর নিগৃঢ প্রেমলীলার 
কথা আলে।চন। কাপতেন, ঠাহার মুখে এই লীলার মাহাত্ম্য ও তত্ব শ্রবণ কারতেন। 
এবার বৃন্দাবনে আ'পিয়। তান লাভ কারিলেন মহাপ্রেমিক সাধক বূপগোদ্বামীর শ্লেহময় 
' সাম্লিধ্য। প্রভুর মাধূর্যরস উদৃঘাটনে রূপ ছিলেন দিদ্ধহস্ত। ঠাহার রচিত 'ভান্তিরসামৃও 
সিন্ধু ও উক্ষল নীলমণি' মাধূর্ষময় সাধনা ও নিগৃঢ় প্রেমরহসোর ব্যাথা। বিশ্লেষণে 
সমূজ্বল। শ্রীরূপ যেমন তত্বের ব্যাখযান কারতেন, রঘুনাথও তেমান বর্ণনা »রিতেন 
মহাভাবময় জীবনের বহু রোমাণকর দৃশ্য। তাই উভয়ের মধ্যে এসনয়ে গড়িয়া উঠে 
এক অচ্ছেদ্য আঁস্মক সম্বন্ধ । প্রেমভক্তিসিদ্ধ র্প গোথ্ামীর মধুর রসের ভাত্তুক ব্যাখ্যা 
ও সিদ্ধান্ত স্থপনে পারদর্শী । এখন হইতে রঘুনাথের সাধনঙ্গীবনে তন গ্রহণ করেন 
রূপের চ্ছান। 
শ্রীচেতনোর লীলা কাহিনী শোনর জনা, স্বরূপ ও রামানন্দ্রে প্রেমতত্ব শোনার জন, 
টবন্দাবনের প্রবীণ ও নবাঁন উভয় শ্রেণীর ভস্তেরাই রঘুনাথের কুটিরে আসিতেন। ইহাদের 
মধো কৃষদাস কবিরাজ ছিলেন রঘুনাথের একাস্ত অনুগত । রঘনাথের বৈরাগ্য ও 
ফপ্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অনুভুতি । শ্রীচৈতনোর 
অস্তলীলার প্রত্যক্ষদর্শী [হিসাবেও তাহার মর্যাদা ছিল অপরিসীম। ভত্তপ্রবর কুফদাস 


৩৮৪ ভারতের গাধক 


কবিরাজ তাই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, মাধুর্য রসের সাধনায় ব্রতী হন। কৃষদাস 
প্রায় সময়েই রঘুনাথের সান্লিধ থাকতেন, সুযোগ পাইলেই ঠাহার সেব। যত্নে নিজেকে 
করিতেন নিয়োজত। কথিত আছে, কৃষণদাস কবিরাজ উত্তরকালে রঘুনাথের শিষ্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন।১ 

রঘুনাথের সংকল্প, গোবধ নে গিয়। কঠোর তপসায় তিনি ব্রতী হইবেন, রাধাকৃষের 
লীলাধ্যানে কাটাইয়৷ দিবেন অবশিষ্ট 'জীবন। রূপ গোস্বামী এবার আব ঠাহাকে বাধা 
দিলেন না। শুধু কৃহলেন, “গোবধনে যাচ্ছো, যাও। কিন্তু, সদাই তুমি থাকে 
ভাবোন্মত্ত, বাহ্য-জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায় তো (দহ থাকবে 71 কৃফদাস 
তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেবা করবে” 

রূপ গোস্বামীর কথা অমান্য করার উপায় নাই। কৃষ্ণদাসকে তাই সঙ্গে নিতে হইল । 
অতঃপর পদররজে কয়েক দিনের মধ্যে উভয়ে উপনীত হইলেন গোবধনে। এই 
গোবর্ধনেই রঘুনাথের সেবক ও নিত্যসঙ্গী কৃফদাস কবিরাজ চৈতনাচারিতের মহামূল্যবান 
তথ্যসমূহ প্রাপ্ত ছন, আপন কবিত্ব ও প্রেমানুভূতির বলে রচনা করেন অমর গ্রন্থ 


চৈতন/চরিতামূত। 


গোবধ'নের পাদদেশে রাহয়াছে গোঁড়ীয় ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার উপবেশন ঘাট। 
এই ঘাটে বাঁসয়াই একদিন ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্যামকুও ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য 
বর্ণন করিয়াছিলেন। প্রভুর উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডব জানাইয়৷ রথুনাথ আশ্রয় 
নেন এক বৃক্ষতলে ৷ এখানেই শুরু ঠাহার নৃতনতর তপস্যা । 

সনাতন গোস্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধনভজন করিতেছেন। 
তিনি তখন আতশর় বৃদ্ধ, খুব প্রয়োজন না থাঁকলে চলাফের৷ বড় একটা করেন না। 
পরম প্লেহভাজন রঘুনাথের আগমনের কথা শুনিয়া সনাতন ছুটিয়৷ আসলেন । দুই 
ভন্তিসিন্ধ মহাপুরুষের মিলনে 'দিব্য আনন্দ উৎসারত হইয়৷ উঠিল। 

সনাতন উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, “রঘ.নাথ, এস্থানে তপস্যা করবে বলে এসেছো, ত৷ 
ভালোই । কিন্তু আম বেচে থাকতে, তোমায় এভাবে বৃক্ষতলে বাস করতে পেব না। 
তোমার জীবন মহাপ্রভুর আশিস্প্ত, তোমার কণ্ঠে রয়েছে তারই মাধূর্যলীলার স্তবগান, 
লক্ষ লক্ষ ভন্তজনের কল্যাণের জন্য তোমায় আরে! কিছুকাল বেচে থাকতে হবে।” 

“আমি কাঙাল বৈষব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো থেক, প্রভু ।” করজোড়ে 
গনবেদন করেন রথুনাথ। 

“না রঘুনাথ, তা হয় না। এখানে একটি পর্ণকুঁটির বেধে তুমি ভজনময় জীবন 
যাপন করো। এখানকার চারদিকের অরণ্যে হিংঘ্র জস্তু জানোয়ারের অভাব নেই। 


১ কুফদান কবিরাজের প্রকৃত দাঁক্ষাগুরু কে, এ সম্পর্কে নিঃসংশিত প্রমাণ নাই । 
কেহ বলেন ঠাহার গুরু ভটু গোস্বামী কেহ বলেন রূপ গোস্বামী । তবে কৃষ্দাসের লেখ 4 
অনুযায়ী এবং ভন্তিরকাকরের মতে, রঘুনাথই তাহার গুরু: শ্রীৎ গোস্বামী--রসিকমোহন। 

দীক্ষাগুরু না হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাগুরু বা সারগুরু যে রঘ;নাথ তাহাতে বির্কের। 
অবকাশ নাই : চৈতন্য চরিতামূতের ভূমিকা _রাধাগোবিন্দ নাথ । 


গোস্বামী রঘুনাথদাস ৩৮৫ 


বু্ষতলে রান্িকালে বাস করা সঙ্গত হবে না। তাছাড়া। তোমার এখন বরস হয়েছে, 
কুটিরের আশ্রয় নেওয়াই দরকার ।” 

(সিদ্ধ মহাত্মা বালরা সনাতনের সে অগ্চলে খ্যাতি আছে। তিনি আপিয়াছেন 
শুনিরা ভন্ত গ্রামবাসীর! দলে দলে সেখান সমবেত হইতে থাকে । সনাতনের আদেশে 
তথাঁন সবাই মালয় পর্ণকাটির বাঁধয়৷ ফেলে, রঘুনাথ ও ঠাহার সেবক কৃফদাস যেখানে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। সনাতনের কথা শু'নয্লা গ্রামবাসীর। নবাগত সাধক রহুনাথের প্রাত 
আকৃষ্ঠ হয়, ঠাহার প্রা শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে থাকে । 

যেস্থানে ভঙ্গনকুটিরটি তৈরি কর৷ হয় তাহার নাম আট গ্রাম। জনশ্রাত আছে, 
আরষ্ট নামে এক অসুর বৃষের রূপ ধরিয়া ব্রজমগলে দৌরাত্ম্য শুরু করে। তখন শ্রীরুষ 
প্রচণ্ড যুদ্ধ কারয়! এই চ্ছানটিতে তাহাকে বধ করেন। অসুর বধের পৰ তো শেষ হইল, 
কিন্তু এসময়ে শ্রীমতী রাধারাপী এক জটিলতার সাষ্ট করিয়৷ বাঁসলেন। কঁফকে তিনি 
কহিলেন, “বৃষরূপী অসুর তুনি বধ করেছো, এর ফলে হয়েছো মহাপাপের ভাগী॥ 
সববতীর্থের জলে ল্লান না করলে তে। তোমার এ পাপ মোচন হবে না।” 

চাতৃয' ও পরাক্রমে কৃফ আদ্বতীর । তথান সহাস্যে তান পদাথাত করিয়া ভূগর্ড 
হইতে উৎসারত কাঁরলেন সর্বতীর্থের পুণ্যময় সাঁললধার৷ । তাহার ফলেই সৃষ্ট হয় 
এই অগ্চলে পবিন্র শমমকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। 


গার গ্রোবর্ধনের পাদদেশেই রাঁহয়াছে শ্]ামকুণ্ড ও রাধাকুও। কৃষ শ্রীচৈতন্য 
ঠাহার গোবধন পারক্রমার কালে, ভাববেশে মণ্ড থাকা অবস্থায়, এই কুও দুইটি আঁবষ্কার 
করেন। প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে মজিয়। গিয়াছে এবং বূপাস্তারত হইয়াছে নীচু ধানের 
ক্ষেত রূপে । প্রভুর আবিষ্কৃত পুণ্যময় কুণ্ডের সঠিক অবস্থান রধুনাথ তাহার ধ্যানবলে 
নির্ণর করিলেন। “কস্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তো কাজ হুইবে না, গভীর করিয়া 
এ দুটিকে খনন কর৷ দরকার । সারা ভারতের ভন্ত জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করা 
দরকার । 

রঘুনাথ নিজে কাঙাল বৈফব, সরোবর খননের অর্থ কোথায় পাইবেন 2 তাই খেদের 
ঠাহার পারিসীমা রাঁহল না। 

নিত্যকার ধ্যান ভজন শেষে, ইথদেবের কাছে, সজল নয়নে রঘুনাথ নিবেদন করেন 
অন্তরের আকুতি, “হে প্রভু, করুণাসিন্কু, পরম পাবি কুও দুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব 
ক'রে তোল । লক্ষ লক্ষ ভক্তের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দাও।” 

ভান্তাসন্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের এই আতি' বিফলে বায় নাই। ভন্তবৎসল প্রভু 
আঁচরে ইহার ব্যবস্থা করিলেন। 

সেদিন গোবর্ধন পরিক্ণণের শেষে রঘুনাথ উপবেশন ঘাটে বিশ্রাম করিতেছেন, 
অন্তরে বার বার উঠিতেছে চিন্তার তরঙ্গ__'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবন্থা আজে 
সম্ভব হয়ে উঠে! নি। এ ষেঠার বড় সাধের কাজ। 

এমন সময়ে এক পাশ্চমদেশীয় ধনী বৈফবভন্ত নিকটে আসিয়া তাহাকে প্রণাম 
দানার । করজোড়ে নিবেদন করে, “বাবাজী, আপানই 'কি গোস্বামী রঘুনাথদাস ?* 

“হ্যা বংস, আই গোম্বামীদের দাস-_রধুনাথ । কোথ। থেকে তুমি আসছো । কি 
ডা. সা, (সু-৩ )২৫ 


৩৮৬ ভারতের সাধক 


প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধামতো আমি তা বক্নতে চেষ্টা করবো ।” শাস্ত ত্বরে 
উত্তর দেন রধনাথ । 

প্রভু, আপনার কাছে একট জরুরী কাজে শাম এসেছি । এখন পোজ! আপাছ 
বদারনারায়ণ থেকে । প্রভু নারায়ণঞ্জীর কাছে পৃঞ্জার মান ছিল। প্রচুর অর্থ বায় 
ক'রে, সাড়ম্বরে তার পুজে৷ দেবে! ব'লে বদরিনাথে পৌছলাম । সেই রাহ্ই প্রভুজী 
স্বপ্নে দিলেন প্রত্যাদেশ _এখানকার পুর্জোয় বেশী অর্থ বায় করার তোমার প্রয়োজন 
নেই। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পুজে। সম্পন্ন করে৷, তারপর সোজা চলে যাও ব্রজমণলের 
আরিট গ্রামে। সেখানে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথদাস চীস্তত হয়ে পঠেছে শ্যামকুড- 
রাধাকুণ্ডের খনন কাজের জনা । ব্য়সাপেক্ষ এ কাজটি তুমি ক'রে দাও। রঘুনাথের 
অনুমাঁত নিয়ে ব্যবন্থা সুসম্পন্ন করো। এই জনোই আপনার কাছে আমি এসোছি।” 

প্রঘুনাথের নয়ন দূটি পুলকা শুতে ভায়া উঠিল । বুঝিলেন অন্তর্যামী প্রভু তাহার 
অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন । নিজের সব 1কছুর ব্যবন্ছা তাই করিয়াছেন । 

আচরে কুগুদ্বয়ের পক্কোদ্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে খনন করিয়া পরিথত 
করা হয় শ্লিদ্ধ সরোবরে । এই জলপূর্ণ পবিত্র কুওদ্বয়ের মহিমার কথা এসময়ে ্রজমওলের 
সর্ধর প্রচারিত হইয়া পড়ে । হাজার হাজার ভন্ত ন্রনারী এখানে আঁসয়। পুণ্যয়ান সম্পন্ন 
করিতে থাকে । এখন হইতে রঘনাথ আভহিত হইতে থাকেন রাধাকুণ্ডের দাস গোস্বামী 
নামে। 


রঘৃনাথের পর্ণকুটিরাট ছিল রাধাকুণ্ডের আতি নিকটে । অতঃপর ঠাহার তপঃপ্রভাবে 
এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়া চারদিকে নামত হয় বুৃতর বিগ্রহ-মা্দর, ঘাট ও ভজন- 
কুটির। গোপাল ভর, শ্রীজীব, ভূগর্ভ গোগ্থামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বসিয়া ভজন সাধন 
করিতেন। বিশেষ করিয়া রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ব্যে আকৃষ্ট হইয়া আরে। বহু বৈষফব 
সাধক এখানে ভজনকুটির স্থাপন করেন এবং রাধাকুণ্ড ক্রমে পাঁরণত হয় দ্বিতীক্ন 
বৃন্দাবনে। 
নীলাচলের মতে রাধাকুণ্ডে থাকতেও রঘুনাথ তাহার কৃদ্ছ্রত ও ভজননিষ্ঠায় বন্দুমাত 
1শাথলতা আসিতে দেন নাই । পাধষাণের রেখার মতে। স্থির আঁবচল ছিল ঠাহার এই 
দৈনা-বৈরাগ্যমর় সাধনার ব্লম। কথনো কোনে কারণে ইহার বাতায় হওয়ার উপায় 
ছিল না। সদাগঙ্গী ও ভর্তীশষয কবিরাজ গোস্বামী তাহার এই দিনচর্যার বর্ণনা 
দয়াছেন : 
সহন্্র দগ্বৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম। 
দুই সহম্্র বৈফবে নিত) করেন প্রণাম ॥ 
রান দিনে রাধা কফের মানস সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চারন্র কথন ॥ 
তিন সন্ধা রাধাকুণে আপাতত ল্লান। 
ক্লুজবাসী বেফবে করে আলিঙ্গন দান ॥ 
সার্ধসপ্ত প্রহর করে ভান্তর সাধনে। 
চার দওড নিদ্রা, সেহো৷ নহে কোন দিনে ॥ 
(&,চ, আদি, ১০ম) 


গোস্বামী রঘুনাথদাস ৩৮৭ 


রাধাড়ফের ধুগল মৃর্ত ও যুগল লীলার মানসপ্জ। ছিল রঘুনাথের প্রেমসাধনার মূল 
উপজীব্য । রসরাজ কুফ তাহার হলাঁদর্নী শত্তি, মহাভাবসরী শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্ছল 
গাঁকতেন ঠাহার মাধনসভ্ায় । রলাধাকফের এই 'মালত মাধূর্যমুর্তি তিন দর্শন করিতেন 
ইঞ্জদেব প্রভু শ্রীচৈতন্যর মধ্যে। 

'আন্তরঙ্গ সেবা বা সর্থী বা মঞ্জারী রূপে রাধাকৃফের মানসসেবায় রঘুনাথ ছিলেন 
1সম্ধকাম। এই সাধনার বিভিন্ন শুরে যে দূরবগাহ ভাবয়তা ও প্রেমোম্মাদনা তাহার মধ্যে 
স্কারত হইয়া উঠিত, ভভ্ত বৈফবদের কাছে তাহা ছিল পরম 'বস্ময়কর। 

“রঘুনাথ ছিলেন বিপ্রলন্তের মৃত? অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলম্ত ব বিরহদশায় তাহাব 
সথাগণ যেভাবে ঠাহার প্রাতি সমদুর্গখনী হইয়া অহার চিত্ত বিনোদন করিতেন, রঘ:নাথও 
অস্তর্দশায় সেইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। সেই সময়ে কেহ তাহার সঙ্গে কথা কাঁহতে 
গেলে, তাহার আত্মাবস্থত ভাবের উত্তর হইতে উহা বুঝা যাইত। এই অবস্থার কা 
ভন্তমালে আছে-_ 

আহার নিদ্র। নাহি সদা করয়ে ফুৎকার। 
বাহ্যক্ষৃতি নাহি সদ যেন মাতোয়ার ॥ 

শরুপগোদ্বামী লালতমাধব নাটক রচনা করিয়া রঞ্ুনাথকে পাঁড়তে 'দিয়াছিলেন। 
এই নাটকে বিপ্রলম্ত লীলা আত বিস্তারিতভাবে প্রদর্শি'ত ও ব্যাখ্যাত হইয়্াছে। রঘ.নাথ 
সে পুস্তক পাঁড়য়া কাঁদয়া কাঁদযর। পাগলের মতো হইয়া গেলেন। এই জন্য তাহার 
সম্তোষ বিধানের উদ্দেশ্য শ্রীরৃপ বাগ্রত। সহকারে “দানকোল-কোমুদী” নামক ভািকা। 
প্রণয়ন করিয়া তাহার করে অর্পন করেন। প্রাতষেধক ওঁষধের মতো৷ উহাতে প্ৰ 
উপদ্বের নাশ হইল, পুন্তক পাইয়৷ রঘুনাথ সুন্থ ও সুর্খী হইলেন। শ্রীর্প গ্রন্থারন্ত ও 
উপসংহারের আশীর্চনে এই কথার সুন্দর আভাষ 'দিয়াছেন । 

“একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধন৷ আক্নন্ত করিলে, তাহার তপঃ- 
প্রভাবে চারাদকে চাণ্চল্য উপাস্থত হয় এবং শ্রীভগবানের কৃপামান্ত যে যেখানে থাকেন, 
মনে প্রাণে সেই সাধকের জন্য ব্যাকুল হইয়। উঠেন, ঠাহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তাহারা 
যেন চ্থির হতে পারেন না। একজনের জন৷ সমগ্র দেশ উন্নত হয়, ধন্য হয়, পুণাময় 
হর। সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমন্ত ব্রজমগ্ুলে সকলের প্রাণে এক নূতন ভাব- 
তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল । রূপ সনাতন ঘত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশল্ততা 
ভুলিয়া সময়ে সময়ে ছুটিয়া ঠাহার নিকটে আসিতেন ; গোপাল ভর, শ্রী্জীব ও ভূগর্ভ 
গোস্বামী ঠাহার 'নকটেই ভজনকুটিরে থাঁকতেন। শ্রীবাস, নরোভ্তম ও শ্যামানন্দ 
৮ ভন্তেরা যে বখন শ্রীধামে আসতেন, রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল 

নি।”১ 

রঘুনাথের অডান্রিম ভজননিষ্ঠ। ও প্রেমসাধনার 'সিন্ধি তাঁহাকে সারা ব্রজমগ্ডলে বরণাঁয় 
করিয়া তোলে । প্রভু শ্রীচৈতনোর অন্তরঙ্গ লীলার এক মরমী ব্যাখ্যাতা বূপেও তিনি 
চিহিত হইয়া উঠেন। 

এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথের অন/তম অবদান ঠাহার রসমধূর স্তবাবলী উল্লেখ করিতে 


১ শ্রীরঘুনাথদাস গ্োস্থামাঁ : দ্াগচন্জ্র মি্। 


০৮৮ ভারতের লধক 


হয়।১ অন্তরক্গ সেবনের মধ্য গিয়া বন ঠাহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিয়া উঠিত, 
অন্তর-পুরুষ তখন দুগ্পার খুঁজিয়া বাঁছির হইতেন। সুললিত এবং ভাবমর় শ্তবরাশি নিগত 
হইত এই ভজনাসন্ধ মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে । এই শ্তবাবলী প্রমাণিত করে যে তানি 
'দিবালীল। দর্শনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলেন এক গ্রাতভাধর কবি ও 
শান্্রাবদ সাধক । আজে। ইহা! অগিত ভন্তের সাধনপথ্ের পরম পাথেয় হইয়া আছে। 
ইহা ছাড়া আরও করে কটি গ্রন্থ রঘুনাথ রুনা করিয়া গিরাছেন যাহা বৈফবসমাজের 
সব সমাদৃত ॥২ 
ভজন-সাদ্ধ ও কৃষপ্রেম-সাদ্ধ রঘংনাথ লাভ কারয়াখেন, অন্তর সেবার কালে 
ব্জের মাধূর্ব-লীলা দর্শনে ছইতেছেন আপ্তকাম। 'কিভু তবুও দৈনাময় সাধনার পথে তাহার 
সতর্কতার বিরাম নাই ॥। অশন বসনে, আচার ব্যবহারে বৈরাগ্য সাধনার সেই পাবাণের 
য্নেখা ঠিক তেমনি রাহয়াছে আঁবচল। 
নিত্যানন্দ পত্ধী জাহবা দেবী গোঁড়ীর যৈষ্ব সাধক মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধার পাতী 
ছিলেন। রঘ্‌ুনাথের কল্যাপ কামন। নিয়া এই মাতৃত্ববূপ৷ সাধিকা কিছুদিন রাধাকুণ্ডে 
আসিয়া বাস করেন। এসময়ে ঠাহার কাছে নোষ্ঠক বৈরাগী রঘহনাথকে 'নিজের সম্পর্কে 
যে আর্তি প্রকাশ করেন তাহার তুলন৷ 'বিরল। বহু বৈফবের গুরুন্থানীয়, পরম শ্রন্ধের, 
এই সিদ্ধ বৈফব সজল নয়নে বাঁলতেছেন : 
বিষয়ীর ঘয়ে জন্ম বাসে! লাজ ভয়। 
কি গুণে চৈতন) পদ দিবেন জভয় ॥ 
একাঁদন না করিনু চরণ সেবন। 
তথাপি চরণ মাঁগে৷ হেন দীনজন ॥ 
জন্ম গেল অপাধনে কি সাধন করি। 
দিবানিশি হেন পদ যেন ন। পাশার ॥ 
(প্রে, বি, ১৬শ বিলাস ) 


এই আর্তি ও দৈন্য এখনে। কেন রীঁহয়াছে ভান্তাসন্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের ? ব্রজ্রস 
সাধনার উত্তম আধিকারী মানেই ঠাহার এ উন্তি হইতে বুবিয়৷ 'নিবেন, বৈরাগোর 
নিম্পেষণে মহাসাধক রঘুনাথ 'নিজের অহমিকাকে 'দিনের পর দিন অবলুপ্ত করিয়া 
দিতেছেন, আর কফ অনুরাগের ভাওটিকে করিতেছেন প্রশন্ততর ৷ 

নীলাচলে থাকিতেই রঘুনাথের কুদ্ধু চরমে উঠে । সাধনজীবন ঠাহার অব্যাহত 
রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি চ্মরণ রাখিয়৷ নামমাত্র আহার্য সারাদিনের পর গ্রহণ 
করিতেন। প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রকট হইবায় পর অব তিনি একেবারে তাাগ করেন। সামান্য 
ফল ও দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন। 


১ শ্রীমৎ দাস গোছ্ামী : রসিকমোহন। এই গ্রন্থে রঘনাথের সংস্কৃত ভবের 
সূলালত অনুবাদ দেওয়৷ আছে। 

২ অপর গ্রন্থগুলির নাষ-শ্রীনাম চরিত, মুস্তাচরিত এবং দানকেলি-চিস্তামণি। 
্ববূপ ও দামোদরের প্রথ্যাত কড়চা বৃত্তিকার রূপেও রধুনাথ ভন্তসমাজের কতজ্ঞতাভাজন। 
তাছাড়া, পদ্যাবলীতে ঠাহার রচিত তিনটি পদের সন্ধান পাওয়া যার । 


গোস্বামী রঘ-নাখদাস ৩৮৯ 


বৃন্াবনে আগমনের পর আহার আরও ছাস পায়। দুই একটি জল এসময়ে 
খাইতেন, আর দুগধেয পারবর্তে গ্রহণ কাঁরতেন অন্প পাঁরহাণ ঘোল। 
রাধাকৃণ্ডের তপস্যাময় জীবনে তে। আহা সমন্ধে কোনে হু'শই ঠাছার খাঁফিত না। 
সারা দিন ও রাতের বেশী সময়ই খাঁকফিতেন তঙ্গনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে তত 
কৃফদাস এবং অপর একটি ব্রপ্রবাসী ভন্ত সুযোগ মজে পাতায় দোনা করিয়া উহার 
দুখে কিছুটা ঘোল ঢািক। দিতেন। এই ধরনের কৃল্পু চালতে থাকে প্রায় বিণ বংসর 
ব্যাপিয়া । 
অতঃপর ;ব্জ্যাবনস্ছিত গোত্ামীদের মধামপি সনাতন তনু ত্যাগ করেন। অন্রজ- 
প্রাতিম এই মহাবৈকবের তিরোধানে রঘ্‌নাথ শোকে ছন নুহামান। তারপর আসে আর 
এক দুর্দেব। রূপ গোস্থামীও ভন্ত বৈফবদের মারা কাটাহয়া৷ মরধাম হইতে অন্তার্হত হন। 
গূরস্থানীয় এই 'সন্ধপুরুষের প্রয়াণের কথ শুন রঘুনাথ বেগ 'কিনীদনের জন্য আহজজ 
ত্যাগ করেন। এসমরে ঠাহার দেহটি বীচাইয়া রাখ৷ হয় কৃফগাস প্রভৃতি ভন্তদের এক 
বড় সমস্যা। 
বজ্মর়ের কথা এই শোকজর্র অবস্থায়, অনশনরত, ক্ষীণতনু! মহাসাধকের নিল্ঙিত 
ভজন প্জন ও অন্তরঙ্গ সেবার 'কিছুমাত ব্যতায় দেখা যায় নাই। 
আত ক্ষীণ শরীর দূধল ক্ষণে জছে। 
কররে ভক্ষণ [কিছু দুই চার দিনে ॥ 
বদ্যাঁপও শুছছদেহ বাতাসে ছালর । 
তথাপি নিবন্ধ ক্রিয়া সব সমাপর ॥ 
নিরম-নিবাহ বৈছে যে চেষ্ঠা অন্তরে । 
সে সব দোৌখতে কার হিয়৷ ন৷ বিদরে ॥ 
(ভ, র, বর্ঠ ও ১১শ আঙ্গ ) 
প্রেমঘন মুত রঘুনাথ গ্রোত্বামীর চরণতলে এক সময়ে অনেক সাধকই আসিরা 
উপবেশন কারিতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে রঘৃনাথগত-প্রাপ ছিলেন ককদাস কবিরাজ । 
দীর্ঘ পঁচিশ প্রিশ বংসর তান সিদ্ধ মহাজ্বা রধূুনাথের সাহচর্য করিয়াছেন । ঠাহার 
শ্রীমুখে দিনের পর দিন শুনয়াছেন গন্তীরালীলার মহাভাবের কথা, রাধায়িত মহাপ্রভুর 
প্রেম-পর।কাষ্ঠার কথা। 
আজও কল্পনা করা যায় ; ভঞ্জনকুটিরের এক প্রান্তে ঘৃতের প্রদীপটি মিটিমিটি 
আঁলতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি স্বালতেছে সিদ্ধ মহাবৈফব রঘুনাথের বুগলভজনময় 
জীবনের দ্িদ্ধমধুর দীপাশিখা-_-বে শিখা শত শত বংসর ব্যাপিয়া অগাঁণত ভন্ত নরনারীর 
হৃদয়ে বিছাইয়। দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জল রসের প্িদ্ধ প্রলেপ-_সানূষকে উধ্বায়িত 
করিয়াছে বৈকুষ্ঠের দিকে, প্রাকৃত ব্রজধামের দিকে । আর সেই দীপশিখারই 
মূ আলোকে, সিদ্ধ মহা পুরুষের চরণতলে বাসিয়। মধাবুগ্ের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক- 
কবি কফদাস কবিরাজ 'লাখিতেছেন ব্রজরস সাধনার এক নূতন কাহিনী-কথা। ডাহা 
প্রাণাপ্রর মহান্‌ গ্রন্থ চৈতন্যচারিতামৃতের প্রাণপ্রাতিষ্ঠা কারতেছেন তিনি গোস্বামী রঘ-নাথের 
'দিষ্য প্রেরণায় আঁভিসিশ্ঠিত ছইয়। ৷ 
আরও কয়েক বংসর ইতিমধো আতবাহিত ছয়। গোছামী রঘুনাথ এবার আসিয়া 
দাড়ান হার মর্ভালীলার শেষ অঙ্ফের শেব দুলে । বরস তখন তাঁহার প্রায় চয়ানরাই. 


৩৯০ তারতো সাধক 


ধংসর জাগ্ছিনো শুরা ছাদশীর পরহ লগ্মটি সদন আসিয়া বার। ১৫১৪ শকের১ 
চিত ক্ষণটিতে জান্তরকাম মহাসাধক রাধাড়ফের যুখজবুপ দর্শন করিতে করিতে 
প্রা ছন নিালীলায়। 

যাধাকুত্ডের ভজমকুটিয়ের কল্পমান দীপাপখাটি সোঁদল নাভ যায়; আবার নুঝি 
নৃতন করিয়া দিষার্লে ভালিয়া উঠে রাধামাধবের প্রাকৃত মহায়ামে। 


রাও ররর 


